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ভান ৪ 1বজান 


বর্ণানুক্রমিক যাণ্মাসিক বিষয়মুচী 


জুলাই হইতে ডিসেম্বর 1971 


বিষয় 
অধ্যাপক পুলিনবিহবী সরকার 
অপরাঁধ-বিজ্ঞানে সনাক্তকরণ 
অলৌকিক সংখ্য। ও পাই 
অপরাধী নির্ণয়ে যান্ত্রিক ব্যবস্থা 
আর্মভট্ট, কোপানিকাস ও গ্যালিলেও 
আম 
আমেরিকার মহাকাশ কর্মনুচী 
আপবিক জীববিদ্যা 
আক্রিকাঁর তৈলপ্রদাকী পাম গাছ 
আধুনিক জীব-বিজ্ঞান ও মাঁনব সমাজের 
ভবিষ্যৎ 
আমাদের শ্রাণ-যন্ত্র ও গন্ধ-রভ্ন্য 
আযালকেমিষ্টদের পরশপাথর 
উপগ্রহের কথ! 
উপজাতি সমাজে পরিবর্তনের ইকিত 
197) সালে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার 
এভারেষ্টই কি সর্বোচ্চ পর্বত ? 
কনজাং কঈভাইটিস 
কীটনাশক মাটি 
কষি-সংবাদ 
খাভ-সমন্তা সমাধানে ফল ও সঙ্জি 
গ্রদের দুরত্ব বিষয়ে একটি আলোচনা 
খাদ্য ও ধাতব সম্পদের অফুরন্ত ভাণ্ডার 
চর্মরোগে আলোক-সংবেদনের ভূমিক! 


লেখক 
ব্রমাপ্রসাদ সরকার 
জীমুতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যান্ 
ক্ষমা সুখধোপাধ্যাঁ় 
জীমূতক।ঙ্কি বন্দে।পাধ্যায় 
প্রিয়দারঞ্জন রা 
আশিষ রায়চৌধুরী 


অঙীলি মুখোপাধ]য় 
বলাইচাঁদ কু 


শ্রীরধাকাস্ত মণ্ডল 
অলোক মেন 
বুলবুল বন্োযোপাধ্যায় 
শ্রীঅলোককুমার পেন 
প্রবোধকুমার তৌমিক 
রবীন বন্দোপাধ্যায় 
সমীরকুষার ঘোষ 
হেমেম্রনাথ মুখোপাধ্যা 
প্রশাস্ত মৈত্র 


শ্রীকমিনীকুমার দে 


সুধা ংশ্ুবপ্ত্ত যণ্ডল ও 
অজিতকুমার দত্ত 


পৃষ্টা 
488 
529 
549 
6৭5 
450 
907 
476 
542 
5231] 


560 
60] 
439 
408 
564 
792 
59] 
385 
392 
736 
658 
727 
720 


400 


মাল 

অগাষ্ট 
সেপ্টেম্বর-অক্টোঃ 
সেপ্টের-অক্টোঃ 
নভেম্বর 
অগাষ্ট 
অগাষ্ট 
অগাষ্ট 
সেপ্টেম্বর-অক্টোঃ 
সেপ্টে্র-অক্টোঃ 


সেপ্টের-অক্টোঃ 
সেপ্টেম্বর-অক্টোঁ: 
ভুলাই 

জুলাই 
সেপ্টেম্বর-অক্টোঃ 
ডিসেন্বর 
সেপ্টে্বর-অক্টোঃ 
ভুলাই 

ভুলাই 

ডিসেম্বর 

নতেম্বর 

ডিসেম্বর 
ডিসেম্বর 


ভুলাই 


চাদ ও অন্ঠান্ত জ্োোতিঘবের আকাশ 
টাদের গঠন সম্পর্কে আপোলো-15 কর্তৃক 


( গ ) 
শ্ীচঞ্চলকুমাঁর রায় 


প্রেরিত তথ্য 
চোঁধে আলোর অনুভূতি যোগেন দেবনাথ 
ছাঁপা-সাঁফিট জয়স্য বস্থু 
জরা শ্ীদেবব্রত নাগ 


জেনেটিক ইঞ্জিনীরাঁরিং 


জিন-প্রযুক্তিবিদ্তা ও মানুষের ভবিষ্যৎ 


জিন-এনজাইম প্রক্ষি্না ও মানুষের রোগ 


জিও নে। করনে 
জীবন-জিজ্ঞাঁসা 


টায়ারের কথা 
ডাইনোসরের অবলুপ্তির কাঁরণ 


তিনটি গাছ 
ত্বকের কথা! 


দৈহিক ও মানপিক রোগ নিরাময়ে অনশন 


নক্ষত্রের ব্যাপ 

নাইলন 

পদার্থ ও জীবন 

পারদশিতার পরীক্ষা 

( উত্তর ) 


52 ঠ% 


পারদশিতার পরীক্ষা 
পারদশিতাঁর পরীক্ষা 


ঠ$ 8৯ 


পারদখিতার পরীক্ষা 


(উত্তর ) 
(উত্তর) 


(উত্তর ) 


৩ 8? 


পাঁরদপিতার পরীক্ষা 
গু 5৫ € উত্তর ) 


পুস্তক পরিচয় 
প্রাণ-পরিপোধক মকরধ্বজ 


প্রাচীন মৌর্যবুগের নগর-বিন্াঁস 
প্রশ্ন ও উত্তর 


শ্ররাধাকাস্ত মণ্ডল 


শ্রীনুভাষচন্ত্র বসাক ও 
জ্জগতৎজীবন ঘোঁষ 


প্রঅপিতবরণ দাস-চৌধুরী 
অনুপ রাস 
সুর্ষেন্দুবিকাঁশ কর 


রবীন বন্দোপাধ্যায় 
্ীচন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় 


লীল] মজুমদার 
রমেন দেবনাথ 


গিরিজাচরণ ঘোষ 


শীতু্কিনেন্ু পিন্হ! 
শ্ীপ্রদীপকুমার দত্ত 
ব্রহ্ষানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু 


রঙ্গাননদ দাশগুপ্ত ও জয়ত্ত বত 


ব্রদ্ধানন্দ দাশগুধ ও জয়ত্ত বসু 
ব্রন্মানন্দ দাশগুধ ও জয়ন্ত বনু 


ব্রহ্ম নন্দ দাস%ধ ও জয়ন্ত বতু 


হূর্ষেন্দুবিকাঁশ কর 
জীমাধবেশ্রনাখ পাল 


উনাঅবনীকুমাঁর দে 
হামম্নার দে 


8) 


বট 


439 


599 
713 
61] 
453 
431 


514 
662 
742 
572 


416 
501 


€097 
594 
412 
388 


104 
640 
438 
444 
505 
509 
642 
627 
684 
689 
741 
75 
499 
422 
648 
445 
510 
634 


ভুলাই 


সেস্টেম্বর-অক্টোঃ 
ডিসেখর 
সেন্টেম্বর-অক্টোঃ 
অগাষ্ট 

জুলাই 


সপ্টেম্বর-অক্টোঃ 
নভেম্বর 

ডিসেম্বর 
সেপ্টেখর-অক্টোঃ 
জুলাই 

অগাষ্ট 
সেস্টে্বর-অক্টোঃ 
সেপ্টেপ্বর-ট্টে(ঃ 
জুলাই 

জুলাই 

ডিসেম্বর 

নতেঙ্বর 

জুলাই 

জুলাই 


অগ।ষ 
অগা 


সেপটেম্বর-অক্টোঃ 
সেপ্টে্র"অক্টোঃ 
নতেম্বর 

নভেম্বর 

ডিসেম্বর 
ডিসেম্বর 

অগাষ্ট 

জুলাই 

নভেম্বর 

ভুলাই 

অগা 
সেপ্টেখ্র-অঙ্টোঃ 


(& ঘ ) 


শামনুল্দর দে 
প্লান্টিকের কথ! মনমোহন ঘোষ 
পৃধিবী ও তাঁর আবহাওয়া মণিকুন্তল। সুখোঁপ।ধ্যার 
বলশয় বিজ্ঞান পর্ষিদের ত্রক্নোবিংশ 
প্রতিষ্ঠা-বাধিকী 
বলয় বিজ্ঞান পরিষদের ত্রস্পোবিংশ প্রতিষ্ঠা 
বাঁধিকী উপলক্ষে কর্মসচিবের নিবেদন 
বলীয় বিজ্ঞান পরিষদের ত্রয়োবিংশ বাষিক 
সাধারণ অধিবেশন--197] 
বাতাসে ভাসমান অদৃশ্ত জীবজগৎ রম] চক্রবর্তী 
বিস্ফোরক পদার্থের উত্পাদন ও ব্যবহার আশিষকুমাঁর সান্তাঁল 
বিমান ও মহাকাঁশযানের সাহায্যে 
প্রাকৃতিক শম্পদের সন্ধান 
বিশ্বজ্যামিতি ও মহাঁকর্ষ-রহস্ 
বিডির উদ্ভিদের বিসতি 
বিবিধ 


৯১ 


প্রশ্ন ও উত্তর 


হীরেন্রকুমার পাল 
শীচঞ্চল রাস 


27 


$9 
বিজ্ঞান-সংবাপ 


বেতার টেলিফোনি ও ব্রডকাপ্টিং-এর 


আদিপর্ব স্তীশরঞন থাস্তগীর 
বৈজ্ঞানিক শিল্প প্রবর্তনে দূষিত পরিবেশ ও 
তার প্রতিকার প্রিয়দারঞন নায় 


ভবিষ্যতের সংশ্লেষিত খাগ্য ও রসায়ন রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় 


ভারতের মন্দির-নগরী শ্রীঅবনীকৃমার দে 
ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রে কষিবিপ্রব 
ভারত মহাসাগর সম্পর্কিত গবেষণা শঙ্কর চক্রবর্তী 


ভারতীয় নু-বিজ্ঞানের পখিকৎ--- 
রায় বাহাদুর শরত্চ্রা রায় 
মস্তিক্ষের নিয়জক পাইনিয়েল গ্র্ি 


রেবতীমোহন সরকার 
পীদেবব্রত নাগ ও 

শীজগত্জীবন ঘোষ 
মজল গ্রহ 


মন্থাকর্ষের তর বিমলেন্দ্ মিত্র 


697 
749 
691. 
707 


492 


494 


694 
739 
405 


414 
479 
629 


447 
247 
693 
750 
669 
725 


220 


538 
575 
461 
474 
585 


675 


6393 
660 
554 


নভেম্বর 
ডিসেম্বর 
নভেগগর 
ডিসেম্বর 


অগাষ্ট 
অগাষ্ট 


নভেম্গর 
ডিসেঘর 
জুলাই 


জুলাই 

অগা 
সেপ্টেখ্র-অক্টে।ঃ 
জুলাই 

অগাষ্ট 

নভেম্বর 

ডিসেম্বর 

নজর 

ডিসেম্বর 


পেপ্টেম্বর-শক্টোঃ 


সেপ্টেম্বর 
সেপ্টেম্বর 

অগাষ্ট 

অগাষ্ট 
সেপ্টেম্বর-অক্টোঃ 


নতেম্থর 


নভেম্বর 
নভেম্বর 
সেন্টেম্বর-অক্রো! 


মহাবিশ্ব ভ্রমণে গতিবেগ সমস্থা 
মুক্তার কথ 

রিফামাইসিন 

লর্ড আর্নেই রাঁদারফো্ 
লাক্ষার কথ। 

শ্রবণোত্তর শব 

শ্বেতিরোগের উতৎ্স-সন্ধানে 


শোকন্সংবাদ 
অধ্যাপক পুলিন্বিহারী সরকার 
ডক্টর বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 
শোক-সংবাদ 
অধ্যাপক জে. ডি. বার্ণাল 
অধ্যাপক বার্নার্ডে হোসে 
অকুণকুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সর্পদংশনের চিকিৎসায় গাছগাছড়া 
সবুজ-বিপ্লব 
সমুদ্র-বিজ্ঞ/ন 
সমাজ-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানী 
সমাজ-বিজ্ঞানে গবেষণার বিভিন্ন ধার] 


( উ ) 
শ্রন্ঘপনকুমাঁর ঘোষ 
প্রীশঙ্করলাল সাহু! 
নৃশ্বেত। বিশ্বাস 
রবীন বন্দ্যোপ|ধ্যায় 
সুনীল সরকার 
সম্ভোষকুমার ঘোড়ই 


শ্রীনধাংগুবলপত মণ্ডল ও 
শ্রীঅজিতকুমাঁর দত্ত 


শ্রমবনীতূষণ ঘোষ 


অলকরঞ্ন বন্থুচৌধুরী 
মিনতি চক্রবতাঁ 
মিনতি চক্রবর্তা 


সমুদ্রের অভিযান জ্বীশচীনাথ মিত্র 
সেলুলোজ শ্রীন্দন মুখোপাধ্যার 
সোনা সুনীল সকার 
স্থায়ী ফেরাইট চুম্ধক মলয় সরকার 
স্বরনালী শ্রীসত্যব্রত দাশ 
হিম-কপোতের খোজে জশবন সর্দ।র 
হীরকের কথা শ্রীজে]াতিরয় হুই 
হা।লোঁজেন গোীর আবিষ্কার অরূপ রায় 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
যাগ্মানিক লেখকসুচী 
জুলাই হইতে ডিসেম্বর--197] 

লেখক বিষস়্ 
শ্রীঅলোককুমাঁর সেন উপগ্রহের কথা 
অলোক সেন প্রাণ-যন্ত্র ও গদ্ধ-রহত্য 
অঞ্জলি মুখোপাধ]াক় আণবিক জীব বিস্ক। 
অলকরঞন বন্থ্‌-চৌধুকধী সমুদ্র-বিজান 


729 
441. 
427 
67১ 
444 
394 


697 
212 


6১৪ 
690 
691 
69] 
469 
579 
644 
669 
709 
457 
747 
624 
722 
654 
61 
744 
442 


পৃষ্ঠা 
408 
601 
542 
644 


ডিসেম্ 
জুলাই 
জুলাই 
নতেম্বর 
ভুগাই 
জুলাই 


ডিসেম্বর 
অগাষ্ট 


নতেম্বর 


অগাষ্ট 


সেপ্ম্বর-অক্টোঃ 
ল্ভৈম্বর 

নতেম্বর 

ডিসেম্বর 

অগাষ্ট 

ডিসেখর 

নভেম্বর 

ডিসেম্বর 

নতেম্বর 
সেপ্টেম্বর“অক্টোঃ 
ডিসেবর 

অগা 


মাস 
জুলাই 
সেপ্টে্র-অক্ট বর 
সেলৌম্বর-অক্টো বির 
নতেখর 


গ্রীঅসিতবরণ দাঁস-চৌধুরী 
শ্রীঅবনীকুমার দে 


শ্রীঅবনীভূষণ ঘোষ 
অন্ধপ রায় 

অনুপ রাস 
আশিষকুমার সান্তাল 
আঁশিষ রাকচৌধুরী 
জকামিনীকুমার দে 
ক্ষমা মুখোপাধ্যায় 
গিরিজাঁচরণ ঘোষ 
শীচঞ্চলকুমার রা 


শ্ীচনান বন্দ্যে।পাধ্যায় 
শ্রীচন্দ্ন মুখোপাধ্যায় 

জয়তু বনু 

জীবন সর্দার 

জীমুতকাস্তি বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্ীজ্যোতির্ময় হুই 
শ্রীভুহিনেন্ছ্ মিন্হ 
শ্ীদেবব্রত নাগ 
দেবব্রত নাগ ও 
শ্রীজগত্জীবন ঘোঁষ 
প্রশান্ত মেত্র 
প্রিরদাঁরঞন রায় 


শ্রীপ্রদীপকুমার দত্ত 
শ্রীপ্রবোধকুমার ভৌমিক 
বলাইটাদ কুওু 

বিমলেন্ু মিত্র 

বুক্বুল বন্দ্যোপাধ্যায় 
ব্রন্মানদ দাশগুপ্ত ও জন্বস্ত বনু 


(৮) 


জিন-এনজাইম প্রক্রিয়া ও মানছষের রোগ 662 


ভারতের মন্দিরনগরী 


প্রাচীন মৌর্ধবুগের নগর-বিস্তাস 
সর্প-দংশনের চিকিৎসায় গাছ-গাছড়া 


হালোজেন গোঠীর আবিফার 
জিত্র্দানে ক্রুনো। 


বিশ্ফোরক পদার্থের উত্পাদন ও ব্যবহার 


আম 


গ্রহদের দুরত্ব বিষয়ে একটি আলোচনা 


অলৌকিক সংখা! ও পাই 
নক্ষত্রের ব্যাস 


টাদ ও অন্ঠান্ত জ্যোতিক্ষের আকাশ 


বিতিক্ন উদ্ভিদের বিস্তৃতি 
ডাইনোসরের অবলুণ্চির কারণ 
সেলুলোজ 

ছাঁপ। স।ফ্িিট 

হিম-কপোতের খোজে 
অপরাধ-বিজ্ঞানে সনাক্তকরণ 
অপরাধ নির্ণয়ে যান্ত্রিক পদ্ধতি 
হীরকের কথা 

নাইলন 


জর! 


মণ্তিগ্বের নিয়ন্ত্রক পাইনিয়েল গ্রন্থি 


কীটনাশক মাটি 


ঘর্যতট, কোপানিকাঁস ও গ্যালিলিও 
বৈজ্ঞানিক শিল্প প্রবর্তনে দূষিত পরিবেশ 


এবং তার প্রতিকার 
পদার্থ ও জীবন 


উপজাতি সমাজে পরিবর্তনের ইঙ্গিত 
আফ্রিকার তলপ্রদাক্ী পামগাছ 


মন্াকর্ধের তরঙ 
আযলকেমিদের পরশপা থন্স 
পারদশিতার পরীক্ষা 

ঃ$ 

৮, 


46] 
648 
499 


472 
742 
405 


507 
727 
549 
388 
435 
629 


201. 
747 
61] 


617 


529 
685 
744 
704 


4593 


633 
392 
450 


নভেম্বর 

অগাই 

নতেম্বর 

অগাষ্ট 

অগাষ্ট 

ডিসেম্বর 

জুলাই 

অগাষ্ট 

ডিসেম্বর 
সেপ্টম্বর-অকোবর 
জুলাই 

জুলাই 
সেপ্টেখ্র-অক্টোবির 


অগাষ্ট 
ডিসেম্বর 
সেন্টেম্বর-অট্টোবর 


সেপ্টেত্বর-অক্টোবর 


[2 ডঃ 
নতেগ্থ 
ডিসেম্বর 
ডিসেম্বর 


অগা 


নভেম্বর 
জুলাই 
অগা 


সেপ্টেশ্বর-অক্টোবর 
নতেঙ্বর 
সেপ্টেঘবর-অটোবর 
সেপ্টেখর-অকঙ্টোবর 
ভুলাই 

জুলাই 

অগাষ্ট 
সেপ্টেখ্র"জকঙ্টোবর 
নভেম্বর 


ডিসেম্বর 


মনমোহন ঘেষ 
মপিকুন্তলা মুখোপাধ্যান 
মলয় সরকার 
গ্রীমাধবেজনাথ পাল 
মিনতি চক্রবত্ 


ধোগেন দেবনাথ 
রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় 


রমেন দেবনাথ 
রমবপ্রসাদ সরকার 
রম] চক্রবত 
্রবাধাকান্ত মণ্ডল 


রেবতীমোহুন সরকার 


লীল৷ মন্তুমদার 
শঙ্কর চক্রবতাঁ 
শঙ্করলাল সাহা 
ভশচীন।খ মিত্র 
্ামসুন্বর দে 


সন্ভোষকুমার ঘোড়াই 
সতীশরঞ্জন খাস্তগীর 


সমীরকুমার ঘোঁষ 

সত্যবত দাশগিঞ 

সুধাত্রবন্জভ মণ্ডল ও 
অজিতকুমার দত 


সুশ্থেত! বিশ্বাস 
জনীল সরকার 


( ছ) 
প্রার্টিকের কথা 


পৃথিবী ও তার আবহাওয়। 


কাকী ফেরাইট চুম্বক 
প্রাণপরিপোষক মকব্রধ্বজ 


সমাজ-বিজ্ঞান ও সমাঁজ-বিজ্ঞানী 
পমাজ-বিজ্ঞানে গবেষণার বিভিম্ন ধারা 


চোখে আলোর অনুভূতি 
টাক়্ারের কথ। 

তবিষ্যতের সংঙ্গেষিত খাস 
জর্ত রাদারফো্ 


197] সালে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্থার 


ত্বকের কথ! 


অধ্যাপক পুলিনবিহ্বারী সরকার 
বাতাসে ভাসমান অনৃস্ত জীবজগৎ 


জেনেটিক ইঞজিনীয়ারিং 
আধুনিক জীব-বিজ্ঞান ও 


মানবসমাঁজের তবিষ্যৎ 
ভারতী নু-বিজ্ঞানের পথিকৎ্-- 
রাক্বাহাছুর শরৎচন্দ্র বার 


তিনটি গাছ 


ভারত মহাসাগর সম্পফিত গবেষণ। 


মুক্তার কথ 
সমুক্রের অভিযান 
প্লুন ও উত্তর 


651. 
707 
722 
422 
669 
709 
713 
416 
575 
679 
732 
594 
488 
739 
437. 


5690 


675 
607 
9585 
441. 
457 


687 নভেখর, 749 ডিসেম্বর 


আবপণপোতর শব 


বেতার টেলিফোনি ও ত্রঙডকাপ্টিং-এর 


এস্ভারেস্টই কি সর্বোচ্চ পর্বত ? 


্বরনাঁলী 


চর্মরোগে আলোক সংবেদনের ভূমিক! 


শ্বেতিরোগের উৎ্স-সক্ধানে 
রিফামাইসন 


লাক্ষার কথ! 
পোন৷ 


394 


520 
591 
6254 


400 
69? 
427 


444 
624 


নভেম্বর 
নতেম্বর 
ডিসেখর 
জুলাই 


নভেম্বর 
ডিসেখর 


ডিসেছ্ছর 
জুলাই 
সেপ্টেথ্র-অক্টোবর 


নঙভেছর 
ডিসেম্বর 


পেপ্টেম্বর-অক্বোবর 
অগাষ্ট 

ডিসেম্বর 

জুলাই 


সেপ্টেখর-অক্টোবর 


নতেম্বর 

সেপ্ম্বর-অক্ট বর 
ঠ 

ভুলাউ 

অগাট 


445 জুলাই, 510 অগাষ্ট, 631 সেপ্টেঘর-অক্টোবন, 


জুলাই 


সেপ্টে্র-অজ্োবর 


হা 


পতেম্বর 


ভুলাই 
ডিসেম্বর 


জুলাই 


সেপ্টেশ্বর-অক্টে বর 


«॥ জ ) 


্রীক্নতাচঞ্জ্ বসাক ও 


শ্রীজগত্জীবন ঘোষ জিন-প্রযুক্তিবিচ্থ| ও মাহষের ভবিষৎ 


সুর্ষেন্দুবিকাঁশ কর জীবন-জিজ্ঞাসা 

পুস্তক পরিচয় 
শ্রন্বপনকুমার ঘোষ মহাবিশ্ব ভ্রমণের গতিবেগ সমস্থা 
হীরেজকুমার পাল বিশ্ব-জ্যামিতি ও যহাঁক রহস্য 
হেমেআন।ধ মুখোপাধ্যায় কনজাং কভাইটস 


চিত্রমূচী 


অধ্যাপক পুশিনবিহরী সরকার 489 
অধ্যাপক জে. ডি বার্নাল 621 
অধ্যাপক ডেনিস গ্যাবর 731 
অরুণকুষ বন্দ্যোপাধ্যায় 692 
অগ্নি-নির্বাপক জাহাঁজ 1ম আটপেপারের 1ম পৃষ্ঠ! 
অয়েল পামগাছ 523 
অয়েল পামগাছের প্রস্থচ্ছেদ ও লহ্গচ্ছেদ 524 
অক্্পেল পামগাছ্ের তিন প্রকার ফলেপ্ আকাতি ও বিভিন্ন অংশ 526 
অন্পেল পাঁষগাছের বীজের অক্কুরোদ্গম 527 
অলৌকিক সংখ্যা ও পাই 549, 550, 552 
আদীবাসী মেক্বে-পুরুষ ধানের বোবা! নিয়ে ফিরছে 564 
আমেরিকার সমুদ্র-গবেষণাকারী জাহাজ পায়োনীয়ার 586 
একটি ট্র্যানজিষ্টর রেডিওর ভিতরের ছাপা সাকিট 612 
একটি সমবেত উৎসবের আঙ্গিনায় 566 
এভারেইই কি সর্বোচ্চ পর্বত ? 59] 
একটি জীবকোধ € আপবিক জীববিদ্য। ) 543 
একটি নিউক্রিওটাইড ( ৯, ) 54ুধু 
একটি উ্রী্টপেপ টাইড শেকল € * ) 546 
কচ্ছপের অস্তস্থকীয় খোলস 598 
করাত মাছের করাত 598 
কোপানিকাস 451 


ক্যাঁলিফোপিক্সার জঙ্গলে ছুটি বাচ্চাসহ ঝু'টিওয়ালা হতোষপ্যাচা 


2য় আর্টপেপারের 2য় পৃষ্ট। 


গ্যালটন হুইসেল ( শ্রবণোত্তর শক ) 395 
গ্যালিলিও 452 


514 রঃ 
572 রঃ 
499 অগা 
729 ডিসেম্বর 
479 ১, 

385 জুলাই 


অগাষ্ট 


নভেম্বর 
ডিসেম্বর 
নভেম্বর 


সেপ্টেম্বর- অক্টোবর 


অগা 


সেপ্টের-অঙৌ বপন 
জুলাই 
অগাট 


( ঝ ) 


গোঁলাঁকাঁর জাশ 598 সেপ্টেম্বর অক্টোবর 
ঘোরানো সিঁড়ির মত ছু-ন্ী 70144 € আণবিক জীববিস্তা ) 544 টি 
চর্ধের প্রস্থচ্ছেদ 595 রা ১১ 
চিরুবী আশ 598 রর 59 
চোখে আলোর অনুভূতি 714, 715) 71%, 718, 719 ডিসেম্বর 
ছাপা সাঁকিট গঠনের প্রথম পদ্ধতির বিতিন্ন পর্যান্র 6]3 সেপ্টেম্বর-ক্মক্টোবর 
ছাঁপা সাফিট গঠনের দ্বিতীর পদ্ধতির বিভিন্ন পরায় 614 | 
ছাঁপ সাফিট গঠনের তৃতীয় পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায় 615 টা 
জলের দ্বার! পরিবেশ দূষিতকরপের তিনটি প্রধাঁন উত্স 540 ন্ট 
জেনে রাখ 606১ 610) 621 * টা 
টায়ার ততরির বন্্রপাঁতি 419 জুলাই 
টাঞারের ছাঁচ 420 রঃ 
ডক্টর আর্ল ডাব্রিউ সাদারল্যাঁও 734 ডিসেম্বর 
ডর গেরহার্ড হার্জবার্গ 735 ডিসেম্বর 
ডক্টর বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 512 অগাষ্ট 
7. টব. & থেকে হি & মারফত প্রোটিন সংঙ্গেষণ 

ও (আণবিক জীববিগ্ত! ) 54? সেপ্টেম্বর-অক্টোবর 
ত্বকের অংশবিশেষের আণুবীক্ষণিক চিত্রন্ধপ 700 ডিসেম্বর 
নক্ষত্রের ব্যাস . 389, 390 জুলাই 
নাকের গঠন - 602 পেপ্টের-অক্টোবর 
নাকের ভিতরের অংশের তির্যকছেদ 605 রি রঃ 
পুলিশের নখীভুক্ত আঙ্গুলছাঁপের একস।রি প্রতিলিপি 521 রী রঃ 
পাঁচজন পুরুষের কণ্ঠে “ইউ? উচ্চারণের ভয়েস প্রিন্ট 36 


ট$ি ০ 


পাঞ্জাবে কৃষকদের সঙ্গে সবুজ বিপ্লবের উদগ।তা 
ডক্টর নরম্যান বোরলগ 579 


পাঁরদশিতাঁর পরীক্ষা 505, 506 অগা 

(উত্তর) 509 নি 

& নী €2% সেপ্টেম্বর-অক্টোবর 

৮9 ৪ 698 লভেঙ্ছর 
পুরনে] 0234 থেকে নতুন 04. তৈরি হচ্ছে 

(আপবিক জীবৰিগ্তা ) 545 সেপ্েম্বর-অক্ট োবর 

প্রাকয়েড আশ 598 ১5 রা 
প্লেসিশ্টাইপ আঁবহু-বেডার 678 নতেম্বর 
ফটো-রোবট পদ্ধতিতে প্রস্তত আলোকচিত্র 533 সেপ্টেখর-অক্টোবর 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের আয়োবিংশ প্রতিষঠ্া-বাধিকী 

অনুষ্ঠানের দৃপ্ত আর্ট পেপানের [ম পৃষ্ঠা অগাষ্ট 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সম্ভাীপতি অধ্যাপক সত্যেক্রনাথ বনু 
পরিষদের পক্ষ থেকে কপিকাঁতাস্থিত বাংলাদেশ কূটনৈতিক 


মিশনের প্রধান জনাব হোসেন আলীর হস্তে বাংলাদেশের * 
সাহাধ্যার্থে সংগৃহ্থীত অর্থ প্রদান করছেন 493 অগাষ্ট 
বড়াধ বা চত্তীর খানে উদ্সগাঁক্কত পোড়ামাটির হাতি ও খোঁড়া 568 সেপ্টেম্ব্র-অক্টোধর 


ভালমাঁন পরমাণুশক্তি উত্পাদন কেজ 537 


চা $ 


মন্দিরের চত্বর-বি্তাস 462 অগাই 

মাছষের মাথার চুল বহুগুণ বধিত আঁকারে 534 সেপ্টেখর-অক্টে বর 
মন্থষের নাক সোজাসুজি কাটা হয়েছে 693 ঠ ১ 
মানবর্দেছে ফেনাইল আালানাইন ও টাইরোসিন প্রক্রিয়া 663 নভেম্বর 
মেদিনীপুর অঞ্চলের এক মুগ্ডা কষক 567 সেপ্টেম্বর-অক্টোবর 
মেলাঁনোঁপাইট, মেলানোসোম এবং মেলানিন উত্পাদন প্রক্রিস্না 701 ডিপেঘ্বর 
মেরিনার-9 আর্ট পেপারের 2র পৃষ্ঠা ডিসেম্বর 

যৌপেফ ওয়েবার ও তার বিরাট আযলুমিনিয়ামের ড্রাম 557 সেপ্টেম্বর- অক্টোবর 
রোমস্থক প্রাণীর স্তন ও মনুষ্যন্তন 597 5 5, 
লম্বভাবে দ্বিথপ্ডিত নাসিক', মুহগহ্বর, গলবিল এবং স্বরনালী 655 নতেম্বর 

লর্ড আর্নেষ্ট রাদারফোর্ড আর্ট পেপারের হর পৃষ্ঠ ৭১ 


লেসার রশ্মির সাহায্যে চোখের রেটিনার চিকিৎসাব্যবস্থা আট পেপারের 2র পৃষ্ঠ! জুলাই 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অঙ।রসজীত ধুলিকপার দ্বারা বায়ু 


বিশেষভাবে দুষিত হন্সে থাকে 539 সেপ্টেম্বর-অক্টে(বর 
শ্রবণোত্তর তরঙ্গ সৃষ্টির একটি বর্তনী 396 জুলাই 
শ্রবণোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে মস্তি পরীক্ষা 399 এ 
সকল বস্তই অণু-পরমাণু দিয়ে তৈরি (আপবিক জীববিস্য! ) 542 সেপ্টেম্বর-অক্টো বর 
হিম-কপোত 617 রর রর 
শ্বেতিরোগের আলোক 1চত্র 698 ডিসেম্বর 
স্থায়ী ফেরাইট চুগ্ক 723, 224 রা 
্বাতাবিক জীবকোষের আঁনুবীক্ষণিক আকৃতি 402... জুলাই 
স্বাভাবিক জীবকোষের বিনাঁশের হুচনা 402 রর 
ক্বাভাবিক জীবকোষের ল।ইসোজোমের মধ্যে 

আলোক সংবেদনশীল বস্ত 403 ৪ 
'্বাভাবিক জববকোঁষের বিনাশপ্রাধখির অবস্থা 403 রি 
শ্পঞ্জকোষ থেকে নিক্ষাশিত 101 &-র চিত্র 548 পেপ্টেম্বর-অক্টোবর 
সেকেগ্ডার! লিউকোডার্মা রোগের আলোকচিত্র 699 ডিসেম্বর 
স্থায়ী ফেরাঁইট চুম্বক 723, 724 ডিসেম্বর 
বিবিধ 

আঅযাপোলে!-15-এর মহ।কাশচাবীদ্বয়ের চক্পৃষ্ঠে অবতরণ 571 অগাষ্ট 
খান্শন্যের রেকড ফলন 511 ১৯ 
গোখরোর বিষে ক্যালার সারতে পারে 750 ডিসেখর 
1971 সালে শারীরাবদ্ধাক় নোবেল পুরস্কার 693 নভেম্বর 
চাদের বয়স 448 - জুলাই 
দশম বাধিক রাঁজশেখর বনু স্বৃতি বন্তৃত। 511 অগা 
পৃথিবীর কক্ষপথে তিনজন সোঁভিয্নেট মহাকাশচারী 447 জুলাই 
পৃথিধীর কক্ষপথে স্ভিয়েট-বান 448 
বিদ্যালয়ে বিজান প্রদর্শনী €93 অগাষ্ট 
মহাকাশে চারাগাঁছ 448 ভুলাই 
সর্পোষ্কান 693 অগাষ্ট 
সোঁযুক্গ-11-র তিনজপ যহাাকাঁশচারীর মৃত্য 447 ভুলাই 


্ালিউটের গুরুত্বপুর্ণ পরীক্ষা 448 ৪ 
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পৃঠা 
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নক্ষত্রের ব্যাস ১১ গিরিজাচরণ ঘে!ষ 388 
কীটনাশক মাটি *" প্রশান্ত মৈত্র 392 
শ্রবপোত্তর শব **. সস্তোঁধকুমার ঘোড়ই 394 
চর্নরোগে আলোক-সংবেদনের ভূমিকা! **« স্থধাংগশুবল্পভ মণ্ডণ ও 
»*. অজিতকুমার দশ্ত 400 
বিদ্ফোরক পদার্থের উৎপ]1দন 'ও ব্যবহার *** আশিসকুমার সান্তাল 405 
উপগ্রহের কথা ** শ্ীঅলোককুমাক সেন 408 
সঞ্চমন রি এ. 412 
টায়ারের কথা ** বূবীন বন্দ্যোপাধ্যায় 416 
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বিষ লেখক 
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চাদ ও অন্থান্ত জ্যোতিক্ষের আকাশ '*" চঞ্চলকুমাঁর রাঃ 
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আলকেমিউদের পরশপাথর '** বুলবুল বন্দ্যোপাধ্যায় 
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প্রশ্ন ও উত্তর ১.১ ্ামসুনার দে 
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বিশ বর্ষ... জুলাই, 1971. 











[ সম্প্রতি আমাদের দেশে কনঙাংক্টিভাইটিস ( চোঁখ-ওঠ1 ) রোগের প্রাছুরভীব দেখ| 
দিয়েছে । এই রোগের কারণ, উপপর্গ ও প্রতিকার প্রভৃতি বিষয়ে জনসাধারণের মনে নান। 
রকম প্রশ্ন রয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে এ সন বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন একজন 
অভিজ্ঞ চিকিৎমক। প্রঃ সঃ] 


কনজাংটকুভাইটিস 


হেমেজ্নাথ মুখোপাধ্যায় 


সম্প্রতি কলিকাতা শহরে কনজাং উতাই/িস চোঁখ-ও$1 রোগটি প্রান কাল থেকেই আছে 
রোগটি ব্যাপক আকারে দেখা দিক্বেছে। সাধারণত: এবং পৃথিবীব্যাপী এর প্রসার । সার। বছর 
যাকে আমর! চোখে ঠাণ্ডা লাগ! বা! চোখ-ওঠ] ধরেই বিক্ষিধভাঁবে এই রোগের প্রাদৃর্ভাব দেখ! 
বলে থাকি, তার ডাক্তারী নাষ কনজাংিভাইটিস বাক! কিন্ত চোখ-ওঠ। ব্যাপকঙাবে মহা ধারী- 
(০০710705565) 1 ক্ষপে কোথাও দেখ। দেওয়া। বিশেষ করে কলকাত। 


589 


শহরে, পুর্বে কখনে! ঘটেছে বলে শোনা যায় নি। 
তাছাড়া মহাম।রীরপে যে সব রোঁগ মাঝে মাঝে 
দেখা যায়, সে তাপিকার মধেও চোঁধ-৪ঠ1 
পোগের নাথ কোন দিন স্থান পায় নি। এবারে 
মহাঁমাঁপীরূপে দেখা দেওয়াটাই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
হঠ1ৎ কর়েক দিনের মধ্যে শহর ও শহরতলীর 
পক্ষ লক্ষ লে।ক এই রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লো । 
অফিস, আঁদ।লত, রাস্তা প্রভৃতি সর্বররই দেখা যা 
চোখ লাল অথবা কলো চশমান্ব চোখ ঢ1কা। 
শহরবালীর মুখে মুখে এই রোগের কারণ, প্রতিষেধন 
ও নিরামন্্রের গধধ পুড়ৃতি নিয়ে নান! জঙল্পনা-কল্পন। 
এবং তর্কবিতর্ক প্রবল হযে উঠলো । 

সাংবাদিকদের মজে, এই রোগট। নাকি মধ্য 
প্রাচ্য থেকে বোদ্বাই এবং বোশ্বাই থেকে কলকাতার 
এসে উপস্থিত হপ্পেছে। রোগটি যে প্রধলভাঁবে 
মংক্রামক সে বিষরে দ্বিমত নেই | 

চোঁথ-ওঠ| বাঁ কনজাংটউতাইটিল হলো কন- 
জাংটউইঈভার (007)101)06157) জীবাণুঘটিত পগ্রদাহ। 
অক্ষিগেলকের অচ্ছোদপটল (0:077767) ছাড়া যে 
সাদা অংশটুকু দেখা যাঁর, সেই অংশটুকু এবং 
চোথের পাতার অত্যন্তর ভাগ একটি শ্বচ্ছ শ্লৈষ্সিক 
ঝিল্পীর ছারা আত্তরের মত আবৃত থাঁকে। 
এই ক্লেম্সিক ঝিলীর নাম কনজাংটভা এবং 
এরই প্রদাহছকে কনজাংউভাইটিস বলে। এই 
দোঁগের প্রধান লক্ষণ হলো, চোখ হঠাৎ লাল 
হয়ে ওঠে এবং চোখ থেকে ক্রমাগত জল পড়তে 
থাকে। এই জন্তে আমুরেদে এই গোগের নাঁম 
“নেত্রাভিয্ন” (অভিয্যন্দ অর্থাৎ ক্ষরণ বা বারি- 
প্রবাহ )। চোখ লাল হয়ে ওঠবার কারণ--কন- 
জাঁধউভার অভ্যন্তরে যে সুক্ষ শিরা আছে, 
সেগুণির ভিতর দিয়ে অত)ধিক রক্ত চলাচল 
সুরু হওষা। শিরাঁধমনীর শ্কীতির জন্তে 
চোখ করকর করে, মনে হয় যেন চোখে কিছু 
পড়েছে। সময়ে সম শৈষ্মিকক বিলীই স্বীত 


ইন্ষে ওঠে এবং কতঙকটা থলথলে মত দেখায়। 


শান ও বিজ্ঞান 


| 24শ বর্ষ, 7ম সংখ্য। 


এমন কি, ঠ্লেমিক ঝিল্পীর ভিতর দিকে রক্তমাব 
(00101070001 170010111)706) পর্যস্ত হতে 
দেখা যার়। এই রক্তক্ষরণ দুরীভূত হতে বেশ 
সমন লাগে। তবে এতে ভয় পাবার কিছু নেই। 
এতে স্থারী কোন ক্ষতি হয় না। রোগের 
প্রাবল্য অন্পারে চোখ থেকে নিঃল্ত জল 
গ।ঢ়তর হয়ে ক্রমশ: পুঁজের মত এবৎ আঠালো 
হয়ে ওঠে। এই অবস্থাপ্ধ ঘুমাবার পর চোঁখের 
পাতা ভ্ড়ে যান বেশীর ভাগ ক্ষেতে লক্ষণগুলি 
গুরু হর ও বিশেষ কষ্টদায়ক হতে দেখা গেছে। 
এমন কি, কোন কোন ক্ষেত্রে শারীরিক অন্ুস্থতা, 
গ1 ম্যাজম্যাঁজ করা, অন্মভাব প্রভৃতি লক্ষণও দেখা 
যাঁু। কোন কেন গেত্রে সাবার পর আবাৰ 
লক্ষণগুলি ফিরে আসে। কোন কোম ব্যক্তি 
রোগ সারবার পন্গ কিছুাদন পর্যস্ত চোখে ঝপস। 
দেখেন। 

নানাপ্রকার জীবাণুর ছাঁরাই কনজাঁং কউ্- 
ভাইটিস রোগ উত্পন্ন হয়। কক.্উইকা বাসিলাঁস 
(80০০1) জা 5219" )9০11105, করাই জাতীর জীবাণু 
(00০০1), ইন্ফ্ুকেড! ভাইরাস 
৮1705) প্রভৃতির ছ্ারাই সাধারণতঃ এই রোগের 
হষ্টি হয় । এবারের মহাখানী চোৌথ-ওঠাঁর প্ররুত 
দোষী জীবাণু এখনে। নিশ্চিতরূপে নিপাত হয় নি | 
আপাততঃ অনুমান করা হচ্ছেঃ যে কোঁন ভাইরাসই 
এই রোগের কারণ। 

আক্রান্ত ব্যক্তির চোখ থেকে নিংস্থত জল ও 
পিচুটর মধ্যে পৌোঁষী জীবাধুবা ভাইরাস যথেট 
পরিমাণে থাকে । এই জল ব| পিটুটর মধ্যস্থিত 
জীবাণুগুলি হাঁওয়ায় সঞ্চালিত হয়ে অন্ত কাবোর 
চোঁখে বাস! বাধলে সে রোগাক্াস্ত হয়ে পড়তে 
পারে। সংক্রমণের এই পন্থাটির কথ! মনে 
রাখলে রোগবিস্তার প্রতিরোধ করা সহজ হয়। 
প্োগাক্রাস্ত 'ব্যক্তি নিজের চোখে হাত দিয়ে 
(ধা পে প্রা্ই করতে বাধ্য হন্স) চোঁখের 
জল বা পিচুটি যেখানে-সেখানে মোছে ব 


(117000127 


জুলাই, 1971 ] 


দুষিত হাত রাখে (টেবিল, চেম্বার, খবরের 
কাগজ, বই, চশমা ইত্যাি) এবং অপর কেউ যদি 
অনবধানতাবশতঃ এ সব জারগ।ম হাত দেবার 
পর নিজের চোখে সেই হাত গগান্ব তবে তারও 
রোগাক্রান্ত হক্ে পড়বাপ সম্তাত্না আছে। নে 
জগ্তে আক্রপ্ত ব্যক্তি যদি ষখন-তখন চেখে হাত 
পা দেয় এবং চোখের জলে ০১সা হাত যেখানে" 
সেখানে না যোছে, তাহলে রোগ বেশী ছড়াতে 
পারে নাঁ। কাজেই পদ্গক্গির কমাল বাস্তাঙড়। 
দিয়ে চোখ মুছে সেই ব্যবহৃত রুমাল বা শ্তাকড়া 
যেণ নিরাপদ স্থানে ফেলে দেওয়া অথবা তাল 
করে সাবান দিয়ে কেচে নেওয়। হয়--অবশ্য 
পমাল বারবার ব্দলে ফেলা আরও ভাল। 

যারা আবাস হন্ন নিঃ তাদেরও যখেষ্ট সাবধাণ 
হওয়া উচিত।  যঠতদিন এই মহামাগী চলতে 
থাকবে, ততদিন বথন-তথন কেউ যেন চোখে 
হাত শাদেছ। 
হর, তাহলে হাত ভাল করে 
উচিত। এতদ্পত্বেও হাঁওস়ান সঞ্চাপিত জীবাণু 
বা ভাইরাস সুগ্থ চোথে বানা বাধতে পারে। 


যঁদ চোখে হাত দেবার প্রবোজন 


ধুয়ে নেওয়া 


সেই জন্তে দিনে করেক বার করে পরিষ্ষার জলের 
ঝাপ! দিয়ে চোখ ধুকে ফেলা নিরাপদ। সম্ভব 
হলে আই-উপারে করে পরিক্রত জপ অথবা! 
লবণ জল (011001 59110-71 আউলা জলে] 


কন্জাংউ্ষাইটিস 


3৬ 
চিম্টি লবণ ) দিগ্গে ধুয়ে ফেললেও ভল হয় 
এক এক বারে দু-তিন দরপার ভাত জল দিপে 
ধুতে হবে| চো ধোঁছার জলে যেন কোন 
জীবাণুনাশক ও ব্যবহার না কর হম্ু। এই 
রোগের প্রসার প্রতিরোধ করতে হলে এই নিয়ম- 
গুপি প্রতিষেধক হিসাবে বিশেষ ফলপ্রস্থ। এছাড়া 
এই রোগের বে উইসধ ব্যবহার কনা হয, সেই 
ওশধগুলি দিনে একবার কি ছু-বার করে প্রতিটি 
চোখে এক ফোটি। করে দিলেও ফলপ্রস্থ হবে 
বলে অস্থখান হয়। 

এই 


থাকে! বৌঁপা ধাতুর নান লবণ 


রোগে নানাবিধ এসধ ব্যবহৃত গ্রে 
(171019101, 
£185101), মাফিউরোঞোম, পেনিসিপিন, টেরা- 
মাইসিন, কে।র্যামফ্য।ণিকল, সালফাসেটামাইড 
প্রভৃতি গুধ ব্যবহৃত হয়ে খাকে। শেষোড 
ওষধটি এই 


প্রসঙ্গে সতরক করে দেওয়া নধত মনে কপি যে, 


নিরাপদ এবং যথেষ্ট ফলপ্রন্থ। 
এই উধধগুপি যেন আপন মতে কেউ ব্যবহাগ 
না করে, সর্বদাই চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়! 
উচিত। আপাতদৃষ্টিতে রোগটি মারাত্বক মলে 
হলেও জনসাধারণ ষেন অনর্থক উদ্দিগ্র বাঁ চিন্তিত 
না হল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই পোগ সপ্তাহ 
খানেকের মধ্যে, পিকামন় হয়ে যায় এবং 


কোন কক্ষ তির ল্দণ থাকে না। 


প্লে 


নক্ষত্রের ব্যাস 
শিরিজাচরণ ঘোষ 


রাতের অন্ধকারে আকাশের দিকে তাকালে 
যে অসংখ্য নক্ষত্র আমাদের চোখে পড়ে সেগুলির 
প্রন্তোকটির ব্যাস কত, তা উপবিংশ শতাব্দীর 
শেষ ভাগেও সঠিকভাবে জানবার কোন উপার 
ছিল না। অনুমান করা হতো, এ নক্ষত্রগুলির 
ব্যাস আমাদের নুর্ধের ব্যাসেরই সমান। 
আমাদের হুর্ষের ব্যাস হলো 139 ৯105 কিলো- 
মিটার বা 8642)0 মাইল। নক্ষত্রের ব্যান 
পরিমাপের উপান় উদ্ভাবিত হবার পর দেখা 
গেল, আকাশে এমন অনেক নগত্র রঙ্ছেছে, যাদের 
ব্যাস হুর্ষের ব্যাসের চেক্বে বনহ্ৃগুণ বড়। যেমন, বুটিস 
নক্ষত্রমণ্ডলীর অন্তর্গত শ্বাতী নক্ষত্রের (2০10185) 
ব)ান হলো কুর্যের ব্যাসের সাতাশ গুণ, অর্থাৎ 
সাতাঁশট। হুর্য পাশাপাশি রাখলে স্বাতী নক্ষত্রের 
ব্যালন পগাড়াবে। বৃষরাশির অন্তত রোছিণী 
নক্ষত্রের (41469191)) ব্যাস হলো! শুর্ষের ব্যাসের 
আটন্রিশ গুণ। কালপুরুষ নগ্গত্রমগ্ুগীর অন্তর্গত 
আব্র। নক্ষত্রের (9০661860176) ব্যাস হলো! 
শর্ষের ব্যাসের ছু-শ' দশ গুণ। আর বৃশ্চিক 
রাশির অন্তর্গত জ্যোষ্ঠা নক্ষত্রের (270815) ব্যাল 
হইলো! সুর্যের ব্যাসের সাড়ে চার-শ' গুপ অর্থাৎ 
এই নক্ষত্র পুথিবীর কক্ষপথ সমেত আমাদের 
সুযকে অনায়াপে ঘিরে ফেলতে পারে। 
নক্ষত্রের ব্যাস পগ্গিমাপের পদ্ধতির কথা 
বিজ্ঞানী কিজু (ছ.হ299) প্রথম জানান 1868 
গুটাকে। পরে 1874 খৃষ্টাব্দে ্রীক!ন (90601১52) 
ফিজুর উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে নক্ষত্ডের ব্যাস পরি- 
মাপের চেষ্টা করেন। কিন্তু তখন নক্ো-দুরবীক্ষণ 
বত্ত্রর অভভিলক্ষ্যের (0015605৫) পরিসর বেশী না 
থাকায় ইীফান এ কাজে সাফল্য অর্জন করতে 


পারেন নি। 189১ খুষ্টাব্ধ মাইকেলসন (11০৮- 
615077) এই পদ্ধতিতে বৃহম্পতির উপশ্রহগুলি 
ব্যাস পরিমাপ করেন! পরে নভো-দুরবীক্ষণ 
যন্ত্রের উৎকর্ষ বুদ্ধি পাঁওত্বার ফলে নক্ষত্রের 
ব্যান পরিমাপ করা সম্ভব হয়। তবে নক্ষত্রের 
ব্যাস সঠিকভাবে নির্ণর় কর! সম্ভব হুয় বিংশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে । 

এখন ফিজু কর্তৃক উদ্ভাবিত নক্ষত্রের 
পরিমাপের পদ্ধতিটি কিরূপ, ত জানানো যেতে 
পারে। এই পদ্ধতিতে নতো-দুরবীক্ষণ যন্ত্রের 
অভিলক্ষ্যের সম্মুখে দ্বেত চিড় (0০8৮15 5110) 
ব্যধহার করে আলোর ব্যতিচারের (10016616- 
106) সাহাষ্য নক্ষত্রগুলির ব্যাস পরিমাপ করা 
হয়। আলোর ব)তিচার কাকে বলে, তা পুর্বে 
জাঁনা প্রয়োজন। স্থির জলাশষে যদি একট। টিপ 
ফেল] বার তবে দেখা বাবে, এ জলে তরঙ 
উঠছে। ভাল করে লন্ষ্য করলে দেখ! বাবে, 
এঁ তরঙ্গের মধ্যে কোন অংশ জলের স্থির তলের 
কিছুটা! উপরে রয়েছে এবং কোন অংশ স্থির তলের 
কিছুটা! নীচে রক্ষেছে। তরঙজের যে অংশ স্থির 
তলের উপরে রয়েছে, তাকে বলা হয় তরঙগ-শীর্ষ 
(07630 এবং যে অংশ স্থির তলের নীচে রয়েছে, 
তাকে বলা হয় তরঙ্গ-পাদ (77০089)1 তরঙগ- 
দর এবং তরঙ্গ-পাদের উতান-পতনেই ০ 
এগিক্সে চলে। পর পর ছুটি তরল্র-শীর্ষের দুরত্বকে 
তরল-টদর্ঘয (ড/8%5 167809) বলা হয়। এখন 
মনে কর! যাক, কোন স্থির জলাশয্নে পাশাপাশি 
ছুটি টিপ ফেলা হলো। এই অবস্থাক্স নিক্ষেপিত ছুটি 
টিল থেকেই ত্বরক্ষ উঠতে থাকবে! এখন লক্ষ 
করলে এমন কতকগুলি স্থান দেখা যাবে; যেখানে 


ব্যাস 


জুপাই, 1971 ] . 


একটির তরঙ্গ-শীর্য অপরটির তরঙ্র-পাদের সঙ্গে 
মিলিত হয়ে উ্থান-পতন রহিত অবস্থ(র রয়ে 
গেছে। আবার এমন কতকগুলি স্থান দেখ! যাবে, 
যেখানে একটির তরঙ্গ-শীর্ষ অপরটির তরঙ-দীর্ষের 
উপর পড়েছে অথবা একটির তরঙ্গ পাদ অপরটির 
তরঙগ-পাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে । এই অবস্থায় 
জলাশয়ের এ শ্বানগুলির দ্বিগুণ উত্থ।ন এবং 
দ্বিগুণ পতন পরিলক্ষিত হবে। একেই বলা 
ইস্ট ব্যতিচার (0056121)06)। যেহেতু আলোও 
তরঙ্গের আকারে গমন করে, সেহেতু অনুবূপ দুটি 
বিন্দু আলোক-উৎ্স বদি পাঁশাপাঁশি রাখ! বায়, 
তবে ওদের তরলের পারস্পরিক উপরিপাতের 
ফলে কোন কোন বিন্দু সম্পূর্ণ আলোকবিহীন 
অবস্থার এবং কোন কোন বিন্দু ছিগুণ আলোকিত 
অবস্থার দেখ! বাবে অর্থাৎ উজ্জ্রন এবং অন্ধকার 
রেখার ঝালর (11066) সৃষ্টি হছবে। 

এবার ফিরে আসা যাক নক্ষত্তের ব্যাস পরি- 
মাপের পদ্ধতিতে । মনে করা যাক, 0 হলো একটি 
নভো-দুরবীক্ষণ যন্ত্রের অভিপক্ষ্য (0৮)5০0৮০), ধার 
ঢু হলে! ফোকাস-তল (1নং চিত্র) । এ অভিলক্ষ্যের 


নক্ষজের ব্যান 
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চাঁকৃনার 5. এবং 5৪ চিড়-এ| এখানে 91 
এবং 52 ছুটি অন্বূপ আলোক-উতৎ্স (00156121 
$0:063) হিসেবে কাজ করবে, ফলে দূরবীক্ষণের 
ঢ ফোকাপস-তলে ওদের ব্যত্তিচার পরিলক্ষিত 
হবে। যেহেতু 3 হলো 5£ এবং 5৪ থেকে সমান 
দুরবর্তা, সেহেতু উভদ্ন আলোঁক-উৎস থেকে আগত 
তরঙ্গের তরঙ্গ-শীর্ব ( অথবা তরঙ্গ-পাদ) এ 0 
বিন্দুতে মিলিত হুবে এবং এ স্থানে একটি উজ্জ্বল 
আলোক-রেখার সুষ্টি হবে! যদি 0-এর পার্বণ 
[২ এবং ? স্থানে 9) এবং 958 উৎস ছুটি থেকে 
আগত তরঙ্গদ্বয়্ের একটির তরঙ্গ-শীর্ম অপরটির 
তরজ-পাদের সঙ্গে মিলিত হুর, তবে এ ২ 
এবং 7 স্থান ছুটিতে অন্ধকার রেধার স্ষ্টি হবে। 
এইভাবে ঢু ফোকাঁস-তলে পর পর উজ্জল এবং 
অন্ককার রেখা সমশ্থিত বাঁলর দেখা যাবে। 
এখন মনে করা যাক, আলোক-উৎসের 
চিড়টি £& স্থানে না রেখে 3 স্থানে স্থাপন করা 
হলো । এই অবস্থায় দূরবীক্ষণ যন্ত্রের চ ফোকাঁপ- 
তলে উজ্জ্রল রেধাটি স্থানের পরিবর্তে ২ স্থানে 
সুষ্ট হবে এবং 0 স্থানে তুষ্টি হবে অন্ধকার 





1নং চিত্র 


সম্মুখে 0 হলো একটি ঢাকনা, যাঁর মধ্যে 9 এবং 
9৪ হলো ছুটি সমান্তরাল পরিবর্তনশীল সরু চিড় 
(91101 মনে করা বাক এ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের 
অডিলক্ষ্যের সামনে বেশ খাদিকট! দুরে একটা 
সোডিয়াম আলোক-উৎস রাখ! হলে । একটা 
সক্ষ চিড় 4 দিষ্বে এ আলো গিয়ে পড়লো 0. 


বেখাটি। এবার মনে করা যাক, & এবং ৪ 
উভপ্ন স্থানেই আলোক-উৎদের ছুটি চিড় রাঁথা 
হলে! । এখন মা ফে(কাস-তলে একটি উৎসের 
জগ্বো যেখানে অন্ধকার রেখ! কৃষি হবে, অপর 
উৎসের জন্তে সেখানে স্ষ্টি হবে উজ্জল রেখা। 
ফলে মম ফোকাস"তলে গার ঝালরু দেখা বাধে 
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না] এইফোক।স-তল তখন সমভাবে আলোকিত 
অবস্থান দেখা যাবে। 

যদি 49 দূরদ্বটুচু অভিপক্ষেযর 0 বিন্দুতে & 
কোণ হৃষ্টি করে, তবে সাধারণ জ্যামিতির সাহাষে 


প্রমাণ কর। যাবে %. ০৯ যেখানে ৭ হলো আলোর 


ওরজ-দৈর্ঘ্য এবং & হলো 5: এবং 5৪ চিড় ছুটির 
দুরত্ব । 

এখন একটা পরীক্ষা! করা যেতে পারে। ৪7 
এবং ১৪ চিড় ছুটির দুরত্ব (অর্থাৎ ৫) স্থির 
রেখে আলোক-উতৎসের চিড়টি & থেকে 73 এর 
দিকে ধীরে ধীরে প্রসারিত করা হতে লাগলো । 
এই অবস্থায় এ চিড়টিকে অনংখ্য চিড়ের সমষ্টি বলে 
গণ্য কর! হবে। ফলে প্রতিটি চিড়-ঞএর জন্যে £ 


ডান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বধ, 7ম সংখা 


মনে রাখতে হবে, এক্ষেত্রে &3-এর দুরত্ব খুবই 
সামাগ্ত। 

এবার মনে করা যাক, আলোক-উতৎপের কাক 
£0 স্থির রাখা হলো, অর্থাৎ ॥ এব মান নিদিউ 
রইলে!। উপরের সমীকরণ থেকে দেখা বাচ্ছে 
%$-এর মাঁন ৫-এর মানের উপর শির্নশীণ। %- 
এর মান কম হলে ০-এর মান বাড়াতে হবে। 
স্থতরাং ঠ-এর মান নির্দি্& থাকলে ০-র মা 
অর্থাৎ 9$ এবং 9৪ চিড় ছুটির দূরত্ব হ্/স-বৃদ্ধি 
করে চ ফোকাঁপ-তলের ঝালর সম্পূর্ণ অদৃষ্ঠ করা 


যায়। তবে মনে রাখতে হবেঃ $-এর মান 

38. ১ 5৯, ১০০ ইত্যাদির জন্তেও ঝালর সম্পুর্ণ 

090 70 

অনৃষ্ঠ হবে| কাজেই ০-র যে সর্বশিগ্প মানের 
রি 





* 
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2পং চিত্র 


ফোকাস-ঙলে পাশাপাশি অসংখ্য ঝালর সৃষ্টি 
হতে থাকবে, অর্থাৎ মী ফোকাস-তলের ঝালর 
অস্পষ্ট হতে থাকবে । উৎসের চিড়টি বখন £৯ 
থেকে 9 পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রসারিত হবে, তখন 
ফোকাঁস-তলের ঝাঁলর সম্পূর্ণ অদৃশ্য হবে। তবে 


জনকে এ ঝালর অদৃহইী হবে, তাই গ্রহণ করতে হবে। 
আর একটি কথা, 48 উৎপটি ঘদ্দি চিড়-এর 
পরিবর্তে একটি বৃত্তাকার আলোক-উৎস হয়, তবে 
বিস্সেষণ করে দেখ। গেছে, এ বৃত্তের কৌপিক ব্যাস 


৪-1-22-8- হবে! 


জুলাই, 1971 ] 


এখন /১3-কে বদি দূরবতাঁ কোন নক্ষত্রের 
ব্যাপ হিসেবে ধরা হয়, তবে তাঁর কৌণিক বাস 
%-এর মাঁন উপরিউক্ত সমীকরণের সাহাঁষো নির্ণর 
করা বাবে। বদি এ নক্ষত্রের দূরত্ব [0 জানা 
খাকে তবে এ নক্ষত্রের টধিক ব্যাশ 0-"0% 
হবে। 

সাধারণতঃ স্থির নক্ষব্রগুলির কৌণিক ব্যাঁস 
01 সেকেণ্ড কোণের মাপকাঠি অহ্থসাঁরে পাঁওয়। 
যাঞ়। ফলে দূরবীক্ষণ যঙ্ত্রের অতিলক্ষ্যের পরিসর 
বেশী হওয়া একান্ত প্রয়োজন! পরিসর ব্ণশৌ 
করার উদ্দোশ্ট মাইকেলসন উপরিউক্ত পদ্ধতির 
কিছুটা পরিবর্ভন (1০016096108) করেন। 
তিনি তার পরিবতিত পদ্ধতিতে চঠরটি দর্পণ 
111. 119, 5 এবং [এ একট ফ্রেমের উপর 
াপন করেন (2নং চিত্র) এবং তার সঙ্গে যুক্ত 
করেন একটি দুরবীক্ষণ যস্ত্র। দূরবর্তী নক্ষত্র থেকে 
আগত আলো ]৬ঞ।॥ এবং 14 দর্পণে প্রথমে 
আপতিত হয়, পরে সেগুলি 1৪ এবং 1১ দর্পণে 
প্রতিফলিত হয়ে দূরবীক্ষণের অভিনেত্রে (8১৩- 
71০৪) গিয়ে পড়ে । 11 এবং 11। দর্পণ ছুটির 


নক্ষত্রের ব্যাস 
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পারস্পরিক দূত্ত্ব ইচ্ছামত পরিবর্তন কপ] যায় 
ধর্দি উক্ত দগ্গণণ দুটির দূরত্ব হত ০, তবে নক্ষরের 


কৌণিক ব্যাস %-1 22 ৭. রেডিয়াপ। 


মাইকেলসন কালপুরুষ নক্ষত্রমগ্ুলীর অস্তরগ ত 
আর। নক্ষত্রের বাস পরিমাপের সময় ৫" 121" 
দেখলেন । যদি ৯-:5750 4. 0. হয় তবে 
আর্দ্র কৌণিক ব্যাসি  -0104711 


শুধু আর্র। নয়, পরে এই পদ্ধতিতে বহু নক্ষত্রের 
ব্যাশ পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে । নক্ষত্রের ব্যাস 
পরিমাপের আর একটি পদ্ধতি চালু আছে। 
নক্ষত্রের বর্ণালী থেকে তার তাঁপের পন্িমাণ 
জানা যাত্ব। তাঁর ফলে নক্ষপ্রের এক বর্গ সেন্টি- 
মিটার থেকে বিচ্ছ্রিত দীপ্রির পরিমাপ নির্ণয় করা 
যায়। এই অবস্থান বদি এ নক্ষত্রের দুরত্ব এবং 
ৃষ্টিগত ওজ্জশ্য জানা থাকে, তবে এ নক্ষত্রের 
উপরিতলের বিকিরণের পরিমাণ নির্ণন করে এ 
করা 


নক্ষত্রের উপরিঙলের ক্ষেত্রফল পরিম।প 


যান এবং তা থেকে নির্নপ্ন করা হয় নক্ষত্রের 


বাপ। 


কীটনাশক মাটি 


প্রশান্ত মৈত্র 


শির আদি থেকে আজ পর্বস্ত পুথিবীতে 
ধূলা, বাপি, মাটি, পাথর, কার্বন ইত্যাদি 
উদ্ছিদ ও জীব জগতের অভ্যাদক়্ে ও সভ্যতার ক্রম- 
বিকাশ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রছণ করে 
অ]সছে। কীট-পতঙ্রের বিকাশের কেত্রে মাটির 
সে অবদান, কীট.পতঙ্গ ধ্বংসের ক্ষেত্রে বিপরীত 
কি গুণ সে অর্জন করতে পারে, তাই আজ 
আমাদের বিচার্য। তার আগে সংক্ষেপে বলি 
মাটি (0195) কি? 

পাখিব পদার্থ ছুটি গেঠীতে বিভক্ত--১জব ও 
অটৈব। প্রাণী, উত্তদি ইত্যাদি টজব পদার্থের 
দ্বারা গঠিত। পাহাড়-পর্বত, পাঁখর, বালি ইত্যাদি 
অজৈব গোঠীতুক্ত। পাহাড়, পাখর ইত্যাদির 
অন্তর্গত আযালুমিনিয়াম ও সিলিকন যৌগ জল-বাঁযু 
ও আবহাওয়ার দ্বারা রাসাঞ্জনিক উপায়ে পরি- 
বণ্তিত ও বিষ্লেষিত হতে এক নৃতন যৌগিক 
পদার্থে পরিণত হব) যাকে আমর] মাটি বলে 
জানি। মাটির বড় গুণ হলো--অল্ল জল মিশ্রিত 
করলে নমনীঙত। আসা। 

খনিজ পদার্থ, কার্বন বা অঙ্গার, ধুলা এবং 
মাঁটি--এই জাতীয় কর্পেকটি পদার্থ রাসায়নিক 
সংযোগে কীটনাশকে পরিণত হয়| ময়দার 
পোকার (11116011007 07569186012) উপর 
পরীক্ষা করে দেখ! গেছে যে, একমাত্র রাসায়নিক 
পদার্থমিশ্রিত মাটি ও 
গুণাগুণ বেশী এবং আঁসিডমিশ্রিত চীনামাঁটি 


(090117) এত ভাল ফল দেয় যে, ডি, 
ডি টি-র সঙ্গে তুলনীয়। 
বিভিন্ন জাতীয় মাটি, কার্বন ইত্যাদি 


নিবে নিদিষ্ট পরিমাণ চাপ। তাপ শু সময়ে বিতির 


কার্ধনে কীটনাশক, 


প্রক্রিগান্স হাইড়োক্লোরিক বা সালফিউরিক 
আযঁপিড মিশ্রিত কর! হয়। তাঁতে মাটি বা এ 
পদার্থের অনেক গুণ লক্ষ্য করা বায়) যেমন কীট- 
নাশকতা, আদ্রতাশোষণ ইত্যাদি । 

পরীক্ষাগারে কাচের আধারে 24 ঘণ্ট| ধরে 
শতকরা 60 ভাগ আদ্রতায় এবং ৪১ ফারেন 
হাঁইট তাঁপে কীটের (07520 0৫56) উপর এই 
জাতীষ মাটি বা পদার্থের পরীক্ষা করা হয়েছে। 
ফলাঞফলম্বরূপ মুতার শতকরা হিসাব বের কর 
হয়| নিয়ে কয়েকটি দেখান ছলে! 
কীটনাশক মাটি বাড্রব্য মৃত্যুর শতকরা! হার 
(1) বালি (92130) 55 
(2) কাঠের ছাই (৬০০৭ ৪91) 7 
(3) গোবরের ছাই (0008 89১) 16 
(4) তুষের ছাই (6৪05 10095 8917) 58 
(5) নারকেল খোসার ছাই 

(০0০099)0% 91611 ০810019) 100 

(6) অঙ্গার (08109) 100 
(7) মাটি (89100) 83 

আযসিতমিশ্রিত এই জাতীয় মাটিকে আমরা 
'রূপাস্তরিত মাটি' আখ্যা দিতে পারি। রূপান্তরিত 
যাঁটি বা ধূলা শস্যের সঙ্গে মিশিদ্বে এবং উপ- 
যোগিত৷ দেখবার জন্ঠে বিশেষ করে এক ধরণের 
কীট-পতঙ্গ ধ্বংসকারী জীবাণুর (98০11031787 
11161617515) সঙ্গে মিশিকে প্রয়োগ করা হচ্ছে 
এবং সংরক্ষণাগারের খাস্ধশন্তের বস্তাক্ন প্রতি 
বফুটে 250 শ্যাম করে ছিটিয়ে দেখ! গেছে যে, 
4 মাস পর্বস্ত কীট-পতজ ( ঘেমন চালের পোকা, ও 

তি 


চস পেজ মোট তর উর বা জল ৩৬২ এয 


কপশ্চিমবল রাজা 1 সংরক্ষণাগার সংস্থা, 45, 
গপণেশচন্ত্র আভিনিউ, কলিকা তা-13 


পপি পা 


জুলাই, 1971 ] 


ময়দার পোকা, মধ) এ থাগ্ভশস্ত আক্রমণ করতে 
পারে না। বিভিন্ন তাপ ও আদ্রর্তায় কীট- 
পতঙ্গের উপর এই মাটির ফলাফল নিয়ে পরীক্ষা 
চলছে। তারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে কাচ! 
মাটি সংগ্রহ করে আসিভ প্রক্রিয়া তাদের 
কীটনাশক হিপাবে গড়ে তোলা হয়েছে। সমস্ত 
ধরণের মাটির ভিতরে চীনাযষাটিজাতীয় মাটি এই 
কাজে সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ। আদ্রতা শোষণ, 
রীচিং ক্ষমতাও এর অনেক বেশী । 

কেন্্রীয় খাছ্চ গবেষণাঁগারে (মহীশূর) এই 
জাঁতীন্ন এক ধরণের মাটিকে কীটনাশক হিসাবে 
টতর্রি করবার প্রণালী বের করা হয়েছে । এখানে 
তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিকল্পন। দেয়া হলো। 

মাটি পেযাইকরণ -৯ সাঁলফিউরিক আপি 
যুক্তকরণ -৯ পাথরের পাত্রে মিশ্রিতকরণ [6 
ঘণ্টা ধরে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে 3 পাঁউগু চাঁপে] 
-” ধোৌতকরণ -» বৌদ্রে শুফকরণ --৯ গরম বাযুতে 
শু্ধকরণ [3 ঘন্টা ধরে 110 সেপ্টিগ্লেড তাপে] 
-» চুর্ণকরণ -” তাপ প্রয়োগ । 

এখন দেখ! যাক রূপান্তরিত মাটি কীট-পতঙ্গের 
উপর কিভাবে কাজ করে। মাটিকে এইভাবে 
রাসায়নিকের দ্বার! ব্ূপাস্তরিত করলে তার আদ্রতা 
শোষণ করবার ক্ষমতা ভগ়্ানকভাঁবে বুদ্ধি পায়। 
কীট-পতঙ্গ সংরক্ষপাগারের বস্তার উপর দিয়ে হেঁটে 
যাওয়ার সময় তাঁদের বহিত্বকে (00০16) এই 
মাটি লেগে বহিত্বকের ঠতলাক্ত পদার্থ নষ্ট হয় 
এবং ধীরে ধীরে এই মাটি কীট-পতঙ্গের শারীরিক 
আন্রতা (09136006) শোষণ করে এবং শুষ্কতা 
হেতু তাঁদের খিনাশ হয়। আবহাওয়ার আদ্রতা 
শোষণ করতে করতে অবশ কীটনাঁশকতার গুণ 
কিছু কমে গেলেও সম্পূর্ণ নই হয় না। এই প্রক্রিপ্নায় 
রূপাপ্তরিত মাটি কীট-পতঙ্গ ধ্বংস করে বলে তারা 
খ্ব্থ প্রতিকোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে পারে না। 
 শাক্সীরিক আঁফ্রতাহীনতার জভে মধদার 


কীটনাশক মাটি 


393 


আক্রতা শতকরা 75 ভাগ ও ভাপমাত্র4 78, 


ফারেনহাইট । 
পরীক্ষাকালের ওজন হস মৃত্যুর হার 
সমস (শতকর (শতকর। 
হিসাব ) হিসাব ) 
শারীরিক 
(70095 06) (৬০111 
1995) 
4 ঘন্টা পরে 5:33 0: 
16 ঘণ্টা পরে 2330 690 
24 ঘণ্ট। পরে 3522 10009 


সংরক্ষপাগারের খাগ্ভশশ্গের বস্তার বূপাঁস্তরিত 
ম(টি ছিটিয়ে দেখ। গেছে যে, চালের পোকা, মহদার 
পোকা ও খাপবার ক্ষেত্রে খুব ভাল ফল দেদ়। 
[38011105 (1)010118161)515 নামক জীবাণু মিশিয়ে 
এই মাটি প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে, মথের 
আক্রমণ থেকে খাগ্শহ্য রক্ষা পায়। তাছাড়!, 
রবিশশ্, ওধধ, কফি ইত্যাদির কীট-পতঙ্গের 
ক্ষেত্রেও এই মাটি ভাল ফল দেয়। 

রূপাস্তরিত মাটি কীট-পতঙ্গের আক্রমণ থেকে 
খাগ্ঠশস্তকে দীর্ঘদিন অক্ষত অবস্থান রাখে এবং 
বিশেষ করে বীজ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভাল ফল দেয়। 
ফসল কেটে শুকিয়ে নেবার পর তাতে ষদি এই মাটি 
প্রয়োগ কর! হয়, তবে শব্ব দীর্ঘ দিন তাল খাকে। 

রূপান্তরিত মাটি সংরক্ষণাগার ছাড়াও গৃহে 
ব্যবহার কর। বাব। শন্যদান। ঝেড়ে ঢেলে 
পরিষ্কার করতে হবে, যাতে ধুলা, বাপি, খড়- 
কৃটা বা ধানের তুষ না থাকে । এইবার ওই 
মাটি শশ্তে ঢেলে দিয়ে পাঞ্টকে ঝাকিয়ে ও 
নাড়াস্চড়া করে শহ্য দানার সঙ্গে ভালভাবে 
মিশিদ্ে দিতে হবে| শস্যের পরিমাণ বেশী হলে এ 
রক্িত্বাপ্ন তাগ ভাঁগ করে মেশাতে হুবে। এই মাট- 
মিশ্রিত শশ্যদানা দীর্ঘদিন কীট-পতঙলের কবল 
থেকে রক্ষা পায় । তবে আট। ময়দাজাতীয় পেবাই 
করা খানে এই মাটি মেশানে! চলবে ন1। 

[প্রবন্ধটির জনে 0১.) 15৪০:০-এর 


পোকার মৃতু ছার এখানে দেখানো হলো ইটীছেরী, টিক টইরজ্ । লেখক] 


£ 


শ্রবণোতর শব্দ 
সম্তোষকুমার ঘোড়ই 


বস্তার কম্পনই শব স্থা্টর মুল কারণ । বস্ত্র 
কম্পনজাত তরঙ্গ কানের পর্দার আঘাত করলে 
শব্দ শ্রুতিগোঁচর হয়। তাই বলে সমস্ত কম্পনই 
শবের অনুভূতি জন্ম না! কম্পনের দ্রুততা 
না কম্পনাঙ্কের উপর ত| নির্ভর করে। সেকেণ্ডে 
কম্পনের সংখ্যা কমপক্ষে 20 ও অনধিক প্রায় 
2)5000 হলে আমরা সাধারণতঃ শব শুনতে 
পাই! কম্পনাঙ্কের এই সীমানাকে শ্রীব্যতা 
সীম! বলে। অবশ্য এই সীমা ব্যক্কিবিশেষে 
কিছুট পরিবতিত হন্ন। সেকেণ্ডে 20.000-এর 
উপর কম্পন হলে তাকে আলট্সোনিক ব! 
অবপোত্বর কম্পন বলা হদ্। শ্রবণোত্তর কম্পন 
যে তরঙ্গের হাটি করে, তাঁকে বল! হস্স শ্রবণোত্তর 
তরঙ্গ। শ্রবণেত্তর কম্পন আমাদের শ্রবণেন্ত্িয়ের 
কেন্দ্রে কোন অন্গভূতি জন্মায় ন1, সুতরাং ত৷ 
নীরব তরজই হ্ষ্টি করে। সাধারণ ফড়িং বা 
ঝি'ঝি পোকার শব্ধ শ্রাব্যতার উচু সীমানা-- 
সেকেণ্ডে 20,000 কম্পনের কাছাকাছি থাকে 
অর্থাৎ সরব ও নীরব তরঙ্গের সীমাঁনারেখায়ি। 
তাই দেখা যায় আমরা যে ফড়িউের শব্দ শুনি, 
অনেকে বিশেষতঃ বয়স্ক বাক্তির! সাধারণতঃ তা 
গুনতে পান না। 
পরীক্ষায় দেখ] গেছে কুকুর কম শ্রবপোতর 
কম্পনাক্কে সাড়া দিতে পারে, আবার অনেক 
পাঁখীর ডাঁকও 50,000 কম্পনাক্ক ছাড়িগ্ে যায়। 
ফড়িৎ ও ঝি'ঝি পোকার পায়ে শ্রবণেশ্তরির থাকে 
এবং তা দিয়ে তাঁরা উচ্চ কম্পনাছের ধ্বনি শুনতে 
পার! বাছড় ভান] গিয়ে প্রান 30,000 
থেকে 50,000 কম্পনাহ্কের তরক্ষ হুষ্টি করে এবং 
প্রতিবন্ধক থেকে এই তরজের প্রতিধবনির ক্বন্ুডৃতি 


॥িি:.. হ 


লাভ করে সহজে পথ চিনে চলতে পারে। 
অনেক সামুদ্রিক মাছ ও কয়েক জাতীয় প্রাণীও 
শরবপোত্বর তরজ দিয়ে দুরের স্বজাতীয়দের সঙ্গে 
সংযোগ স্থাপন করে। ত্তস্তপাযী কুজপৃষ্ঠ তিমি 
মাছও নাকি সেতাঁরের তানের মত গান 
করে এবং এই শঞ্জের সঙ্গে শ্রণোত্তর শব্দও 
মেশানো আছে। সমুদ্রের কোন কোন স্তরে 
এই শব সহজে হাঁজার হাজার মাইল পথ 
অতিক্রম করে। 

গাঁধারণ শব-তরঙের মত শ্রবণোত্তর 
ওরঙ্গেরও বাহন হিসেবে বাস্তব মধ্যম অপরিহার্য । 
প্রায় যে কোঁন স্থিতিস্থাপক বস্তর ছ্বার। শ্রবপোত্তন 
তরঙ্গ প্রবাহিত হতে পাঁরে। কম্পনাঙ্ক বেশী বলে 
শ্রবণোত্বর তরঙ্গের তরঙ্গ-টর্ঘ্য খুব কম। সাধারপতঃ 
শ্রবণোত্বর কম্পনের উচু সীমার তরঙ্গ-পৈর্ঘায 10-4 
সে. মি. অথচ শ্ররতিগোচর শবের তরঙ-দৈর্ঘয 
প্রায় 30 সে. মি.! আজ পর্বস্ত পাওয়া সবচেয়ে 
বেশী শ্রবণোত্তর কম্পনাঙ্ক হলো সেকেণ্ডে 10£1 
কম্পন | শরবণোত্ নন তরঙ্গের প্রবাহ মাধ্যমের 
সাজত। (৬15200), তাপ পরিবাহিতান্ক, নিদিষ্ট 
আফরতনে আপেক্ষিক তাপ এবং দুই আপেক্ষিক 
তাগের অন্গপাতের উপর নির্ভর করে। আবার 
শ্রতিগোচর শব"তরঙ্গের মত রুদ্ধতাপ অবস্থায় 
(84155806 ০9241607) এই তরঙজ প্রবাহিত 
হয় এবং ত! আলোর মত প্রতিফলিত, প্রতিসপ্গিত, 
ব্যতিচারিত ও ব্যবতিত হব! বিশোষণের 
(50:060101)) কেত্রে শ্রবপোতর শবের আচরণ 
একটু তি প্রকৃতির। নানাদ উপায়ে এই 
বিশোষণ পরিমাপ করা বার। বিশোধিত শবাশজি 
মাধামের তাপমার। বৃদ্ধি কনে। বিশোরণের ছারা 


*.:5 ১৫1001 


জুলাই, 1971 ] 


কেন মাধ্যমের চলমান অবস্থায় তাপীয় ও ঘাস্ত্রিক 
ধর্মের খবরাখবর পাওয়া যায়। 


শ্রধণোত্তর শব্দ সৃষ্টির উপায় 
নানা উপায়ে এই শব্দ"তরঙ্ সৃষ্টি করা বায় 


: 1, যাক্্রিক উপায়ে কম্পন সৃষ্টি 


যেহেতু শ্রত্িগোচর শব ও অবপোত্তর শব্দের 
মধ্যে পার্থক্য হলো শুধু কম্পনাক্কের, সুতরাং সুর 
স্্রিকারী মুরশলাঁকা, বা্টমেন হইসেল, গ্যালটন 
হুইসেল কিংবা কম্পমাঁন কাচের বা ধাতুর দণ্ডও 
শ্রবণোত্তর কম্পান ক্ষ্টি করতে পারে। অুর- 
শলাকার কম্পন শলাকার দৈর্ঘ্যের বর্গের 
ব্স্তাঙপাতে পরিবতিত হয়। সুত্তরাং খুব কম 
টর্ধ্যের অর্থাৎ প্রার্র কয়েক মিলিমিটার টর্থ্যের 
সুরশলাকাঁর দ্বার] শ্রবপোত্তর কম্পন ল্য করা 
বার়। চার্লস-ডাঁরউইনের সম্পকিত এক ভাই 
গ্যালটনের তৈরি হুইসেল দিয়ে হষ্ট শক 
শ্রাব)তা সীম! ছাঁড়িক্ে যায়। এই হুইসেলটি 
6 সে. মি. টৈর্ঘ্য ও "5 সে" মি. ব্যাঁসার্ধবিশিষ্ট 
একটি পিতলের চোঙ বিশেষ € ]নং চিত্র )। 


শ্রবণোতর শব 
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2. বস্তর চৌম্বক ধর্মীয় পরিবর্তনের দ্বারা 
কম্পন সৃষ্টি ()80161050100%6 09301119019 
বদি কোন অয়শ্টৌত্বক (61101888650) 
পদার্থের তৈরি দণ্ড চুথকত্ব পার, তাহলে তার 
দৈর্ধেের পরিবর্তন ঘটে। এই ঘটনাকে ম্যাগ্ে- 
টোন্রিকশন (218£1596956100197) বলে। অন্ত- 
ভাবে বলা বাদ--ঘর্দি কোন চুম্বকত্বপ্রাত্ধ দণ্ডের 
দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন করা বাঁ, তাহলে তার চুম্বকনের 
পরিমাব্রা পরিবতিত হবে। অরশ্চো্ছক পদার্থের 
এই ছুটি ধর্মকে কাজে লাগিয়ে স্থিতিশীল শ্রবণোত্তর 
কম্পন 
পরিবর্তন 
রেখাগুঞ্ছের ঘনত্ব 


চষ্টি করা হয়। বস্তপ আকৃতির 
করবে স্থাক্সী চৌহ্বকাবেশ 
(58, 102 06051) 
এৰং তাঁর পরিবর্তনের উপর। (41. ঢু, 3. 
এট? ] 41, আকুতি পরিবর্তন, 3৯ চৌথকাঁবেশ 
বেখাগুচ্ছের ঘনত্ব, 41)" টএর পরিবর্তন, -ধ্বক। 
2নং ছবিতে অন্বশ্টৌম্বকের উপগ্নিলিধিত ধর্মের 


ব্যবহার করে অবণোতর তরঙ্গ কট্টর একটি 


নির্ভর 





1নং চিত্র 
গযালটন-হুইসেল 


গ্যালটন হুইসেলে সজোরে ফু" দিয়েও পিষ্টন- 
টাকে ষরিরে সরিয়ে প্রান 30,000 কষ্পনাঞ্ক- 
বিশিষ্ট শব পাওয়া যায়। তবে এই সব পদ্ধতিতে 
সষ্ট কম্পন নির্দিষ্ট শীমার মধ্যে আবদ্ধ। 
তর, বাততৰ ক্ষেত্রে এই সব পদ্ধতির প্রগ্জোগ 
প্রায় জচগ। 


বর্তনী দেওয়া! হলে!। দণ্ডের অহটৈর্ধ্য কম্পন 
এখানে তরল মাধ্যমের দ্বারা প্রবাহিত হয়। 

এই পদ্ধতিতে সেকেণ্ডে 15,000 খেকে 
60,000 কম্পন সি করা সুবিধাক্জনক। এযও 
উপরে কম্পনাক্ক হৃষ্টি করতে হলে অন্ত পদ্ধতি 
গ্রহশ করতে হবে। 8654 
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3. পিজে। ইলেকট্রক ট্র্যাব্দডিউসার 

(516209-81506015 70151500061) পন্ধতি 

কোন শব্বায়মান বস্ত যান্ত্রিক শক্তিকে কম্পন- 
শক্তিতে রূপান্তরিত করে। যে প্রণালীতে এই 
রূপাস্তর ঘটে, তাঁকে ট্রা।জডিউসার বলে। তাই 
এই পদ্ধতিকে চু্ককীয় ট্র্যাব্সডিউসার পদ্ধতি 
বলা ধেতে পারে। প্রেরক ট্রাক্সডিউসারগুলির 
উদ্দো্ হলে! কম্পনমন্্ন পর্যাবৃত্ত গতির দ্বারা 
শ্রবণোত্তর কম্পন স্থট্টি করা। যদি কোন কেলাদের 


জবান ও বিজ্ঞান 


[ 2৫শ ব্য, 7ম সংখা। 


পর্যাবৃত্ততাঁৰে পরিবন্ডিত হবে; অর্থাৎ তড়িৎ 
অক্ষ বরাবর পর্যাকগক্রমে হাঁস-বুদ্ধি চলতে থাকবে, 
যা কম্পন সৃষ্টি করবে। সাধারণতঃ কোয়াটুজ. 
কেলাঁসই ব্যবহৃত হন্ন। শ্রবণোতর শব-প্রবাহ 
সৃষ্টির জন্যে একটি পিজো-ইলেক্টিক 
ট্যা্সডিউসাঁরকে শ্রবোত্র কম্পনাক্কবিশিষ্ট 
ইলেকট্রনিক অসিলেটরের সাহাধ্যে পরিচালিত করা 
হয়। এই ট্র্যা্সডিউসারকে যখন মাধ্যম সংলগ্ন 
রাখ! হয়, তখন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে শ্রবণোত্তর 
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2নং চিত্র 


উপর চাপ বা টান প্রয়োগ করা হয়ঃ তাহলে 
কেলাপের তলগুলিতে তড়িৎ হৃষ্টি হয় | কিংব! বদি 
কেলাসের পরম্পর বিপরীত তলে কোন বিতব 
পার্থক্য প্রশ্োগ করা যায়, তাহলে কেলাসের 
আকৃতির পন্িবর্তন খটবে। এই ঘটনাকে 
পিজো-ইলেকট্রক প্রক্রি বলা হন়্। ভ্রুত 
দিক পরিবর্তনশীল তড়িৎক্ষেত্রে কেলাসের আকুতি 


শব সাধারণতঃ 
হয়। 


অনুটৈর্ঘ[য তরঙ্গে প্রবাহিত 


শ্রধণোতর তরজমালাকে কোপ একটি স্থানে 


ফোঁকাঁস করতে হলে একটি বক্রুতলীগ্গ কেলাল 
দরকার । 
তবে বিস্বত জায়গায় 'অচলঙ্ধান চালাতে গেলে 
উত্তল.কেলাপ দরকার, বেষন--বিশাল শমুত্রের 


এর জন্কে অবতলসকেলাপ ব্যবহাত হঙ্থ। 


জুলাই, 1971 ] 


ভিতর ডুবোজাহাঁজের অবস্থান জানবার জন্তে, 
যাকে বলা হয় সোনার (504২ 5০0০04 
[ব9%10901070 8 91108) 1 পিজো-ইলেক- 
টিক ধর্ম ব্যবহার করে শ্রবশোত্তর তরঙ্গ জান। ও 
মাপা বায়। এক্ষেত্রে কেলাসের উপর শব-তরজ 
লম্বভাঁবে পড়লে পর একটি দিক পরিবর্তনশীল 
বিছ্যৎচাঁলক বলের স্যষ্টি হয় এবং তা! পরিমাপ করেই 
শ্রবণোত্তর শব্ের গতি-প্রকৃতি জানা সম্ভব। 
একে বলা যায় গ্রাহক দ্র্যাজডিউসার । 


বাস্তব জীবনে ভ্রবণোত্বর শব্দের প্রভাব ও 
প্রয়োগ 


হিসাব করে দেখানে। বাক যে, যর্দি কোন 
লোক অনর্গল এক-শ' পঞ্চাশ বছর কখ। বলে চলে 
এবং তা থেকে বা শবশক্তি পাওয়া যায়, তা! 
মাত্র এক কাঁপ জল ফুটাতে সক্ষম, অথচ জলের 
মধ্যে শ্রবপোত্বর তরঙজ পাঠিয়ে মাত্র পাচ মিনিটে 
একটি ডিম পিদ্ধ করা যাত্ন। এ থেকেই শ্রবণো- 
স্তর তরঙ্গের শক্তির পরিমাণ অন্ুমেষ়্। বত 
কম্পন।ছ্ক বাড়ে, ততই বিশোষণ বেশী হন্ন এবং 


তাপমাতাঁও বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ ছুই বিপরীত 


ধম মাধ্যমের সংযোগন্থলে এই ঘটনা বিশেষ- 
তাবে পরিলক্ষিত হয়, যেমন--কোন তরল পদার্থের 
মধ্যে কঠিন জিনিস বা বুদ্‌বুদের উপস্থিতি। 
কোঁন তরল পদার্থের মাধ্যমে বেশী ক্ষমতাসম্পরর 
শ্রবণোত্তর তরঙ্গ পাঠালে তরলের মধ্যে বুদ্‌বুদ 
হুত্ি হতে পারে কিতবা হ্ষ্ট বুদ্বুদ সঙ্জোরে 
বিনষ্ট হতে পাঁরে। র 

যখন বেশী প্রাবল্যের শ্রবপোতর তরঙ্গ কোন 
তরল ও বাতাসের সংযোগ স্থলে গিক্সে ধাকা দেয়, 
তখন খানিকটা তরল পদার্থ ফিন্কি দিয়ে উপরে 
উঠে পড়ে এবং ত1 গুড়া গুড়া হয়ে কুয়াশার 
হুষ্টি করে। কুগ্নাশার ঘনত্ব নির্ভর, করবে তরলের 
পৃষ্ঠটান .ও শ্রবণোত্তর তরঙ্গের কঘতার উপর। 
শ্রবপোত্র শব্দের লঙ্গে আলোর শংঘাঁত বিষয়ে 


শ্রধপোতর শব্ধ 
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রাঁমন ও তাঁর সহকর্মীরা কিছু কাজ ররেছেন। 
দেখ! যান্স যে, শ্রবপোত্তর তরঙ্গ কোন স্বচ্ছ তরল 
মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে চাপের হ্রাল-বৃদ্ধ ঘটাক্গ এবং 
মাধ্যমটি তখন একটি আলো।-প্রবেশ্ত গ্রেটিং হিসেবে 
কাঁজ করে, যার উপরে আলে পড়ে অপব্তিত 
হয়। 

প্রযুক্তিবিদ্যাপ্ন ;--তরজ-দৈর্ঘ্য খুব কম হওয়ার 
জন্যে কোন নিদিষ্ট দিকে শ্রবপোত্তর শব্দ চালনা 
কর! বার এবং কোন বসন্ত থেকে তার প্রতিফলন 
ব1 প্রতিসরণ দিয়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বস্ত্র অবস্থান 
প্রভৃতি বিষয় জান! হুয়। এজন্তে গ্রাহক ও প্রেরক-- 
উতর হন্ত্র প্রয়োজন। এই পদ্ধতিতে ডুবোঁজাহাজে 
করে নার! সমুদ্রতলদ্দেশের একটা সম্পুর্ণ মানচিত্র 
তৈরি করা সম্ভব; মাছের ঝাঁক, নিমজ্জিত পাহাড়, 
ধ্যংসপ্রাঙ্ত জাহাজ ব| যুদ্ধকালীন শত্রুপক্ষের 
ডুবোজান্থাজের অবস্থানও জান! যায়। মাছের 
পেটের বায়ু-থলি থেকে শ্রবণোত্তর তরঙ্গের প্রতি" 
ফলন মাছের ঝাঁকের অবস্থান জানিয়ে দেয় যুক্ত 
রাজ্যে জেলেদের মাছধর! জাহাজে এখন এই 
পদ্ধতি গ্রহণ করা. হচ্ছে। 

কোন ধাতুতে বা রবার-টায়রে কোন ফাটল 
ব ছিদ্র থাকলে তা সহজে শ্রবপোতর তরঙ্গ 
পাঠিয়ে জানা বাক্। এই পরীক্ষায় বস্তটির কোন 
ক্ষতি হয় ন1। গ্রাহক ও প্রেরক ট্র্যালডিউপার 
ছুটি পরীক্ষার জন্কে আনা বন্াটির পরস্পর বিপরীত 
পার্খে রাখা হুয়। ধদি কোন ক্রটি বস্তটির ষধ্যে থাকে, 
তাহলে গ্রাহক হস্ত্রেম্পন্দন কম হবে, কারণ ক্রটি- 
পুর্ণ জান্নগাঁটি শ্রবপৌত্বর তরঙ্গ-্প্রবাহ আংশিক 
ব! সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয়। এই পদ্ধতির স্বারা 
চুলের মত সরু ফাটলও ধর! পড়ে, বা অন্ত কোন 


উপায়ে পাওয়া ছুফর। বিমানের পাখা, বাশাধার, 


দ্ররতচালিত গ্যাস টারধাইন প্রভৃতি ক্মত্যাবস্ক 
প্রধান জিনিবগুলি পরীক্ষার জনকে এই পদ্ধতি 
গ্রহণ কর! হয়। একইজাবে ভূত্বকের কোথা 
কি পদার্থ, আছে, তা জান! বা়। অষ্ট্রেলিয়াতে 
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এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে ম্যাকোয়ারী হদের 
তলায় লক্ষ পক্ষ মণ করলার সন্ধান পাওর! 
গেছে। 

সমুদ্রে জলের নীচে তড়িৎ-চুম্ঘকীর তরলের ছ্বারা 
বেতার যোগাযোগ লম্ভব নয়। এজন্তে 30,000 
কম্পনাঞ্কের শ্রবণোত্তর তরঙ্গই বাহক-তরঙের 
কাজ করে এবং বেতার যোগাযোগ রক্ষা করে। 

হুক্ষ যন্ত্রপাতি, যেষন--ঘড়ি, ছোট বঙ্জ্ের গিয়ার, 
বলপেনের মুখ, অপারেশন করবার বন্ত্রপাতি, দামী 
কাকুকার্ধথচিত গহুনাপত্র প্রভৃতি বেশী ক্ষমতা- 
স্পর শ্রবণেত্তর তরঙ্গ দিয়ে তালতাবে পরিষাঁর 
ও ধৌত করা হুয়। কোন কঠিন পদার্থকে তৈলাক্ত 
পদার্থের বা অন্ত কোন খারাপ পদার্থের পাতলা 
আবরণ থেকে মুক্ত করা যার। ধোঁতকরণ 
সাধারণতঃ ক্যাতিটেশন (09%1080102) পদ্ধতিতে 
সংঘঠিত হয়। ক্যাভিটেশন হলো শ্রবপোত্তর তরঙ্গ- 
প্রধহের ফলে চাপের প্রত হ্ুপ-বৃদ্ধির দরুণ কোন 
পদার্থের মধ্যে বুদ্বুদ বা ক্ষুদ্র গহবরের স্থটি এবং 
তার সজোরে বিলুপ্চিসাধন। বুদ্বুদগুলির তীব্র 
সঙ্কোচন বা বিলুগ্ডিপাধন সেখানকার তাপমাত্রাকে 
কক্সেক-শ' ডিগ্রি এবং চাঁপকে কয়েক-শ' জ্যাট- 
মস্ফিপারে বাড়িয়ে দেয়। শ্রবণোতর তরক্ষ-প্রবাছের 
দরুণ মাধ্যমের কণাগুলির বেশী ত্বরণপ্রাপ্থি হেতুও 
কিছুটা ঘটে থাকে । শ্রবণোত্তর তরঙ্গ দিয়ে তরল 
বা কঠিন মাধামে লুকিকে খাকা গ্যাসকে দুর 
করা বাঁ । বর্তমান বিদেশে বহু জণ্ডিতে মঙ্গল! 
জামাকাপড় পরিষ্কার করবার জন্তেও এই তরজ 
ব্যবস্থাত হন্স | শ্রবণোত্তর তরঙ্গ জামাকাপড়ের 
বিন্বুষাত্র ক্ষতিসাধন না করে জামাকাপড় থেকে 
তাড়াতাড়ি ধুলা ময়ল। ধুর়ে-সুছে সাফ করে দেয়। 

বেশী কম্পনাঙ্কের এই শব দিয়ে বাতাসে বা 
তরলে ভালমান কণাগুলিকে বিচ্ছুরিত বা! জমাট 
বাধানে। যায়| বিচ্ছুরণের দক্ষণ তেলে জলে 
মিশ খাওয়ালে! যাক; কপুণ্রকে (বা সাধারণ- 
ভাবে জলে দ্রবীভূত হুর ৭). জলে অবীতৃত কর! 


জান ও বিজ্ঞান 


( 24শ বর্ষ, 7ম সংখা! 


যায়। ধোয়া ও কুয়াশার মধ্য দিয়ে শ্রবণোত্তর 
তরঙ্গ পাঠালে বাতাসে ভাসমান এ কণাগুলি জমাট 
বেধে ঝড় হয় এবং মাটিতে পড়ে যায়| তাঁপমাঁন 
কণাগুপির আকৃতি ও শবের কম্পনাঞ্ষের উপর 
নির্ভর করবে-_বিচ্ছুণ হবে, না জমাট বাধবে | 
বড় বড় কলকারখানায় এই তরঙ্গ পাঠিয়ে চতু: 
স্পাঙ্থেরি বাঁযুমণগ্ডলকে ধুলি ও ধোরনামুক্ত রাখা হুয়। 

সাধারণভাবে গরম করেঝাল দেওয়ার পমর় 
বস্তটির উপর একটি অক্টইভ আবরণ টতরি হয়, 
বা অনেক ক্ষেত্রে ঝাল গ্রহণে বাধা প্রদান করে। 
শ্রবণোত্তর তরঙ্গ দিয়ে ঝাল দিলে এই সমস্ত 
ঝামেলার সন্মুবীন হতে হত্র না। কোন কাচের 
দও শ্রবণোত্তর কম্পনে কাপতে থাকলে তা লোহা 
ৰা কাচের মত শক্ত বস্ত্র মধ্যে প্রবেশ করে 
ছিদ্রের হষ্রি করে। 

নিশাকালীন দুন্ধতকারীদের হাত থেকে কোন 
বাড়ী বা সম্পত্তি রক্ষা করার ক্ষেত্রেও শ্রবণোত্তর 
তরঙ্গ ব্যবহৃত হুয়। কোন দুন্কৃতকারী সবার 
অজান্তে বাড়ী বা ঘেরা এলাকার মধ্যে 
প্রবেশ করে ভিতরের দিকে এগুতে থাকলে 
শ্রবণোত্তর তরঙ্গ তার দেহ থেকে প্রতিফলিত হয়ে 
নির্দিষ্ট একটি বর্ডনী সম্পুর্ন করে এবং তাঁর ফলে 
সংলগ্ন ঘন্টাটি বেজে উঠে” সবাইকে সজাগ 
করে দেয়। দুষ্কৃতকারী তিতরের দিকে আলতে 


'থাকলে ডপলারের নিয়ম অম্যারী প্রতিফপিত 


তরঙ্গের কম্পনাঙ্ক আপতিত নিদিষ্ট কল্পনা 
থেকে আলাদ1 হয়, যার ফলে বর্তনী সংষোগ 
ঘটে ও ঘণ্ট। বাজতে থাকে । 

বর্তমানে নিউকীয় ও মৌলিক কণা] সম্ব্ীয় 
পদার্থবিষ্ভার রাজ্যেও এর প্রগ্নোগবিধি উল্লেখ- 
যোগ্য । হিলিয়াষ বুদ্বুদ প্রকোষ্ঠের (চ2611000 
39১12 00910961) প্রগ্নোজনীয় প্রসারণ 
শ্রবণোত্তর তরঙ্গ বার! সাধিত হচ্ছে। 

রলায়নের ক্ষেত্রে -কেলাসীকরণের সময় গলিত 
ধাডুতে শ্রবপোত্তর ভর পাঠিয়ে ছোট এবং 


জুলাই, 1971 ] 


একই পরিমাপের কেলাস হি কর! হয়। জটিল 
জৈব যৌগগুলিকে ভাঙ্গা, রাঁশাক্নিক বিক্রিনাকে 
ত্বরান্বিত করা, বস্বর স্ছুটনাঙ্কের পত্িবর্তন 
করা, দ্রুত জারণক্রির। ঘট।নে। প্রভৃতি রাসায়নিক 
পরিবর্তন শ্রবণে।ত্বর তরঙ্গের দ্বারা সংঘঠিত হয়। 
রসায়নে অনেক ক্ষেত্রে এই তরঙ্গকে অন্ুঘটক 
হিসেবে কাজে লাগানো হয়ঃ যেমন--স্টর্চের 
দ্রবণে বেশী ক্ষমতাসম্পর তরঙ্গ পাঠালে কিছুক্ষণ 
পরে স্টার্চকপা ডেক্সটিন কণায় পরিবতিত হয়। 
অনেক রসাকনবিদের মতে জল শ্রবপোতর তরঙ্গের 
দ্বারা সহজে জারিত ছয়ে হাইড্রোজেন পার- 
অক্স/ইড গঠন করে। 

জীববিস্তায়--শক্তিশালী শ্রবণোতর শব্ব-তরঙ্গ 
জীবদেছের লোহিত কণিকা ন্ট করে দেয়। 
প্রোটোজোয়া ও করেক জাতীয় জীবাণুকে এই 
তরঙ্গ একেবারে মেরে ফেলে বাপু করেছের। 
এই তরঙ্গ প্রয়োগে ঈষ্ট তার প্রজনন ক্ষমতা হারিয়ে 
ফেলে | তাম!ক গাছের সংক্রামক রোঁগ-জীবাণু 
০১৪০০০ 1$93910 ৬129) সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে 
পড়ে। 

ছুধ বিগুদ্ধিকরণের সময় এই তরঙ্গ পাঠালে 
কয়েক জাতীয় জীবাণু সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। 
সাধারণতঃ কলেরা, বসন্ত প্রভৃতির বীজাণুগুলিতে 
শ্রবণোতর তর পাঠিকে তাঁদের বেশ কিছুট। 
দুর্বল করে দিয়ে রোগ প্রতিষেধক বীজাণু ঠতরি 
করা হয়, বা! টিকা বা ইঞ্জেকশন প্রভৃতির ছ।র! 
আমাদের শরীরে ঢুকিয়ে এ. সব রোগ প্রতি- 
রোধক ক্ষমত। বাড়ানো হয়। শ্রবণোতর তরঙ্গ 
পাঠিয়ে কৌন বীজের অদ্ভধুরোদ্গঘ সামন্সিকভাবে 
বন্ধ কর। ধায়, কারণ এই তরঙ্গ পাঠালে বীজের 
কোব-বিভাজন ক্রি! বন্ধ হযে বায়। 
চিকিৎসা-বিজঞান--মানবগেহের উপর শরবণোতর 
তরক্ষ প্রক্নোগের প্রতিক্রিগা হিসাবে দেহের 
তাপমাত্রা বেড়ে কৃতিম অবেের শৃষ্টি করে। এই 


প্রতিক্রিত্ণ কাজে লাগিগ্বে কোন কোন অন্থুখে 


শ্ুবণোস্তর শব 
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অন্ুস্থ জারগায় এইভাবে তাপ প্রয়োগ করে তা 
শস্থ করা হয় । দেহের কোন অংশের বাথ, 
বিশেষ করে বাতের বা গাঁটের ব্যথ। দূর কর! যায়। 





3নং চিত্র 
অবপোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে মস্তিষ্ক পরীক্ষা 


কোন নির্দিষ্ট টিস্ুকে শরীর থেকে বাদ 
দিতে হলে শ্রবণোত্বর তরঙ্গ এ স্থানে 
ফোকাঁস করে টিম্ুটিকে নই করে দেওয়! হয়। 
এরূপ চিকিৎসাঁকে অন্ত্রবিহীন শল্যচিকিৎসা 
বলা হয়। বর্ভমানে আফু-চিকিৎসার়ও এর 
অবদান উল্লেখযোগা। বিশেষভাবে মস্তিষ্কের 
টিউমার ব। শরীরের অভ্যন্তরে কোন অংশে 
ক্যান্সার বা ফৌড়া, গলপাথর নিরধারণের 
জন্তে এবং অঙ্জের থিউকোস! (10038) 
স্তরের ঘনত্ব পরিমাপের জন্যে শ্রবণোত্তর 
তরঙ্গ ব্যবহৃত হচ্ছে] ডিপথেরিক়া, যক্মা প্রভৃতি 
বেগের জীবাদু এই তরঙ্গে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 
হুপিং কাশির সিরামও শ্রবপোত্তর তরঙ্গ পাঠিয়ে 
তৈরি কর! হপ্ন। 

বেশী শক্তিমাজার শ্রবণোত্তর তরঙজ গর্ভাশক়্ে 
পাঠিক্ে জণ নষ্ট কিংবা মহিলাদের ভিছবাশয়ে 
ব1 পুরুষদের শুক্রাপত়্ে পাঠিত বন্ধ্যাত্ব আনয়ন কর! 
যায়। এসব ক্ষেত্রে এই তর এ সমস্ত জায়- 
গার টিন্থগুলিকে পুড়িকে নষ্ট ফরে দের। খুর বেশী 
শক্তিমান্রার তরঙ্গ দিয়ে কোগোজোমের মধ্যস্থিত 
জিনগুলগির় (য। জীবের কোদ লা কোন ৬৭ 
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বা দোষের জনে দাদী) আত্যত্তরীপ গঠনে 
কিছুট। পরিবর্তন ঘটালে যেতে পারে। 

কম শক্তিমাত্রার শ্রবণোতর তরল মহিলাদের 
গর্ভাবস্থ! জানার সন্থীয়তা করে। গর্ভবতী 
মহ্লাদের জরায়ুতে কম কম্পনাক্কের শ্রবণোত্র 
তরজ পাঠানে! হুয়। জরাযুর স্থিতিশীল স্থানগুলি 
থেকে প্রতিফলিত তরঙ্গ গতিণীল স্থানগুলি থেকে 
ভির হয়| সুতরাং ভ্রণটি যদি দশ সপ্তাহের 
কিংবা! তার বেশী হয়, তাছলে জরপটির গতিশীল 
হৃদষয্রের ক্রিক প্রতিফলিত শ্রবপোত্বর তরঙ্গের 
দ্বার! বোঝ] যাবে । প্রতিফলিত শ্রবণোতর তরঙ্গের 
তীক্ষতা থেকে জ্রণের হৃৎস্পন্দন ভালভাবে বোব! 
ও সঠিকতাবে গর্ভাবস্থা নির্ধারণ কর!| সম্ভব | 


' জ্ঞাঙ্গ ও বিজ্ঞান 


[24শ বর্ষ, ?ম সংখ্যা 


শ্রবণোতর শবের উপর গবেষণা এগিক্সে 
চলেছে । দিনের পর দিন নানা ক্ষেত্রে এর নিতা 
নতুন ব্যবহার বেড়েই চলেছে। বর্তমান শিল্প- 
জগতে শ্রবণোত্তর শব এক যুগাস্তকান্নী বিপ্রব 
এনে দিয়েছে। উন্নত দেশগুলিতে শ্রধণোতর 
শব্দের বন্জপাতি তৈরির জন্তে কারখান! স্থাপিত 
হয়েছে। আমাদের দেশেও কিছু কিছু কারখানার 
শ্রবধোত্তর শব দিয়ে খুঁৎ নির্ধারণ ও লুক 
বস্ত পরিষ্কার করবার জন্ে যন্ত্রপাতি তৈরি হচ্ছে! 
পরিশেষে বল বাঁয়ঃ ক্রমবধমাঁন উপযোগিতার 
জন্যে শ্রবণোত্তর শব নিঃসন্দেহে একদিন 
ব্যবহারিক জীবনে একট! বিরাট স্থান অধিকার 
করবে । 


চ্মরোগে আলোক-সংবেদনের ভূমিকা 
সুধ।ংশুবল্পভ মণ্ডল ও অজিতকুমার দত্ত" 


আলোঁকস্সংবেদন (01)096095217151019801018) 
শবের আক্ষরিক অর্থ হলো আলোক-রশ্ির 
প্রতি সংবেদনশীলতা | নিদ্ানিক চর্মরোঁগের 
ক্ষেত্রে কিন্ত এই শবের প্রয়োগ মোটেই অর্থবহ 
নক বরং বিভ্রান্তিকর । কারণ এই সংজ্ঞার অপ- 
প্রয়োগের ছারা একট শারীরবৃত্তীক়্ প্রক্রিক্ীকে 
চর্মে হু এক প্রকার পোগলক্গণ বলে আখ্যা 
দেওয়া হয়? অর্থাৎ এর দ্বারা বোঝানো হয় 
আলোক-রশ্ির প্রভাবে ত্বকের অস্বাভ্ভাবিক 
প্রতিক্রিয়া, যেখানে আ্যালাঞ্জিঘটিত ব্যাপারগুলি 
সর্ধাবস্থান্ বর্তমান নাঁও থাকতে পায়ে । আনো 
বিশদভাবে বি্ট্ষেণ করলে দেখা যার, কিছু 
উদ্ভিদ ও ওযাধাদি আছে, যাঁর মধ্যে এমন কোন 
বস্ত থাকে, যা ত্বকের কোধবিশেষকে হুম্ব-তরঙগ 
দৈর্থ্যের আলোঁক-রশ্মির প্রতি অস্থাভীবিকভাবে 
সংবেদনদীল কমে তোলে। আর এই সকল 


বস্তর সংস্পর্শের ফলে হূর্ণ রশ্মির প্রতি উধ্বশ্তকের 
জীবকোঁষের যে অতি সংবেনলীলতা! দেখ! দেয়, 
তাঁরই পরিণতিতে ত্বকে উৎপর হয় বিশেষ রোগ- 
লক্ষণ। চর্মরোগের ক্ষেত্রে এই রোগকেই বস্তুতঃ 
আলোক-সংবেদনগীল নামে অভিথ্িত করা হন্। 
প্রকতপক্ষে একে আঁলোক-সংবেদজ চর্মরোগ বলে 
চিহ্নিত করাই সমীচীন বলে মনে হয়। 

প্রসঙ্গত: উদ্লেখযোগ্য ষে, আঁকন্মিক ও কিছু 
মেয়াদী পর্যার়ভূক্ত [00905 . চ501)6109 60508 
রোগের ক্ষেত্রে ছুর্যালোক সম্পাতের ফলে উদ্ভূত 
চর্মরোগের অস্বাস্কাবিক প্রাহল) ঘটে, তাছাড়া 
আচ্হঙ্গিক অন্যান্ত ব্যাধির প্রকোপে সময়বিশেষে 
জীবনসংশয়ঙ হতে পারে । পে জন্কে 50:০৪. 


90080160006 610861:028-70162001760502 
রাজনীতিকে রাজারা নিরিল নজর 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালগ্কের াতকোতর চর্মরোগ- 
বিজন শাখা । | | 


জুলাই, 1971 ] 


প্রভৃতি কোন কোন চর্মরোঁগের ক্ষেত্রে হুর্ধা- 
লোক ব্সখব! অতিবেগুনী আলোকসম্পাঁত 
সর্বতোতভাবে পরিহার কর! দরকার । 

আবার এমন কিছু চর্মরোগ আছে, যেখানে 
চিকিৎসা প্রত্যাশিত সফলের আশায় উচ্ছাকত- 
তাবেই আলোঁকস্সংবেদন প্রক্রিন্ার সাহাধা 
নেওয়া হগ়। ৃষ্াস্তব্ঘরূপ 03020691170 817-00 
[8815 কর্তৃক নির্দেশিত সোগ্রিয়াপিস (659119315) 
রোগের চিকিৎসা! পদ্ধতির উল্লেখ করা যাব়। 

ছুর্ভাগ্যৰশতঃ এই সব বিধঘবে চিকিৎসকের 
যথাধধ জ্ঞানের অভাব অথব] ইচ্ছাকৃত উপেক্ষার 
জন্তে অনেক সমর হুর্ধরশি প্রয্োগের ছারা নানা 
রোগচিকিৎসার ক্ষেত্রে শ্বতাবতঃই বিবিধ বিরূপ 
প্রতিক্রিয়! এমন কি মারাত্মক বিপধয় পর্যস্ত ঘটে। 

মাত্র কিছু রোগলক্ষণের ভিত্তিতে চর্মরোগের 
ক্ষেত্রে আলোঁক-সংবেদন শব্ষটি অসংলগ্নভাবে 
ব্যহত হলেও আঁসলে এর পশ্চাতে অস্তনিহিত 
প্রন্তত শারীরধৃতীক্প পরিবর্তন ও ক্রিয়াকলাপ 
সম্পর্কে আমাদের আন খুবই সীমিত। যা হোক, 
বহু গব্ষেকের লাধনাপ্রস্থত তথ্য এবং আধুনিক 
চিন্তাধারার পটতৃমিকার এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ 
আলোকপাঁতের উদ্দেশ্তেইে আলোচ্য প্রসঙ্গের 
অবতারণ। কর হয়েছে। 


চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 


আলোক-সম্পাঁতের ফলে যে সকল চর্নবোগ 
উৎপন্ন হয়, তা মুখ্যতঃ দ্বিবিধ প্রতিক্রিয়ার দ্বার! 
নিম্পন্ন হয়। ধেমন--1) ফটোটক্সিক প্রতিক্রিয়া 
অথবা (2) ফটোআ্যালাজিক প্রতিক্রিয়া প্রথমোক্ত 
ক্ষেত্রে রাসায়নিক বা আলোঁক-সম্পাতের 
লচনাতেই প্রতিক্রিগকা দেখ! দেন্ব। এখানে দুষিত 
রাসায়নিকের কেম্ীতবন ও আলোক-সম্পাতের 
সিভিকালই প্রধান গ্রতিপাপ্ত বিষস্ব। মাত্রাধিক 
শুর্ধাতিপের দছনৈর শ্রতিজ্িঘার সঙ্গে এব বিশেষ 
সাধৃশ্ত দেখ! বাক্স এবং দেছের অনাবৃত অংশেই 
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রোঁগলক্ষণ সীমিত থাকে । শেষোক্ত ক্ষেত্রে 
সংবেদন স্ষ্টির প্রাক্কালে দূষিত বন্তর সংস্পর্শই 
প্রত্থান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । এখানেও রোঁগলক্ষণের 
সঙ্গে হুর্যাতপে দহনের সাৃশ্ক থাকে। তা ছাড়াও 
আমবাত কূপে, স্থির রক্তাঁভ চিহ্নাকারে, আবের 
মত, প্রদাহ আকারে কিংবা শ্ফোটকরপেও 
রোগলক্ষণ আবিতৃত হতে দেখ! হাঁর়। অনাবৃত 
ছাড়! আবুত দেহাংশেও রোগলক্ষণ যখেই দেখা 
যায় এবং সেগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হত্ব। 
শেষোক্ত প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে অতিবেগুনী 
রশ্মির ভুমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 


কারণতস্ব অন্নুসন্ধান 

জীবকোঁষের ভূমিকা গু লাইসোজোমের 
চারিত্রিক €বশিষ্ট্য--কোষের অত্যন্তরে প্রথম অঙ্- 
ঘটকের (:085102) উপস্থিত নির্ণয় থেকে সুরু করে 
লাইসোজোমের ([:550309725) আধুনিক আবিষ্কার 
কাল অবধি--এই সুদীর্ঘ সমক্বব্যাপী আলোক- 
সংবেদন প্রক্রিক্বার অন্তরালে লুপ্ত শারীরবৃত্বীপ্ 
ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে প্রায় কিছুই জান! ছিল ন৷ 
বললেই চলে। অবস্ট সম্প্রনারিত এই অন্তর্বতাঁকাঁল- 
ব্যাপী ৬৪০ ৪০৮০ থেকে ভুক করে [15615670 
[০091116720০ 100৩৯ [71911961, 315০৮%611, 
চ১11655 91806 ৬016 78106100050 
চ21০০৯ 12166৮ 26115050196 0:994150 
09150979, 9028103811১ [২565১ /111907 প্রমুখ 
বহু কৃতী গবেষক অক্লান্ত সাধনায় এই বুহপ্ত 
সন্ধানের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। আঁর এই 
ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে ইদানীং লাইসোজোম 
নংক্রান্ত বছ অজ্ঞাত তথা উদঘ/টিত হয়েছে এবং 
এই ব্যাপারে লাইসোজোমের গুরুত্বপূর্ণ তৃষিকার 
কথা জানা গেছে। 

অন্তান্ঠ বহুবিধ বস্তুর ঘতত এই বস্তবটি জীব- 
কোষের খ্তাত্তরে অবস্থিত খাঁকে। মাইটোঁক- 
শিয়া! ও মাইক্োজোদের মধ্যবর্তী প্যাড এই 
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বন্তটি প্রায় মাইটোকপ্ডিস্বার মত হলেও বিশেষে 
কোন আভ্যত্তরীণ আক্কৃতি এর নেই। এর 
অভ্যন্তরে এপর্বস্ত সমগেঠীভূক্ত 14 প্রকার জল- 
বিধংসী (ন501:01511০) অন্ুঘটকের সন্ধান পাওয়া 
গেছে। এই বস্তকণপাগুলি -ল।ইপোপ্রোটিনের 
পাতলা আবরণের দ্বারা ঢাক থাকে, যার ফলে 
এর অভ্যন্তরে অবস্থিত অন্ুঘটক ও এর বাইরে 
অর্থাৎ, জীবকোঁষের অভ্যস্তরস্থ সাবষ্ট্রেটের মধ্যে 
পারস্পরিক ক্ষতিকর প্রতিক্রিগার পথ রুদ্ধ থাকে । 
অন্যথায় এই প্রতিক্রিক়্ার ফলে জীবকোষের বিনাশ 
ও ক্ষয় অবশ্বস্তাবী। এছাড়া! এই বস্তকণাগুলি 
আবার জীবকোষের কেস্ত্রীনকে পরিবেষ্টন করে 
এমনভাবে অবস্থান করে, যার ফলে কার্যতঃ 
কেন্জীনের চারপাশে অনৃশ্ঝ এক প্রতিরক্ষামূলক 
আবরণ রচিত হত্স। বিশিষ্ট তরঙজ-দৈর্ঘযযুক্ত 
ক্ষতিকর আলোকরশ্মির দ্বারা জীবকোষ তথা 
লাইসোঁজোমের বিনাঁশ ঘটে। 





1 লং টত্র 


হুর্ধরশ্মির ভূমিক1--হর্ব থেকে উৎপন্ন, প্রসারিত 
আলোকরশ্সি, তাঁর তরজ-টর্ধ্যের বিস্তৃতি প্রায় 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ধ, 7ম সংখ্যা 


3200 একক পর্বস্ত প্রসারিত এবং সর্বাধিক ঘন 
ঘটে আবার 2500 থেকে 3000 একক তরঙ্গ- 
দৈর্ঘাযুক্ত আলোকরশ্মির সবার । ্থতরাং দিগন্তে 
উপনীত আলোঁকরশ্ি ব্বভাবততঃই ক্ষতিকর দহন 
প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় না| ঘরের 
জানালার ব্যবন্ধত মামুলি কাচ 320) আযাংট্র:খর 
কম তরঙ্-দৈর্ঘ্যযুক্ত আলোঁকরশ্রি প্রতিহত করতে 
পারে। সুতরাং এর দ্বারা স্ুর্যাতগ কর্তৃক দ্ছন 
প্রতিহত হয় ঠিকষ্ট, কিন্তু আলোক-সংবেদন 
প্রতিক্রিয়া উৎপাদন অপ্রতিহত থাকে। 


আলোক-সংবেদন প্রক্রিয়ার সম্ভাব্য 
ক্রিয়াকলাপ 
জাঁনা গেছে, আলোঁক-সংবেদন ত্যগ্টিকারী 
কিছু বস্ত লাঁইসোঁজোমের উপনেই আসক্ত ও 
কেন্দ্রীভূত হুয় এবং অন্ত শ্রেণীর কিছু বস্ত আবার 
আসক্ত হয় জীবকোঁষের বহিরাবরণের উপর। 





2 এ শচত 


ছুই শ্রেণীর ক্রিয়াকলাপের মধ্যে এক ক্ষেত্রে 
জীবকোষের মধ্যে লাইসোঁজেমের হেভতা বৃদ্ধি 


বর্ণালীযুক্ত যে 2500 থেকে 18500 আযাং্রম পর্যস্ত। ও আগ্ষঙ্গিক বিধ্বংসী অনুঘটক নিশ্রুমণের ফপেই 


কিন্ত মেঘ ধেক়া, কুক্নলাশ। প্রভৃতির ত্র ভেদ করে 
যে রম্মসি দ্রিগন্তে উপনীত হতে সক্ষম হয়, তাঁর 
তরজ১দৈধ্য অবশ্ত 3390 এককের মত। দহুন- 


মূল প্রতিক্রিয়ার হুচন! হয় । পক্ষান্তরে অপর 


ক্ষেত্রে ষে প্রতিক্রিয়া হয়, ছার জন্তে মৃখ্যতঃ দাকী 


জীবকোযের নিজদ্ব দেছাবরণের অতেম্বভার ভ্রাস- 


কারী আলোকরশ্মির তরঙ-দৈর্ঘয 2500 থেকে, প্রান্তি। এখানে উপস্থাপিত রেখাচিত্রের সাহায্যে 


জুলাই, 1971 ] 


উল্লেখিত ছুই শ্রেণীর কার্ধপদ্ধতির পার্থক্য দেখানো 
হয়েছে। 

1নং চিত্রে স্বাভাবিক জীবকোষের আণুবীক্ষণিক 
আকুতি দেখানে! হয়েছে। এর মধ্যে সাইটো- 
প্লাজমের অন্তর্গত বিভিন্ন বন্তর সঙ্গে লাইপোঁ- 
জোমের কালনিক অবস্থানও দেখানো হয়েছে। 
আলোক-সংবেদনের ফলে এ একই জীবকোষের 
বিনাশের হ্থুচনা দেখানো হপেছে 2নং চিত্রে। 
অকুস্থানে বিক্ষত জীবকোষের আবরণ ভেদ করে 
আভ্যন্তরীণ সাইটোপ্রাজজমকে আকম্মিকভাবে 
বরির্গিত ইতে.দেখা যাচ্ছে। 





প্রসঙ্গ তঃ উল্লেখযোগ্য [936 7321)291, 79311 
রঙজকের উপাদান) দ119:515 ৪8০1, আলকাত-রা 
ও আলকাতয়াজাত পদার্থলমুহ 1২0:809৩, 
[009১6111015৩-জাতীঘ় উত্তিদ প্রভৃতি বিবিধ 
উপাদানের মধ্যে আলোক-সংবেদন প্রতিপাদনক্ষম 
যে বস্ত বর্তমান থাকে, তা মুখ্যতঃ জীবকোধের 
বহিকাবরণের উপর কেন্রীতৃত হত়। দৃষটাস্তদ্বরূপ 
গাড় কালো রঙের তারকা চিহ্ের সাহায্যে 
এদের অবস্থান নং চিত্রে দেখানো হন্েছে। 
এই বস্তগুলির দ্বারা ক্ষতিকর তরঙগ-দৈর্ঘ্যেযুক্ত 
আলোকরশ্মি বিশোবধিত হলে বে তাত্ক্ষণিক বিরূপ 
প্রতিক্রি্ার হরি হত্ব, তাঁরই ফজম্বরূপ জীব- 
কোষের আবরণ বিক্ষত হুয়। এর পরিখামে 
আবার কোষের অআস্তগত পটাপিক্াধ ' বিনই 
হয় এবং এইস্াবে অবশেষে জীবকোষের যৃতু 
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ঘটে | 3200 আ্যাং্রম ও তদুধ্ধ তরজ-দৈধ্যের 
আলোকরশ্মির দ্বারাই আলোঁক-সংবেদনজাত 
চর্মরোগের হুঙি হয়। 

নং চিত্রেও অপর এক ন্বাভাবিক জীবকোস 
চিত্রিত হয়েছে। অভ্যন্তরে অবস্থিত লাইলো- 
জোমের মধ্যেই এবার কালো তারকাচিহ্দ্র 
দ্বার আপোক-সংবেদ নশীল বস্তর অবস্থান দেখানো 
হত্েছে। অকুস্থানে বিধ্বংসী অন্থঘটক বিমুক্তির 
ফলে এ জীবকোধের বিনাশপ্রাপ্ির অবস্থ 
দেখানে। হয়েছে এনং চিত্রে। উতয় চিত্রেই 
(1নং ও ওনং) তরপ্রাপ্রিত রেখাঁচিহ্ের সাহায্যে 





পা বাইকে আছর ৫ কে 


গুহ অনুপ ও, 


আলোকরশ্ির গতিপথ চিহ্নিত কর! হয়েছে। 

0127051556106, 00179195117 ইত্যাদি অন্থান্ত 
কিছু বসত আবার জীবকোষের অত্যন্তরস্থ 
লাইসোজোমের মধ্যেই কেন্্রীতৃত হব়। এই 
বস্তগুলি ক্ষতিকর আলোকরশ্ি শোষণ করলে 
লাইসোঁজোমের আবরণের অথণ্ডতত1 বিনষ্ট হয়৷ 
ফলে কোষের আত্ন্তরীগ অতীৰ গুরুত্বপূর্ণ বস্তৃ- 
সমূহ বিষুক্ত বিধ্বংসী অন্পঘটকের দ্বারা আজ্তান্ত 
হয়| এর. উপর ভিত্তি করে আবার একাধিক 
মধ্যবতাঁ পর্ধাক্ছের রাসাহনিক পদার্ঘও নির্গত ছক 
(যেমন, আমবাতের ক্ষেত্রে হিষ্টামিন )। যাহোক, 
চূড়াত্ব পরিণতি হিসাবে আক্রান্ত জীবকোষ 
শ্কীত হয়ে শেষ পর্যন্ত ধবংলপ্রাঁধ হয়। 

উতন ক্ষেত্রেই কিন্ত আলোক-লংবেগন হৃিকারী 
বন্ধ বর্তমান না খাঁকলে উল্লিখিত তরত-নর্ঘ) যুক্ত 
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আলোকরশ্মি বিশ্ুুমাঁঞ্ গতি না করে, অধলীলা- 
ক্রমে ও হ্বচ্ছন্দে জীবকোঁষ তেদ করে নিক্ষাস্ত 
হতে সক্ষম হয়। | 
যাছোক, শেষ করবার আগে সচরাচর 
ব্যবহাত বস্তসমূহ, যেগুলির দ্বারা আলোক-সংবেদন- 
জাত চর্শরোগের কৃষ্টি হয়, সেই সকল বস্ত- 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ষ, 7 সংখ্যা 


সামগ্রীর সংক্ষিপ্ত একটা তালিকা এখানে 
সংযোজন করা হলো। তাত্িক বিচারে এক্প 
বস্তর সংখ্যা অবশ আঅগপিত। ম্ুতরাং 
বাঁন্তব ক্ষেত্রে সচরাচর বেশী ব্যবহৃত হু 
এক্ধপ বস্তপমূহই এই তালিকায় সংযোজিত 
হয়েছে। 


আলে।ক-সংবেদনজাত চর্মরোগ সৃষ্টিকারী বস্তসমূহের তালিকা 


1. প্রণালীবদ্ধ পদ্ধতিতে যেগুলি গ্রহণ কর! হয় 


(ক) 89160719158 *** বহুমূত্র রোগের চিকিৎসার্থে ব্যবহৃত ওষুধের মৌলিক উপাদান। 


€খ) 7620:8050111)63 **, 
(গ) 916979091069 


(ঘ) 10156000111) *** 
(উ) 1[91011616 * 


| বিতিপ্ন জীবাণুঘটিত রোগের চিকিৎসান্ ব্যবহৃত । 


বিতির প্রকার ছত্রাকঘটিত রোগের চিকিৎসান্ন ব্যবহৃত। 
কুঠরোগের চিকিৎ্স! ও প্রতিক্রিয়া! নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত ওষুধ। 

(চ) 01১10:051921065 ) চুলকনা প্রতিরোধ এবং স্নায়বিক উত্তেজন। প্রশাত্তকারী ওষুধ- 
(ছ্ছ) 701761)00171911363 সমূহের মৌলিক উপাদানসমূহ | 


2. যেগুলি সচরাচর স্থানীষভাবে প্রয়োগ করা হয় 


9, উস্তিদ বা লভাওয্া প্রভৃতি 
[07975611165156 এবং 1800696শ্র অন্তর্গত 


(ক) 10০54 পরাগ জীবাণু প্রতিষেধকক্ষপে সাবানের মধ্যস্থিত 
ও "05 (701050100-58110518171116) 3) উপাদাঁন। 

€খ) 316101 *, ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত জীবাণু-প্রতিষেধক | 

(গ) 8181)15019159:65 "'" রাসাঙ্গনিক বিচারে এগুলি 501690782910€স্পর্যায়তুক্ত। কাপড়? 
কাগজ, থেলন! প্রভৃতি হরেক রকম বস্ততে বর্ধের ওজ্জল্য বৃদ্ধির জনে 
এই সব বস্ত প্রয়োগ কর! হয়। এর দ্বারা অতিবেগুনী রশ্মি বিশোধিত 
হয়ে শুধুমাত্র নীল রশ্মি প্রতিফলিত হওয়ায় এই ঘটনা সম্ভব হয়। 
দৃষ্টাস্তত্বরূপ টিনোপাল উল্লেখযোগ্য, যা কাঁপড় কাচবার পর ধবধবে 
ফর্। করবার জন্তে হামেশাই ব্যবহৃত হুম়। 

(ঘ) আলকাতর! ও আলকাতরাজাত ( যেমন স্তাপথলিন ) প্রভৃতি--যথাক্রমে চুলকণাধুক্ত কিছু 


চনকোগের চিকিসাক ব্যবহৃত মলমের উপাদান এবং সুগন্ধি বা 
পোকামাকড়ের উপন্তরব থেকে বিবিধ গৃহসাঁমগ্রী রক্ষার্থে এগুলি 
ব্যবহার করা হুয়। 

এর প্রয়োগ ফলদায়ক | গ্রহণযোগ্য বট্টিকা 
স্থাঁপীয় প্রস্োগযষোগ্য দ্রবণ, প্রলেপ এবং 


বিভিষ্ন উত্ভিদ, যাদের মধ্যে আলোক-সংবেদন- 
শীল মৌলিক ও যৌগিক পদার্থকূপে 0:000- 
55182 বর্তমান খাকে। শ্েতিবোগের চিকিৎসায় 


ত্বকের নিষে প্রয়োগের উপযোগী ইনঞ্জেকশন 
€ তৈলাক্ত ) প্রভৃতি হিতিনন আকারে এটি 
ব্যবহাত হুর। | র্‌ 


বিস্ফোরক পদার্থের উৎপাদন ও ব্যবহার 
আশিসকুমার সান্যাল 


মাচষের ছারা এধাবৎ আবিষ্কৃত বস্তসমূহের 
মধ্যে বিস্ফোরকই বোধহয় একমাত্র পদার্থ, যা 
মানুষের কল্যাণকর কাঁজে বতখানি ব্যবহৃত হতে 
পারে, ঠিক ততখানিই ব্যবহৃত হতে পারে 
অকল্যাপকর কাজে--তা সে কেক শত বছর 
আগে আবিষ্কৃত বারুদ বা সাঁল্রতিকতম বিশ্ফোরক 
আটম বোমা অথবা হাইড্রোজেন বোমা ঘাঁই হোক 
নাকেন | বারুদের সাহায্যে ছোট ছোট পাহাড়ের 
মধ্যে দিয়ে রাস্তা তৈরির সুবিধার জন্তে পাড় 
ভেঙে ফেলা বায আবার শক্রপক্ষের বাড়ীতখরও 
উড়িয়ে ফেলা যায়। আমেরিকা মাঁটির নীচে বড় 
বড় আধার, পাহাড়ের মধ্য দিয়ে সুড়ঙ্গ ইত্যাদি 
তৈরির কাজে কম শক্কিসম্পন্ন পারমাণবিক বোমা 
ব্যবহার কর! সুরু করেছে। এটা পারমাণবিক 
বোমার কল্যাণকর ব্যবহারের দ্িক। আর 
হছিরোপিমা ও নাগালাকি পৃথিবীর মানুষের 
চোঁখের সাধনে পারমাণবিক বোমার অকল্যাণকর 
ব্যবহারের জলস্ত নিদর্শন হয়ে আছে। 

রাঁপায়শিক বিশ্ফোরকসমূহছের ক্ষেত্রে বিক্ফোঁ- 
রকটি রাপাক্ষনিকভাঁবে ভেঙে খুব অল্প সময়ের 
মধ্যে নিজ আয়তনের বহু গুণ বেশী আয়তনের 
গ্যাসীর় পদার্থ ও প্রচুর তাপ উৎপর করে। 
এই উৎ্পর গ্যাপীক় পদার্থ প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি 
করে, য। হলো বিস্ফোরণের মূল কথ! 

মানুষের আবিষ্কৃত প্রথম বিশ্ফোরক হচ্ছে বাকুদ। 
এতে শতকর! 75 ভাগ পটাশিয়াম লাইট্রেট 
(৫05), শর্তকরা 10 ভাগ সালফার বা গন্ধক 
আর শতকরা 15 তাগ কাঁঠকয়লা থাকে। 
পরঙুলিকে পৃথকভাবে গুড়া ফরে একটি 
ঘূর্ণায়মান পিতলেক্ব চোঁডে মেশানো হন়। মিশ্রিত 


পদার্থকে এরপর [:3£6-101)1861 নামক এক প্রকার 
যঙ্ত্রে 6 ঘণ্টা ধরে গুড়া করা হয়। এই সময় 
শতকরা 6 ভাগ জঙ্গ যোগ করা হয়, 
নচেৎ এ সময়েই বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে। 
এইতাঁবে উৎপন্ন ডেলার মত জিনিষটাকে 
আবার গু'ড়া করে হ্াইড্রলিক প্রেসেচাপ দিয়ে 
কেক-এর মত আকার দেওয়া হয়। সাধারণ 
বারুদের জন্তে এগুলিকে গুঁড়া করে চাঁলুনি 
দিয়ে ছে'কে প্রয়োজনীয় অ।কারের দানা সংগ্রহ 
কর] হল্স। সামান্য গ্র্যাফাইট মিশিয়ে ধূর্ণাকসমান 
কাঠের চোঙে ঝাকিয়ে এগুলিকে পালিশ করা 
হত এবং এইভাবে মস্ত ও ছিদ্রবিহ্বীন উজ্জল 
দান] পাওয়া যামস। তারপর 2$ ঘণ্টার জন্তে 
গরম বায়ু প্রবাহে এই দানাগুলিকে শুকানো হয়। 
পটাসিয়াম নাইট্রেট থেকে নির্গত অক্সিজেনে 
গন্ধক এবং কালের ভরত দহুনই বারুদের বিক্ফোরণের 
মূল কারণ। এতে হঠাৎ খুব উচ্চ তাপমান্বায় 
প্রচুর পরিমাপ গ্যাসীয় পদার্থ পাওয়া বায়। এই 
রাসায়নিক বদ্ধ খুবই জটিল বলে এখনও এর 
দ্বক্ূপ নির্ধারিত হুর নি। তবে আালবেল ও 
নোবেলের বিস্তারিত অনুসন্ধান থেকে জানা 
গেছে যে, উতৎ্পর পদার্থে ওজন অন্যাী শতকরা? 
57 তাগ কঠিন ও 4$ ভাগ গ্যাপীর পদার্থ 
থাকে । বিস্ফোরণ সম্পূর্ণ বন্ধ জারগাঁর ঘটলে উৎ্পঙ্ন 
গযসের আয়তন বারুদের 289 গুণ হজ আর 
তাপমাত! হয় 2200 সেক্টিগ্রেড। উত্পর গ্যাল 
প্রতি 'বর্গইঞ্চিতে 42 টন চাপ দেন! এই 
চাপে বন্ধ আঁধার টুকরা টুকরা হয়ে বায়। 
উৎপক্ন গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে কার্বন ভাই- 
অকাাইড, নাইহ্রোজেন। কাৰণ, মনোক্সাইজড ও 
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হাইড্রোজেন সালফাইড প্রধ/ন। উৎ্পর কঠিন 
' পদার্থে থাকে পটাশিকাষের কার্বোনেট, খাঁজ়ো- 
সালফেট, সালফেট ও সাঁলফাইড লবণ এবং 
আরও অনেক কিছু] কঠিন জিনিবগুলি ধোয়ার 
হই করেঃ য। কোন কোন কাজে অন্ুবিধাজনক। 
তাঁই পরবতীকাঁলে ধোরাশুন্ত বিস্ফোরক গুঁড়া 
তৈরির চেষ্টা চালানো হয়। 

তুলা, ঘাঁপ, কাঠ, পশম সেলু'লাজজাতীয় 
পদার্থ। সাধাক্পভাবে সেলুলোজের সঙ্কেত 
(০1005) 3:1 অনুপাতে গাঢ় নাইটিক 
আযাগপিড আর গাঢ় সাপফিউরিক আপসিডের 
মিশ্রণের সঙ্গে তুলা শিপ উষ্ণতাঁপ সেলুলোজ 
টইনাইট্রেটে নামক এষ্টার উৎপন্ন করে। 
0১7,905 + 37703 -৮0৫৮10 

(10)5)৪+4 31150 

গাঢ় সালফউরিক আ।লিড উৎপন্ন জলকে শোষণ 
করে। একেই বলা হয় গান-কটন। বিশেষ ব্যবস্থা 
সমস্ত তুলাকে নাইট্রেটেড করা হন্ন এবং 
সম্পূর্ণ আসিড অপসারিত কর! হুয়। উৎপন্ন 
মণ্ডকে আর্ অবস্থাতেই প্রচণ্ড চাপে প্রমোঁজনীয় 
আকার দেওয়া হন আর তার চারপাশে মোম 
অথবা অন্ত কোন অতেগ্ত জিনিষের প্রলেপ 
দেওয়া হত, বাতে আন্রতা বজায় থাকে। 
আর গ্রানশকটন পরিবহনের উপযোগী আর 
সামান্ত আঘাঁতেই এর বিস্ফোরণ ঘটে না| 
মারকারি ফুলমিনেট ক্যাপ দিয়ে বিস্ফোরণ 
ঘটালে গান-কটন তীধণভাবে বিস্ফোরিত হব 
এবং কার্ধন ডাই-অক্সাড, কার্ধণ মনোক্সা ই, 
নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন হুয়। 
এই সকল পদার্থই গ্যাসীয়। টর্পেডে! এবং 
সাবমেরিন মাইনে এর ব্যবহার উল্লেখবোগা। 

এর পরই আর একটি বহুল-প্রচপিত বিস্ফোরক 
হিসাবে নাইট্রো-গঠ্রিলারিনের নাঁষ করতে হন্। 
মিসারিনের রাসান্জনিক সঙ্কেত 08176 (07)5।1 
পলকে গাঁড় সালফিউরিক এবং গাঢ় নাইটিক 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[24শ বর্ম, 2ম সংখ্যা 


আাপিডের মিশ্রণের সাহাব্যে নাইদ্রেশন 
(1 05001) বিজ্রিয়া করলে হরিগ্রাত, তৈলাক্ত ও 
জলে অগ্রাব্য যে পদার্থ পাওয়া যার, তাকেই বলা 
হয় নাইট্রো-গ্রিলারিন। এর রান্ায়নিক নাম 
অবশ্য গ্রিপারিল ট্রাইনাইট্রেট। লোহা অথবা 
সীনার আন্তরণযুক্ত একটা আধারে উদ্জিধিত 
ছুটি আসিডেরহ মিশ্রণের সঙ্গে গিলারিন মিশিয়ে 
নাইট্র।-গ্রিণারিনের পণ্যোৎপাদন করা হয়। 
আধারটিকে শীতল জলের প্রবাহযুক্ত নলের সাহায্যে 
ঠাণ্ডা করা হয়। মিশ্রণের মধ্যে দিয়ে গুদ বাঁছু- 
প্রবাহ চালিয়ে মিশ্ণকে আলোড়িত করা হয়। 
এক্ষেত্রে নিম্নরূপ বিক্রি! হয়ে থাকে। 
05৮50013)5+3708-0875 
(098)8 +37390 
উৎপর পদকে অন্ত একট! আধারে নিনে 
আযমসিডকে খিতানে হয় । আযসিডের উপর থেকে 
নাইট্রেএগ্রিলাহিন অপসারিত করে জল এবং 
সোডিয়াম কার্বোনেট ভ্রবণে ধুয়ে নেওয়া হয়। 
নাইট্রে/-গ্িলারিন খুব সুবেদী ও শক্তিশালী 
বিস্ফোরক পদার্থ। এর বিস্ফোরপক্রিয়। পিয়লিখিত 
সমীকরণ ছার] প্রকাশ কর! হয়-_ 
408৮ 500+)৪-৮1200১+68৯+ 
10179047004 
উতদ্পত্র গযাসর আরতন বিস্ফোরকের 
আয়তনের প্রায় 11000 গুণ। এর বিশ্ফোরণের 
তীব্রতার জন্তে একে অন্ত পদার্থের সঙ্গে মিশিক্নে 
তীব্রতা হু।(স করে ব্যবহার করা হয়্। 


কিদেলগাড় (71556180171), কাঠের মওক্াতীয় 
সচ্ছিদ্র পদার্থে নাইট্রো-গিসারিন শোষণ করিয়ে 
ডিনামাইট তৈরি কর| হয়। এইভাবে প্রাপ্ত নমনীয় 
পদার্থকে €যাঁতে শতকরা 75 ভাগ নাইস্্রে- 
গ্িসাগিন থাকে) গোলার আকার দেওয়! হয়। 
ডিনাঁঘাইট খুব স্বেদী নর, একে ব্যবহার করবার 
জন্কে ডেটোনেটরের প্রয়োজন হয়| রিশেষ 
বিশেষ কাজের জন্তে বিশেষ বিশেষ শোক 


জুলাই, 1971 ] 


ব্যবহার করা হয়) যেমন_ _কাঠকক্নলা, কাঠের 
তন্ত, কাঠের গুড়া ইত্যাদি। বিস্ফোরণের 
হার নিয়ন্ত্রণের জন্তে সোডিক্াম নাইট্রেট, 
পটাসিয়াম নাঁইদ্রেটে বা সালফার মিশ্রিত 
আযমোঁনিয়াঁম নাইড্রেট যোগ করা হয়। 

করডাইট হচ্ছে "একটি ধোরাশৃন্ত সামরিক 
বিস্ফোরক? কামান থেকে গোলা ছুঁড়তে প্রোপে- 
লেট হিসাবে ব্যবহাত হয়| খনিতে ব্যবহারের 
পক্ষে করডাইট অত্যধিক ব্যয়বস্থল। বিস্ফোরণের 
সময় রাঁপাকনিক ত্রিার ফলে কোন কঠিন পদার্থ 
উৎপন্ন হয় না বলেই এতে ধেশক় উৎপন্ন হয় 
না। এতে শতকরা 37 ভাগ গান-কটন, 58 
তাগ নাইট্রো-গ্রিপারিন আর 5 তাগ তেসেণিন 
থাঁকে। নাইট্রো-গ্িলারিন আর গান-কটন মিশিকে 
আঅযাসিটোন আর তেসেলিন দিয়ে লেই প্রস্তুত 
কর! হু] এখথেকে আসিটোন বাশ্পীভূত 
করিপ্পে কঠিন পদাথ উৎপন্ন করা হয়। 

টি. এন. টি. বা ট্রাই-নাইট্রোটলুগ্িন আর 
পিকৃরিক আসিডজাতীয় উচ্চ বিশ্ফোরক কামানের 
গোলা, টপেঁডেও মাইন ইত্যাদিতে ব্যবহৃত 
হয়। 

টি. এন, টি-র রাসায়নিক সঙ্কেত 06790৮ও 
(09)5 1 টলুইনকে (06চ280775) গাঢ় সাল" 
ফিউরিক আাসিডের উপস্থিতিতে গাঢ় নাই টক 
অ]াসিডের সঙ্গে বিক্রিদ্না করিয়ে টি. এন. টি. 
পাওয। যায়। 

068507151+917005-৮08750%75 
(3092)$-47+375390। 
রাসাক্গনিক সঙ্ষেত 
উপরিউক্ত উপায়ে 


পিকৃরিক জ্ম্যালিডের 
০60509010709)$ $ 


বিস্ফোরক পদার্থের উৎপাদন ও ব্যবহার 


407 


ফিনোলকে (067507) নাইট্রেশন. করালে 
পিকৃরিক আসিড পাওয়। যায়। 
0০750174143 নবি 05. 0675 (073) 
€09$)$4+375909 
আধুনক উচ্চ বিস্ফোনকসমুছের মধ্যে 
অন্ততম হচ্ছে সাইক্লোনাইট, রাসাককনিক নাম 
ট্রাই-মেখিলিন ট্রাইনাইট্টামিন। শতকর! 70 ভাগ 
টি. এন. টি.”র পঙ্গে মিশিয়ে একে উর্পেডে!, 
ক্ষেপণাস্ত্র ইত্য।দিতে ব্যবহার করা হয়। শতকরা 
80 ভাগের বেশী আযমোনিক়াম পাইট্রেটে আর 
ডাই-নাইদ্রেবেঞ্জিনযুক্ত রোবুরাইট আর বেলাইট 
এনিতে বিস্ফোরক হিসাবে ব)ব্হত হয়| 
এতক্ষণ আলোচিত সমস্ত বিস্ফোরকগুলিফে 
রাসায়নিক বিশ্ষেরক বল! যেতে পারে। এর 
বেশীর ভাঁগকে বিস্ফোরিত করাবার জঙ্তে 
ডেটোন্টেরের প্রশ্নোজন হয়। এট! আর কিছুষ্ 
নয়, কোন কম শক্তিশালী পদার্থের বিশ্ফোরণের 
সাহাযে মূল বিস্ফোরকের বিস্ফোরণ ঘটানে। 
এই সকল পদার্কে বলা হয় ডেটোনেটর। 
ডেটোনেটর হিসাবে মারকারি ফুলমিলেট [58 
(001)59] বা লেড আজাইড [2৮ (05)5] 
ব্যবস্থত্ হন়। 
পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন বোমাঁকে নিউ- 
ক্রিয়ার বিস্ফোরক বলা যার। এদের কার্যপদ্ধি 
রাসাক্নিক বিশ্ফরকের কার্ধপন্ধতি থেকে সম্পূর্ণ 
পৃথক । এগুলির বিস্ফোঞণের তীব্রতাও ভীষণ । 
এক একটি পারমাণাঁৰক বা হাইড্রোজেন বোখার 
বিস্ফোরণ ক্ষমত্ডা] কয়েক মিলিরন টন টি, এন. টি. 
হিলাবে পরিমাপ কর! বার়।. এথেকেই এ 
সকল বোখার বিস্ফোরণ-ক্গমতা বোঝ যাক ।. 


উপগ্রহের কথা 
শ্ীঅলোককুমার সেন 


আমাদের সৌরজগতের গ্রহের সংখ্যা হলে! 
নয়। এদের মধ্যে বুধ, শুক্র আর প্ুটোর কোন 
উপগ্রহ এখনও আবিষ্কভত হয় নি, অন্ঠান্ত 
গ্রহের সম্মিলিত উপগ্রহ সংখ্যা একব্রিশ। 
বৃহস্পতির রযতজেছে বারোটি উপগ্রহ। এর 
পরেই রয়েছে শনি নয়টি উপগ্রহ নিয়ে। 

তারপর একে একে আসে ইউরেনাস, নেপচুন ও 
মঙ্গল। তাঁদের উপগ্রহের সংখ্যা যথাঞ্রমে পচ, 
ছুই ও ছুই! আর পৃথিবী রক্মেছে তাঁর একমাব্র 
উপগ্রহ--চন্দ্রকে নিয়ে। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য 
হলো, এসব উপগ্রন্থের জদ্ম-রহশ্য, উপাদান ও 
প্রতি সম্বন্ধে আলোঁচন। কর] । 

: প্রথমেই ধর! যাঁক বুধ আর শুক্র গ্রহকে। 
আমরা জানি যে, এদের কোন উপগ্রহ নেই, 
কিন্ত গণ্ত শতাব্দীতে কেপলারের স্ত্র বিশ্লেষণ 
করে কোন কোন বিজ্ঞানী সিদ্ধাস্ত নেন যে, উপগ্র 
ব্যতীত কোন গ্রহ হুর্ধকে উপবুত্তাকার পথে 
পদ্দিব্রমণ করতে পারে না। কারণ শুর্য আর 
কোন গ্রছেকর পারস্পরিক আকর্ষণ বলে গ্রহটি 
বৃত্তাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করবে। তাই 
উপগ্রচ্থের অবস্থানই গ্রহকে উপবৃত্ত'কার পথে 
ঘুরতে বাধ্য করে। এই তত্র সত্যতা এখনে 
নিকূপিত হয় নি, তবে অনেকেই এর অন্গকুলে 
মত প্রকাশ করছেন। 

কর বছর আগে থেকেই কেউ কেউ বলেছেন 
ধে, বুধ হলো শুক্রের গারিয়ে-বাওয়া! উপগ্রহ । 
সম্প্রতি এক গুকুত্বপূণ গবেষণাঙ্গ এই সন্দেহের 
সত্যতা অনেকাংশে প্রমাণিত হয়েছে। আমর! 

জামি যে, হুর্ধ পরিক্রমায় বুধের সময় লাগে 44 
দিন আর সে সমক্ের মধ্যে পে একবার আপন 


কক্ষ ঘিরে পাক খাঁয়। তার মানে বুধের বেলায় 
দিন ও বছর সমান। 

1965 সালের এপ্রিল মাসে মাকিন তৃ-পদার্থ 
বিজ্ঞানী সংসদের এক অধিবেশনে এই চিরস্তন 
সত্যের বিরুদ্ধে প্রশ্থ তুললেন কর্ণেল বিশ্ববিভালয়ের 
কয়েকজন অধ্যাপক 1 এদের মধ্যে আছেন গর্ডন 
পেটেনজিল, রল্ফ ডাইস ও গোল্ড। এরা 
পুর্টোরিকার আরেসিবেো শহরে পৃথিৰীর বৃহত্তম 
রেডিও-রেডার দূরবীনের মাধ্যমে বুধ সম্থদ্ধে 
নান। তথ্যানুসন্ধান করেছেন। তাঁদের অন্থসন্ধান 
থেকে দেখা বায় যে, বুধ তাঁর আপন কক্ষে এক 
বার ঘুরতে সমন্ন নেয় 54 থেকে 64 পিন ( বর্দি 
তার পাকের গতি সুর্য প্রদক্ষিণের গতির' দিকে 
হয়) অথবা 41] থেকে 5] দিন (পাকের গতি 
প্রদর্ষিণ গতির বিপরীতমুখী হলে )। এখন প্রক্স 
হচ্ছে যে, ছুর্যের এত কাঁছে থেকেও (সুর্য 
থেকে বুধের দূরত্ব 3 কোটি 60 লক্ষ মাইল) 
বুধ কিতাবে তাঁর নিজব্ব গতি বজায় রাখে? 

এই প্রশ্নের উত্তর দিক্সেছেন টমাস গোল্ড । 
তিনি গাণিতিক পদ্ধতিতে প্রমাণ করেছেন ষে, 
বুধের গতি একই কক্ষে 40 কোটি বছরের বেশী 
থাকতে পারে না। কাজেই অনুমান করা হচ্ছে, 
এককালে বুধ ছিল শুক্রের উপগ্রহ। পরে সে 
গুক্রে থেকে দূরে সরতে থাকে এবং অবশেষে হুর্ষের 
বন্ধনে বন্দী হয়ে বার়। বুধ ছারির়ে-যাওয়া 
উপগ্রন্থ বলে সনাক্ত করবার আর একটি কারণ 
হলে! এই বে, তাক কক্ষপথ অভ্ভান্ত গ্রছের তুলনা 
বেশী উপবৃতীকার | 

তাছাড়। রেডাঁরের পরীক্ষা বুধ ও চাদের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য সামৃষ্ঠ পাওয়া গেছে। ছুই-ই 
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উষ্ণ, ক্ষুদ্র, এদের ত্বক মোটামুটি মহ্ুণ, মাঝে 
মাঝে রয়েছে খাঁদ ও আগ্নেয়গিরি । 

এবার আশা যাক চাদের 'কথায়। চাদ 
হলো আমাদের এক মাত্র উপগ্রহ, পৃথিবী 
থেকে তার দূরত্ব 2,38,840 মাইল। পৃথিবীর 
চাঁর পাঁশে ঘুরতে সে সমর নেয় 2732 দিন। 
চাদ যে সমদ্বে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে, 
ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই নিজের " মেরুদণ্ডের 
চতুর্দিকে একবার ঘুরে যার। এই কাঁরণে তার 
একদিক চিরদিনই অদৃশ্য থেকে বায় পৃথিবীর 
মাজষের কাছে। 

গত কয়েক বছরে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোতিক্নেট 
রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় চাদ সম্পর্কে 
অনেক তথ্য জানা গেছে। আযপেলো-11 ও 
আপেলো-12-র চন্দ্রপৃষ্ঠে পদার্পপণের পর 
এই উপগ্রহটি সন্থদ্ধে আমাদের গওৎসুক্য ও 
কৌতূহলের সীমা নেই। 

এতদিন ধরে আমরা জেনে এসেছি যে, 
টাঁদ হলে! পৃথিবীরই বিচ্ছিন্ন অংশ। বহু কোটি 
বছর আগে কোন এক অজানা জ্যোতিক্ষের 
আকর্ণণে পুথিবীর প্রশান্ত মহাসাগরের এক 
অঞ্ল--উধ্বে উত্ক্ষিথ হয়ে চাদে পরিণত হয়-. 
এটাই হলো সর্বজনস্বীকৃত শিদ্ধাস্ত। কিন্ত চাদ 
থেকে প্রাপ্ত শিলার বিশ্লেষণে জান! গেছে যে, 
তাঁর উতৎ্দ পৃথিবী নক্ন। প্রধানতঃ ছুটি কারণে 
বিজ্ঞানীর! এই সিঞ্ধাস্ত নিঘ্বেছেন। এই কারণ 
ছুটির প্রথমটি হুলো--চাম্্রশিলার কোঁন কোনটির 
বন্মস পৃথিবীতেত্প্রাণ্ধ সর্বপ্রাচীন শিলার বয়সের 
চেয়েও বেণী, দ্বিতীয়টি--চাদের পাখরে প্রাণ্ড 
মৌলিক পদার্থ পৃথিবীতে রয়েছে অত্যন্ত অল্প 
পরিমাণে, আবার এদের কন্ধটির অস্তিত্ব আমাদের 
গ্রছে নেই। 

তাহলে চাদের জন্ম হলে। কিভাবে? অনেকের 
মতে, প্রাচীনকালে চাদ ছিল একটি পৃথক গ্রহ। 
পরে পৃথিবীর আকর্ষণে তাঁর উপগ্রহে পরিণত হুয়। 

চ) 


উপগ্রহের কথা 


শ্রহথাপুপুঞ্জ। 
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সৌরজগতের চতুর্থ গ্রহ মঙ্গলের উপগ্রহের 
সংখ্যা ছুই ফোবোস আর ডিমোস। গ্রীক 
ভাষাহ্ক প্রথমটির অর্থ ভয়, দ্বিতীয়টির মানে ভ্রাপ। 
প্রসঙ্গত: মঙ্গলের ল্যাটিন নামটিও উল্লেখ করা 
যায়।' মঙ্গলের নাম মাস? যার মানে যুদ্ধ- 
দেবতা অর্থাৎ যুদ্ধের দেবতা তাঁর ছুই অনুচর 
তয় ও ত্রাস'-কে নিয়ে বিরজ করছেন মহাঁশৃন্তে | 

1877 সালে আমেরিকার আপফ হল সর্ধ- 
প্রথম উপগ্রহ ছুটির অস্তিত্বের কথ! ঘোঁষণা করেন। 
সে বছরেই শিল্প(পেরেলি মঙ্গলগ্রহে খালের অস্তিত্বের 
কথ। প্রচার করেন। মঙ্গল থেকে ফোবোসের 
দূরত্ব 5,823 মাইল, এটির ব্যাস 10 মাইল, 
কক্ষপরিক্রমার সময় 7 ঘন্টা 39 মিনিট । ডিমোসের 
দুরত্ব 15,000 মাইল, ব্যাস 5 মাইল, কক্ষ পরিক্রম1 
করতে সমদ্ন লাগে 30 ঘন্টা 18 মিনিট 


এই উপগ্রহটি আবিদ্কৃত হবার প্রান দেড়-শ' 
বছর আগে জোনাথান সুইফট তার গ্যালিতারের 
ভ্রমণ কাহিনী" গ্রঙ্থে লিখেছিলেন যে, আপুট! 
দেশের অধিবাসীরা মঙ্গলের ছটি উপগ্রহ আবিষ্কার 
করেছে। এদের প্রথমটি গ্রহের চারপাঁশে ঘেরে 
10 ঘণ্টায় আর দ্বিতীরটি 215 ঘণ্টার । এপের 
দুরত্ব বখাক্রমে 6,000 ও 12,000 মাইল। অহাঁদশ 
শতকের এই লেখার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক তথ্যের 
সাদৃশ্থ আমাদের বিস্মিত করে। 

মঙ্গল ও বুহদ্পতির মধ্যে রয়েছে অসংখ্য 
তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়টির নাম 


পিরিশ। গ্রনাণুপুগ্রের পর বৃহস্পতি তার এক 
ডজন উপগ্রহ নিক্ে বিদ্কমান। এই গ্রহে 
সবচেক্সে বড় উপগ্রহটির নাম গ্যানিমিড, তার 


আকার বুধের চেয়েও বড়। প্রথম চারটি উপ 
গ্রন্থের (নং তালিকা) ব্যাগ 1760 থেকে 
3000 মাইলের মধ্যে, বাকী আটার 10 থেকে 
100 মাইলের মধ্যে। | 
ব্বন্পতির নিকটতম আনাম! উপগ্রহট তার 
মহাকর্ষীয় টানে এখন প্রাক ডিহ্বাকার হক্গেছে। 
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অন্থমান করা হয় যে, তবিহুতে সে আরও কাছে 
আলবে, তারপর হবে ছু-টুকৃরা। ক্রমে এই 
দুই খণ্ড আবার বিতুক্ত হবে-_জ্যামিতিক প্রগতিতে 
(06017060010 15:950555100) | এই তাঙ্গার কাজ 
চলবে বহুদিন ধরে। অবশেষে বর্তমান উপগ্রহটি 
বলয় গঠন করবে--যেমন বলম্ আমর! দেখি 
শনির চারপাশে । 

প্রসঙ্গতং উল্লেখ কর! যাঁর যে, চাঁদের পরি- 
পতি সম্পর্কেও অনেকে এই মন্তব্য করেছেন। 
তারা বলছেন, পৃথিবী ও চাদের দূরত্ব নাকি 
ক্রমশঃ ত্রাস পাচ্ছে; এর ফলে তবিষ্/তে 
টদের উপয্ন পৃথিবীর আকর্ষণ বুদ্ধি পাবে। 
আমাদের চাদও তখন তেঙ্গে টুকরা টুকৃর! 
হয়ে অসংখ্য উপগ্রহথে পরিণত হুবে। তখন 
বিপদ দেখ! ছ্ধেবে নানা রকম। ক্ষুদে চাদের 
পারম্পরিক সংঘর্ষে অথব। পৃথিবীর আকর্ষণে 
লাফিয়ে পড়বে বাতাদের উপর, দেখ! দেবে 
চাঞ্খশিলার বর্ষণ। তখনও ধরি মাঞ্ছষ থাকে 
এই পৃথিবীতে, তাছলে তাঁদের পক্ষে এই বৃষ্টির 
মধ্যে বেচে খাক। হবে কঠিন ব্যাপার। 

হুর্য থেকে 888 কোটি মাইল দুরে তিনটি 
উজ্জল বলম্ম ও নয়টি উপগ্রহকে পঙ্গে নিয়ে 
শনির অবস্থান। বলয়ের বাইরে রয়েছে নিকটতম 
উপগ্রহ--মিমাস, শনি থেকে বার দূরত্ব 1,17,000 
মাইল। আশা করা বায় যে, পরবতী 
শতকের মহাকাঁশচারীরা শনিকে পর্যবেক্ষণ করতে 
মিমাসের বুকে নামবেন। দ্বিতীযটির নাম 
এনসেলাডাস, দূরত্ব 1,57,000 মাইল। এই 
ছুটি উপগ্রহকে দেখলে বরফের ঠতরি মস্থণ 
গোলক বলে মনে হয়। 

শনির সবচেয়ে বড় উপগ্রহ হলে! টাইটান। 
বুধের সমান এর আয়তন, মঙ্গলের মত কমলা 
রং সৌরজগতের 31টি উপগ্রহের মধ্যে এক 
মার এরই বাযুমণ্ডল দেখা যায়, তবে এই অপাঁধিব 
বাতাসের প্রধান উপাদান হলো আলে গ্যাস, 


জান ও বিজ্ঞান 


[ 24ুশ বর্ষ, ?ম সংখ্যা 


বার মধ্যে পাধিব প্রাঁপের ম্পর্শান কোন দিনই 
শোনা যাবে না। 

শনির দূরতম উপগ্রহ ফোয়েব। সৌরজগতের 
যে ছুটি উপগ্রছের গতি নিজ নিজ গ্রহের 
আ'বর্তনগতির বিপরীতমুখী, ফোয়েব তাঁদের 
অগ্গতম। 


1781 সালে বিখ্যাত বিজ্ঞানী উইলিয়াম 
হার্শেল ইউরেনাস গ্রহ আবিষ্কার করেন। এই 
গ্রছছটির উপপ্রহ্থের সংখ্যা পাঁচ। তাদের মধ্যে সব- 
চেপে কাছেরটির নাম আরিয়েল, দুরত্ব 1,20,000 
মাইল। সর্বশেষ উপগ্রহ খির|গার দুরত্ব এ লক্ষ 
মাইলেরও বেশী। এই পাঁচটি উপগ্রন্নঈ থে ইউ- 
রেনাঁস থেকে হুষ্ট, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
কারণ এরা সব একই জাতীয় পদার্থে গঠিত । 

ট্ইটন আর লেরেইড নামক ছুটি উপগ্রহ 
নিয়ে গঠিত নেপচুরের সংসার। ট্রাইটনের 
আবিষ্র্তা ল্যাসলে। নেপচুনকে খুদে পাবার 
মাত্র একুশ দিন পরে তিনি এই উপগ্রহের 
অবস্থান প্রমাণিত করেন । নেপচুন থেকে এর 
দুরত্ব 2,21,500 মাইল, কক্ষ আবর্তনের সময 
588 দ্িন। সৌরজগতের সমণ্ত উপগ্রহের মধ্যে 
এর তর সবচেয়ে বেশী। ট্রাইটনের ব্যাস মোটামুটি 
3,000 মাইল। এখনে মুক্ত-মেধের বেগ উচু বলে 
আবহাওয়। থাকতে পারে। নেপচুনের আকাঁশে 
ইাইটনকে বেশ বড় দেখায়, কিন্ত অত দূর 
অঞ্চলে হুর্ধের রশ্বির প্রভাব এত কম যে, ট্রাইটনের 
প্রতিফলন শক্তি থাক! সত্বেও তাঁকে বিবণ 
দেখাক়্। & 

1949 সালে কুত্ইপার দ্বিতীয় উপগ্রহ লেরে- 
ইডকে আবিষ্কার করেন। এর ব্যাস সম্ভবতঃ 
200 মাইল, কক্ষপথ অনেকটা ধৃষকেতুর মত। 
নেপচুন থেকে এর নিকটতম ও দুরতম দূরত্ব 
যথাক্রমে 10 লক্ষ ও 60 লক্গ মাইল। সবচেয়ে দুরে 
থাকবার সময় এটিকে কক্গে একবার পূর্ণ জাবাতিত 
হতে এক বছর সমগ্ধ নেয়। লেয়েইড়ের ওলা 
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ধখন সবচেয়ে বেশী, তখন নেপচুনের আকাশে 
তাঁকে দেখায় অন্পষ্ট আলোকবিন্দুর মত| 
সৌরজগতের নবম গ্রহ প্রুটোকে গ্রহ ন1 
বলে নেপচুনের হারিক্নে-বাওয়া উপগ্রহ বলাই 
বোধ হয় ঠিক হবে। প্রুটোর পরিভ্রমণ পথ বিশ্লেষণ 
করে সম্প্রতি এক রুশ বিজ্ঞানী বলেছেন যে, এটি 
হলো নেপচুনের সুপ্ত উপগ্রহ, সৌরলোক সৃষ্টির পর 
নেপচুন তাকে হারাক়। তিনি আরও বলেন, 
বছ কোটি বছর আগের হুর্য উজ্জল হয়ে নেপচুনের 
সঙ্ভোজাত আবহাওয়া থেকে কিছু গ্যাস বের করে 
দেত। তার ফলে গ্রহটির তর ও অতিকর্ষের টান 
এত কমে যায় যে, প্লুটে। তার টান থেকে মুক্ত হয়ে 


উপগ্রহের কথ! 
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সম্ভাবনা দেখা! দিয়েছে। থুটোর চাপা কঙ্ষপথ 
তাঁকে নেপচুনের কক্ষপথের ভিতর দিকে শিল্নে 
আসে, তখন এ গ্রছের থেকে সে প্রায় 35 কোটি 
মাইল এগিক্ে থাকে হুর্ধের দিকে । এট অবস্থান সে 
সহজেই আবার উপগ্রহে রূপাস্তপিত হতে পারে। 

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, নেপচুনের উপ- 
গ্রহ ট্রাইটনও এই রকম মুক্তি পেয়েছিল, কিন্ত 
পরে কাছে এসেসে আবার ধর! পড়ে। কিন্ত 
এবার তার প্রদক্ষিণ গতির পথ উপ্টে যায়| 

বুধকে শুক্ষের আর প্রুটোকে নেপচুনের উপগ্র্ 
হিসাবে ধরলে লৌরজগতের গ্রন্থের সংখ্যা হুবে 
সাত, তার উপগ্রন্থের সংখ্য। বেড়ে দাড়াবে 


পরিচিত হুল্প পৃথক গ্রহরূপে। আবার হয়তো! ভেত্রিশ। তবে এই রকম কথ! জোর দিয়ে বলা 
সে ধর পড়বে নেপচুনের বন্ধনে । এখনই এমন সম্ভব নয়। 
£॥ নং তালিক। 
গছ উপগ্র্ের উপগ্রহ গ্রহ থেকে দুরত্ব কঙ্গ পরিঞ্ম! 
সংখ্যা (যাইলে) (দিনে) 
বুধ 0 
শুক্র / 0 
পৃথিবী 1 চা 2.38,840 2732 
মন্জল 2 ফোবোস 5,828 032 
ডিমোন 15,000 1126 
বৃহস্পতি 12 আইঙ্কে 2.61,000 177 
ইউরোপা 415,000 3:55 
কলিস্তো 11367,000 1669 
গযাঁনিমিও 6১649000 115 
জনাগ। 132,500 9:50 
প্র 21,10,000 2506 
রং 1,49,40,909 73850 
1,49,40,000 74500 
রর 21,85,000 25420 
92 15480,24,890 65250 
ঠ) | |! 


? 


4)2 ঙা।ন ও বিজ্ঞান | 24 বর্ধ, 2ম সংখ্যা 
গ্রহ উপগ্রহের উপগ্রহ গ্রহ থেকে দূর্ন্ব কক্ষ পরিক্রমা 
সংখ্যা (মাইলে ) (দিলে ) 
শনি 9 মিমাস 1,17,000 0:94 
এলসেলাডাস 1,57,000 " 137 
তেখিস 1,86,000 1:89 
ডিওন 2,345000 274 
রিয়া 332,000 452 
টাইটান 7,71,000 15195 
হাইপেরিয়ন 9,34,000 2128 
আরাপেটাস 22,25,000 79:33 
| ফোয়েব 80,54,000 55045 
ইউরেন(স ড় আরিরেল 1,20,000 252 
আমব্রিয়েল 167,000 9']4 
টাইটানিয় 2,73,000 ৪০] 
ওবেরোন 3১65,000 1346 
মিরাণা ? 140 
নেপচুন 2 ট্রাইটন 2521)500 5'88 
লেরেইড ? ? 
প্রটো৷ 0 
সঞ্চয়ন 


দৈহিক এবং মানসিক রোগ নিরাময়ে অনশন 


মঞ্ষোর মানসিক রোগের চিকিৎসা কেন্দ্রের 
প্রধান অধ্যাপক ওয়াই. এস. নিকোলাক়েভ সম্প্রতি 
ভারত দর্শনে এসেছিলেন। চিকিৎমা পদ্ধতি 
সম্পর্কে তার গবেষণামূলক কাজ ডাক্তার এবং 
সাধারণ মানুষের মধ্যে শ্রবল কৌতুহল জাগিক্সে 
তুলেছে। 
অধ্যাপক নিকোলাগ্নেত একজন চিকিৎসক, কিন্ত 
একটু স্বতগ্রধরণের | দৈহিক এবং মাঁনপিক অনেক 
ঘোগ শিরাময়কল্পে তিনি অনশন এবং যোগবিদ্ত। 
প্রয়োগ করেন এবং তাতে ফল ভালই হয়। 


এই মাটির বম্মন অনেক পিন ষাট পেরিয়ে 
গেছে। চল্লিশ বছর ধরে তিনি মনোরোগের 
গবেষণাক় গভীরতাবে ব্যাপৃত আছেন। কিভাবে 
অনশনের ছারা রোগমুক্তির স্থপ্র।চীন পদ্ধতিকে 
বিকশিত কপ যাঁর এবং কিভাবে এই চিকিৎসা- 
পদ্ধতিকে একটা €বজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাড় 
করানে! যার--গত পঁচিশ বছর যাবৎ তিনি সেই 
চেষ্ট করে চলেছেন। মানসিক রোগ নিরামক্সে 
পৃথিবীতে তিনিই প্রথম অনশন পদ্ধতি প্রক্নোগ 
করেন। তিনি নিজেই বলেছেন যে, চিকিৎসার 
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ক্ষেত্রে যদি দৈহিক এবং মানসিক ওঁষধের মিলিত 
প্রশ্বোগ ঘটে, তবেই তা সবচেক়ে বেশী ফলপ্রথ 
হয়। 

অধ্যাপক নিকোণলায়েভ বলেছেন যে, তার 
মানসিক রোগ সাঁরাবার পদ্ধতি অন্তান্ত পদ্ধতির 
থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রথমতঃ, এতে রোগ 
সারাবার দৈহিক পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত হবে 
অস্তাঁন্ত ওষধ ও পদীক্ষার জণ্তে যস্ত্রপাতি। 

দ্বিতীয়তঃ, এই পদ্ধতির সঙ্গে আদুবেধীয় 
এবং যৌগিক পদ্ধতির মূলগত পার্থক্য আছে। 


পার্থক্যটা! এই ধে, রোগ নির্ণয়ের জন্তে সব প্রকম 


ব্যবস্থা কর! হয়, তাতে সমসাময়িক চিকিৎস1-- 


(বিজ্ঞানের সমস্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হন, যেমন--- 
রঞ্জেন রশ্মি, আধুনিক গবেষণাগার এবং বৈজ্ঞানিক 
চিকিৎসাশান্ত্রের সর্বপ্রকার পদ্ধতি! 

অধ্যাপক নিকোলাগ্জেড বলেছেন যে, ব্াপক- 
ভাবে তাত্বিক গবেষণা-স্থট এই সমন্থয়ের ফলে 
মানসিক ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম অনেক বেশ 
ফলপ্রন্থ হবে। এই সব জটিল ব্যাধি অন্য কোন 
ভাবে সারানো যায় না। 

কিন্ত ঙবু এখনে। অনেক কিছু করবার আছে। 
নিকোলায়েভ বলেছেন--তার চিকিতসা কেন্তে 
5000 গোগী চিকিৎসিত হন। তার মধ্যে 
6) থেকে 89 শতাংশ রোগমুক্ত হয়ে হাসপাতাল 
ছাঁড়েন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, এদের 
প্রতিটি ক্ষেত্রে কোন চিকিৎসায়ই আগে কোন 
ফল হয় নি। 

তিনি এই বিষয়ে নিঃসন্েহ, যে সব মানসিক 
বাঁধি আধুনিক ওষধে নিরামর হয়, সেই সব 


মানসিক ব্যাধি অনশন পদ্ধতিতে অনেক তাড়া- 
তাড়ি ভারভাবে সান! 


সঞ্চয়ন 


ধু)3 


তাঁর চিকিৎসা কেস্ত্রেরে কথা উল্লেখ করে 
তিনি বলেন ধে, সেখানে চিকিৎসার সব রকমের 
আধুশিক ব্যবস্থা আছে। সেখানে 12 জন 
ডাক্তার এবং 8০টি শষা। আছে। নিজের দৈননিন 
কর্তব্য কাজ ছাড়াও প্রতিটি ডাক্তার একটি বিশেষ 
বিদন্বে গবেষণা চালান । 

আসলে অনশনের দ্বারা রোগ নিপাময়ের 
বৈজ্ঞাশিক তত উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে 
সোভিক্জেট ইউনিক্কনে চাঁপু ছিল। আর এই 
পদ্ধতির প্রবক্তা ছিলেন রুশ ভাক্তার পাণ্ডতিন। 
এখানে উল্লেখ কর! যাক যে অনশন-পদ্ধতির 
বাস্তব তিত্ি ভারতবর্ধষেই প্রথম কৃষ্টি হয়েছিল 


এবং তারপর কোণ না কোন প্রকারে তা 
রা(শযায়ও চাপু হয়েছে। 

তিনি 
কিন্তু ভারতীয় 
প্রাচীন চিকিৎস। পদ্ধতি সম্পর্কে জানলাভের 


জগ্ঠে ত।কে বারবার ভারতে আপতে হবে। 


এই খ্ষদে অনুসদ্ধাণ করবার জন্তে 
দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে এসেছেন, 


ভারতে আযুর্বেদীর় চিকিৎ্স। পদ্ধতির উল্লে 
করে অধ্যাপক নিকোপাসেভ বলেন যে. এই 
চিকিৎপ1 পদ্ধতি এদেশে ব্যাপকভাবে প্রম্নোগ 
কর! হয় না। 
সম্ভাবন! আছে। 

 অনশন-পদ্ধতিতে রোগ সারাঁবার জগ্ে 
ভারতে কয়েকটি চিকিৎসা ফেজ খোলা হয়েছে। 
তিনি তার প্রশংসা.করেন। 


কিস্ত তিনি মনে করেন তার 


অধ্যাপক নিকোপায়েতভ অনশন-পদ্ধতিতে 
রোগমুক্তি সম্পর্কে কিছু মূল্যবান তথ্য নিযে 
যাচ্ছেন। এগুপি তিনি ভার ছিকিৎস! কেন্ত্রের 
রোগীদের উপর প্রয়োগ করবেন । 
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জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


| 24শ বর, 7ম সংখ) 


বিমান ও মহা কাশধানের সাহায্যে প্রারৃতিক সম্পদের সন্ধান 


কয়েক বছর আগে আইপল্যাণ্ডের কয়েক জন 
মৎশ্য-শিকারী আটলান্টিকের একটি উপপাগরে বেশ 
বড় এক বাঁক মাছের সন্ধান পেয়ে তার্দের 
পিছনে ধাঁওর! করে। কিছু দুর গিয়েই মাছের 
বাঁকটা কোথায় যেন হারিয়ে গেল, অনেক খোজা- 
থুর্জি করেও তাদের সন্ধান পাওয়! গেল না। 

কিন্ত একজন টবমাঁনিক দিলেন সেই পলাতক 
মাছের ঝাঁকের সপ্ধান। আটলাট্টিকের জলের 
ধে তাপমাত্রা, তার চেক্কে অস্ততঃ দশ ডিগ্রী উষ্ণতর 
উপসাগরের . জল। সে কারণেই মাঁছগুলি 
সাধারণতঃ উপপাগর ছেড়ে যে সমুদ্রে যাক না-- 
এ বৈমানিক তা জানতেন। স্থতরাৎ এ 
মাছের ঝাঁক এ উষ্ণ জলধারার কোন কিনারা 
নিশ্চয়ই লুকিয়ে বয়েছে__এই ছিল তার নুনিশ্চিত 
ধারণ] । সমুদ্র ও উপসাগরের মধ্যে যে অদৃশ্য 
সীমারেখা রয়েছে, সেখানেও এ মাছগুলি খাকতে 
পারে। এ বিমানে উপসাগর ও মহাসাগরের 
তাপদান্তা নিন্ষপণ ও দুরধ্তাঁ স্থানের তথ্যাদি 
সংগ্রহের যন্ত্রপাতি ছিল। এগুলিকে বল! হয় 
“রিমোট সেলিং বস্ত্র। এর সাহাষ্যে বিমানটি 
এঁ উপসাগরের উপর দিয়ে উড়ে বাবার সময় 
জলের তাপমাত্রা নিরূপণ ও ওই সব মাছের 
অবস্থিতি নির্ণগন করে। 

ভূগ্ডে লুক্কার্িত পৃথিবীর প্রার্কৃতিক সম্পদের 
অবস্থান নির্ণঘ্েও আমেরিক! এ সকল যন্ত্রের 
সাহায্যে নিচ্ছে এবং কেবল বিমানে নম, মহা" 
কাশযধানে রক্ষিত এ সকল হবয়ংক্রিয় যন্ত্রের 
সাহায্যেও ভৃগর্ভে লুঙ্কাপ্িত সম্পদের সন্ধানে 
উদ্ধেগি হয়েছে। আশা করা যান, আগামী 
বছরেই আমেরিকার একটি সম্পদ-সন্ধানী উপগ্রহ 
মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হবে। 

পৃথিবীর পকপ বন্য খেকেই বিছ্যুৎ-চৌন্বক 
তেজক্রির শক্তি বা ইলেকট্রো-ম্যাগ,নেটিক 


পনেডিয়েশন বিচ্ছুরিত হুর, কিন্তু খালি চোঁখে তা 
দেখ! যান না এবং অপটিক্যাল ক্যামেরার 
সাহাধ্যেও তার ছবি তোলা যায় না। তবে 
ক্যামেরায় কালার ফিণ্টার দিয়ে বিডির শারের 
অবলোহিত রশ্মির তেজক্কির্তার ছবি তোলা যায়। 
বিভিন্র ভ্তরের তেজক্রি্তা থেকে বিতিন্ন বস্তুর 
অস্তিত্ব নিরূপিত হয়। 


সমগ্র পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের সঞ্ধান 
নিতে হলে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের এই ব্যাপারে 
সহযোগিত! প্রয়োজন । গত যে মাসে আমেরিকার 


' মিচিগান রাজ্যের আনআরবারে জাতীয় বিমাঁন 


বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা দু-সপ্ত।ছ্ের জন্তে একটি 
আলোচনা সভার আয়োজন করে। এ সভান়্ 
97টি দেশের এবং 12টি আন্তর্জাতিক সংস্থার 
চার শতেরও বেশী বিজ্ঞানী ও পদস্থ কর্মচারীর 
অংশগ্রহণ করেন। ভারতের পক্ষে ইত্ডিয়ান 
স্পেস রিসা অর্গ্যানিজেশন-এর ডক্টর টি. এ, 
হরিহর্ণ, ইত্ডিয়ান এগ্রিকাঁলচার্যাল রিসার্চ ইপ- 
স্টিটিউটের ডক্টর এ. এস. সম্মানাভাঁর, জিওলোঙ্জি- 
ক্যাল সার্ভে অব ইত্তিন্ার কে. উন্লি, সার্ভে ট্রেনিং 
স্কুলের কর্ণেল এন. কে. সেন, ইগ্ডিকান কটে। 
ইনটারপ্রিটেশন ইনস্টিটিউটের কর্ধেল আর. কে, 
আগওয়াল| এবং ফিজিক্যাল পরিসার্চ লেবরেটরীর 
ডক্টর পি. আর. পিশারটি এ ৫বঠকে যোগদান 
করেছিলেন। 


এ সকল বৈঠকে আমেরিকার জাতীয় বিমান 
বিজান ও মহাকাঁশ সংস্থার বিজ্ঞানী 'ক্লিমোট 
সেন্সিং পদ্ধতি বিশ্লেষণ করেন এবং এই পদ্ধতি 
বে কৃষি-বিজ্ঞান, বন-বিজ্ঞানঃ ভূ-বিজ্ঞান। জল- 
বিজ্ঞান, সশুদ্র-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং পরিবেশ ও 
জলবায়ু দুধিতকরণের ক্েত্ে প্রয়োগ করা যেতে 
পারে, তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা ও প্রতিপাদন করেন। 

মাকিন জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ 


জুলাই, 1971 ] 


সংস্থার আন্তর্জতিক বিষয় বিভাগের অহুকারী 
কর্ম পরিচালক আনন্চি ক্রুটকিন এ বৈঠকে 
যলেন যে, পৃথিবীর প্রথম সম্পদ-সন্ধানী উপ- 
গ্রহের সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যাদি এ কার্ধহূচী 
সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আগ্রহশীল রাষ্ট্র 
সমুহের মধ্যে বণ্টন কর! হবে। তবে পৃথিবীর 
যে সকল দেশে মহাকাশযান থেকে স্ব়ংক্রিক় 
বন্ত্রের সাহাধ্যে প্রেরিত তথ্য সংগ্রহ করবার 
ব্যবস্থা রয়েছে, সেই সকল দেশ এ উপগ্রহ 
থেকে জপাঁসরিই তথ্যাদি পেয়ে যাঁবে। থে 
সকল দেশে তা নেই, সেই সকল দেশকে 
মাকিন জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাঁকাঁশ 
সংস্থা এবং অভ্তান্ত সরকারী প্রতিষ্ঠান এ সকল 
তথ্য সরবরাহ করবে। 

এ টৈ$কে প্রধান ভারতীয় প্রতিনিদি ডক্টর 
পিশারটি রিমোট সেম্িং টেকনোলজী সম্পর্কে 
ভারত বে বিশেষ আগ্রহণীল এবং এই বিজ্ঞানের 
বিভির ক্ষেত্রে প্রবেশ সম্পর্কে ভারতে যে পরীক্ষা- 
নিশীক্ষা চাঁলানে। হচ্ছে, তা জ্ঞাপন করেন। 
দষ্ঠাত্ত হিসাবে তিনি ছুটি পরীক্ষার কথ! উল্লেখ 
করেন। 

প্রথমতঃ, ভারতের কেরল রাজ্যে নারকেল 
গাছে এক প্রকার ভাইরাসবাহিত রোগ হয়। 
এ সকল ভাইরাসের সন্ধান এবং তাদের ধ্বংস 
করবার জন্তে এই “রিমোট সেছিং, টেকনোলো'জীর 
সাহায্য নেওয়া হচ্ছে । নারকেল গাছ এ রোগে 
আক্রান্ত হলে ফলন প্রচুর পরিমাঁণে কমে যায়। 
বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চল এই রোগে আক্রান্ত হবার 
পর বাইরে তেমন কোন লক্ষণ দেখা যান না। 
বাইরের লক্ষণ গ্রফাশ হওয়! মাত্র মুলসহু এ 
গাছ উপড়ে ফেলতে হয়। 


কিন্ত হেলিকপ্টারে রক্ষিত ক্যামেরায় অব- 
লোহিত আলোক গৃহীত আলোঁকচিত্রের মাধ্যমে 
নারকেল গাছের এ রোগ মিদ্ধপণ এখন আর 
কঠিন কাজ নয়। বাইরে থেকে একটি সুস্থ ও 
পীড়িত নারকেল গাছ দেখতে সম্পূর্ণ এক রকম। 
বিজ্ঞানীরা এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, বিষান থেকে 
আলোকচিত্র গ্রহ্ণকালে পীড়িত বৃক্ষসমূছের 
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লাল রং সুস্থ ধৃক্ষের তুলনাস় অনেক কম দেখাব । 
তারত সরকারকে এই কাঙ্জে আমেরিকার জাতীর 
বিম।ন বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থ। সাহাষ্য করছে। 

ডক্টর পিশ(রটি এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এই 
“রিমোট সেন্সিং পদ্ধতির সাহাঁধোে উদ্ভিদের 
রোগ গোড়াতেই ধর! পড়ে, ফলে টিকিৎসার ব্যবস্থা 
কর! যায়। তবে এই পদ্ধতি কোন চিকিৎস! 
ব্যবস্থা নক় | - 

দ্বিভীপ্নত:, এই পদ্ধতির সাহাষ্যেই তৃগর্ডে 
সঞ্চিভ ধাতব পদার্থের সন্ধান নেবার জন্তে ভারতে 
আর একটি পরীক্ষামূলক পরিকল্পনাও গৃহীত 
হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এছে ম্যাগ নেটোমিটার ও 
মাইক্রোওয়েভ যন্ত্র ব্যবস্থার করছেন। বিমান- 
বাহিত এ সকল যস্ত্রের সাহায্যে ভারতের নান! 
স্থানে ধাতব পদ্দার্থের সন্ধান নেওয়া হচ্ছে। কোন 
কোন বিদেশী বেসরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান একাঁজে 
ভারত সরকারকে সাহাঁধ্য করেছেন। 

ডক্টর পিশীরটি প্রতিনিধিবর্গকে এই প্রসঙ্জে আরও 
বলেছেন বে, এই “রিমোট সেলিং টেক্নোলো- 
জীর সাহায্যে সমুত্রের উপরিভাগের তাপমাত্রা 
সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করে মৌসুমী বাযুপ্রবাহ 
বা বর্বারস্তের পূর্বাভাস জ্ঞাপন করা যাঁর কিনা, 
সে বিষয়েও পরীক্ষা চালানে] হচ্ছে । 

তিনি বলেন ধে, মৌসুমী বাধুপ্রবাঁহের সঠিক 
সময় নির্ধারণ করতে পারলে বর্ধারভ্ভতের অন্ততঃ 
চার-পাঁচ দিন পূরেসঠিক পুর্বাভাস দিতে পারলে 
ভারতের কৃষিব্যবস্থার খুবই উপকার হতে পাঁরে। 
এই মৌন্ুমী বাযুপ্রবাহছ সমুক্রের উপরিভাগের 
তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। 

বিমান ধা! মহাঁকাঁশধান থেকে স্বয়ংক্রিয় বঙ্- 
পাতির সাহায্যে প্রান্কতিক সম্পদের সন্ধানলাভ 
এবং আবহাওয়া সম্পকে তথ্যান্যন্ধান এই সকল 
ব্যবস্থার দ্বারা পৃথিবীর উন্নতিশীল রাষ্ট্গুলিসহ 
সকলেই উপকৃত হুবেন। এই পদ্ধতির সাহাব্যে 
ভবিষ্যতে মাচ্গষের জীবনকে সম্দ্ধতর করবার 
এবং প্রাকৃতিক সম্পদ অধিকতর পরিমাণে 
ব্যবছার করবার বে বিশেষ সস্তাবন! রন্েছে, তা 
জালোচনা সভার সমবেত সঞ্চলেই স্বীকার করেন। 


টায়ারের কথা 
রবীন বন্দ্যোপাধ্য।য়* 


প্রতিদিন সার! বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের পথে 
পথে মোটরযান ও ট্রাকে লক্ষ লক্ষ মানুষ ও 
পণযপামগ্রী বাহিত হয়ে খাকে। এই স্ব্ংচালিত 
যানের একটি গুরুত্বপুর্ণ অংশ হচ্ছে টায়ার। 
আমাদের দেশে মোটরষান শিল্প যেমন ক্রমশঃ 
প্রসার লাত করছে ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠছে, 
তেমনি টায়ার শিল্পও আজ এক বিশেষ ভূমিকা 
গ্রহণ করেছে। 

গত জানুয়ারী মাসে ব্যাঙ্গালোরে বিজ্ঞান 
কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হবার পর মাঞ্িন 
তথ্য-কেন্ত্রের আমন্ত্রণে মাদ্রাজ শহরের উপকণ্ঠে 
তিরুবতী আত্মার অঞ্চলে মাদ্রাজ রাবার ফ্রী 
দেখবার স্থযোগ হপ্দ। এই কারখানায় মাক্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের “ম্যানসফিল্ড' প্রতিষ্ঠানের, সহযোগিতাক় 
মোটরগাড়ী ও ট্রাকের উন্নত ধরণের টারার 
নিথিত হচ্ছে । কারখানার ম্যানেজার শ্রীজে. ভি. 
রামান] এবং টার়াঁর নির্মাণের ম্যানেজার শ্রী টি. 
ইয়াপেন কোশী আমাদের কারখানার বিভিন্ন 
বিভাগ ঘুরিয়ে দেখান এবং টায়ার নির্দাণের সমপ্ত 
কলকৌশলের বাথ] করেন। 


টায়ারের আদি কথা 


মোটরগাঁড়ীর আদি যুগে গাড়ীতে নীরেট 
টাঙ্জার ব্যবস্ৃত হুতো। নীরেট টায়ার খুব 
তারী বলে আইরিশ বিজ্ঞানী ভানলপ ফাপ। 
টায়ারের প্রচলন করেন 1893 খুষ্টাবে। 
এগুলির গাছিল সমঙল। এজন এই টায়ার 
পিছলে যেত অনেক সময! এই অন্থবিধা দুরী- 
করণের জনে আববদ্কৃতত হয় খাঁজ-কাটা (1০7- 


81৫) টাষার। এরপর মাঁফিন যুক্তরাষ্ট্রের গুড- 


উয়ার টায়ার জোড়া দেবার ভালকাঁনিজেশন 
পদ্ধতি (৬ 81০81)15901১7) আবিষ্কার করেন। 
গুভইয়ার ছিলেন ফিলাঁডেলফিপ়ার একজন 
ব্যবসায়ী | অল্প বয়স থেকেই তিনি রাবারকে 
এমনতাবে ঠতরি করতে চেয়েছিলেন, যাতে 
সেটা খুব ঠাণ্ডা বা খুব গরমে টেকৃসই হন্ছ। 
গুডইয়ার কিন্ত রসায়নধিগ্ভা জানতেন না কিছু্ট। 
রাবারের সঙ্গে এটা-ওট! মিশিয়ে তিনি পরীক্ষা 
করতেন, অবশ্য জানতেন না তার ফল কি হবে। 
একধিন তিনি রাবারের আঠার সঙ্গে 
গম্ধক মিশিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। মিশ্রিত 
জিনিষ খানিকটা পড়ে গেল একট! উত্তপ্ত ছোঁভের 
উপর। তিনি বিন্মপ্ধের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, 
ওট। গলে গেল না। গুডইয়ার যা চাচ্ছিলেন, 
তাই আকন্তিকতাবে পেয়ে গেলেন। ফলে 
আবিষ্কত হলো! মোটরগাড়ীর আধুনিক টায়াঁর। 


টায়ারের বিভিন্ন অংশ 

অ(জকাল যোটরগাড়ী ও ট্রাকে যে টায়ার 
ব্যবহৃত হয়, তা প্রধানতঃ তিনটি অংশ নিবে 
গঠিত। এই ভ্িনটি অংশ হচ্ছে--(1) ট্রেড 
(7683), 02) প্রাইজ (1163) (3) বাঁডস 
(38945)1 ট্রেড বলতে বোঝায় টারারের 
সেই অংশটি-_যা পথের প্রত্যক্গ সংস্পর্শে আসে 
এবং পথে চলাচলের ফলে ব। কালক্রমে জীর্ণ হয়। 
ষে ধরণের গাড়ীতে (যাত্রীবাহী বা পণ্যবাহী 
টক) টানার লাগানো হবে এবং যে ধরণের 


*পি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, 


কলকা তা-291 


জুলাই, 1921 ] 


রাষ্তার উপর দিক্পে গাঁড়ী যাঁতা্াত করবে, 
সেই অন্থযায়ী টায়ারের আঁকার ও তার প্রস্তত- 
প্রণালীর তারতম্য ঘটে! পথে চলাচলের সময় 
ট্রেড অংশটি কেটে, ছি'ড়ে বা ফেটে যেতে 
পাঁরে। একারণে ট্রেড অংশটি যাতে তাড়াতাড়ি 
জীর্ণ না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রেখে টায়ার-বিশেষজ্ঞ 
রসাঁয়ন-বিজ্ঞানীর] টায়ার প্রস্ততের সময় ধথোঁপ- 
যুক্ত রাঁপারশিক পদার্ঘপমূহ সুষম পরিমাঁণে 
ব্যবহার করেন! এর মূল উদোশ্া হচ্ছে 
এমনভাবে টার প্রস্তত করা, যাতে পিছলাঁনো 
রোধ কর] যাক, টায়ার সবচেয়ে কম নমনীয় 
হয়, অনিপ্পমিতভাঁবে জীর্ণ না হয় এবং যতদুর 
সম্ভব বেশী দিন ভাঁলতাবে চলতে পারে । 

টারারের প্রাইজ অংশটিকে আমাদের দেহের 
অস্থি-কাঁঠামোর সঙ্গে তুলনা করা যায়। সংশিষ্ট 
মহলে চলতি কথায় এদের বল! হু ক্যানভাস 
বা কারক্যাস। টায়ারের এই অংশটি ভারী 
বোঝা বহনের শত্তি যোগায় এবং সাধারণতঃ 
এমন শক্ত হয় যে, বাইরের অংশ (ট্রেড) 
একাধিকবার বদৃলানে! যেতে পারে। প্রাইজ হচ্ছে 
বলতে গেলে একটি তপ্তজ কাঠামো! । সাধারণতঃ 
নাইলন বা কত্রিম রেশম দিয়ে এই তন্তু তরি 
হত্ব। পরপর ছুটি তন্তর মাঝখানে থাকে একটি 
স্থিতিস্থাপক রাবারের স্তর, যার ফলে তন্তগুলি 
পরম্পর থেকে তাপ-অস্তরিত হয়। এই ধরণের 
কয়েকটি প্রাইজ এমনতাবে সাজানো! হয়, যাতে 
একাস্তর প্রাইজ একট! নির্দিই কোঁণে ছেদ করে। 
এই কোণ হচ্ছে টারার প্রস্ততের ক্ষেত্রে একটা 
গুরুত্বপূর্ণ বিষন্প। প্রাইজে ছে রাবার যৌগগুলি 
ব্যবহার করা হয়, সেগুলি তত্তর সঙ্গে এটে লেগে 
থাকতে বিশেষ সাহাঁধ্য করে এবং স্থিতিস্থাপকতা 
অনেকথানি বাড়িয়ে দেয় ও আভ্যন্তরীণ তাপ 
উতপ!দন ষতদুর সম্ভব কমিয়ে আঁনে। 

বীঙ বলতে টায়ারের সেই অংশকে বোঝান 
ঘা মোঁটরধাঁনের চাকার যেড়ের পঙ্গে টাক্গারকে 
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ধরে রাখে । বীড তৈরি হন্ন উচ্চ প্রপারণশীল 
ইম্পাতের তাঁর দিয়ে। ইম্পাঁতের তার ছাড়া 
বীভ টতন্সির উপকরণে থাকে রাবারের খাঁদ, 
রাবারের অংশবিশেষ। এই সমস্ত উপকরণ 
টায়ারের বীড অংশকে চাপ ও টনের গ্রুতি- 
কারক প্রভার থেকে রক্ষা করে এবং টায়ারকে 
সুদৃঢ় থাকবার শক্তি যোগায়। 


টায়ারের প্রস্তত-প্রণালা 


যেকোন টায়ারের কাঁরধাঁনাক় গেলে প্রথমে 
চোখে পড়ে বাঁনবারি মিক্সার (32175825 
21551) এই মিশ্রণ যন্ত্রে রাবার ও কনভেত্বর 
বেণ্টের সাহাধ্যে বাহিত বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য 
মেশানো হয় এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রায় 
500 পাউণ্ড ওজনের মিশ্রিত রাবার যৌগ 
বেরিয়ে আসে। উপকরণগুলি যাতে সম্পূর্ণ ও 
সমভাবে মিশ্রিত হয়, তাঁর জন্তে এরপর একটি 
খোলা মিলে (মিশ্রণের আধার ) মিশ্রণকারী 
বস্ত্রেরে সাহায্যে আরও ভালভাবে মেশানো 
হয়। এই সময় যে সব রাসাগনিক দ্রব্য যোগ 
কর] হয়, সেগুলি হচ্ছে গন্ধক, কার্বন-ব্যাক, জিঙ্ক 
অক্সাইড, স্টিপারিক আযসিড ইত্যাদি। এর 
মধ্যে কতকগুলি দেওয়া হয় মিশ্রপকার্ধ ঠিকভাবে 
সম্পাদনের জন্তে, কতকগুলি দেওয়! হয় রাবারের 
অক্সিজেন সংযোগ (যা কালক্রমে হবার সম্তাবন। 
ধাঁকে ) প্রতিরোধের জন্তে এবং বাঁকীগুলি যোগ 
কর] হয় রাবারের উপর গন্ধকের প্রভাব 
তবরাম্থিত করবার জন্তে | প্রত্যেক বার এই সমস্ত 
উপকরণ মিশিয়ে যে মিশ্র যৌগ প্রস্তত হয, তা 
যখাধথভাবে "মিশ্রিত হয়েছে কিন পরীক্ষা কৰে 
দেখা হক্স। মিশ্র যৌগের আপেক্ষিক গুরুত্ব, দ্রাঢ্য 
ইত্যাদি পরীক্ষা করে তা নিরধারণ কর! যায়। 

মিশ্রণ আধার থেকে মিশর রাবার যৌগ 
এরপর একাইডার (80৫৭৩) নামে একটি 
বন্ত্রে ঢুকিপ্নে দেওয়া! ছু? অক্সট,ডারের কাঁজ 
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হচ্ছে অনেকট! মাঁংস টুকরা করবাঁর দা-র মত। 
এক্স,ডার থেকে যে গরম রাবার যৌগ বেরিকবে 
আসে, তা এক্সটরডারের মুখে লাগানো নির্দিষ্ট 
আপ্নতনের চে প্রবেশ করে। এই ছাচেরাঁবার 
যৌগের পাঁতের পুরুত্ব নির্ধারিত হয়| এই রাঁবারের 
পাত, দিয়ে নিদিষ্ট আয়তনের টায়ারের ট্রেড 
অংশ প্রস্তত হয়। ট্রেডের নীচের দিকে পলিখধিন 
প্রলেপের একটি আবরণ জুড়ে দেওয়া হয়। ট্রেড 
ও প্লীইজ অংশ দুটিকে তালভাবে সংযুক্ত করে 
রাখতে এই পরপিখিনের আবরণ সাহাধ্য করে। 
আবরণযুক্ত ট্রেড এরপর জলের একটা লম্বা 
ট্যাঙ্কে এসে পৌঁছয় এবং সেখান থেকে ঠাণ্ডা ও 
পরিফার হয়ে বেরিয়ে আসে। খরপর এটাকে 
নিথিষ্ট টৈর্ধ্যে কেটে ফেলা হয়। কি আরতনের 
টাকার তরি হবে, সেই অন্যাক্সী এই দৈর্ঘ্য 
নির্ভর করে। 

টার়ারের তন্তজ অংশের আলোচনার এবার 
আসা যাঁক। আগেই বলা হদ্দেছে, তত্তঙ্গ অংশ 
গঠিত হয় নাইলন বা রেক়ন (কৃত্রিষ রেশম) 
তন্ত দিয়ে। এই তন্তকে টায়ারের পেশীতন্বন্বরূপ 
বল! যায়। ততস্ভজ অংশের দ্রাঢ়া গড়ে তোলবার 
জন্যে (যাছাড়| টার়ারের দ্রঢা বুদ্ধি করা যায় 
না) একরকম নির্ধাসের দ্রবণে ডোঁবানে। হয়। এই 
দ্রবণে থাকে প্রধানতঃ সংশ্লেষিত ভিনাইল পিরিডাইন 
নির্যাস এবং কিছু পরিমাণ প্রকৃতিজ রাবারের 
নির্যাস। দ্রবণে ডোবাঁনো তন্ত এরপর সম্পূর্ণ 
শুদ্ধ ও প্রপারিত করা হু । অতি জটিল যন্ত্রপাতির 
সাহায্যে তন্ত্র ডোবানো, শুকানো ও প্রনারণ- 
ক্রিয়া সম্পর্ন হত্ন। মাদ্রাজ রাবার ফ্যাক্টরিতে 
এই ধরণের যে যন্ত্রপাতি আছে, তা! দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার মধ্যে সর্বাধুনিক বঙ্রপাতির অন্ততম। 


দ্রবণে ডোবালে! তগ্ত একরপর তিনটি রোলারের 
উপর দাবার যৌগের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। 
রাবার মিশ্রণের আধারে যে গরম রাবার যৌগ 
প্রত্বত হয়, তা উপরের ও মাঝখানের রোলারের 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ষ, 1ম সংখ্য! 


মধ্যে ঢোকানো হয়। যথাযথভাবে শুকিয়ে 
নেবার পর তন্তজ অংশ মাঝখানের ও নীচের 
রোঁলারের মধ্যে ঢোকানো হন়। রোলারগুলির 
মধ্যে ব্যবধান বা ফাক কমানোক্বাড়ানে! যায়। 
যোঁগের উপর তন্তজ আবরণ খুব পাত.লা 
করে দেওয়] হম্ন এবং এক ইঞ্চির ভগ্নাংশের মধ্যে 
তা আনা ধার়। ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় এটা 
কর! সম্ভব হয়| প্রথমে একদিকে আবরণ দেওয়] 
হয়, তারপর আরেক দিকে । 

তত্তজ আবরণ দেওয়া রাবার এবার নির্দি 
প্রস্থে কাটা হয়। টাল়্ার প্রস্ততের ক্ষেত্রে যে 
কোণে ও যেপ্রস্থে এই কাঁটা হবে, সেট! বিশেষ 
গুরুত্বপুর্ণ! এই কারণে একটু এদিক-ওদিক যাতে 
না হর, সেজন্তে ফটো-ইলেকট্্রক কোষের 
সাহাঁয্যে এই কাটা নিষ়স্রথর করা হয়। তন্তজ 
প্রলেপ দেওয়া কাটা! রাবার এরপর টায়ার 
তৈরির যন্ত্রপাতিতে নিয়ে আল! হয়। 

পিতল বা] তামার আবরণ দেওয়া উচ্চ 
প্রনারণশীল ইম্পাতের তারের বীড একটি অতি- 
ক্ষু্ঘ রাবার একসট্রডাঁরের মধ্য দিয়ে চালনা! কর! 
হব। এর ফলে বীডের তারের উপর রাবারের 
প্রলেপ জুড়ে বায়। রাবারের প্রলেপ দেওয়া 
বীডের তারগুলি দিকে নিিষ্ট ব্যাসের বেড় 
তৈরি করা হয়। যে আয়তনের টায়ার তৈরি 
হবে, সেই অন্ধা্গী বীডের বেড়ের ব্যাস ঠিক 
কর! হয়। বীডের বেড় এরপর তন্তজ বস্ত্র দিত্নে 
ঢেকে দেওয়া! হয় । বেড়গুলিকে যথাস্থ।নে রাখবার 
জন্ভে এটা কর] দরকার হয়। 

ট্রেড অংশ এবং তন্তজ অংশ এভাবে প্রত্বত 
করবার পর টায়ার তৈরির যন্ত্রপাতিতে শেগুলিকে 
জোড়া হপ্ন। টায়ার ৫তরির যন্ত্রপাতির সাষনে 
টারেট - (70:90) নামে রোলে কাট! ততন্তজ 
প্রইজ ঢে।কানো হর়। অপারেটর যাতে একটার 
পর একট! প্রাইজ সহজে ঢোঁকাঁতে পাঁরেন, 
বে জন্বে এই ব্যবস্থা করা হয়। টায়ার তৈরির 
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বন্তরপাতির পিছন দিকে ট্রেড অংশগুলিকে রাখা দেন। তাঁর ফলে ড্রামে তন্তজ অংশ বেশ শক্জভাবে 

হয়| এই ব্যবস্থাও অপারেটরের কাঁজের সুবিধার গুটিয়ে বায়। এটি হলে! টাঁয়ারের প্রথম প্রাইজ । 

জন্তে। যে ধরণের টায়ার তৈরি হবে, তার উপর নির্ভর 

| করে প্রাইজের সংখ্যা উ্কের টার়ারের জগতে 

টায়ার তৈরির যন্ত্রপাতি দরকার হয় 1) থেকে 16 প্রাইজ, মোটর গাড়ীর 

টাক্সার তৈরির হন্ত্রপাতির মধ্যে থাকে একটি জন্তে 4 থেকে 6 প্রাইজ, আর স্টারের জন্যে 
বূর্ণায়মান ড্রাম এবং ড্রামের উপর বিতিন্ন 2 থেকে 4 প্লাইজ। 





| রতি 
এ. সিসরিতেশি 


টায়ার তৈরির বস্ত্রপাতি 


প্রাইঞকে লাগাবার জন্তে একটি গাইড টেবল। প্রথম প্রাষঈজ দেবার পর অপারেটর দ্বিতীয় 
তন্তঞজ অংশের একটা প্রাস্ত অপারেটর ড্রামে প্লাই সাজিক্ে দেন। প্রথম প্রাই যেদিকে দেওয়া 
ঢুকছে ও গুটিয়ে দেন এবং অপর প্রান্ত পাকিয়ে হয়, ছিতীন্বটি দেওয়া! হয় তাঁর বিপরীত দিকে । 
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উতগ্ন দিকে টায়ারকে মজবুত করে তোঁলবার 
জন্তে এই ব্যবস্থা করতে হয়। এভাবে নিদিষ্ট 
ধরণের টায়রের জগ্ঠে নিদিষ্ট সংখ্যক প্লাই 
সাজানো হয়। তারপর সেগুলিকে সতর্কতার 
সঙ্গে মগ এবং বায়ু চাপের দ্বার! চাঁলিত যন্ত্রের 
সাহ।য্যে জোড়া হয়। এর ফলে প্লাইজের 
ম।বখানে বায়ু থাকলে তা দু্গীভৃত হন এবং 
প্লাইগুলি ঠিকতাবে জুড়ে যাঁরর়। বীঙ তারের 
পাকানো কৃগুলী এরপর প্লাইজের উতর প্রান্তে 
রাখা হল এবং প্রাস্তগুলি ডামের ছুই দিক থেকে 
গুটিয়ে বীডের উপর আনা হত়্। এভাবে 
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ও ঞ সি %$ 
9,3১1 
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পাউগু বাযুচাপে চাপশিত জোড়া লাগাবার যন্ত্রের 
সাহায্যে ট্রেড যখ।যথভাবে জুড়ে দেওয়! হয়। 
টাকার টতরির যে ডামের উপর এই সমন্ত কাজ 
এতক্ষণ সম্পাদন করা হয়েছে, তা থেকে টায়ার- 
টিকে সরিষে এনে এবার র্যাকে পাখা হয়। 

এভাবে যে টানার প্রস্তত হলো, তাঁকে 
বল! হয় কাচ] টাধার (91521) 096) কাচা 
বলবাঁর কারণ, এতক্ষণ পর্বন্ত টায়ারকে ভাক্কানাইজ.ড. 
করা হয় নি। এবার এয়ার ব্যাগ (1 09) 
নামে একটি পুরু রাবার টিউব টায়ারের মধ্যে 
ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ছাঁচের মধ্যে টায়ারকে 


পরী 


1 র্‌ 
48 3 ৯৯ 3 
৮১১০ % $ 11 


টায়ারের ছাচ 


প্লাইজের ছারা বীডগুলি বথাস্থান্দে দটতাবে 


জুড়ে থাকে। 


অপারেটরের সামনে যে ট্রেড ছিল, সেটি 
এখান দাইজের উপর চাপানো হয়। 100 


সর্বশেষ আক্কতি দেওয়। ছাড়া টায়ার এখন 
প্রায় সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে এসেছে। 

ছা ছু-ভাগে বিভক্ত । ট্রেডের প্যাট।র্দ ছাচে 
কেটে বসানো হয়। ছাচের নীচের দিকে অর্ধংশে 
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এয়ার ব্যাগসমেত টানার এবার ঢুকিয়ে দেওয়। হয়। 
ঢোকাবার পর ছচটি বন্ধ কর! হয্ন এবং টায়ারের 
ভাকানাইজেশন আরস্ত হয়। তাপের সাহায্যে 
এই প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হয়। এজন্ে 288 
থেকে 300” ফাঁঃ পর্ধস্ত তাপমাত্রা প্রয়োজন হন্ন। 
টায়ারের মধ্যে একার ব্যাগে 175 পাউগ্ বাঁযু- 
চপ দেওয়া হয়। তাপ প্রশ়্োগের ফলে প্রথমে 
রাবার নমনীয় হে ওঠে । এয়ার ব্যাগের মধ্যে চাপ 
এই রাবারকে ছ(চের ভিতরে কাটা আকৃতির 
রূপ দেয়। ক্রমশঃ রাবার তার নমপীক়্তা হারিয়ে 
শক্ত হতে থাকে এবং এই প্রক্রিয়াই হলো 
তাঙ্কানাইজেশন। সমস্ত কাজ সম্পাদিত হয় শ্বয়ং- 
চালিত বস্ত্রের সাঞায্যে। এই সমস্ত কাজ 
সম্পাদন করতে সময় লাগে মোটরগাড়ীর টায়ারের 
জন্যে 45 মিনিট এবং ট্রাকের টাঙ্গারের জন্তে 
দেড় ঘণ্টা । ছাঁচ থেকে টায়ার বের করবার পর 
তার গাঙে রাবারের ছোট ছোট খোচ দেখা 
যার। এগুলিকে যস্ত্রেরে সাহায্যে ছেটে ফেলা 
হনব] টায়ার তৈরি এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। টাদ্জারে 
কোনরকম দোষক্রটি থেকে গেছে কিনা, তা 
পর্পীক্ষা করে দেখবার জন্তে এর পরমান নিয়ন্ত্রণ 
(09৪8115 0070:01) বিভাগে প্রত্যেকটি 
টায়ারকে পাঠানো হুয়। সেখানে পরীক্ষায় 
উপযুক্ত বলে প্রমাণিত হুবার পরই টায়ারকে 


বাজারে ছাড়া হয়। এই হলো টায়ার তৈরির 
সম্পূর্ণ কাছিনী। 


ভারতে টায়ার শিল্প 


মাঞ্রাজ রাবার ফ্যাক্টরিতে বিমানযানের 
টাঞ্জার ছাড়া অন্ত সব রকমের টাপ্ার তৈরি 


টায়ারের কথা 
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হয়। এখানে বছগে 4 লঙ্গ 50 হাজার টায়।র 
€সব রকমের) তরি হয়ে থাকে৷ তারতে 
বিমানধানের চাকার উপযোগী টাগার তরি হয় 
একমান্্র ডানলপ রাবার ফ্যাক্টরিতে । ট্রাকের 
টারারের প্রত্যেকটির দাম হচ্ছে এক হাজার টাকা 
এবং মোটরগাড়ীর টাক্গারের প্রত্যেকটির দাম 
200 টাকা। ট্রাকের টায়ার সাধারণতঃ স্থাকী 
হম এক বছর এবং মোটগ্যানের টায়ার দু-তিন 
বছর। 

আস্তর্জতিক মানের দিক থেকে ভারতের 
ঠরী টায়ার বথেই নির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত 
হয়েছে । এই কাপণে বহিতারতের বু দেশে 
তারতে তৈরী টায়ার রানী হচ্ছে। শ্রীরামান। 
আমাদের জানালেন, শুধু গত বছরেই এক- 
মাত মাপা রাবার ফ্যাউপ্রি থেকে টান্নার" 
টিউব মিলিয়ে প্রান 55 লক্ষ টাকার মত 
সামগ্রী বিদেশে রধ্চানী হয়েছে। তার শতকর! 
35 তাগ গেছে মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে, অবশিষ্ট মধ্য 
প্রাচ্য, পুর্ব আফ্রিকা এবং পুর্ব ইউপোপে। 
এছাড়া ক্যানাডা, সংযুক্ত আরব গ্রঞ্জাতগ্্র, ইরাক, 
কোক্সাইট, যুগোক্সাভিযা, পুর্ব জার্মেশী, ইরান, 
বার্মা, থাইল্যাণ্ড, লিংহল, ইখিওপিক়া, মরিশাগ 
এবং স্ুপানেও সম্প্রতি এই কারখান। থেকে 
টায়ার রগানী হঙ্জেছে। গত কল্েক বছরে উৎ- 
পাদনের শতকরা 10 ভাগ বিদেশে রগডানীর 
যোগ্যতা অর্জন করায় ভারত সরকার এই 
প্রতিষ্ঠানকে মেরিট সািফিকেট দিক্েছেন। 
ভারতীয় শিল্লোঞগ্োগের ক্ষেতে মাদ্রাজ রাবার 
ফ্যাক্টরি আজ এক বিশেষ গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা 
গ্রহণ করেছে, একথা আমর! নিঃসনেছে বলতে 
পাঁরি। 


প্রাণ-পরিপোষক মকরধজ 
শ্রীমাধবেজ্জনাথ পাল 


প্রস্তাবনা 


রাসাঞচজনিক বিক্রিয়া! বা রূপাস্তর সাঁধন এবং 
উক্ত বিক্রিয়ার গতি ত্বরান্বিত করিবার জন্য 
বহুবিধ পদার্থ অতি সামান্ত মাত্রায় ব্যাবহার 
করা হয়। এই পদার্থগুলি নিজের! বূপাস্তরিত 
হর না বরং উক্ত বিক্রিয়া! সাধনের শেষে 
অপরিবতিত অবস্থা থাকে। এই সকল 
পদার্থকে বলা হয় ক্যাটাপিস্ট বা অন্ঘটক। 
অনুঘটক ঠজব বা অট্জৈব উতত্ন রকমের পদার্থ 
হইতে পারে। জীবন্ত বস্তর মধ্যে এমন অনেক 
টৈব পদার্থ পাওয়া যার, যাহার জীবন্ত বস্তর 
মধ্যে যে সকল রাসায্বনিক বিক্রিক্না ঘটে, 
তাহা সম্পাদন এবং এ সকঙ্গ বিক্রিয়ার গতি 
প্রততর করিতে পারে। ইহাদিগকে বলে 
টজৈব-অন্থঘটক ব! এন্জাইম। 

আবার এমন অনেক পদার্থ পাওয়া যায়, 
যাহ! অতি অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে অন্ঘটকের 
কার্ধকারিতা বধিত হয়। এই প্রকার পদার্থের 
নাম অন্গঘটক-পরিপোষক বা প্রোমোটার। 
প্রধানতঃ টব অন্গঘটক জীবস্ত বস্তর মধ্যে 
বর্তষাঁন খাকে বলিয়া উহারা শ্বতঃই প্রাণচাঞ্চল্যের 
সহায়ক 1 যে পদার্থ এই প্রকার জব অনুঘটকের 
কার্যকারিতা বধিত করিতে পারে, তাহাকে 
এনজাইম-প্রোমোঁটার বা প্রাণ-পরিপোষধক পদার্থ 
বলা যায়। পরবতী অংশের আলোচনা হইতে 
লেখকের অনুমান হয় যে, মকরধবজ এই প্রকার 
একটি শ্রাণ-পরিপোঁষক পদার্থ । 

মকরধ্বজের কার্২-তৎপরতা 

মকরধ্বজ প্রধানতঃ ব্রিবিধ ধারায় ক্রিয়! 

করিয়া, থাকে। প্রথমতঃ, ইছা মুমুযু রোগীর 


ক্ষেত্রে সঞ্জীবনী শক্তি দ্রুত পুনরুদ্ধার করিয়া 
থাকে। দ্বিতীয়তঃ, জীর্ণ আহার্ধ জ্রব্য স্ুষুতাবে 
পরিপাকের পর দেহের পুষ্টরসাধন করে। রসায়ন- 
রূপে সেবন করিলে মকরধবজ এই প্রকার দেছ- 
পোষণের কার্ধে বিশেষভাবে সহায়তা করে। 
তৃতীয়ত:, বিতিন্ন রোগের উপযুক্ত ভেষজ অন্ু- 
পাঁন হিসাবে মকরধ্বজের সহিত মিশ্রিত করিয়! 
প্রয়োগ করিলে এ সকল রোগ নিরাময়ে মকর- 
ধবজ রত ফলপ্রহ্থ হইরা থাকে । শেষোক্ত ক্ষেতে 
মকরধবঙ্গ উক্ত তেষজসমূহের কার্ধকাঁরিতা বধিত 
করে বলিল! মনে হয়। এই প্রসঙ্গে লেখকের 
“মক রধবজের রহ” শীধক প্রবন্ধ (জ্ঞান ও বিজ্ঞান, 
মার্চ 1968, 2!শ বর্ষ 3য় সংখ্যা পৃঃ 134-149) 
দ্রষ্টব্য । 


অতি প্রাচীনকালে প্রধানতঃ উত্ভিজ্জ পদার্থ 
ভেষজরূপে প্রয়োগ কর! হইত | উহ্বারা সাধারণ তঃ 
কাঠোৌষধি নামে পরিচিত! অনেক ক্ষেত্রে 
উহাদের কার্ধকারিত। প্রবল হইলেও উহাদের 
তেষজ-ক্ষমতা বেশী দিন থাকে না। কিন্তু খনিজ 
পদার্থ ভেষজরূপে প্রশ্নোগ করিলে উচ্াদের কার্য. 
কারিতা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হয় । নান! পরীক্ষ1- 
নিরীক্ষার পর আ.মুর্বেদীর চিকিৎসকগণ লক্ষ্য করেন 
ঘে, পারদ বা] রসের সংযোগে উৎপন্ন খনিজ 
তেষজের কার্ধকাগ্সিত। শ্রবল ও দীর্ঘস্থাক্লী হয়। এই 
প্রসঙ্গে পারদ ও গদ্ধকের সংঘিশ্রণে উত্পনন কজ্জগী। 
পর্ণটি ইত্যার্দি তেষজের কার্ধকারিতা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । এই শ্রেণীর অন্তর্গত রস বা 
পাঁরদঘটিত ভেষজ রপৌঁধধি নামে পরিচিত 
বহু চিকিৎসকের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতালন 
তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া কাঞ্ঠোযধি € উদ্ভিজ্জ ) 


জুলাই, 1971 ] 


ও রসৌষধির ( খনিজ ) সংমিশ্রণ ঘটাইয়া দেখা 
গেল যে, উক্ত মিশ্রিত ভেষজের কার্ধকাঁরিত! 
প্রবলতর ও অপেক্ষাকত দীর্ঘস্থায়ী হয়। 

অদ্ুন ছাঁল হৃদরোগ উপশম করে। কিন্তু অভ্র 
(খনিজ ) ও অন্ন ছালের কাঁধে ( উদ্ভিজ্) 
ভাবন! দিয়! প্রস্তুত নাগাঁজুনাত্র নামক ভেষজটি 
প্রধানত: হৃদরোগে বিশেষ ফলপ্রদ। ধুতুরা, 
সিদ্ধি, বুদ্ধদারক ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ এবং পারদ ও 
অভ্র প্রভৃতি থনিজ পদার্থের সহযোগে প্রস্তত 
লক্ষমীবিলাস ভেষজ সর্ধপ্রকাঁর জর, বিশেষতঃ 
বাতঠ্সম্িক আরে অত্যন্ত ফলপ্রন্থ। বিষ 
(আ্যাকোনাষ্টট ), মরিচ ইত্যাদি উত্তিজ্জ 
পদার্থের সহিত হিছুল (প্রকুৃতিজাত পারদ 
ও গন্ধক যৌগিক পদার্থ ) মিশ্রিত করিয়া 
উতৎপর্ন মৃত্যুঞ্জয় নামক তেষজ সকল প্রকার জর, 
বিশেষতঃ অজীণজনিত জ্বরে দ্রুত সুফল 
প্রদান করে। জৈত্রী, লবঙ্গ, ক্ষীরকাঁকলী, অশ্ব- 
গন্ধা ইত্যাদির সহিত লৌহ, অভ্র, নৌপ্য 
ও রসসিন্দুর (পারদ ও গন্ধকঘটিত ) সহযোগে 
উদ্পন্ন রসরাজ রস বাঁতব্যাঁধি, হৃদরোগ ইত্যাদির 
ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী । লক্ষণীর যে, লক্মীবিলাস, 
মৃড্যুতয়, রসরাজ রস প্রতিটি তেষজের মধ্যে 
পাঁরদ--হুয় প্রাকৃতিক খনিজ, ন! হয় কৃত্রিম যৌগিক 
পদার্থকপে বিদ্যমান এবং সম্ভবতঃ পাঁরদের 
সান্লিধো এ সকল ভেষজের কার্ধকারিতা বধিত 
হুইরা থাকে। 

আমঘুর্ষেদীয় চিকিৎসকের নিকট নবাঙ্গস পাও 
বা কামল! (জণ্তিস) রোগের একটি অমোঘ 
তেষজ। ইহার উপাদান হুইতেছে--লেোহ, 
ত্রিকটু (৩, পিপুল ও মিচ), ব্রিমদ (চিতা, মুখ। 
ও বিড়ঙ্গ) এবং ঝিফল! (হুরীতকী, আযলকী 
ও বহেড়া)। শেষোক্জ নয়টি উপাদানের প্রতিটি 
এক এক তাগ করিয়া নয্ব ভাগ এবং উহার 
সমভাগ বৌছু (অন্পসস) ভশ্মের মিশ্রণে 
উৎপন্ন বলিয়া! তেষজটি নবাপ়স নাঁমে পরিচিত। 


প্রাণপরিপোষক মকরধবজ 
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কাঁঠৌধধি ও থনিজৌষধির সংমিশ্রণে উৎপক 
হওয়ায় ইহার কার্ধকারিত। প্রবল ও অপেক্ষার 
দীর্ঘস্থায়ী । 

এই সকল আমুর্বেদীয় ধারণা ও জারণ- 
বিজাঁরণ সংক্রান্ত ইলেকট্রনিক-তত্বের কতকগুলি 
ধারণার বশবতর হইয়া লেখক জনৈক বিশিষ্ট 
কবিরাঁজকে প্রস্তাব দেন যে, নবার়সের লহ 
মকরধ্বজ মিশ্রিত করিয়া প্ররয়োগ-ব্যবস্থা দিলে 
সম্ভবতঃ নবায়নের কার্যকারিতা বধিত হইতে পারে । 
কবিরাজ মহাঁশন্ন উক্ত প্রস্তাবাছসারে কয়েকটি 
ক্ষেত্রে মকরধবজসপহ নবায়সের ব্যবস্থা দেন এবং 
লক্ষা করেন যে, রোগীর রক্তাল্পতা যেরূপ সমস়ে 
সচরাচর দুর্দীতূভ হইয়া সাধারণ পুষ্টি ঘটিক্লা থাকে, 
তদপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যেই তাহ সম্ভব হুইয়াছে। 
ইহাতে লেখকের অন্মান আরও দৃঢ় হইতেছে 
যে, মকরধ্বজ সহযোগে শুধুমাত আ.সুর্বেদোক্ক 
ভেষজই নয়, অপর যে কোন প্রকার কত্রিম 
তেষজ (কেমোখিরাঁপিউটিক ওষধ) ইত্যাদি 
প্রয়োগ করিলে উহাদের কার্ধকারিতা বধিত হওয়া 
সম্ভব এবং সে ক্ষেত্রে প্রচগিত মাত্রা অপেক্ষা ' 
অল্প মাত্রার সেই সব ভেষজ সামান্ত মকরধ্বজ 
সহযোগে প্রয়োগ করিয়া বাঞ্ছনীয় ফল পাওয়া 
যাইতে পারে। কিন্তাবে তাহা সম্ভব হইতে পারে, 
সেই বিষয়ে কিঞিৎ আলোকপাঁতের চেষ্টা করিব। 


জীবকোষের কার্য-পদ্ধতি 

দেহের ভিতরে কোন ভেষজ সাধারণত: 
কিভাবে কাজ করিয়! থাকে, তাহ! বুঝিতে হইলে 
মনে রাখিতে হইবে যে, কোটি কোটি জীবকোধের 
সমবায়ে মানুষের দেহ গঠিত। উহাদের তৎপরতার 
ফলে প্রাণের স্পন্দন চলিতে থাঁকে। কোন 
কারণে সেই তৎপরতা ব্যাহত হইলে বা বাঁধ! 
পাইলে প্রাণের ম্পন্দন শিথিল ও গ্ডিমিত 
হইয়। আনে এবং অন্ত কোন উপায়ে উত্তেজিত" 
করিতে পারিলে তাহা! আবার শ্বাঁভাধিক সচল 
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অবস্থায় ফিবিঘ্না আসিতে পারে। তেজ মূলতঃ 
এইরূপ উত্তেজনার সহায়ক হইয়া খাকে। 
জীবকোষ এতই সুঙক্ম যে, অতি শক্তিশালী 
অণুবীক্ষণ যঙ্ত্র ব্যতীত সেগুপিকে দেখ! সম্ভব নয়। 
জীবকোষের চতুদিকে একটি স্ঙ্ম ঝিল্লীর আবরণ 
€মেমব্রেন) থাকে । উহার ভিতর দিকে ফ্যাট 
(ম্েছজাতীয় পদার্থ, যেমনস্পদ্বক্ধ, মাখন ইত্যাদি ), 
প্রোটিন ( আমিষজাতীয় পদার্থ, বখ1--আযালবুমেন, 
ছাঁন1 ইত্যাদি), কার্োহাইড্রেট ( শর্করাঁজাতীগ্গ 
পদার্থ, বখ1-- চিনি, গ্কোজ ইত্যাদি) এবং নানাবিধ 
আয়ন ( তড়িৎ-আহিত পরমাণু, অণু বা অণুগুচ্ছ ) 
মিলিয়া জট পাকাইরা থাকে । তাহা ছাঁড়। 
শ্বাসগ্রছণের পথে আনীত অক্সিজেন, নাইট্রো- 
জেন ও প্রশ্ব(সে উদ্ভুত কার্ধন ডাই-জস।টড 
ইত্যাদি নানা জাতীয় গ্যাসীয় পদার্থ ও জল 
খাকে। জীবকোষের বিল্লীর উপরিতলে 
সুনিদি্ট সঙ্জার ফযাট ও প্রোটিনের অণু সন্বিবি 
হুইক্স1 থাকে এবং কোষের ভিতর নানাবিধ 
প্রোটিন অণুর সমাবেশে যেন এক-একটি 
বৈচিত্র্যমগ্ডিত (বিশেষ চিত্রপট বা! প্রোর্টিন- 
মোসেইকের সৃষ্টি হুয়। ঝিল্লীর সহিত বহিরাগত 
কোন অণু, যখা! তেষজের অণুর সংঘর্ষ ঘটিলে 
প্রোটিন মোঁসেইকের পুনধিস্ভাস ঘাঁকা খাঁকে। 
প্রকৃতপক্ষে শ্রভিংগাঁর জোর দিয়া বলিক্লাছেন 
যে, কেলাসের মধ্যে ঘেমন একটি নিদিষ্ট নক্সা 
বার বার ধরিয়া চলিতে থাকে, ঠিক তাহার 
বিপন্দীত অবস্থা জীবকোঁষের ভিতর বর্তমান। 
বিশালাকাকস যে সকল জ্ণুর সাহায্যে জীবন্ত 
পদার্থ গঠিত, তাহাদের সমাবেশে বিচিত্র 
ভঙ্গীতে ব্রচিত চিত্রপটই (প্রোটিন-মোসেইক ) 
মুখ্য বিষন়্ এবং বার বাঁর কোন একটি ব্যাঁপারের 
পুনরাবৃত্তি এই ক্ষেত্রে আঁসল রহস্য নছে। 
জীবকোষের ফ্যাট, প্রোটিন, কার্যোহাইড্রেট 


ও আয়ন প্রভৃতি পদার্থ কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় 
অবস্থা খ|কিয়া এমন একটি পরিবেশ রচন! 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ষ, 7ম সংখা। 


করে, ধাহাতে জীবকোষের তৎপরতা চলিতে 
পারে। তৎপরত! চলিবার জন্ত শক্তির প্রশ্নোজন। 
জীর্ণ আহার্য হইতে শক্তির সঞ্চার হত্। 
ফ্যাট, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট প্রভৃতি খানন্্বয 
হইতে আলিয়া খাকে। ইহারা সতত নানাবিধ 
রাসায়নিক বিক্রিয়া, বিশেষত: শ্বাসের সহিত 
আনীত অক্সিজেনের সাহায্যে জারিত হইবার 
ফলে ধাপে ধাপে ক্রমশং নানাভাবে বিষ্োজিত 
হইয়া থাকে এবং অবশেষে তাহা হইতে কার্ধন 
ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও জল উতপর হয়। 
রাপাঁররনিক বিক্রিম্নার ফলে এ সকল পদার্থ 
ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ক্ষর পুরণের জন্ত 
আবার উহাদের আমদাশী হওয়া প্রয়োজন। 
বস্ততঃ জীবকোঁষের বিল্পী ও উহ্বার ভিস্চর 
দিকে বর্তমান উপাদানসমূহের সতত পরিবর্তন 
ঘটে এবং উহ্াদের মধ্যে নিরন্তর বস্ত বিনিমন্স 
চলিয়া! থাঁকে। জীর্ণ আহার্ধ দ্রব্য হইতে উৎপঞ্ 
প্রোটিন ও ফ্যাট বঝিল্লীতে বপাস্তরিত হয় 
এবং অবশেষে উহ্বারাঁই কার্ধন ডাই- অক্সাইড 
গ্যাপনপে মুক্ত হুইম্ব] যায়। 


জীবকোষের রাসায়নিক বিক্রিগ্নাসমূহ যে 
কেবলমাত্র ভৌত রাসাঙ্গনিক হুত্র ধরিয়া ঘটিয়। 
থাকে, তাহা ভাবা ঠিক হইবে না অথবা 
জীবকোষ শুধু যে আহার্ধ দ্রব্যকে অক্সিজেনের 
সাহায্যে জারিত করিয়! শক্তি সঞ্চার করিবার 
একটি মাত্র কৌশল, তাহাও ঠিক নহে। 
জীবকোষের নিক্মম-কাছন একটু ব্বতঞজ ধরণের | 
কোষের অত্যন্তরে এই সকল রূপান্তরের অধি- 
কাংশই প্রধানতঃ জব অন্গঘটক (এনজাইম ) ও 
উত্তেজক রসের (হরমোন) সাহায্যে নিক্বনত্রি 
হইয়া থাকে। যে পদার্থটি কোন একটা 
এনজাইমের নিয়মতরণে বূপাস্তরিত হয়, তাহাকে 
'সাবস্ট্রেট বলে। কোন একটি এনজাইম কোন্‌ 
কোন্‌ লাবস্ট্রেটের ব্বপান্তর সাধন করিবে, তাঁছার 
সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। পরিচিত এনজাইম এক 


জুলাই, 1971 ] 


এক ধরণের এক-একটি প্রোটিনবিশেষ। সাধারণত: 
এক এক ধরণের কাজের জন্ত এক এক ধপ্পশের 
এনজাইমের প্রয়োজন। জারণ, আর্দ্রবিশ্লেষণ। 
ইত্যাদি কার্য সম্পাদনের জন্ত পৃথক পৃথক 
এনজাইম কোঁষের মধ্যে বর্তমান । স্টা্চ, মণ্ট 
স্থগার, প্রোটিন ও চবি বা শেহজাতীয়্ পদার্থের 
আর্রবিশ্লেশণ ঘটাইবার জন্য যথাক্রমে টারাপিন, 
মণ্টেক্গ, পেপসিন ও লাইপেজ নামক এনজাইম- 
গুলি বিশেষ উল্লেখষোগ্য। কিন্তু এক-একটি 
এনজাইম আবার একাধিক ধরণের কাজ করিতে 
পারে; যখা--সাল্ফ-হাইড্রিল এনজাইম জারণ 
ও আররবিশ্লেষণ--এই দুইটি কাজের সহিত 
সংশিষ্ট। 

জীবকোষের সত্ব ও স্থারিত্ব অটুট রাখিবার 
জন্য ধ্বংস ও সৃষ্টি উভগ্নবিধ কার্ষের মধ্যে সাধ্য 
রাখিতে হুয়। একদিকে যেমন জারক, আর্দ্রু- 
বিশ্সেষক ইত্যাদি ধ্বংস-সহ্থারক বিশ্লেষক এন- 
জাঁইমগ্লি ফ্যাট, প্রোটিন ও কার্বোহাট্রেট 
প্রভৃতি পণার্থগুলির ধবংসসাধন করিম! শক্তি সঞ্চার 
করে, অপর দ্রিকে তেমনই অন্তান্তি সথজনশীল 
সংশ্টেষক এনজাইমসমুহ জীর্ণ আহার্য পদার্থ হইতে 
উৎপর অপর সকল পদার্থ ও ধ্বংস।বশেষ হইতে 
কোষের চাছিদামত নূতন নৃতন পদার্থ হট 
করিয়া থাকে । সেই জন্ত জীবকোঁষের সন্ত ও 
স্থায়িত্ব একটি গতিশীগ সাম্যাবস্থাগত ব্যাপার মান্র। 
কিন্ত অটজৈব পদার্থের সত্তা ও স্থাগ্গিত্ব একই 
ধরণের অপরিবঠিত অথুর অস্তিত্বের উপর 
নির্ভরণীল। অপর পক্ষে জীবকোষের সত্তা ও 
স্বায়িত্ব উহার ও উহ্থার ভিতরে বর্তমান অণু 
সণৃছের অবিরাম রূপান্তর সাধনের জন্তই সম্ভব 
হুইয়] থাকে । এইবূপ রূপান্তর সাধনের ক্ষেত্রে 
এনজাইমের ভূমিকা কতখানি, তাহ। ম্প্টই বুঝা 


যাইতেছে। 
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প্রাণ-পরিপোষক মকরধ্বজ 
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এনজাইম ও মকরধ্বজের যৌথ ভূমিকা 


জীবকেষে ভেষজ কিভাবে কাজ করিয়া 
থাকে, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচপিত। তাহার 
মধ্যে একটি সাধারণ মতবাদ এই যে, ভেষজ 
কোন রুগ্ন তন্তর স্বাভাবিক গঠন ফিরাইপস। আনে 
না। যখন প্রকৃতির নিজন্ব কৌশলে উক্ত তন্তু 
সংস্কারের কাজ চলিতে থাকে, তখন দেই কাজে 
উদ্দীপন! বা! উত্তেজন! দেওয়া অথবা সেই 
কাজে কোনরূপ অতি-উত্তেজনা ঘটলে তাহা 
প্রশমিত করাই ভেষজের অন্ততম কাজ! জীব- 
কোষের রূপান্তর সাধনে এনজাইমের ভূমিকার 
কথ পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে 

অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য কর! গিয়াছে ষে, ডেষজের 
মাবা অতি অল্প হইলে উহার কার্ধকাদিত। 
অধিক হইদ্না থাকে। এনজাইমের অণু সহিত 
তেষজের অণুর একপ্রকার শিথিল সংযে।জন 
ঘটিবর ফলে তেষজের কাজ চলিতে থাকে । আরও 
জানা গিয়াছে যে, ফ্যাট, প্রোটিন ও কার্ো- 
হাইট্রেট পদার্থের রূপাস্তর সাধনে সাল্ফ-হাইড়িন 
এনজাইম জারকও আর্রবিগ্সেষকের ভূমিক! 
গ্রহণ করে। মারকিউরিক (পারদঘটিত ) শান্বন 
সাল্ক-হাইডরিল এনজাইমের সহিত সংযে।জনেগ 
ক্ষমত! রাখে । প্রকৃত পক্ষে 10-5 0) মার- 
কিউরিক ক্লোরাইড দ্রবণ (অর্থাৎ এক পিটার 
পরিমাণ তরল পদার্থে দ্রবীভূত মাঁরকিউরিক 
ক্লোরাইডের 171 গ্র্যামের এক লক্ষ তাগের এক 
ভাগ মাত্রা) প্রয্নোগ করিলে উক্ত এনজাইমের 
কার্ধকারিতা শঙকর! প্রা নব্বই ভাগ ব্যবস্থার 
হয়। 

মকরধবজের অণুতে পারদঘটিভ মাঁরকিউরিক 


আমন বিদ্কমান। কোন ভেষজের সহিত মকর- 
ধঙ্গ অতি অল্প মাত্রায় মিশাইর। প্রয়োগ করিলে 
জীবকোষের মধ্যে বর্তমান এনজাইমের কার্ধ- 
কাঁরিতা বধিত হওয়া অপস্তব নয়! এই জন্ত 
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মকরধ্বজকে এনজাইম্‌-প্রোমোটার বা প্রাণ 
পরিপোষক বল! যাক়। 

“মকরধ্বজের রহস্তা' শীর্ষক প্রবদ্ধাট ( মিকানিজম 
অব আ্যাকশন অব মকরধ্বজ, 18591101, 
ঢ610:02155 1958১ ৬০]. 201. 2. 309-316 
দ্রষ্টব্য) পাঠ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
তদানীস্তন আমুর্বেদ উপদেষ্টা কবিরাজ মণীন্্রলাল 
দাশগুধখ, এম. বি. মহাশয় মন্তব্য করেন £ 
“বহু লোকের কথা আঁমি জানি, যাহারা অভ্যাঁস- 
বশে নিত্য মকরধ্যজ সেবন করে? কিজসেজন্ত 
তাহাদের মধ্যে পারদঘটিত ওমধের প্রতিকূল 
প্রতিক্রিযাজনিত দোষ টারাপিজম্, জিনজি- 
ভাইটিস বা! নেফ্রাইটিস দেখা যায় না। এই 
বিষয়ের কারণ অচ্ছসদ্ধানের জন্ত আমি লেখককে 
অনুরোধ করিতেছি” মকরধ্বক্জ এনজাইম- 
প্রোমোটার (প্রাণ-পরিপোষক্ক ) হিসাবে কাজ 
করে, এইন্প অনুমান করিলে উক্ত প্রশ্থের সমাধানের 
পথ থু'জিয়া পাওয়া সম্ভব বলিয়া লেখকের ধারণ] 

কখনও মধু ছাড়া মকরধবজ প্রয়োগের ব্যবস্থা 
দেওয়া হুপ্ন না কেন, লেখকের ধুর কথ! 
শীর্ষক প্রবন্ধে (জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মার্চ 1970, 
23শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা, পৃঃ 174--198 ভুবা ) 
তাহার কারণ বিপ্সলেষণ করা হুইয়াছে| মধুর 
মাধ্যমে কোন ভেষজ ও অতি অল্প মাত্রায় 
মকরধবজ মিশ্রিত করিয়া প্রশঙ্নোগ করিলে উহার 


জান ও বিজ্ঞান 


| [24শ বর্ষ, 7ম সংখ্যা 


কার্ধকারিতা বা ভেষজ-ক্ষমতা আরও বিশেষভাবে 
বরধিত হইবে, ইহাই বর্তমান লেখকের বদ্ধমূগ 
ধারণা । তবে এই সকল অনমান বা ধারণা 
সত্য কিনা, তাহ! যাচাই করিবার জন্ত ব্যাপক 
পরীক্ষা হওয়া] উচিত। 

বৃটিশ ইনফরমেশন সাশ্তিসের প্রচারিত এক 
সংবাদে প্রকাশ--সা্পীতিক গবেষণাকব আভাস 
পাঁওয়! যাইতেছেযে, এনজাইমের সাহাযো একাধিক 
রোগের চিকিৎসা করা সম্ভব হইবে। বিষ্বার নামক 
এক প্রকার মছের স্থায়িত্ব বিধানে এনজাইমের 
ব্যবহার হইতেছে। এনজাইযের ভাবী বাবহারের 
সম্ভাবনার কথা বিশেষভ।বে বিবেচনা করিয়া 
ইংল্যা্ডের অতি বিশুদ্ধ এন্জাইম প্রস্ততকারক 
হোয়াইটম্যান বাঁয়োক্যািক্যালস লিঃ পাঁচ লক্ষ 
পাঁউওড মূল্যের অতি আধুনিক একটি এনজাইম 
উত্পাদনের কারখান। খুলিযাছে। আরও প্রকাশ, 
বুটিশ বিশ্ববিগ্ণ/লয়সমুহের লেবরেটরীগুলির সহিত 
তাহার সহধোগিতা করিয়। চলিবে, যাহাতে 
গবেষণার ফল বাণিজ্যিক সুরে প্রষোগ করা 
সম্ভব হুয়। 

আঁশী করা যায়, এনজ।ইমের পরিপোঁষক- 
রূপে মকরধ্বঙ্গ কাজ করিরা থাকে--এই ধারণার 
সতাতা সম্পর্কে পরীক্ষ।-নিরীক্ষা চালাইলে 
ভেষজ, তথ! জীব-বিজ্ঞানের একটি নৃহ্ধন দিগ 
উদঘ[টটিত হইবার সম্ভাবনা দেখ! দিবে 


রিফামাইসিন 


স্থশ্থেতা বিশ্বাস* 


রিফামাইসিন এক ধরণের প্রতিজীবক (4001- 
1940 সালে প্রধম" পেনিসিলিন 
আবিষ্কারের পর থেকে এপর্ষস্ত আরো অনেক 


919010)। 


প্রতিজীবক আবিষ্কৃত হয়েছে। 


হতে পারে রিফামাইপিন অন্ঠান্ত অনেক প্রতি 


হয়তো মনে 


জীবকের মতই কোন বিশেষত এর নেই। কিন্তু 
সেটা সেই জন্তেই এই বিষক্গে 
আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অহুস্ভব করছি। 
পেনিসিশিন আবিষাঁরের পর পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশের ওষুধের কারখানা এবং বিভিহ্ব গবেষণাগারে 


ঠিক নয়। 


আরও জোরালো নতুন প্রতিজীবক আঁবিফারের 
চেষ্টা চলেছে। রিফাঁমাইপিনের আবিষ্ষার হক 
ইটালীর (মিলান) লেপেটিট গবেষণাগারে । 
ফ্রান্সের সেন্ট 
বনের একটুখানি মাটি ছিল এর উৎ্স। এই 


রাফেলেদ কাছে ঘন পাইন 
কিন্তু 
সকলকে নিয়ে গবেষণ। চালানো সহজসাধা নয়। 
সেখান থেকে স্ট্রেপ্টোমাইপিউসকে পৃথক করা 
এই স্ট্রেপ্টোমাইসিটিপ এক 
ধরণের ক্ষুদ্র জীবাণু, য! থেকে 
প্রতিজীবক তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। ওই 
মাটি স্টেপ্টোমাইনিল মেভিটারেনিকে 
পৃথক করে দেখা গেছে যে, ওই ক্ষুদ্র জীবাণুর 


স্বঃভাবিক বৃদ্ধির সমদ্ন পঁ চট পরস্পর অতি নিকট 
সম্পর্কযুক্ত প্রতিজীবক তৈরি হুয়। এই পাঁচটিকে 
একই' সঙ্গে বলা] হুর রিফামাইপিন যৌগিক 


মাটিতে ছিল সহশ্র সহম্র ক্ষুদ্র জীবাণু। 


সম্ভব হয়েছিল । 


এবং সত্তিন্ন 


থেকে 


পা পক পয আপ পপ চপ পবা সদ সী নাশ 


বস্ত। এই রিফামাইসিন থেকে রিফ|মাইসিন 0-কে 
পৃুখক ও বিশুদ্ধ করা সম্তব হক়েছে। 
পরীক্ষা করে দেখ! গেছে যে. র্রিফামাইপিন-ও 
জীবাণুর প্রতিপক্ষ হিসাবে খুব কার্ধকর্ণী নম 
বরং ওই পদার্থট খুব ধীরে ধীরে ভেঙে জলের 
সঙ্গে মিশে একটি ক্রিয়াশীল পদার্থ তৈরি করে, 
বার নাম প্রিফামাইপিন 5৬। এই ব্রিফামাইপিন 
১৬ থেকে আবার আর একটি পদার্থ উতদ্পরন হক, 
যার নাম দেওয়া হয়েছে সংক্ষেপে প্রিফামপিসিন 
(0২10717771017) 7 অর্থ।ৎ সেটি হলে! 3-(4-মিধাইল 
পাইপার আজিনিল ইমিনে মিথাইল রিফামাইসিন 
১৬. [ 3 (4--175650051 01061921051] 107100 
1)201)51 11891005011) 9৬ ] 
সম্প্রতি রাসাক্সনিক বিফ্িয়! ঘটিয়ে এই রিফামপি- 
সিন সংঞ্রধণ সম্ভব হত্ষেছে এবং এই পদ্ধতিই 
পিফামপিলিন তৈরি করবার উপাক্স। 
রিফাঁষপিসিন নিগে গবেষণার প্রথম পর্যায়ে 
এটি প্রয়োগ করে যে ফল পাওয়া গেছে, তা 
খুবই আশাপ্রদ। এই প্রতিজীবকটিত্র প্রভাবে 
বক্স(রোগেক জীবাণু মাইকোব্যাক্টিরিক়াম টউ- 
বারকিউলোঁসিমস বংশবৃদ্ধি করতে পারছে না। 
কিন্ত গবেষণার এই পর্যার়টি এরপর সীমিত 
হযে বা প্রধানতঃ একটি কাঁরণে--০সটি 


* বনু বিজ্ঞান মন্দির, 9311, আচার প্রফুচজ 
রোড, কলিকা তা-9 


428 


হলো রিফামপিপিন একমাত্র ইঞ্জেকসনের 
মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হ়। এর ফলে এই 
ওষুধটি শরীরে খুব ছড়িয়ে পড়ে না এবং খানিকটা 
সীমাবদ্ধ অবস্থায় থাকে । এই সব অপুর্ণতাঁর জন্তে 
নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। 
অধ্যাপক পি. সেনলি লেপেটিট গবেষণাগার থেকে 
পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এই 
ওষুধটি মুখ দিয়ে গ্রহণ করলে ভাল করে সমস্ত 
শরীরে ছড়িয়ে পড়। সম্ভব । 


এখন কথ! হলো--এই ওষুধটি কিভাবে কাজ 


অবশেষে 


করে, কেনই বা এর কাজের ভূমিকা অন্তান্ত 
প্রতিজীবক থেকে স্বতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ? আমরা 
জানি অতিকায় ডি এন ছচে 
আর এন এ অণুর জম্ম হু এবং এই আর এন এ 
স্ষ্টি করে নানারকম এনজাইম-প্রোটিন। 


এ অণুর 


এখন 
ডি এন এ-র বার্তা বংশপরম্পরাক্স চলে আসে 
আর এন এ-তে এবং এটি সম্ভব হয বিশেষ এক 
ধরণের এনজাইমের উপস্থিতির ফলে। এই 
বিশেষ এনজাইমকে বলা হয় আর এন এ পলি- 
মারেজ (২134 [50150)61936) | এই এনজাইমটি 
ভাইরাস থেকে সুরু করে মা্ষ অক্থ সকলের 
কোষে বর্তমান। বংশবুদ্ধির জগ্ভে এই এনজাইমের 
ভূমিক! অনেকখানি । মানুষ বা অন্ত কোঁন জীব- 
দেহ বর্ি কোঁন রোগ বহনকারী ভাইরাসের দ্বারা 
আক্রান্ত হয, তবে সেই দেছে ক্রমশঃ ভাইরাসের 
বংশবৃদ্ধি হতে থাকে । বংশবৃদ্ধির জন্ঠে প্রজননের 
বার্তা ডি এন এ থেকে আর এন এ এবং আর 
প্রথম পদ- 


ক্ষেগটির জন্ভেই প্রয়োজন আর এন এ পলিমাবেজ 
এনজাইমের উপস্থিতি। আর এন এ পলি- 


এন এ থেকে প্রোর্টিনকে নিতে হয়৷ 


জান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ষ, 7ম সংখ) 


মারেজ জীবদেছে যেমন বর্তমান, তেমনি যে ভ।ই- 
রাঁসের ছারা জীবদেহ আক্রান্ত হয়েছে, তাতেও 
বর্তমান | রিফামপিপিনের বিশেষত্ব এখানেই বে, 
এই ওষুধট জীবদেহের আর এন এ পলিমারেজের 
উপর কোন কাঁজ করে না, কিন্তু খুব অল্প পরি- 
মাণেই ভাইরাসের আর এন এ পলিমারেজকে 
সম্পুর্ণ বিপর্যস্ত করে। 

গত কয়েক বছর অণবিক জীব-বিজঞানে 
ডি এন এ-র উপর নির্ভরশীল এনজাইম আর এন 
এ পলিমারেজের গুণাগুণ বিচার করবার একটি 
রীতি চলে আসছে। র্িফামপিসিন এই এন- 
জাইমের কা্ধপ্রণালী বিজ্ঞানীদের কাছে আরও 
সহজ ও বোধগম্য করে তুলেছে | দেখা গেছে, 
আর এন এ পলিমারেজ দিয়েডি এন এ থেকে 
আর এন এর সংঙ্গেষণ আর্ত হবার ঠিক প্রথম 
পর্যাকে রিফ(মপিপিন প্রভাবিত করে; অর্থাৎ 
রিফামপিসিন দেবার সময় যে আর এন এ-ন 
সংঙ্গেষণ ইতিপুর্বেই সুরু হয়ে গেছে, তাঁর উপর 
ওই ওষুধের কোন ফল হয়না। কিন্তু এর পর 
আর নতুন আর এন এ সংঙ্লেষিত হতে পারে না। 

আগেই বল! হয়েছে রিফামপিপিন বস্ষ(রোগের 
প্রতিষেধক | এই রোগটি এখনও চিকিৎসা-বিজ্ঞানী- 
দের কাছে একটি সমস্তাত্বরূপ। কাঁরণ এই রোগের 
চিকিৎসার জন্তে অনেকটা সময়ের প্রশ্নোজন। 
এই দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার ফলে অনেক সমক্গ 
একাধিক শ্রতিজীবক ব্যবহার করা তার 
ফলে আর এক প্রতিকূল অবস্থার কৃষ্টি হয়। কেন 
হয় তাই বলি। কোন জীবাণুর বিরুদ্ধে বদি একই 


সমন্ে ছুটি প্রতিজীবক ব্যবহার কর! হয় এবং 
দেখ! ঘাঁয় বে, সেই জীবাণুর একটি বিশেষ অবস্থা 


হয়। 


জুলাই, 197] ) 
যে কোন একটি প্রতিজীবককে দহা করতে সক্ষম, 
তাহলে অপরটিও নিজে থেকে সেই জীবাণু বৃদ্ধির 
প্রতিবন্ধক হয় না। এই অবস্থাকে বলা হয় 
পরম্পর বিরোধিত! (06988 163188006 )। 
স্প্ই বোঝা যাচ্ছে, এই অবস্থা কোন প্রতি- 
জীবকের পক্ষেই অনুকূল নব্ব। কিন্তু রিফামপিসিনের 
অদ্বিতীয় ৭ হলে, এটি কথনও জীবাণুর পরস্পর 
বিরোধিতার সহায়ক হয় না। 
এরপর অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে এই ওষুধের 
ব্যবহার হয় কুষ্ঠব্যাধিতে। যক্ম/। এবৎ কুষ্ঠ ছুটি 
রোগের কারণ অনেকটা একই ধরণের জীবাণু। 
এর নাম মাইকোব্যা উরিয়াম লেপার। লগুনের 
স্াশন্ঞাল ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল ব্িসার্চে 
কুষ্ঠরোগের উপর এই ওষুধটি নিয়ে প্রামমিক 
নানারকম গবেষণায় যে ফল পাওয়া গেছে, 
তা খুবই আশাপ্রদ। কু&্রোগে ব্যবহৃত অন্য 
প্রতিজীবকের সঙ্গে রিফাঁমপিশিনের একটি 
বড় রকম অমিল দেখা যায়। অন্থান্ত প্রতিজীবকের 
উপস্থিতিতে কুষ্ঠরোগের জীবাণুর বৃদ্ধি বন্ধ হয়, 
কিন্তু রিফামপিপিনের উপস্থিতিতে ওই জীবাণুগপি 
মনে বার। 
এরপর তাইরাসের উপর রিফামপিপিনের 
প্রভাব নিয়ে কিছু আলোচন। করবে।। 1969 সালে 
ছুটি গবেষক দল জেকুপালেমের ই. হেলারের 
নেতৃত্বে এবং গ্লাপগোর ভুবাক সাপের পরিচালনায় 
একই সঙ্গে তাদের গবেষণাঁলর ফলের বিবরণ দিয়ে- 
ছেন। এই বিফামপিসিন সাধারণতঃ জীবদেহের 
বিশেষ এক ধরণের ভাইরাপের বৃদ্ধিকে প্রতিহত 


করে। ব্যাপারটি বে কোন প্রতিজীধকের ক্েতেই 
খুব আশ্চর্যের । প্রথম দিকে এই কথাই চিস্তা 


রিফামাইসিন 
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কর! বুক্তিযুত্তী ছিল বে, জীবাণুর প্রতিষেধক 
হিপাবে রিফামপিসিন যে ভাবে কাঁজ করে, 
ভাইরাঁসেও তেমনি কাঁজ করবে। এখন প্রশ্ন হলো, 
ভাইরাসের জীবন-পরিক্রমান্গ রিফাষপিসিন ক্ষমত। 
প্রষ্জোগ করে কোন্থানে? বেখেস্ডার স্তাশগ্তাল 
হয়েছে 
যে, ভাইরাসের পুর্ণতাপ্রাণ্থির শেষ ধাঁপকে 
রিক।মপিপিন প্রভাবিত করে । 

ক্যানসার রোগ রিফামপিসিনের গুরুত্ব আরো! 
বাড়িয়েছে। 1969 সালেই জুরিখের ডিগেলম্যান 
এবং ওয়াইসম্যাঁন দেখিয়েছেন যে, কালার রোগের 
ভাইরাসের বৃদ্ধি রিফামপিসিন দিয়ে কমানে! 


ইনিটউট অফ হেলথ থেকে দেখানে। 


সম্ভব হয় নি। কিন্তু সেক্ষেত্রে ঘাতাবিক কোষকে 
ক্যান্সার রোগাক্রাম্ত কোষে পরিণত হবার পথে 
পিফামপিপিন বাধার ত্যষ্টি করে। অনেক ভাইরাস 
আছে, বা শ্বাতাবিক কোষকে ক)নার রোগাক্রাস্ত 
স্কীতিতে পরিণত করে। এই ধরণের অনেক 
তাইরাসের মধ্যে বংশগত বার্তা ডি এন এ 
থেকে আর এন এ হবে প্রোটিনে আসে না। 
তাঁর কারণ ওই সব ভাইরাসে ডি এন এ অনু- 
পশ্থিত থাকে । ওই সৰ ক্ষেত্রে প্রজননের বার্তা 
কিভাবে যাক? লেট! বহু দিন বৈজ্ঞানিকদের কাছে 
একটি বড় প্রশ্ন ছিল। উইসকন্সিন বিশ্ববিগ্তালঙ্্ের 
হাওয়ার্ড টেমিন প্রথম সিদ্ধান্তে আসেন যে, ওই 
সব আর এন এ ভাইরাসের বুদ্ধিতে ডি এন এ 
মধ্যবর্তী বন্ড হিসাবে উপস্থিত হতে পারে, যা 
তখন খুবই অলভ্ভব মনে হয়েছিল। পরে অবশ্থ 
অনেক পরীক্গা-নিত্ীক্ষার পর ওই সিঙ্গাস্তের 


সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে! এই গবেষণা কা।লস।র 
ন্নোগাক্রান্ত কোষে খুবই প্রাধান্ত পেয়েছে। বে 
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এন্জাইম আর এন এ থেকে ডি এন এ সংশ্সেষণ 
করে, তাকে বলা হয় ডি এন এ পলিমারেজ। 
এই ডি এন এ পলিমীরেজকে দমন করে ক্যান্সার- 
রোগাক্রাস্ত কোবকে স্বাভাবিক কোষে পগ্গিণত 
কর! সম্ভব কি না--সেটাই এখন গবেষণার প্রধান 
বিষয় বস্ত। 

এখন পর্ষস্ত ক্যান্সার রোগাক্রান্ত 
সঙ্গে একটি প্বাভাবিক কোঁষের যে পার্থক্য দেখ! 
গেছে, তা উভয়ের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। 
এই বিষয়ে এখনও খুব বেশী জানা সম্ভব হয় নি। 
কিন্ত রিফামপিসিনের আবিষ্ষীরের পর থেকে এই 
বিষষে একটি নতুন দিকের শ্চন] হযেছে, যেখানে 
আঘাত করলে হয়তো এই সাংঘাতিক রোগ 
এখন 


কোষের 


সন্বগ্ধে আরও বেশী জানা সম্ভব হবে। 
পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকদের এই রোগ সন্বদ্ধে ধারণ! 
থুবই সীমিত। অনেক গবেষণাগারে এই নিয়ে 
গবেষণা চলছে সন্দেহ নেই। 
বিজ্ঞানী দেখতে চেষ্টা করছেন, রিফামপিদিন 
সদৃশ অন্ত পদার্থে প্রতিজীবকের গুণ কাঁঞজজ করে 
কিনা এবং তা দিয়ে ডি এন এ পলিমারেজকে 
দমানো কতখানি অভ্ভব। পিফাঁমপিসিনসদৃশ 
ছুটি পদার্থ আঁবি্ধার করেছেন ল্যানসিনি ও 


এখন অনেক 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[24শ বর্ষ, 1ম সংখ্যা! 


থারী। তদের প্রাথমিক পরীক্ষার ফল খুবই 
আশাপ্রদ হয়েছে। 

সাধারণতঃ রিফামপিসিন এন্জাইম প্রোটিনের 
সঙ্গে বিক্রিয়। ঘটায়, ধার ফলে সেই প্রোটিনের 
সক্রিয় অবস্থা বা সক্রিয় দিঞ্টির পরিবর্তন ঘটে। 
এখন কথ! হলো, ডি এন এ-র উপর নির্ভরশীগ 
এনজাইম আর এন এ-পপিমারেজকে যে 
প্রতিজীবক দমন 
এ-র উপর নিওরশীন এনজাইম 
পপিমারেজকে যে দমন করবে, এই দুটি প্রতি- 
জীবকের মধো নিশ্চই কিছু পার্থক্য থাকতে হুবে। 
সে জগ্তে এখন প্রধান কাজ হলো, প্রচুর রিফাঁমপি- 
সিনসদুশ পদার্থ সংশ্কেষণ করা ও তাদের প্রতিজীবক 
গুণ নিয়ে পরীক্ষা করা। সমগ্র জগতে চিকিৎসা 
বিজ্ঞানে বে অভূঙপুব আলোড়ন এসেছে, 
তাঁতে কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবু 
ক্যান্সার রোগ নিয়ে বিজ্ঞানীর! এখনও প্রান 
প্রথম ধাপেই দাড়িয়ে আছ্েন। তাই মনে হয়, 
রিফামপিপিনসদূশ পদার্থের সংশ্সেষণের মধ্যেই 
পাওয়। যেতে পারে সেই মহ্থারোগের ভাবী 
মহাশক্রকে। হম্বতো। রিফামপিসিন দিকেই সে 
পথের সুরু, কিন্তু ভার শেষ কোথায় আজও 
জান! নেই। 


কর্পবে এবং আর এন 


ডি এন এ- 


জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং 


রাধাকাস্ত মগুল* 


ইতিপূর্বে জান ও বিজ্ঞানে খোরাঁনা 
কতৃক কৃত্রিম জিন সংঙ্লেষপ ও জেনেটিক কোঁডের 
পাঠোদ্ধার নিক্নে বিস্তারিত আলোচন! হয়েছে 
(জ্ঞান ও বিজ্ঞান--ডিসে্গর) 1968, জানুত্বারী 
196) ও শারদীব। 1970 প্রষ্টব্য )। পরীক্ষাগারে 
জিন সংশ্লেষণ সম্ভব হবার ফলে যে বিষয়ে 
জীব-বিজ্ঞানী তথ চিকিৎ্সা-বিজ্ঞনীদের সবচেক়ে 
বেশী আঁশা ও গুংস্থক্য দেখা গেছে, তা হলে! 
ভবিষ্যতে জিনের প্রয়েগি বা জেনেটিক ইন্জি- 
নিয়ানিং-এর ব্যাপক সম্ভাবনা | জিনের গঠন- 
প্রকৃতি, তাদের উপাদান, জিনের বার্ত1-সঙ্কেতের 
রম্য, জিনের রদবদল ঘটানো সবই এখন মানু'ষর 
আয়তের মধ্যে। এই জ্ঞানকে কাজে লাগিছে 
ভবিষ্যতে সুস্থ জিন দিয়ে কতকগুলি বংশগত 
বা জন্মগত রোগের নিরাময় সম্ভব হতে পারে। 
চিকিৎসকমহলে এটাকেই বল] হচ্ছে জিন 
খিরাপি বা জেনেটিক সার্জারি। এই জেনেটিক 
ইঞ্জিনিয়ারিং ও জিন খিরাঁপি ব্যাপারটা কি, 
এখনই মানুষ একে কাজে লাগাবার কতট৷ 
কাছাকাছি আসতে পেরেছে--সে সম্বন্ধে এই 
প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচন। করা হচ্ছে। 

ইতিমধ্যেই জানা গেছে যে, জীবকোষের 
কেন্দ্রে অবস্থিত বংশগতির ধরক ও বাহক 
সূলবস্্ব হলো! জিন (3361)6)| বিভিন্ন জিন- 
গোঠীই নিযন্্রর করে কোন জীবের রং ব্ধ্প 
প্রভৃতি বাইরের টবশিষ্ট্য ও দেহের তিতরে 
বিপাক, বৃদ্ধি প্রভৃতি ক্রিয়া। যাজষের মত 
একটি বহুকোষী জীবের জন্মের জুরুতে ডিদ্বাঁপু ও 
শুক্রাণুর মিলন প্রকৃতপক্ষে মাতৃজিন ও পিতৃজিনের 
মিলন; বার ফলে মাতাঁপিতার গুণাগুণ সন্তানে 


বর্তায়। সনাতন প্রঞ্জননবিস্ঞার বিমূর্ত জিনকে 
এখন আমরা আধুনিক জীব-বিজ্ঞানের আলোকে 
ধরতে পেরেছি, জেনেছি তার গঠন-রহস্ত। 
রাঁসাক্নিক দৃষ্টিতে জিন হচ্ছে 10134 নামক 
অতিকান্ধ অণু, যা আঁডেনিন (4১), গুয়ানিন 
(3), খাঁইমিন (7) এবং সাইটোসিন (0)- 
এই চাঁর রকমের ক্ষারকযুক্ত ছোট ছোট নিউ- 
ক্রিওটাষ্ড এককের সমন্বন্নে তরী । কোন জিন 
বা ]01বঞ-র অংশবিশেষে নিউক্লিওটাইডগুলিন 
সজ্জাক্রমের মধ্যেই লুকিয়ে আছে প্রোটিনে 
আযামিনো আসিডগুলির সজ্জাক্রমের সঙ্ষেত। 
এটাই হলো জেনেটিক কোড 

জীবদেছে প্রোটিনের কাজের গুরুত্ব নিউরিক 
আযসিডের পরেই! পেশীর তত্ত, মজ্জ!। কোষ- 
প্রাচীর, নখ, চুল ইত্যাদির প্রধান গঠনমূণক 
উপাদান প্রোটিন। রক্তরসে অবস্থিত পুণ্টির 
যোগানদার বিভিন্ন প্রোটিন, রোগ প্রতিরোধের 
ক্ষমৃতাযুক্ত গপ্লোবিউলিন, অক্সিজেন বহুনেয় হিমো- 
গ্লোবিন ইত্যাদি প্রোটিনজাতীর়। আর জীব" 
কোষের পক্ষে অপরিহার্য যাবতীয় রাসায়ণিক 
ক্রিপনায় সাহাধ্য করে থে জৈব অন্থটক বা 
এন্জাইম, সেগুলিও প্রোটিন। ইনম্থপিন, অক্সি- 
টোসিন, ভাসোপ্রেসিন প্রভৃতি বহু হর্মোনও 
প্রোটিনজাতীব। বার্তাবহ [২ &-র মাধ্যমে 
[0]ঞ-ই ঠিক করে দেপ্স দেহের কোঁথায় 
কখন কোন্‌ এন্জাইম কি পরিমাঁণে তৈরি হবে। 


কাজেই জিনের মধ্যে কোন ক্রটি থাকলে 


(অর্থাৎ 10135 অণুর কোথায় ও উন্টাপান্ট। 
_নিউক্লিওটাইড, থাকলে অখবা এক ব1 একাধিক 
* বসু হু বিজ্ঞান স্থির, কলিকাতা-9 


432 


নিউক্লিওটইভ কোন কারণে অনস্তঠিত হলে ) 
তার সঙ্কেতে হয় ক্রটিপুর্ণ এনজাইম বক প্রোটিন 
তৈরি হবে (ছ-একটি জাকগার ভুল আমিনে! 
আযাপিড থাঁকবাঁর জন্তে )বা আদৌ তৈরি হবে 
না। জিনের এই রকম ক্রুটির-জন্তে অনেক বংশ- 
গত ও জন্মগত ব্যাধি দেখা যায়। যেমন, 
গ্যালাক্টোসিমিয়! রোগে একটি এন্জাইমের 
অভাবে গ্যালাক্টোজ শর্করার (এই শর্করা ছুধের 
ল্যাক্টোজে বর্তমান) বিপাক হয় না, ফলে রক 
এ শর্কণএা সঞ্চিত হয়। আবার সিকৃল্‌ সেল 
আযানিমিরা রোগে অস্বতাবিক ক্রটিপূর্ণ হিমো- 
গ্লেবিন টতপ্লি হয়, যার ফলে রক্ত তার স্বাভাবিক 
অক্সিজেন পরিবহনের কাঁজ করতে পারে না, 
আর লাল রক্তকণিক। গোলাকার ন! হস্সে কাস্তের 
মত দেখার | যদি কোন কৃত্রিম উপাজ়ে খ্বাভাবিক 
প্রোটিন তৈরির উপযোগী সুস্থ জিন দেহে প্রবেশ 
করিয়ে দেওয়৷ যায়, তাহলে এ ভ্রট সংশোধন 
হতে পারে। কৃত্রিম জিন প্রস্ততি, গ্িনের 
বার্ডতার ইচ্ছামত পরিবর্তন, জীবদেহের জিন 
সংযোজন, কোন জিনের ক্রিপ্পা ইচ্ছামত ব্যক্ত 
বা মধ রাখা ইত্যাদিই হচ্ছে জেনেটিক 
ইঞজিনির়ারিং"এর কাজ । 

বর্তমানে আমর! এমন একটা যুগে পৌঁচেছি, 
বখন মানুষের (অন্তান্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের 
ক্ষেত্রেও) জিনের গঠনের ইচ্ছামত পরিবর্তন 
সাধন আর অসম্ভব কল্পনাবিলাল নয় । খোরানা 
পরীক্ষা-নলে ছোট জিন পংশ্সেষণ করতে সক্ষম 
হয়েছেন। ভবিধ্তে এভাবে আরও অনেক 
জটিল জিনের সংশ্গেষণও সম্ভব হুবে। হার্ভার্ড 
বিশ্ববিগ্যালয়ের বেকউইথ একটি প্রান্কতিক জিন 
ই. কোলাই 'জীবাণু থেকে বের করতে সক্ষম 
হয়েছেল। ভবিষ্যতে যে ভাবেই হোক, আমরা 
অনেক সুঙ্ছ স্বাভাবিক জিন প্রকৃতি থেকে বা 
ক্রিম উপায়ে তৈরি করতে সক্ষম হবে| 
নিরেনবা্গের মতে, পঁচিশ বছরের মধ্যেই 


তান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বধ, 2ম সংখা! 


জিনের প্রয়োগ মানুষের আকরম্বের মধ্যে এসে 
যাবে। এখন কথা হচ্ছে, কিভাবে জীবদেছে 
এই জিনের প্রয়োগ হবে? এই জিনকে তো 
সাধারণ ওষুধের মত জীবদেহে ইঞ্জেকশন দিলে 
হবে না। অতিরিক্ত প্রবিষ্ট জিন জীবকোষের 
কেন্দ্রে অবস্থিত আদি জিনের সঙ্গে স্থাম্রীাবে 
সংযে।জিত হুওছ্| দরকার। 

কয়েকটি সম্ভাব্য উপায্নের সন্ধান পাওয়! 
গেছে। কতকগুলি ভাইরাপকে এই কাজে 
ব্যবহার করা যেতে পারে। ভাইরাঁপ হচ্ছে 
জড় ও জীবের সীমাঁরেখার অতি আগণুবীক্ষণিক 
বস্ত। এতে আছে মাঝধানে একটি নিউক্লিক 
আলিড দণ্ড (085 বা ২১), আর তার 
চারদ্রিকে প্রোটিনের আবরণ। এরা পরাশ্র্ী | 
অন্ত কোন জীবকোষের মধ্যেই এদের বংশবুদ্ধি 
সম্ভব। কোন ভাইরাস জীবকোষকে আক্রঘণ 
করবার সমক্স প্রোটিনের খোলস বাইরে পড়ে 
থাকে, শুধু ভিতরের নিউক্রিক আসিড কোষের 
ভিতরে প্রবেশ করে। এ নিউক্লিক আযপিড 
বা ভাইরাস জিন তাঁর সঙ্কেত অনুযায়ী ভাঁই- 
রাসের দেহের উপযোগী নিউক্রিক আপসিড ও 
প্রোর্টিন তৈরি করিক়ে নেয় আশ্রন্দাতা কোষের 
কলাকৌশল নিজের কাজে লাগিক্সে। এইভাবে 
ভাইরাসের তুদ্ধি ঘটে। অধিকাংশ ভাইরাসের 
বেলায় প্রতিটি কোষে একটি শিদিই সংখ্যক ভ।ই- 
রাস হুষ্টি হলেই তারা এ কোষকে ফাটিয়ে 
বেরিয়ে পড়ে, আবার নূতন নৃতন কোষকে 
আক্রমণ করে? অর্থাৎ এই ভাইরাসগুলি ঘে কোষে 
জন্মাচ্ছে তাকেই ধ্বংস করছে। কিন্ত কতক- 
গুলি ভাইরাস আছে, যাঁরা শুধুমাত্র “যাত্রীর 
মত দেহকোযের আশ্রয়ে কোষ থেকে কোষাস্তরে 
যায়, দেছকোষের কোন স্থায়ী ক্ষতিসাধন করে 
না। 5৬40 ও শোপে প্যাপিলোমা ভাইরাস 
(52৬) একপ ছুটি 0বৈ&-যুক্ত তাইরাঁপ, যার! 
মানষের কোন ক্ষতি করে না। এইছুটির যে 


জুলাই, 1971 ] 


কোঁন ভাইরাঁপের )ঞ-তে যর্দ একটি 
অতিবিক্ত কত্রিঘ [0 জিন রাঁপাঁকশিকভাঁবে 
সংযুক্ত করা যাঁর, তাঁছলে সেই ভাইসাসের 
সঙ্গে এ কত্রিম জিন দেহকোষে প্রবেশ করাঁনো 
ঘাবে। 

উদাহরণস্বরূপ ফিনাইলকিটেনিউরিঙ্া একটি 
বংশগত ব্যাধি । এই রোগে ফিনহিল আলানিন 
নামক আমিনেো! আপিডের বিপাক হত্ব না 
একটি গুরুত্বপুর্ণ এনজাইম ন1 থাকবার ফলে। 
যর্দি 9৬-40 ভাইরামে ফিনাইল আযলানিন 
হাইডুকসিলেজ এনজাইম ঠতরির উপযোগী বার্তা 
বা জিন যোগকরে এ ভাইরাস দিপ্পে রোগীকে 
সংক্রামিত করা যায়, তাহলে রোগীর দেহে এ 
এনজাইম তরি হবে এবং বংশগত রোগটি 
সেরে ধাবে। যতদিন এ ভাইরাঁপ দেহে থাকবে) 
ততর্দিনই রোগটির কোন লক্ষণ থাকবে না। 
52৬ ভাইরাসের জিন মানবদেছে একবার 
প্রবেশ করিরে দিলে কুড়ি বছর পর্যস্ত তার 
কার্ধকাঁরিতা থ।কতে দেখা গেছে। 9০৬ দিছ্ধে 
আরও একপ্রকার সহজ জিন খিরাপির উদাহরণ 
আঁছে। আঙ্িনিমিয়। রোঁগে রক্তে আর্জিনিন 
আমিনো আমিডের মাত্রা বেড়ে যায়। এর 
ফলে মানসিক অপূর্ণতা ও আরও অনেক উপসর্গ 
দেখা দের। 97৬ দিক্ছে সংক্রামিত করলে 
কোষে আঞ্জিনেজ এনজাইম প্রস্তত হয়। এ 
এনজাইঘ আঁঞ্িনেনকে ভেঙ্গে ফেলে। 

03৮ ও [ব&-যুক্ত উভয় শ্রেণীর ভাই- 
রাপের জিনেই অতিরিক্ত [01 & বা £বৈ& জিন 
বোগ করে দেবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। 
[বঞ-ভাইরাঁসে কোন ট0৮ থাকে না। 
ঢাব৬-ই হলে! তার জেনেটিক পদার্থ। প্রকৃতি 
থেকে কোন বিশেষ এনজাইমের উপযোগী বার্ডাবন 
চব আহরণ করে হি&-ভাইরাসের মাধামে 
প্রাণীর দেহে এ জিন প্রবেশ করানো সম্ভব । 
শুধু প্রয়োজন, ইচ্ছামত এনজাইমের জিন ও তার 

? 


জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং 
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বহনোপষোগী ভাইরাস খুঁজে পাওয়া--যাঁর। 
ক্ষতিকর নয়। পোলিও ভাইরাস, আডেনে! 
ভাইরাসকেও পরিব্যক্ত (%0001660) করে তার 
রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা কমিগে দিষ্সে বাহক হিসাবে 
ব্যবহারের সম্ভাবন। আছে। 

উত্ভিজ্জ খানের পুষ্টিগুণ এইভাবে জেনেটিক 
ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সাহাধ্যে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। 
গাছের বেলার কৃত্রিম [২৮ জিন 12. 
ভাইতাসের সাহাঁধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া! খুবই সহজ। 
পরীক্ষান্ন দেখ! গেছে, তামাক পাতার 'ভাইরাস 
1৬৬ (7880600 17৬105910 ৬1:09) [বি /এ-তে 
খানিকটা 17০15 & (শুধু আডেনিন নিউক্রি'ও- 
টাইড পর পর জুড়ে তৈরি) জুড়ে এ [ৈ& 
দিয়ে তামাক পাতাঁকে আক্রান্ত করা হলে এ 
কিঞিৎ পরিবতিত হব/৬ আবার শাএ৬ স্কট 
করে চলে। এ নবজাত 71%৬-তে অতিরিক্ত 
2015 & বার্তা থাকবার দরুণ পলিলাইসিন (পর 
পর লাইদিন আযামিনে! আলিড জুড়ে প্রোটিনের 
মত বস্তু) তৈরি হয় উপরি পাওন! হিসাবে, 
কারণ 4১১ হচ্ছে লাইপিনের সঙ্কেত। উদ্তিজ্জ 
প্রোটিনে লাইপিন কম থাকবার দরুণ তাঁর পুষ্টি- 
গুণ প্রাণীজ প্রোটিনের তুলনান্র কম। দি 
উপরিউক্তভাঁবে ফলনশীল গমের গাছের পক্ষে 
ক্ষতিকর নয়, এমন [২ ভাইরাসে এভাবে 
2০1 & যোগ করে সংক্রামিত করা হয়, তাহলে 
এঁ গমেও পলিলাইপসিন টতরি হতে পারে। ফলে 
গমের পুষ্টিমূল্য বেড়ে যাবে । এইভাবে ভাইরাস 
একবার তৈরি করলেই চলবে। তাঁথেকে উদ্ভূত 
প্রজন্ম ভাইরাসে এ জেনেটিক বার্তা থাকবে, 
যাদের দিয়ে আবার নতুন নতুন ফললকে নংক্রামিত 
করা ধাবে। | 

আরও সম্ভাব্য একটি উপায় হলো, একেবারে 
কত্রিম ভাইরাস হুট করা। প্রকৃতিতে ভাইরাপ 
জীবকোষে. বংশবৃদ্ধি ঘটাবার অমন কখনও 
কখনও তুল করে কতকগুলি তুল ভাইরাস 


434 


(0256০000%11012) তরি হয়, যাঁর বাইরে থাঁকে 
শইিরাসের প্রোটিনের আবরণ, কিন্তু মাঁঝধানে 
ভাইরাস জিনের বদলে খ।নিকটা আশ্রপ্-কোষের 
জিন। আশা করা যাচ্ছে, এইভাবে কৃত্রিম 
নিউক্লিক আযপিড জিনের চারদিকে কোন 
ভাইরাসের প্রোটিনের আবরণ দিয়ে এ কৃত্রিম 
ভাইরাসের মাধ্যমে জিনকে দেহকোঁষে জিন 
সংধোগ করা সম্ভব হবে। 

সম্প্রতি ডেনিষেলি কৃত্রিম আমিবা-কোঁষ তরি 
করেছেন। তিনি একটি আযমিবার কোষ থেকে 
হুশ্ম নলের সাহায্যে ভিতরের সমস্ত সাইটোপ্রাজম 
ও নিউক্রিয়াস বের করে নিষে অন্ত একটি আমিবার 
অভ্যন্তরস্থ সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিপাস ঠুকিগনে 
দিক্েছেন। এইভাবে কষ্ট কৃত্রিম আযামিবা শুধু 
বেচেই থাকে না, প্রজননেও সক্ষম। একটি 
জীবকোষে তাঁর নিউক্রিপ্রাসের বদলে অন্য নিউ- 
ক্রিক্াস প্রতিরোপণ কর] (70190909180 এখন সহজ 
ব্যাপার। এইজ্ঞানকে জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং-এ 
কাজে লাগানো ঘধেতে পারে। ধর যাক, 
জম্মগত কোন ক্রটির জন্যে কারও লিভার বা 
ল্লীহাতে কোঁন দরকারী এনজাইম তৈরি হয় 
না। এখন অবশ্য অস্থস্থ প্রত্যঙ্গের বদলে 
সগ্থমূত ও সুস্থ দাতার দেহ থেকে সংগৃহীত 
অঙ্গ সংযোজনের চেষ্টা চলছে । সে ক্ষেত্রে অস্গবিধ। 


প্রধানতঃ ছুটি। প্রথমতঃ সময়মত দাতার 
প্রতাঙ্গ পাওয়া: দ্বিতীয়তঃ গ্রহীতার দেহ 
অপরের প্রত্যঙ্গ কিছুদিন পরেই প্রত্যাখান 


করে। এই প্রত্যাথানের মুলে রয়েছে বিজাতীয় 
বস্তুর প্রতি আমাদের দেহে আভাম্তরণ 
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প্রতিরোধশক্কি (1101010100-163001756) | অঙ্গ 
প্রত্াাখানে মূলতঃ কোঁষের উপরস্থ আযান্টিজেনগুলি 
আছে। যদি আমরা রোগীর নিজের প্রত্যঙগের 
কিছু কোষ নিযে পরীক্ষাগাঁরে টিন কাঁলচারে 
তাদের বর্ধিত করি এবং পরে তাদের নিউর্লিপনাসের 
বদলে সুস্থ ব্যক্তির নিউক্রিয়াঁপ ঢুকিয়ে দিয়ে এ 
কোষ অঙ্গে সংযোজন করতে পারি, তাহলে 
রোগীর দেহ এ কোষ প্রত্যাথান করবে না। 
অথচ সুস্থ নিউক্রিপ্াস (নিউক্লিয়াপই জিনের 
আবাসস্থল) থাকবার ফলে বাঞ্ছিত এনজাইম 
তরি হতে পারবে । 

উপরে যতগুলি উদাহরণ আলোচিত হয়েছে, 
প্রায় সবগুলিতেই আক্রান্ত ব্যক্তির ক্রট সারাবাঁর 
উপায় বর্ণিত হয়েছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংকে 
অন্ত একটি দিকেও নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। 
সেটি হলো, জন্মের আগেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের 
জিন-সমাঁবেশ নিধশারণ করে দেওয়া, যাতে ইচ্ছা 
মত টৈশিষ্টয ও নিপুণতাসম্পন্ন মানব গোষ্ঠী তৈপ্সি 
করা যায়। ক্লোনিং বাঁ একটি কোষ থেকে 
ঠিক একই মানুষের প্রতিরূপ অবিকল এক 
মানব গোঠী 'তরি করা তার একটি উদাহরণ 
জ্ঞোন ও বিজ্ঞান, জাহুয়ারী, 197] ভ্রষ্টব্য)। এই সব 


কাজে হাত দেবার আগে অনেক সামাজিক 
ও মানবিক সমন্যার কথা 
লমাজ-বিজ্ঞানী, রাষ্ট্র-বিজ্ঞানী ও জীব-বিজ্ঞানী পের 
একযোগে এই সব সমস্যার আলোচনার বিষয় ও 
তার সমাধানের কথা চিন্তা করতে হুবে। এই প্রবন্ধের 
গৃদ্র পরিসরে সে আলোচনা করা সম্ভব নয়। 


ভাবতে হবে। 


কিশোর বিজ্ঞানীর 
দপ্তর 
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অস্ত্রোপচারেষ পরিবর্তে লেসার রশ্মির সাহায্যে চোখের রেটিনার চিকিৎসার 
ব্যবস্থা । ডাক্তার ও তার সহকারী রোগীর চোখের অভ্তান্তর ভাগ পরীক্ষা করে 
দেখছেন । কোনরুপ ঘন্ত্রণা বা অস্বিধার স্থটি না করে লেসারের অতি সঙ্গ রশ্মি 
চোখের লেক্জের মধা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে রেটিনার ক্রটি সংশোধন করে । 


চাদ ও অন্যান্য জ্যোতিক্ষের আকাঁশ 


প্রথিবীর কোন মানুষ টাদে পা দিলে প্রথমেই তার চোখে পড়বে চাদের 
আকাশের দিকে । পুথিবীর মত সুনীল আকাশ সেখানে নেই, প্রচণ্ড রোদ থাঁক। 
সত্বেও সেখানকার আকাশকে মাথার উপর একট। কালে! ঢাঁক্নার মত মনে ভবে । 
তার কারণ সেখানে বাতাস নেই, কাজেই বাতাসে ভালমান ধুলিকণাও নেই। এই 
কারণেই ভোরে বা সন্ধ্যায় পৃথিবীর মত সেখানে আলো-জীধারির ভাবটাও নেই। 
পেখানে সুর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দেই আলো কচ্ছটাঁও নেই। হঠাঁৎ সেখানে দিন আমে আধার 
হঠাৎ রাত৪ আসে। সুর্যের আলে! যেখানে সোজাসুজি পড়ে, সেই জায়গাটাই কেবল 
আলোকিত হয়, অন্থান্ জায়গাগুলি কালে! আধারে ঢেকে থাকে । 


চাদ থেকে পৃথিবীকে দেখা যাবে একট বড় থাঁলার মত, যার ব্যাস হবে 
পুথিবী থেকে চাদের যে ব্যাস দেখা যায়, তার প্রায় চারগুণ। তবে ডাঁদ থেকে 
পৃথিবী-পৃষ্টের খুটিনাটি কিছুই চোখে পড়বে না। এর কারণ পৃথিবীতে সুর্যের আলে! 
পড়বার আগেই তার অনেক অংশই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে বিচ্ছুরিত হয়ে যায় । 

আমাদের আকাশে যেমন চাদের কল। দেখতে পাই, চাঁদের আকাশেও পৃথিবীর 
নেরূপ কল। দেখা যাবে! তবে একটা অগ্তটার বিপরীত । আমর! ঘখন পৃথিবীতে পুরিমার 
চাদ দেখি, চাদ থেকে তখন দেখা যাবে শুরু প্রতিপদের পৃর্থিবী। তেমনি এখানে 
যখন শুর্পক্ষের প্রতিপদ চাদ থেকে পৃথিবীকে থালার মত দেখাবে; অর্থাৎ সেখানে 
পূর্ণ পৃথিবী। এখান থেকে আমরা যখন দেখছি শুরুপক্ষের চাদ পূর্ণিমার দিকে এগিয়ে 
যাচ্ছে, চাদের আকাশে দেখা যাবে কৃষ্ণপক্ষের পৃথিবী ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে 
টাদে বখন পূর্ণ পৃাথবী, সেখানে তখন আলোর প্লাবন বয়ে যাবে_-মনে হবে নববইটা 
পুণিমার ঠাদ যেন আলো দিচ্ছে। তখন অনায়ালেই দেখানে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা 
বই পড়া যেতে পারে । আমাদের আকাশে টার্দ ওঠে আর ডোবে। কিন্তু ঠাদের 
আকাশে পৃথিবীকে উঠতে বা ডুবতে দেখ। যায় না-দেখা যাঁবে আকাশের এক জায়গায় 
স্থির হয়ে ভেলে থাকতে । আর তারাগুলিকে দেখা যাবে আকাশে তার পিন দিয়ে 
ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। এর কারণ হলো, টাদ পৃথিবীর দিকে তার একট! মুখই 
ফিরিয়ে রাখে। তবে একেবারে স্থির হয়ে থাকে বললে ভূল হবে। কারণ চাদের 
যে লব জায়গ। থেকে পৃথিবীকে দিগন্ত রেখার কাছাকাছি দেখ! যাবে, সেখানে মনে 
হবে, আকাশ প্রদক্ষিণ না করেও পৃথিবী এক আকাবাকা পথে ভেসে চলেছে আর. 
একবার উঠছে আর ডুবছে। 
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চাদের আকাশেও সৌর আর পাঁধিব-_-এই ছুই রকম গ্রহণ দেখতে পাওয়া যাবে। 
আমরা পৃথিবীতে যখন চন্দ্রগ্রহণ দেখি, চাঁদে তখনই সূর্যগ্রহণ হয়। পুথিবী তখন 
সর্ধ আর টাদদের মাঝখানে এসে পড়ে আর টাঁদ পৃথিবীর ছায়ায় ডুবে যায়। টাদে 
নুর্ধগ্রহণ পৃথিবার মত কয়েক মিনিটে র জন্যে নয়, ত| চার ঘণ্টারও বেশী স্থায়ী হয়। 

ঠাদের আকাঁশে পুথিবীর গ্রহণ অতি সামান্য ব্যাপার। তখন চাদ থেকে দেখ 
ষাবে, পূর্ণ পৃথিবীর বিরাট চাকার গায়ে একট ছোট বৃত্তাকার অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থান। 
এটা! আর কিছুই নয়, পৃথিবীর বুকের উপর টাদের ছায়া আর যে জায়গা দিয়ে এই 
বৃত্তটি যাবে, সেখান থেকেই পৃথিবীর নুর্ধগ্রহণ দেখা যাবে। 

এবার শুক্রে আসা যাক। এখানকার আকাশে তর্কে দেখা যাঁবে দ্বিগুণ বড় 
আকারে--তার উত্তাপ আর আলোও হবে পৃথিবীর চেয়ে দ্বিগুণ বেশী। শুক্রের রাতের 
আকাশে পৃথিবীকে দেখতে পাঁওয়! যাবে অত্যান্ত উজ্জ্বল একট তারা হিসাবে । পৃথিবী 
আর শুক্র আকারে প্রায় সমান অথচ পৃথিবী থেকে শুক্রকে যতট। উজ্জল দেখায়, 
তার চেয়ে অনেক বেশী উজ্জল দেখায় শুক্র থেকে পৃথিবীকে | এর কাঁরণ আঁছে। 
শুক্র পৃথিবীর চেয়ে সূর্ষের বেশী কাছে। তাই শুক্র যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে, 
তখন তাঁর আঁধারে ঢাকা দিকটাই আমাদের দিকে ফেরানো থাকে । গারপর একটু 
দূরে সরে যেতেই শুক্রের একটা ছোট অংশ বা কলা আমরা দেখতে পাই । অথচ 
শুক্র থেকে দেখা যাবে পৃথিবী ষখন শুক্রের সবচেয়ে কাছে, তখনই পৃথিবীর সবটা 
আলোকিত অর্থাৎ পুর্ণ পুথিবী। এই জন্তেই উজ্জ্রলতার এই বৈষম্য। 

শুক্রের আকাশে একটা চিত্তাকর্ষক দৃশ্য হলো, পৃথিবী ও চাদের মিলিত পরিক্রুম।। 
মনে হবে, একটা ফুটবল আর একটা পিংপং বল নেহাতই খামখেয়ালিভাবে লাকফা- 
লাফ করছে । আকাশে দেখা যাবে অসংখ্য তারার মেলা_যেমন আমরা দেখি পৃথিবীর 
আকাশে । শুধু শুক্র কেন--বুধ, বৃহস্পতি, শনি, নেপচুন ৰা প্রটে। সব গ্রহ থেকেই 
একই নক্ষত্রজগৎ দেখতে পাওয়া যাবে। কারণ গ্রহমগ্ডলীর মধ্যেই দূরত্বের অনুপাতে 
তারাগুলি রয়েছে আরো অনেক অনেক দূরে । 

শুক্রের পালা শেষ করে এবার বুধে পা দেওয়৷ যাক। সে এক আশ্চর্য জগং। 
চাদের অর্ধাংশের সঙ্গে পৃথিবীর যে ধরণের আড়ি, তেমনি বুধের অর্ধাংশ সূর্ধের দিক 
থেকে সার! বছর মুখ ফিরিয়ে থাকে । সুতরাং সূর্য আকাশে স্থির হয়ে ঝুলতে থাঁকে-_ 


নেই দিন-রাব্রির পাল11% 
বুধের স্ুর্ধ পৃথিবীর স্থর্য থেকে ছয় গুণেরও বেশী বড়। আমাদের আকাশে শুক্রের 


*সন্প্রুতি জানা গেছে বুধের আহ্ছিক গতি আছে। বুধ গ্রহটি 59 দিনে নিজের অক্ষের উপর 
আবতিত হয়। আমাদের পৃথিবীর মত ওথানেও হুর্ধোদন্ধ এবং হুর্ধাপ্ত হয়। 
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উজ্জ্রলতায় বুধের আকাশে পৃথিবীকে দেখ! যাবে । বুধের কালো মেখখুন্ত আকাশে শুক্রের 
দীপ্তি সৌর মণ্ডলীর অপর গ্রহ ব৷ তারার গুজ্জলাকে যান ঝরে দেয়। 

এবার মঙ্গলে আপা যাক। এখানকার আকাশে সুধকে পৃথিবী থেকে দখা সর্ষের 
হই-তৃতীয়াংশ আয়তনে দেখা যাবে। 24 ঘঃ 37 মিঃ অন্তর শুর্ষোদয় দেখতে পাওফা 
যাবে। মঙ্গলের আকাশে পৃথিবীকে শুকতারা আর সন্ধ্যাতারার ভূমিকাতেই দেখতে পাওয়া 
যাবে-যেমন আমাদের আকাশে দেখি শুক্রকে । পুথিবীর চাদের কল। পরিবর্তন সেখান- 
কার আকাশে দেখ! যাবে । তবে পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ সেখানে সব সময়ই অদৃশ্য 
থেকে যাবে। টাঁদকে খালি চোখেই বেশ উজ্জল দেখতে পাওয়া যাবে । মঙ্গলের নিকট- 
তম উপগ্রহ ফোবোস আকারে ছোট (16 কিঃ মিঃ ব্যাস ) হলেও খুব কাছে থাকায় তার 
কলাগুলি স্পষ্ট দেখতে পাওয়া বাবে । ফোবোসের বুকে দাড়ালে দেখ! যাবে আকাশের 
85৭ জুড়ে আমাদের চাদের চেয়ে কয়েক হাজার গুণ বেশী উজ্জ্বল একট। থাল। অভি দ্রেত 
তার কল! বদলে চলেছে-_-এটাই হলো মঙ্গলগ্রহ । 

মঙ্গল ছেড়ে এবার বৃহস্পতিকে ধরা যাক। বৃহস্পতির আকাশ পরিষ্কার থাকলে 
সৃর্ধকে দেখা যাবে আয়তনে আমাদের আকাশের স্ষের পচিশ ভাগ ছোট। পাচ ঘণ্টায় 
দিন সহজেই শেষ হয়ে রাত এসে পড়ে। সেখানে বুধ অদৃশ্য আর মঙ্গলকেও অদৃশ্য 
বল। চলে। শুক্র আর পৃথিবীকে কেবলমাত্র গোধুলিতে দূরবীনের সাহাধো দেখ। যাবে__ 
তার! সুরের সঙ্গে সঙ্গে আবার অস্ত যায়। তবে শনিকে বেশ উজ্জ্বল দেখাবে। 

বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল অত্যন্ত ঘন আর উচু । আলোকরশ্মি ট্যারছাভাবে বায়ুমণ্ডপ 
ভেদ করে বৃহস্পতির বুকে পড়ে; ফলে দৃষ্টিভ্রম ঘটে । অনেকে মনে করেন-_ বৃহস্পতির 
বুকে দাড়ালে মনে হবে যেন একট! বিরাট গামলার ভিতর দাঁড়িয়ে আছেন। মাথার উপর 
বিশাল আকাশ গামলার শেষ প্রান্তে অন্বচ্ছ ধেশীয়াটে পাড়ে শেষ হয়ে গেছে । তবে এই 
সব কল্পনার সত্যত] সম্পর্কে সঠিক কিছু বলা যায় না। 

এখন শনির কথায় আসা যাঁক। শনির বিখ্যাত বলয়গুলিকে শনি-পুষ্ঠের সব 
জায়গ। থেকে দেখা যায় না। মেরু থেকে 640” অক্ষাংশ থেকে তারা অদৃশ্য | 50০ 
অক্ষাংশে বলয় গুলি পুরো দেখ। যাবে। বলয়গুলির একটি পাশ মাত্র আলোকিত, অস্থ 
দিকট। অন্ধকারে ঢাকা। 


শ্ীচঞ্চলকুমার রায় 


পারদশিতার পরীক্ষা 


শীারীরতত্ব ও জীববিদ্যা বিষয়ক প।চটি প্রশ্ন নীচে দেওয়া হলো। উত্তর দেবার জন্যে 
মোট সময় 2 মিনিট। এ সময়ের মধ্যে 5টি, ধুটি, ওটি, 2টি বা 1টি প্রশ্বের উত্তর সঠিক 
হলে উল্লিখিত বিষয়গুলিতে পারদশিত। যথাক্রমে খুব বেশী, বেশী, চলনসই, কম বা খুব 
কম। কোন প্রশ্সেরই উত্তর ঠিক না হলে মন্তব্য নিশ্রয়োজন। 


1, কোন্টি ঠিক, বল-_ 
সুস্থ মানবদেহের রক্তে শ্বেত কণিকা ও লোহিত কণিকার অনুপাত মোটামুটিভাবে 
125 
1 850 
1 5500 
1 25000 
2. কোন্টি শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী ? 
মানুষ 
ছাগল 
বানর 
সাপ 
3, কোন্টি ঠিক, বল-_ 
মানবদেহে যে পৃথক অস্থিগুলি নানাভাবে যুক্ত হয়ে আছে, তাদের সংখা 
মোটামুটিভাবে__- 
20 
209 
2000 
20099 
4, কোন্‌ প্রাণীটি স্তন্থপায়ী নয়? 
তিমি 
বাছড় 
উটপাখী 
প্র্যাটিপাস 
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5, জীবকোষের কোন্‌ অংশে ক্রোম্যাটিন (01:070762) দেখা যায়? 
নিউক্লিয়াস 
সাইটোপ্লাজম 
ক্রোমোজোম 
কোব-আবরণ 
( উত্তর-_ 444 নং পৃষ্ঠায় দ্রবা ) 
ব্রন্মানন্দ দাশগুগু ও জয়স্ত বন্ু* 


রর ৯৬ পজ 


_* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্রিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9 


অ]ালকেমিষ্টদের পরশপাথর 


আালকেমি কথাট1 এসেছে গ্রীক শব্ধ কিমিয়া থেকে--যার অর্থ সোনা তৈরির 
কৌশল। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্লেটে! ও তার শিষ্য আযারিস্টটল-এই ছুই 
বিখ্যাত গ্রীক পণ্তিত প্রচার করেন যে, সকল জড় বস্ই কয়েকটি মৌলিক ধর্ম ব 
গুণের বিভিন্ন আম্নপাতিক সমাবেশে গঠিত এবং সেই গুপণাকলী এক বস্তু থেকে অপর 
বস্ততে অপসারিত করা যায়; অর্থাৎ সহজ বথায় কোন রাসায়নিক বা ভৌত প্রক্রিয়ার 
ত্বারা একটি মৌলিক পদার্থকে অপর একটি মৌলিক পদার্থে বূপাস্তরিত করা সন্তব। 
প্লেটো ও আরিস্টটলের এই মতবাদ বিতিল্প দেশের বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের প্রভাবিত 
করে এবং তখন থেকেই বিজ্ঞানীদের মনে এই ধারণা গড়ে ওঠে যে, কোনও নিকৃষ্ট 
ধাতুকে হয়তে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সোঁনাতে পরিণত কর। সম্ভব হতে পারে। 
এর ফলে খুঃ পৃঃ প্রথম শতাব্দীর গোড়ার দিকে পঃ এশিয়া ও ইউরোপে গড়ে 
ওঠে এক বিজ্ঞানী সম্প্রদায়, ধাঁদের প্রধান উদ্দেশ্ট ছিল-_লোহা, সীস। প্রভাতি 
নিকৃষ্ট ধাতুকে সোনায় পরিণত করবার কৌশল আবিষ্কার করা। এদের বল! হতো 
আযলকেমিস্ট। ূ 

আলকেমিস্টদের মতে, সোঁনাই হলো সকল ধাতুর শেষ পরিণতি । লোহা, সীসা, 
তামা, পারদ প্রভৃতি বিভিন্ন ধাতু ভূগর্ভে স্থ্ট হয়, বৃদ্ধি পায় ও প্রাকৃতিক নিয়মে পরিণত 
অবস্থায় সোনায় রূপান্তরিত হয়। এই ভ্রান্ত ধারণার বশে আযলকেমিস্টর। ভাবতে নুরু 
করেন যে, কোন কৌশলে যদি ভার! প্রাকৃতিক এই রূপাস্তরকে ত্বরান্বিত করতে পায়েন, 
তবে অতি অল্প সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত ধাতুকে সোনায় পরিণত কর! সম্ভব হবে। 
আলকেমিসদের এই মতবাদ আজ হাস্তকর মনে হলেও তাদের এই সোন। তৈরির প্রচেক্টীর 
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মধ্য দিয়েই রসায়নবিগ্ঠার বহু তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে । আলকেমিস্টর। আবিষ্কার করেন 
সালফিউরিক আলিড, নাইটি.ক আসিড ও হাইড্রোক্লোরিক আসিড -ধেগুলি রাসায়নিক 
গবেষশার অপরিহার্য অঙ্গ । গদ্ধক ও পারদের বিভিন্ন ষৌগ এবং সোঁনাকে দ্রবীভূত করবার 
একমাত্র দ্রাবক আকোয়। রিজিয়া (009 [২6219)--এক ভাগ নাব০9৯ ও তিন ভাগ 
1701-এর মিশ্রণ। দু-একটি সঙ্কর ধাতু, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থও এই সময় 
আবিষ্কৃত হয়। আজঙক্কাল আমরা যে এত রকমের ফুলের নির্ধান ও আতর ব্যবহার করি, 
সেখখলির অধিকাংশই আ।লকেমিস্টদের দান। অবশ্য কিছু সংখ্যক আলকেমিস্ট রাসায়নিক 
গবেষণায় উৎসাহী না হয়ে তন্বমন্ত্র এবং ঝাড়যুকের সাহায্যেই সৌন। তৈরির স্ব দেখতেন। 
তারা পরশশাথরের (15110590195 96072) অস্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং প্রত্যেকেই 
নিজস্ব মতবাদ প্রচার করে লোকের মনে ভ্রান্ত ধারণার স্থষ্টি করতেন। 

দে যুগে রাজারা সোনার লোভে আলকেমিস্টদের সাহায্য করতেন। কথিত আছে, 
সম ট দ্বিতীয় চার্লস-এর শয়নকক্ষের তলায় অ])ালকেমির একটি গুণগত পরীক্ষাগার ছিল। 
রোজার বেকন, নিউটন, আযালবাটাল ম্যাগনাস প্রমুখ বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরাও 
আলকেমির চর্চায় উৎসাহী ছিলেন। 

আযলকেমি-১চাঁর প্রধান কেন্দ্র ছিল মিশর, সিরিয়া, পারস্ত, আরব, চীন ও ইউরোপের 
ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে । ভারতবধে আালকেমির চা প্রায় হয় নি বল যায়--- 
কারণ প্রেঃট]! ও আযারিস্টটলের মতবাদ এবং গ্রীক দর্শন ছিল আলকেমি চর ভিত্তিত্বরূপ। 
যে কারণেই হোক, ভারতের বিজ্ঞানীর! সে যুগে এ গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানে বিশ্বাসী ছিলেন 
না। অন্ঠান্ত দেশগুলিতে কিন্ত খুষ্টীয় সপ্তম শত।বী পর্যন্ত করেক শত বছর ধরে বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্র ম্যাকেমিস্টদের প্রতিপত্তি অব্যাহত ছিল। তবে জনলাধারণ ক্রমশ; তাদের 
সন্দেহের চোখে দেখতে সুরু করে। কারণ আল্কেমির চর্চা কেবল বিজ্ঞানীদের মধ্যে 
সীমাদ্ধ না থেকে ক্রমশঃ প্রতারকদের হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। ফলে জন- 
সাধারণের মানে রল।য়নবিষ্ঠার প্রতি সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং আলকেমির চর্চা প্রায় বন্ধ 
হয়ে যাবার উপক্রম হয়। এই সময় খুষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে প্যারাসেলসাঁস নামে একজন 
রপাযনবিদ প্রচার করেন যে, আলকেমিস্টর। এতদিন কিছুটা ভ্রান্ত পথে চাপিত হয়েছেন, 
আলকেমি-চ্চার প্রকৃত উদ্দেশ্ট--বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের ওষধ প্রস্তুত করা-স্বপো্পাদন 
কর। নয়। প্যারা.সলসাঁসের প্রভাবে এবং পারিপার্থিক অবস্থার চাপে আযাঁলকেমিস্টর| ছুই 
ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। অল্প সংখ্যক বিজ্ঞানী তখনও কৃত্রিম সোনা তৈরির জন্যে গবেষণা 
চালিয়ে যান, কিন্ত অধিকাংশ আলকেমিষদেরই কয়েক শতাব্দীর নৈরাশ্টের ফলে 
আযারিস্টটলের মতবাদের উপর আস্থা কমে আসে এবং তাঁর! চিকিৎস।-রপায়ন বা আয়েউ্রে! 
কেমিথ্িতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন! এরপর থেকে বিভিন্ন রোগের উষধ প্রস্ততি, নতুন নতুন 
রাসাদ্নিক যৌগের গুণাগুণ নির্ণন্ধ ও সেগুলিকে মাঁগ্ুষের উপকারে লাগাবার প্রচেষ্টাই 
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ছিল আলকে মিস্টদের প্রধান কাজ । অবশেষে সগুদশ শতাঞ্ীতে আদ্মার্প্যাণ্ডের বিজ্ঞানী 
রবার্ট বয়েল মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের প্রভেদ বুঝিয়ে দেন এবং মৌলিক পদার্থের সুস্পষ্ট 
সংজ্ঞা নির্দেশ করেন। ফলে আরিষ্টটলের বহু বিত্কিত চতুর্মে লিক মতবাদ সম্পূর্ণ 
জাস্ত প্রমাণিত হয়। বিজ্ঞানীর! বুঝতে পারেন যে, কোনও ভৌত ব! রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 
মৌলিক পদার্থের রূপান্তর সম্ভব নয়। এর পর সোন। তৈরির প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাঁয় 
এবং রসায়ন-বিজ্ঞান অনেকটা আধুনিক রূপ লাভ করে) 

অবশ্ট আজ এই বিংশ শতাব্দীতে ইলেট্রন তত্ব আবিষার হওয়ায় প্রাচীন 
আপলকে মিস্টদের স্বপ্ন আমাদের কাছে অসম্ভব বা অবাস্তব মনে হবার কোনও কারণ নেই । 
আমর! জানি, মৌলিক পদার্থেরপরমাণুতে আছে প্রধানত: প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রন 
কণিকা । এর মধ্যে প্রোটনের সংখ্যা পদার্থের মৌলিকত্ব বজায় রাখে, অর্থাৎ কোনও 
মৌলিক পদার্থের পরমাঁণুতে যদি প্রোটনের সংখা! কমানে! বা বাড়ানো যায়, তবে সেট। অন্য 
এক মৌলিক পদার্থে পরিণত হবে। যেমন-_-একট1 সোনার পরমাণুতে প্রোউন আছে 
79 আর একট। পারদের পরমাণুতে প্রোটন আছে ৪80, এখন যদি কোনও উপায়ে 
পারদের পরমাণু থেকে একটা প্রোটন কমিয়ে দেওয়া যায়, তবে সেটা সোনার পরমাণুতে 
পরিণত হবে। এইভাবে বর্তমানে আবিষ্কৃত সাইক্লো্্রন, বিভাট্ট্রন, কস্মোট্রন প্রভৃতি যন্ত্রের 
সাহায্যে মৌলিক পদার্থের রূপা স্তর ঘটানে। সম্ভব হচ্ছে । এই সব যন্ত্রের সাহায্যে আমরা 
কৃত্রিম উপায়ে দোনাও পেতে পারি। এথেকে মনে হতে পারে ধে, এর ফলে সোনার 
মূল্যও বোধ হয় খুব কমে যাবে । কিন্তু তা হবে না, কারণ এই পদ্ধতিতে লোন! তৈরি করা 
অত্যস্ত ব্যয়সাধ্য এবং এই বায় উৎপন্ন পোনার মূলোর চেয়ে অনেক বেশীই হবে। স্থতরাং 
আলকেমিস্টদের পরশপাথর আজ আমাদের হাতে এলেও আধিক দিক দিয়ে লাভবান 
হবার সম্ভাবনা নেই । 

বুলবুল বন্দ্যোপাধ্যায় 


মুক্তার কথ। 


মুক্তার সঙ্গে মানুষের পরিচয় প্রাচীন কাল থেকেই। বস্ততঃ প্রাচীন কাল থেকেই 
সুক্তাকে অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহার কর! হচ্ছে। ভারতের প্রাচীন অথববেদে ও স্প্রাচীন 
মিশরীয় সভাতাম় মুক্তার উল্লেখ দেখা যাঁয়। 

ইতিহান থেকে জান! যায়, জুলিয়াস সিজার তার প্রিয়পাত্রী সারভিলিয়াকে 
একটি দামী মুক্তা উপহার দিয়েছিলেন, যার দাম ছিল প্রায় পঞ্চাশ হাক্জার পাউও। 
সৌন্দর্যের রানী ক্লিওপেট্রা একটি মুক্তা গলাধঃকরণ করেছিলেন, যার দাম হিল প্রায় 
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আশি হাজার পাউণু। টাভানিয়ার নামে এক পর্যটক একটি আশ্চর্য শুন্দর মুক্তা 
এক-শ' আশি হাজার পাউও মূলো পারস্তের সআাটকে বিক্রয় করেছিলেন। মুক্ত সম্বন্ধে 
আরও বিশ্ন্নকর কাহিনীর সন্ধান ইতিহাসে পাওয়া যাঁয়। তাছাড়া ভারতের মুঘল 
বাদশ। সাজ্াহানের মণিমুক্তার ভাগ্ারের কথা কে না জানে? , 
মুস্তীর জন্মকথা--সমুদ্ধে ছোট বড় নানা জাতের ঝিনুক পাওয়া ষার়। তাঁর 
মধ্যে এক জাতীয় বড় ঝিম্কুকের ভিতর মুক্তা জন্মায়। এই ঝিনুকের নাম শুক্তি 
(61628111079) | এটা মোলাঙ্কা বা শখুক পরের অন্তর্গত পেলিসাইপোডা (52150510998) 
শ্রেণীর প্রাণী। ঝিনুকের দেহের ছু-পাঁশে শক্ত খোলস থাকে । সমান ছুটি পার্বীয় 
ংশে বিভক্ত এই খোলসটি ঝিনুকের কোমল দেহটাকে আবৃত করে রাখে । খাস্ধ- 
গ্রহণ করবার সময় মাঝে মাঁঝে প্রাঈটিকে এ শক্ত খোলসটির কিছুট? খুলতে হয়। 
সে সময় কোন রকমে যদি কোন কঠিন কণা তার ভিতরে ঢুকে যায়, তবে সেটা তার 
নরম দেহে কাটার মত বিধিতে থাকে । তখন সেই শুক্তি তাঁর দেহ থেকে এক 
প্রকার রস নির্গত করে এবং কণাটির চতুর্দিকে সেই রসের প্রলেপ দিয়ে কণাটিকে 
সহনীয় করে নেয়। তারপর শুক্তির দেহের ভিতর কণাটি ক্রমাগত রসের প্রলেপে 
মোটা হতে থাকে। যখন শুক্তি মারা যাঁর, তখন তার দেহের শক্ত খোলকটি 
আপন! থেকেই শিথিল হয়ে যায় এবং তার দেহের ভিতর থেকে শক্ত ডেলাটি 
বেরিয়ে এসে সমুদ্রতলে পড়ে থাকে । এ ডেলাটির রং হয় অদ্ভুত সুন্দর লাল, 
নীল, হলদে, সাদা প্রভৃতি ঝকঝকে রঙে সে যেন স্্ধের আলোয় জ্বলতে থাকে। 
এরাই স্বভাবজ খাটি মুক্তা । 


কিন্তু এই স্বভাবজ মুক্তার দাম অনেক-_সাধারণ মানুষের ক্রুয়-সীমার বাইরে । 
কিন্তু সাধারণ ঘরের মেয়েদেরও ইচ্ছা হয় মুক্তার মালা পরবার। কাঁজেই প্রয়োজন 
হলে? অপেক্ষাকৃত সম্তাদরের মুক্তার । বাজারে বের হলো নকল মুক্ত।| কিন্তু এর মধ্যে 
কতকগুলি একেবারেই নকল-_পুতি অথবা কাচগোলকের উপর নান! প্রকার রঙের 
প্রলেপ দিয়ে এগুলি তৈরি কর হয়, কিন্ত কিছুদিন বাদেই এর উপরের রং উঠে যার়। 


বহুদিনের চেষ্টা ও অধ্যবপায়ের ফলে আর একটি উপায়ে মানুষ কুত্রিম মুক্ত! 
উৎপাদনে আসল মুক্তার নিকটবর্তা হতে সক্ষম হয়েছে। এই মুক্তার নাম কালচার্ড 
বা কষিভ মুক্তা । ডুবুণীরা খুঁজে বের করে সমুদ্রের তলদেশে কোন্‌ গোপন স্থানে 
ঝশকে ঝ1কে শুক্তি বাদ করে। তারপর বছরের যে সময় সেই স্থানের সমুদ্র অপেক্ষাকৃত 
শীস্ত থাকে, নে সময়ে বেছে বেছে তারা শুক্তি সংগ্রহ করে আনে এবং শুক্তির মধ্যে একটি 
স্ক্কু গুক্রিয়ার সাহায্যে শক্ত কণ। ঢুকিয়ে শুক্তিগুলিকে তাদের স্বস্থানে ছেড়ে দেয়। 
মুক্তী-গবেষকগণ জানেন যে; কতদিনে শুক্তির দেহের রস দিয়ে গী কঠিন কণিকাগুলিকে 
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ঘিরে প্রলেপের পর প্রলেপ জমে তৈরি হবে একটি স্থুগোল ও সুষ্ঠ মুক্তা । হিসাবমত নির্দিষ্ট 
সময় পরে শুক্তিগুলকে তুলে এনে তার ভিতর থেকে বের করে নেওয়! হয় কৰিত মুক্তা । 

কিন্ত করিত মুক্তার চাঁষে বাধা অনেক। সময় সময় টাইফুন নামে যে প্রচণ্ড 
ঝড় ওঠে, তার প্রবল প্রকোপে সমুদ্র অশান্ত হয়ে ওঠে । অনেক সময় ঝড়ের দাপটে 
কর্ষণ-করা শুক্তির ঝাঁক নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কখনে৷। কখনো মড়ক লেগে শুক্তিগুলি 
মরে যায়। কলে এই সব ক্ষেত্রে মুক্তা-বাবসায়ীদের অনেক ক্ষতি হয়। তাছাড়া 
সমুদ্রে মুক্তার চাষে ডুবুরীদের প্রাণহানির সম্ভাবনাও থাকে প্রচুর । 

এই সকল অস্মুবিধা দূরীকরণের জন্তে জাপানী মুক্ত1-গবেষকগণ এক নূতন পদ্ধতির 
উদ্ভাবন করেছেন। কয়েক বছর পুর্বে জাপানের কাশিকোজিমার মুক্তা-গবেষণাগারে 
গবেষক কুওয়াতালি ও তাঁর সহকর্মীরা আরও সহজে কধিত -মুক্ত। স্থষ্টি করবার এক 
উপায় উদ্ভাবন করেছেন। তারা বড় বড় কাচের চৌবাচ্চা তৈরি করে তাঁতে সমুদ্রের 
জল পূর্ণ করে প্রথমে এ চৌবাচ্চায় শুক্তির আহার্য এক প্রকার সামুদ্রিক উদ্তিদ 
উৎপন্ন করেন। তারপর সেখানে ছেড়ে দেন এক ঝশাক শুক্তি। প্রতিদিন চৌবাঁচ্চায় 
সমুদ্রের জল বদূলে দিতে হয়। তা ন! হলে শুক্তিগুলি মরে যাবার সম্ভাবন। 
গ্রচুর। ক্যালসিয়াম, আমোনিক়া! প্রভৃতি শুক্তির বুদ্ধির অনুকূল রাসায়নিক পার্থ 
প্রয়োগ করা হয় তাদের সুস্থ সবল ও দীর্ঘায়ু করতে । তারপর উপযুক্ত সময়ে শুক্তির 
দেহাবরণে অতি স্ুঙ্্ম অস্ত্রেপচাঁর করে ঢুকিয়ে দেওয়া! হত একটি কঠিন কণিকা1। এই 
কণিকা তাদের দেহে সব্দাই অস্বস্তি জাগায়। তখন তাঁদের দেহ থেকে প্রচুর রস 
নির্গত হয়ে কণিকাঁটিকে গ্রলেপের পর প্রলেপ দিয়ে ঘিরে ফেলতে থাকে । অস্ত্রোপচারের 
পর শুক্তিগুলিকে আবার চৌবাচ্চার জলে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর নির্দিষ্ট সময় 
পরে তাদের তুলে .দেহের ভিতর থেকে মুক্তা সংগ্রহ করে নেওয়া হয়। 

কধিত মুক্তা ছল্প্রাপ্য স্বভাঁবজ মুক্তার প্রায় সমকক্ষ । কিন্ত এর দাম ন্বভাবজ মুক্তা 
অপেক্ষা অনেক কম। স্মভাবজ মুক্তার সঙ্গে কধিত মুক্তার তফাৎ শুধু রঙের ওজ্জল্যে। 
কারণ, ম্বভাবজ মুক্তার ক্ষেত্রে কপিকাঁটির উপর শুক্তি তার সারাজীবন ধরে রস 
নিঃসরণ করায় প্রলেপটি হয় অনেক পুরু। কধিত মুক্তায় এ প্রলেপ অপেক্ষাকৃত 
কম পুরু হওয়ায় রঙের বাহারও হয় কম। তবুও মূল্যের দিক দিয়ে সাধারণের নাগালের 
মধ্যে থাকায় কধিত মুক্তার চাহিদা! খুব বেশী। 


শ্রীশঙ্করলাল সাহ। 


লাক্ষার কথা 


সভাতার বিভিন্ন পর্যায়ে লাক্ষার বিভিন্ন ব্যবহার আজও অনেকেরই অজানা। 
এই পদার্ঘটি মানুষের কাজে লেগে আসছে প্রাচীনকাল থেকেই। মহাভারতে পঞ্চ 
পাগুবদের হতা। করবার জন্মে হুর্যোধনের যতুগৃহে অগ্নিমংযোগের পরিকল্পনায় লাক্ষা 
বাহারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মোগল দরবারে আসবাবপত্রের পালিশ হিসাবে 
লাক্ষা ব্যবহারের কথা মোগল যুগের গ্রন্থাবলীতে বণিত হয়েছে। থুঃ পুঃ 1200 
শতকেও আর্গণ কতৃক ভারতে লাক্ষা ব্যবহারের কথা জান যায়। ভারতে ইষ্- 
ইপ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে ইউরোপে লাক্ষার বাবহার প্রচলিত হয়। তখন অবশ্য 
আসবাবপত্রের পালিশ তৈরি করবার জন্টেই প্রধানতঃ লাক্ষা ব্যবহার করা হতো । 

লাক্ষার ইতিবৃত্ত. থেকে এই পদার্থটি যে কি--অনেকেরই তা জানবার কৌতুহল 
হওয়া স্বাভাবিক। লাক্ষ। হলো৷ একটি কীটজাত রেঞ্জিন জাতীয় পদার্ঘ। এক বিশেষ 
ধরণের 'কীটের শরীর থেকে নির্গত রস জমাট বেঁধে লাক্ষার স্গ্ি হয়। এই কীট- 
গুলিকে বল। হয় লাক্ষাকীট। ইংরেজীতে এদের বলা হয় [8001691 19009 | 
এই লাক্ষাকীট পলাশ, কুল প্রভৃতি বৃক্ষের নরম শাখায় আশ্রয় গ্রহণ করে এবং এই কীট- 
জাত রস জমাট বেঁধে বেশ কিছুট। কঠিন লাক্ষায় পরিণত হয়। যে সব বৃক্ষে এই 
লাক্ষাকীট আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই সব বৃক্ষগুলিকে বল হয় আশ্রয়দাতা বৃক্ষ । 
অনংখ্য কীট এক জায়গয় একত্রে আশ্রয় নেয় বলেই ভারতীয় শব্দ 'লাখ থেকে 
লাক্ষা নামের উৎপত্তি। এক পাউও লাক্ষা তৈরি করবার জঙ্ভে প্রায় 17,000 
থেকে 90,000 লাঙ্ষাকীটের প্রয়োজন । 

পৃথিবীতে খুব অল্প কয়েকটি স্থানেই লাক্ষ। উৎপন্ন হয়। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হলো--ভারত, থাইল্যাণ্ড ও ব্রন্মদেশ । ভারতের মধ্যপ্রদেশ ও বিহারেই সবচেয়ে বেশী 
লাক্ষা উৎপন্ন হয়। ভারত হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লাক্ষা উৎপাদন কেন্দ্র । 

প্রাকৃতিক লাক্ষাকে আজকাল রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে বিশুদ্ধ পর্যায়ে আন 
সম্ভব হয়েছে বলে এর প্রয়োগও হচ্ছে বিভিন্ন শিল্পে; যেমন--গ্রামোফোনের রেকর্ড 
তৈরির কাজ, চীনামাটির বাসনপত্র ও খেলবার তাসের মস্থণতা সম্পাদন, বিছবাৎ- 
অপরিবাহী পদার্থ নির্মাণ এবং অন্তান্য বহুবিধ কাজে লাক্ষার ব্যবহার হয়ে থাকে। 








রনির িনাারি নি ক০-০৬০ 
উত্তর (পারদণ্রিতার পরীক্ষ। ) 

1. 15500 4, উটপাখী 

2. সাপ 5, নিউক্লিয়াস 


ও, 209 


প্রশ্ন ও উত্তর 


প্রশ্নঃ 1. বিভিন্ন পাখী বিভিন্ন রডের হয়ে থাকে--এই রঙেব উত্স কি? 
চন্দন বন্দ্যোপাপ্যায়, কামারহাটি 
প্রশ্নঃ 2. জমির উর্বরত! কিসের উপর নির্ভর করে? 
সন্দীপ হাজর। ও দিলীপ বস্তু, গোবরডাঙ্গ। 
উত্তর £ 1. বিভিন্ন পরিবেশে বিচিত্র রং ও আকৃতির পাখী আমাদের সকলেরই 
চোখে পড়ে । পাখীর গায়ের বং সাধারণতঃ তার পালকের রঙের উপরই নির্ভরশীল । 
পাখাদের পালকে এই রঙের উৎপত্তি নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা করেছেন এবং অবশেষে 
এই সিদ্ধান্তে পৌচেছেন যে, এই রংগুলির পিছনে সঞ্রিয় রয়েছে কতকগুলি রাসায়নিক রগ ক 
দ্রব্য। এই রাসাক্সনিক দ্রবাগুলির কোনটি পাখীদের দেহের অভ্যন্তরে স্থষ্ট হয়, আবার 
কোনটি ব৷ পাখীর খাগ্ঠদ্রবা থেকে আহত হয়। 
সাধারণভাবে পাখীর পালকের মধ্যে যে সব রং থাকে, তাদের বঙ্গ হয় বাইক্রোথ। 
এগুলি আবার তিন রকমের- _মেলানিন, ক্য।রোটিনয়েড ও পরফাইরিন। এদের এক একটির 
উপস্থিতিতে পাখীর পালকের রং বিশেষ বিশেষ ধরণের হয়ে থাকে । মেলানিনজাতীয় 
রক দ্বোর উপস্থিতিতে পাখীর পালকের রং হয় সাধারণতঃ হাক্কা হলদে থেকে 
বাদামী, ঘন বাদামী ও কালে । ক্যারোটিনয়েডজাতীয় রঞ্রক ভ্রব্যের উপস্থিতিতে 
পাখীর পালকের রং হয় হল্দে, কমল! অথবা জাল। পরফাইর্নজাতীয় রঞ্ক 
পদার্থের উপস্থিতিতে পালকের রং সবুজ, গোলাপী অথব উজ্জ্রল লাল রঙের হয়ে থাকে । 
মেলানিনজাতীয় রঞ্জক পদার্থ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী রঙের স্ষ্টি করে। অনেক সময় 
পাখীর পালকের রং পরিবর্তন চোখে পড়ে! এর মূলে রয়েছে রঞ্জক পদার্থসমূহের 
রাসায়নিক পরিবর্তন । 
পাখীর পালকে রডের উৎপত্তি নিয়ে এখনও বিশদভাবে গবেষণ। চলছে । আমর! 
ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই এই বিষয়ে আরও অনেক কিছু জানতে পারবো । 
উত্তরঃ 2. জমির উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষমতা প্রধানতঃ জমির উবরতার উপর নির্ভর 
করে। উর্বরতা ছাড়া জমির উতপাদদিক শক্তি যথোচিত জলসেচন, জলবায়ু ও মাটির নীচে 
স্থায়ী জলত্তরের গভীরতা ইত্যাদির উপরও নির্ভরশীল 
জমির উর্বরত। বৃদ্ধি্ন জন্যে আমর! সাধারণতঃ সার প্রয়োগ করে থাকি । উতভিদের 
পুষ্টির জন্তে নাইট্রোজেন, কস্ফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, জল ইত্যাদি অধিক মাত্রায় 
ও চুন, লোহা, ম্যাগ নেলিয়াম, গন্ধক প্রভৃতি অল্প মাত্রায় প্রয়োজ্জন। এই সমস্ত প্রয়োজনীস 
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উপাদান উত্তিদকে সারের মাধ্যমে সরবরাহ করাহয়। বর্তমানে প্রাকৃতিক সারের সঙ্গে 
সঙ্গে রাসায়নিক সার, যথা-_নাইট্রোজেন সার, ফস্ফরাস সার, পটাঁস সার ও মিশ্র সার 
ইত্যাদির প্রয়োগও খুব বেড়ে গেছে। প্রাকৃতিক সারের মধ্যে গোবর, পচা পাতা, ছাই 
ইত্যাদি অন্যতম । রালায়নিক সারের প্রয়োগে জমির উর্বরত1 আপাতঃ বৃদ্ধি হয় বটে, 
কিন্তু এই সারের ক্রমাগত ব্যবহারে জমির উৎপাদিকা শক্তি কমে যাঁয়। এই কারণে 
রাসায়নিক সার খুব সতর্কতার সঙ্গে বাবহার কর! উচিত! সার প্রয়োগের ফলে শুধুমাত্র 
যে জমির উর্বরত। বৃদ্ধি পাঁয় ত1 নয়, এর ফলে শক্ত মাটি নরম হয় আবার বেলে মাটি দু 
সংবদ্ধ হয় । 

সার প্রয়োগ জমির উর্বরত| বৃদ্ধির মুল কথা হলেও আরও অনেক আনুষঙ্গিক 
ধ]াপারের উপর এটা নির্ভর করে। জমিতে আগাছা জন্মালে এরা জমি থেকে খাগ্য গ্রহণ 
করে, এর ফলে জমি অমুর্ধর হয়ে পড়ে। এই কারণে জমি থেকে আগাছা তুলে ফেল! 
দরকাঁর। উদ্ভিদের বীজ বপনের আগে জমি ভালভাবে কর্ণ করলে মাটি ঝুরঝুরে 
হয়ে যাঁয় এবং জল, হাওয়। ইত্যাদি প্রবেশের পথ পায়। এর ফলে শস্তের ফলনও ঝাড়ে। 
একই জমিতে পর পর একই শস্তের চাঁষ করলেও জমির উর্বরতা হস পায়। বিভিন্ন 
উদ্ভিদ ধ্বংসকারী কীট-পতঙ্গের প্রভাবে শুধুমাত্র জমির ফসলই নষ্ট হয় না, জমির উর্বরতাও 
কমে যায়। এই কারণে ওষুধ প্রয়োগে কীট-পতঙ্গের আক্রম্ণ প্রতিরোধ করা দরকার । 
এগুলি ছাড়াও জমিতে জল দাঁড়াবার ফলে জমির ক্ষয় হয় ও জমি অনুধর হয়ে পড়ে। 

ধানের চাষে নাইট্রোজেন খুবই প্রয়োজনীয় । একই জমিতে বার বার ধান চাষ 
করলে জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ হ্রাস পাঁয়। সে জন্ঠে এ জমিতে শিমজাতীয় উদ্ভিদ, 
যথা--ছোলা, কঙ্গাই, বরবটি ইত্যাদি চাষ করে জমিতে নাইট্রোজেনের সমতা বজায় রাখা 
হয় । 

মাটির অয্নৰ ও ক্ষারত্বের উপর বিভিন্ন ফসলের ফলন নির্ভর করে। যে সব জমির 
মাটি সামান্য পরিম!ণে অস্ধ্মী, সে সব জমিতে ধাঁন, গম, আলু ইত্যাদির ভাল ফলন হয়। 
আবার সামান্য ক্ষারধমাঁ জমিতে টোম্যাটো, বীট ইত্যাদি ভাল জন্মায়। মাটিতে অল্প 
অথবা ক্ষারের পরিমাণ বেশী হলে শস্তের ভাল ফলন হয় না। এই কারণে 2-] বছর 
অস্তর অল্লাত্বক মাটিতে চুন প্রয়োগ করে ও হ্গীরাত্মক মাটিতে জঙগগসেচ ও গম্ধক ইত্যাদির 
প্রয়োগের দ্বার৷ মোটাখুটিভাবে মাটিকে নিরপেক্ষ অবস্থায় রাখতে চেষ্টা করা হয়। 


শ্টামনুল্দর দে 


* ইনিটিউট অব রেডিও-ফিজিক্স যা ইলেকইনিক, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9 


বিবিধ 


পৃথিবীর কক্ষপথে তিনজন সোণিয়েট 
মহাকাশচ।রী 

মন্ধে। থেকে রক্ষটাঁর ও এ. শি. কর্তৃক 
প্রচারিত খবরে প্রকাশ-সোভিফ়েটের খয়ংক্রিক 
মহাঁকাঁশ গবেষণাগার স্যালিউটকে গত 19ই এপ্রিল 
পৃথিবীর কক্ষপথে পাঠানো হয়। 
সেট অবিরাম পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে চলছে। 

6ই জুন মস্কো থেকে সোভিয়েট সংবাঁদ 
প্রতিষ্ঠান টাস জানিক্পেছে, স্যালিউট-এর সঙ্গে 
মিলিত হবার জণ্তে তিন মহাকাঁশচারী-_কর্মেল 
দবরোভলঙ্কি, ফ্লাইট ইঞ্জিনিঘ্বার তল্কত এবং 
টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার ভিক্টর পাটাসায়েত- সোঁষুজ-]] 
মহাকাশবাঁনে চড়ে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছেন। 

এর আগে সোষুঞ্জ-10 গত 24শে এপ্রিল 
স্তালিউট-এর সঙ মিলিত হয়ে যুক্ততাবে পৃথিবী 
প্রদক্ষিণ করেছে। 


যাঙ্ার পুর্ব মুহূর্তে চলতি অভিযানের 
অধিনায়ক দবরোতলম্বকি এক বিবৃতিতে 
জানিয়েছেন, সোয়ুজ-10-.এর তুলনায় তাদের 


কাজ হবে আরও ব্যাপক ও আরও জটিল। 
পুথিবীর কক্ষপথে যে যঙ্ত্রাগারটি প্রতিঠিত রয়েছে, 
তারা সেটির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে যুক্ততাবে 
বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্কিবিদ্তা সংক্রান্ত পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা চালাবে এবং সম্পূর্ণ শাস্তিপুর্ণ উদ্দেশ্ট 
নিয়ে মহাকাশে এই সকল গবেষণ। চলবে । সোযুজ- 
10 মহাকাশযান যে কাজ সুরু করেছিল, তার 
দ্বিতীয় পর্যাঘ্ শেষ করবার দায়িত্ব নিয়ে তারা 
মহাকাশে বাচ্ছেন। 

সোয়ুজ-10 বথন মছাঁকাঁশে পাড়ি দিয়েছিল, 
তখন মক্কোক় প্রাক সকলেই আশ! করেছিলেন, 
এক বা একাধিক মহাঁকাশচাী স্তাপিউটে চড়ে 
বসধেন এবং সেটাই হবে সোতিক্নেটের মহাঁকাশ- 


সেদিন থেকেই 


বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্বাাওর পরম সাঁফল্য। কিন্ত 
48 ঘণ্টার মধ্যে সোঁযুজ-10 পৃথিবীতে প্রত্য।- 
বর্তন করে। 

প্রত্যাবর্তনের আগে অবশ্ট ছুটি মহাকাশ 
যান পরস্পরের সঙ্গে গাঁথা অবস্থা বার করেক 
পৃথিবী প্রদর্ষিণ করেছিল। কিন্তু মহাঁকাশচাঁরীরা 
স্তাঁলিউটে চড়ে বসবার চেষ্টা করেছেন বলে শোন 
বায় নি। 

টাঁপ অবশ্য এবারও বলেছে যে, সোযুজ-10 
যে কাজ আরম্ভ করেছিল, সোযুজ-]11 তা 
চাঁপিয়ে যাঁবে। 

আটলান্তিক মহাসাগরে মোতাব়েন সোভিজ্জেট 
বিজ্ঞান আযকাঁডেমীর তিনখাঁন। জাহাজ সৌযুজ- 
1]-র গতিশ্িধির দিকে নজর রাখছে! 

পরবতাঁ খবরে প্রকাশ-7ই জুন মস্কো থেকে 
ঘোঁষণা কর! হয়েছে ঘষে, সোয়ুজ-11-এর আরোহণ 
তিনজন মহাকাশচারী যষ্ত্রাগার ন্তালিউটে চড়ে 
বসেছেন । 

গত এশ্রিল মাপ থেকে স্তালিউট টেলিস্কোপ, 
স্পেক্ট্রোস্কোপ ও অন্তান্ত নানাধিক টৈজ্ঞানিক 
যন্ত্রপাতি নিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে চলছিল। 

সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান টাল ঘোষণা 
করেছে, মহাকাশে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তি- 
বিদ্‌ৃদের নিষে একটি গবেষণাগার চালু হলো। 
মছাঁকাঁশ-যানে করে পৃথিবীর কক্ষপথে প্রদক্ষিপরত 
একটি গবেষণাগারে উঠে বসা এবং সেখানে 
বসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিছ। সংক্তাস্ত পরীক্ষা 
নিরীক্ষা চালাবার চেষ্টা এই প্রথমবার সফল হুলে।। 


সোয়ুজ-11-র তিনজন মহ্াকাশচারীর স্বৃত্যু 
মস্ধে। থেকে টাপ কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে 
প্রকাশ বেঃ 30শে ভুন ভোরে রুশ মহাকাঁশখান 
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সোমুজ-]11-কে পৃথিবীতে নামিয়ে আনলে দেখা 
মায়-তিন জন মহাকাশচারী দব রোভলক্কি, 
ভললকভ ও পাটাসাছেড মারা গিয়েছেন। এদের 
মৃতার কারণ সম্বন্ধে মঙ্কোর 2ুরা জুলাইয়ের খবরে 
প্রকাশ-পৃথিবীর আবহমগ্ডলে পুনঃপ্রবেশের সময় 
রক্ত ডেল! বেধে রক-চলাঁচলে ব্যাঘাত স্ষ্টর ফলেই 
মহাঁকাশচারীদের মৃত ঘটেছে বলেই স্থানীয় 
কমিউনিষ্ট মহলের অনুমান। 


পৃথিবীর কক্ষপথে সোভিয়েট-যান 


বোঁচাম (পশ্চিম জার্জেশী) থেকে ইউ. পি. 
আই. কতৃ্ক প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ--বাঁচাম 
মানমন্দিরের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে, পোভিয়েট 
ইউনিয়ন 22শে জুন সকালে এক মহাক।শযান 
কক্ষপথে উৎক্ষেপণ করেছে। সোগুজ মহাঁক1শ 
গবেষণা প্রকল্ের সঙ্গে এটি জড়িত। এই 
মঞাকাশযান থেকে যে সঙ্গে ধ্বনি ধর। 
পড়েছে তাতে বোঝা যায় যে, যাঁনটি এখন 
কক্ষপথে পৃথিবী পরিক্রমণ করছে। 


স্তাজিউটের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা 


মক্কে থেকে টাপ কতৃক প্রচারিত সংবাদে 
প্রকাঁশ--সোভিয়েট ইউনিয়নের মহাকাশ 
গবেষণাগার শ্ত/(লিউটের তিনজন আরোহী 22শে 
জুন তাদের গবেষণাগারটিকে জ্যোতিষ বিদ্যা" 
সংক্রান্ত এমন সব গুরুত্বপূর্ণ পরীক্গা-নিরীক্ষার 
উদ্দেশে চাঁলিপ্নে নিয়ে যান, যাতে নক্ষত্র সন্থন্ধে 
মানুষের জানের ভাগ্ার বুদ্ধি পাবে। 


০০০০০ গা টা পা মিস ১৯ পা  প৯ পচ জন ০০০ চে 





ভান ও বিজ্ঞান 


প্রধান সম্পাদক _্রীগগো পালগচজ্জ ভট্টাচার্য 


[ 24শ বর্ধ, 7ম সংখ্যা 


সোয়ু-11-এর আরোহী তিনজন--জঞ্জি 
দব রোভলঙ্কি, ভ্ধিসভ তল্কত ও ভিক্টর 
পাটাসায়েভ-_ তাদের যস্ত্রগুলিকে ছুটি নক্ষত্রের 
দিকে ঘুরিয়ে নক্ষত্র ছুটি যে ধরণের আঁলে। হাটি 
করে, তাঁর হুন্দর ছবি তোলেন। 

একটি নক্ষত্র হচ্ছে আলফা-লিরে--আকাঁশের 
দ্বিতীয় উজ্জলতম নক্ষর, আর একটি অপেক্ষ।ক 
সব্পালোক নক্ষত্র--জিটা-উরসা মেজর নক্ষত্- 
পুঞ্জের একটি ক্ষুস্্ নক্ষত্র । 


মহাকাশে চারাগাছ 


মস্কো থেকে সোভিছ্ছেট সংবাদ সংস্থা টাস 
জাপিয়েছে বে, সোভিষ্কেট টেপিভিশন দর্শকেরা 
প্রদক্ষিপরত মহাকাশ স্টেশন স্যাপিউটে দুটি 
চারাগছ দেখেছেন। চারাগাঁছ ছুটি মহাকাশে 
ভারশুন্য অবস্থান্থ গজিয়েছে এবং পাতা ধরেছে। 

স্ত/লিউটের একটি কক্ষে গ্রীনহাউসটি অবস্থিত। 
একটি পাত্রে খলের় করে বিডির গাছের বীজ 
মহাকাশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। 


চদের বয়স 
বোত্াই থেকে ইউ, এন. আই. কর্তৃক 
প্রচারিত খবরে প্রকাশ--গবেষণায় জান। 


গেছে যে, চাদের বপ্পন 450 কোটি বছরের 
কাছাকাছি--প্রান পৃথিবীর বয়সের সমান | বোছ।ই 
শহরের একজন বিজ্ঞানী ডক্টর দিনকর পি. 
থারকাঁর একখ] বলেছেন। 

ডক্টর খারকার মাকিণ যুক্রনাষ্ট্রের 
বিশ্ববিগ্ভালয়ে চাদ সম্পর্কে গবেষণ! করছেন। 


ইঞ্ছেল 





জকি 


্মিছিরকুমা'র ভটটাচার্ঘ কর্তৃক পি-23, রাজ! রাজকৃষ স্্ীট, কলিফাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 
377 যেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুক্তিত। 
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অগাষ্ট, 1971 


্রতিষ্ঠা-দিবম মংখ্যা 


ূ 
পপ পাপা টিক পারার জপ পা ০৯ ১০ পরপর ০ ০৭৫-০৯-পমগএব ্ব প এপ্াইজ৬স্পজা 


টা খা 





নিবেদন 


গত 28 জুলাই, 1971 পরিষদের নিজন্ব 
ভবনের বক্তৃতা-কক্ষে এক মনোরম পরিবেশে বঙ্গীয় 
বিজ্ঞান পরিষদের ত্রয়োবিংশতিতম প্রতিষ্ঠা- 
দিবসের অনুষ্ঠান উদযাপিত হইয়াছে । এই অন্থ- 
ানের বিশদ বিবরণাদি পতিকাঁর বর্তমান সংখ্যার 
অন্তত্র প্রকাশিত হইয়াছে! উক্ত অহষ্ঠানে বিশিই 
বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও বিস্বোৎসাহী ব্যক্তিগণের 
উপস্থিতি আমাদিগকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত 
করিয়াছে। এই উপলক্ষে তাহাদের প্রতি আমাদের 
চ্মাস্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰগিতেছি। 

বর্তমানে বিজ্ঞান-শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষাকে 
মাধ্যম ছিসাবে ব্যবহার করিবার চেষ্ট। জ্রুত গতিতে 
অগ্রসর হইতেছে। ইঞাতে বিজ্ঞান পরিষদের 
শাড়ভাধার মাধ্যমে বি্ঞান শিক্ষার্দানের বল 
প্রচারিত নীতিরই যৌক্তিকত! প্রমাণিত হইদ্নাছে 
এধং “নিঃসন্দেহে খলা বধাইতে পারে যে, ইহা 
পরিষদের পরিক্যয়ানাসমূছের সার্ঘক রূপায়ণে অবিচল 


নিষ্ঠা ও দৃঢ় প্রতীতীর সহিত অগ্রসর হইবার 
প্রেরণা যোগাইবে। 


পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্ত এবং গত বৎসরের 
কার্যবিবরণী বর্তমান সংখ্যায় 'কর্মসচিবের নিবেদনে' 
বিবৃত হইয়াছে। 


মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানবিষয়ক তথ্যাদি 
পরিবেশনে বিজ্ঞান পরিষদ যে এঁকান্তিক নিষ্ঠার 
সহিত যথাসাধ্য কাঁজ করিয়া যাইতেছে---এই কথ। 
সকলেই অবগত আছেন, তথাপি প্রতি বৎসরষ্ট 
পরিষঙ্গের উদ্দেশ্য এবং কর্মপদ্ধতির বিষয় জন- 
সাধারণকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া কর্তব্য বলিয়া 
মনে করি। 


এই উপলক্ষে পরিষদের উদ্দেশ সবধশ্রকাযে 
সাফলাষণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্ত আমর ইহার 
ভবিষ্যৎ কর্মহগীতে লর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতা 


ও আনুক্ণ্য কাঁষনা করিতেছি। 


আর্ধভট, কোপানিকাস ও গ্যালিলিও 
প্রিয়ধারঞ্জন রায় 


জ্যোতিবিজ্ঞানের তিনজন অশ্রণী মহারধীর 
অবদানের বর্ণনা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। 
প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিধিদি আর্ধভট হলেন 
এদের মধ্যে পূর্ববর্তী | পোলাওদেশীয় জ্যোতি- 
বিজ্ঞানী কোপাঁনিকাঁস এবং বিশ্ববিখ্যাত ইটালিয়ান 
জ্যোভিবিজ্ঞানী গ্যালিলিও যথাক্রমে তার হাজার 
ও বার-শ' বছরের পরবত্তা। অথচ এই তিন- 
জনকেই জ্যোতিধিজ্ঞানের পুরোধা ও প্রতিষ্ঠাতা 
বললে বিশেষ অতুযুক্তি হয় না| এই প্রসঙ্গে গ্রীক 
জ্যোতিবিজ্ঞানী হিপার্কাসপ (খুঃ পৃঃ দ্বিতীয় 
শতাব্দী ) এবং টলেমীর ( তুষ্টি্ দ্বিতীয় শতাব্দী ) 
অবদাঁনও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

পাটলিপুত্র নগরের নিকটস্থ কুম্মপুরে খৃষ্টার 
পঞ্চম শতকে আর্যভটের জন্ম ও কার্ধকাল 
নির্ধারিত | মাত্র 23 বর বয়সে (499 খৃষ্টান) 
তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রস্থ “আর্যভটীর' রচন1 করেন। 
তারই অনুপ্রেরণায় ও পরিচালনায় পাটপিপুত্র 
নগরে এ সময়ে জ্যোতিবিজ্ঞান এবং গণিতশান্ত্ের 
একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং গোঠী গড়ে ওঠে। 
জ্যোঁতিধিজ্ঞানে তার. বিশিই অবদানের মধে 
উল্লেখযোগ্য হচ্ছে হ 


1. অূর্ষের চারিদিকে পৃথিবীর আবর্তনের 
ধারণ! 
আর্ধজটীয় গ্রন্থে গতিশীল বস্তমাত্রেরই আপেক্ষিক 
গতির ধাপ! দেখতে পাই। 
অনুলোমগতির্নে স্থঃ পশ্তত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ। 
অচলানি ভাঁনি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কা য়াম্‌ ॥ 
অর্থাৎ, পূর্বদিকে গতিযুক্ত নৌকার আসীন 
ব্যক্তি নক্দীর উতক্ন পার্থস্থ তটবতাঁ অচল বুক্ষাদি 


যেমন পশ্চিমগামী দেখেন, তেমনই লঙ্কাতে অচল 
নক্ষত্রসমূহকে সমবেগে পশ্চিম দিকে ধাবমান দেখা 
বায়। ৰ 

এই বৈজ্ঞানিক তথ্যকে তিত্তি করেই তিনি 
হুর্ধকে কেন করে পৃথিবীর আঁবর্তনের গতি 
সিদ্ধান্ত করেন। তথাপি তিনি তার আর্বতটীর 
গ্রন্থের যাবতীপ্ব গণনায় পৃথিবীকেন্ত্রিক সর্ষের 
গতির ধারণা অব্যাহত রেখেছেন। এথেকে 
মনে হয় যে, উভগ্ন ক্ষেত্রেই গতির আপেক্ষিকভা- 
হেছু গণনার কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাস্-সম্ভবতঃ 
এই ভাঁর ধারণ! ছিল। দ্বিতীর তাস্বরাচার্য 
এই কথাটি তাঁর “সিদ্ধাস্ত শিরোমণি" গ্রন্থে পরিপ্ফুট- 
ভাবে প্রকাশ করেন। এই প্রপঙ্গে বলা যায় যে, 
আইনস্টাইন প্রবতিত বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্র 
(906০181 :218011 6109০15) আস্ুর আর্ধতট 
ও ভাঙ্করাচার্ষের ধারণার মধ্যে প্রচ্ছর রঙ্গেছে। 
গ্রীক দার্শনিক হীরাক্রিদিজ খৃষটপূর্ব চতুর্থ 
শতাব্ীতে পৃথিবীর অক্ষের উপরে তার দৈনিক 
আবর্তনের কথা লিখে গেছেন এক প্রকার 
কল্পনা থেকে । হীরাক্রিদিজের কিছু পরে খইপুর্ব 
তৃতীয় শতাববীতে আ্যারিস্টার্কাস অব সাষোল 
সর্বপ্রথম হুর্ধকেছ্ধিক পৃথিবীর আবর্তনের কথ! 
ঘোঁষণ1! করেন। পৃথিবীর অক্ষেরর উপরে ইনি 
আবর্তন--তার এই পরিকল্পনার বিশেষত্ব ছিল। 
এসব মতামত বেশীর ভাগই কাঙ্সদিক, জুতরাৎ 
এদের সঠিক মুল্যায়ন করা! বায় না। আর্ধতটের 
বহু শতাব্দী পরে জ্যোতিবিজ্ঞানী কোপা্িকাস 
(1473-1543) হূর্বকেন্ত্রিক পৃথিবী এবং গ্মন্তান্ত 
গ্রছ্থের আবর্তনের নিদ্ধাত্ত প্রচার করেছেন 
বিশিই তথ্যের উপরে নির্ভর করে এবং আপেক্সিক 


আগা&, 1971] 


গতির ধারণা থেকে । কিন্তুতীর গ্রন্থের মুখবদ্ধে 
লিখেছেন, কোঁন নিগৃঢ় কারণে (সম্ভবতঃ তৎ- 
কালীন ধর্মধাজকদের অসস্তোষের আশঙ্কা ) 
ধারপাটিকে বাস্তব সত্য বলে বিশ্বাস করতে 
পারেন নি। 


2. পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি 


ভারতী জ্যোতিধিদ্গণের মধো আঁর্ধভট, 
ব্রদ্ধগুপ্ধ এবং ভাক্ষরাচার্ধ বিভিন্ন প্রকারের গতির 
বর্ণ ও তাঁদের কারণ নির্ধেশি করতে গিয়ে 
পতনশীল বস্তর গতি পৃথিবীর আকর্ষণজনিত 
এবং সেই গতি ইউচ্ছাশক্তির সাহাঁষো প্রতিরোধ 
করা সম্ভব বলে উল্লেখ করেছেন। দৃষ্টাস্থপ্বরূপ 
বলা হয়েছে যে, পতনশীল বস্তকে হাত দিয়ে 
ধরে রাখা যায়, কিম্বা কোন আশ্রনন বা অবলম্বনের 
সাহায্যে তার পতন নিবারণ কর] চলে। গ্রীক 
জ্যোতিথিদ্‌ টলেমী বহু পূর্বে মাধ্যাকর্ষণ ও 
মহাঁকর্ণ শক্তির অন্তিত্ব সম্বদ্ধে আভাপ দিয়ে 
গেছেন। গ্রহ্ছগণের ঘুগবৃতাকারে (91০5০16) 
আবর্তনের কল্পনাত বোঁঝ। যাক যে, আর্যভট 
মহাকর্ষণ শক্তি সন্বদ্ধেও অবহিত ছিলেন। 


আঁর্যভটকে ভাবতীক্স জ্যোতিহিজ্ঞানের পথিকৃৎ 
ও প্রতিষ্ঠাতা বললে অতুযুক্তি হনব না। তার 
গ্থে পূর্ববর্তী বা! ভিন দেশীর কোন জ্যোতিধিদের 
সিদ্ধান্তের খণের লক্ষণ আমরা দেখতে পাই 
না। ভারতীয় জ্যোতিবিজানে আর্ধভটের স্থান 
গ্রীক জ্যোতিধিজ্ঞাঁনে টলেমীর স্থানের সঙ্গে 
তুলনা করা. চলে। পরবতাঁ কালের ভারতী 
জ্যোতিবিজ্ঞানীরা শুধু আর্ধতটের সিদ্ধাস্তসমূহকেই 
সংশোধিত করেছেন বলা চলে। এদের রচনার 
মধ্যে বিশেষ কোন মৌলিক চিস্তার পরিচয় 
পাওয়া হায় না। গণিতশান্েও আর্ধভটের 


অবদান, অতুলনীয় বল! চলে। এক্ষেত্রেও তাকে 
পথিকৎ ছিসেবে গণ্য করা বায়। 


আর্যভট, কোপানিকাস ও গ্যালিলিও 
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কোপানিকাস (1473-1543) 


মিকোলা কোপানিগ, ল্যাটিন নিকোলাস, 
কোপানিকাস পোলাগ্ডের পোমেরানিক্সা প্রদেশের 
অন্তর্গত ভিশ্চুলার তাঁরবর্তাঁ ধর্ন নামক স্থানে 1473 
থষ্টাঝের 19শে ফেব্রুয়ারী এক সন্ত্রস্ত ধনীবংশে জগ্ম 
গ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই ভার জ্যোতিষ ও 





কোপাঁনিকাঁস 


গণিতে গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি ইটালিতে 
বিস্তাশিক্ষা করেন। তাঁর মতবাদের একটি সংক্ষিপ্ত 
সার :0:0200391,12189189 প্রথম প্রকাশি ়্্ 
1529 খ্ৃষ্টাবে এবং মুল ও সম্পুর্ণ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় 
তার মৃত্যুর অব্যবহিত পুর্বে 1549 থু্টাবে। 

সম্প্রতি পোলাণ্ড দেশীয় জ্যোতিবিআাশ 
কোপাগিকাসের পঞ্চম জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসবের 
আদ্দোজন চলেছে। তিনি প্রথমে কুর্বকেজিক 
পৃথিবী এবং অন্তান্ত গ্রহের আবর্তনের ধারণাকে 
তিত্তি করে জ্যোতিবিজ্ঞানের বাঁবতীক্ষ গণনা 
করে গেছেন। এর ফলে গ্রছ্গণের অতিকেঞ্জিক 
বিষম গতির এক সক্কোষজনক সমাধান পাও 


যার়। 
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পরবতাঁকালে কেপলাঁরের গ্রহ্গণের উপ- 
বৃত্তাকার পথে আবর্তনের সিদ্ধান্তের সাহাষ্যে 
এই গণনা আরও ুক্মরভাবে নির্ধারিত হয়। 
ফোপান্নিকাস আর্ধভটের মত গতিশকির 
আপেক্ষিকতা তথ্যের উপর ভিত্তি করেই জ্যোতিষ্ব- 
গণের হুর্ধকেক্রিক আবর্তনের ধারণা করেন। 
আর্ধভট তার গণনার পৃথিবীকেন্দ্িক ধারণাই 
বলবৎ রেখেছিলেন। কিন্তু কোপাগিকাস শুর্ধ- 
কেন্দ্র সিদ্ধাস্তকে অবলগন করেই ভার যাবতীয় 
গশন1! করায় আধিকতর নির্ভরযোগ্য ও সস্তোষ- 
জনক ফলাফল লাত করেছিলেন। এখানে 
কোপানসিকাসের অবদাঁন অধিকতর মুল্যবান বলে 
শবীকাঁর করতে হক়। এই কারণেই তাকে আধুনিক 
জ্যোতিথিজানের জন্মদাতা বললে অভুক্ত হয় 
ন1। হুর্যের চারদিকে পৃথিবীর আবর্তনের ধারণাঁর 
ফলে কোঁপািকাস অয়নচলনের প্রকৃত কারণ 
নির্দেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বিভিন্ন 
গ্রহ, টিপগ্রহ ও চরের সম্থদ্ধে হুর্যকেন্ত্রিক ধারণার 
ভিত্তিতে অনেক আলোচনা করেন। পূর্ববর্তী 
জ্যোতিব্দ্দের সিদ্ধান্ত থেকে তাঁর সিদ্ধান্তের 
অনেক উৎ্কর্ষের প্রমাণ পাওয়া যার়। কোশপানি- 
কাসের মতবাদে পৃথিবী নিজের অক্ষের উপরে 
ু্ণারমান এবং একদিনে একটি আবর্তন সম্পুর্ণ 
কর ও পৃথিবীর চারদিকে চন্্র বৃত্তাকার পথে 
আবর্তনরত। চন্রসমেত নিজের অক্ষের উপরে 
আবর্তনশীল পৃথিবী যে দুর্ধের চারদিকে আবর্তন- 
রত-কোঁপাঁনিকাসের এই মতবাদের সত্যতা 
পরবতী কালে গ্যালিলিও দুঝবীক্ষণ যস্ত্রের সাহায্যে 
প্রমাণ করেন। পর্যবেক্ষণের ফলে মহাকাশে শুক্র- 
গ্রঞ্থে চন্দ্রের মত কলার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেই 
তিনি এই সত্যতা সমর্থন করেছিলেন। পৃথিবী- 
কেজ্সিক তূর্য ও গ্রহ্গণের আবর্তনের মতবাদে 
শুরুগ্রছের এরূপ পরিপূর্ণ কলার অস্তিত্ব সম্ভব 
হয় না 


তা লত্তবেও কোপানিকাঁপের মতবাদের সঙ্গে 


তান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ষ, ৪খ সংখ্যা 


অনেক নতুন আবিষ্কৃত তোর, অমিল দেখা! 
বাক়। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কেপলার 
কর্তৃক মহাকাশে গ্রহ্গণের গতি নির্ধারণ। 
কোপাপিকাপের গ্রহগণের বৃত্তাকার ব। যুগ্মবৃত্তাকার 
আবর্তনের পরিবর্তে তাদের উপবৃত্তাকার পথে 
আবর্তনের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে কেপলারএর 
সংশোধন করেন এবং নিউটন দেখালেন বে, 
গ্রহগণের উপবৃতাকার পথে আবর্তনের কারণ, 
গ্রদের পারস্পরিক আকর্ষণ ( মহা কর্ষণ ) শক্ষি। 


গয।লিলিও (1564-1642 ) 
1564 থৃষ্টাবের 15ই ফেব্রুগারী পিসাহ 
গ্যালিলিও গ্যাপিলি এক সন্ত্াপ্ত বংশে জন্মশ্রহণ 
কবেন। তিনি গণিতশান্ত্র এবং জ্যোতিবিজ্ঞানে 





গ্যালিলিও 
বিশেষ বুত্পতি লাঁভ করেছিলেন! মাত্র 25 
বছর বক্বসেই তিনি পিসা বিশ্ববিদ্তালয়ের 


অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হছন। 

তিনি কোপাপিকাসের হুর্বকেন্ত্রিক গ্রহগণের 
আঁবর্তনের পরিকল্গনাকে দুরবীক্ষণ বঙ্ জের সাহাবে? 
মহাকাশ পর্ধবেক্গণ করে সুমৃ় ভিত্তিতে নানি 
করেন। 


অঙ্গ, 1971] 


উর্নত ধরণের ঢূরবীক্ষণ হস্ত নির্মাণ ও. মহাকাশ 
পর্যবেক্ষণে তার প্রয়োগ জ্যোতিবিজানে গ্যালিলিওর 
একটি অক্ষপ্ অবদান পদার্থবিস্কাম তার বস 
উচ্চাঙ্গের আবিষ্কার বিজ্ঞানের ভাগারে অপুর্ব 
সম্পদ হিসাবে চিরকাল অক্ষ থাকবে। 

জ্যোতিথিজ্ঞানে তার অন্ভবিধ বিশেষ অবদাঁপ 
হচ্ছে বৃহস্পতির চারটি উপগ্রছের আবিষ্কার, 
কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে 36ট নক্ষত্রের পর্যবেক্ষণ 
ছায়াপথে অসংখ্য নক্ষত্রের অস্তিত্বের প্রমাণ, 


জরা 
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যুগ্ম নক্ষত্রের আবিফ।র, চজ্রের কলক্কের কারণ 
আবিফার, ূর্যপৃষ্ঠে সৌরকলক্ষের অবস্থিতি সম্পর্কে 
সুষ্পষ্ট নির্দেশ ইত্যাদি । 

কোপাগিকাসেন্স প্রবতিত হূর্যকেশ্তিক গ্রহগণের 
আবর্ডনের মতবাদ সমর্থনের জন্তে 1633 খষ্টাকে 
ধর্যাজকদের বিচারালয়ে তাকে অভিযুক্ত করা 
হন এবং তিনি কারাদণ্ডে দখ্ডিত হছন। স্বাধীন” 
ভাবে জ্ঞান সাধনার জন্কে গ্যালিলিঞযর় আত্মদান 
বিজ্ঞানের ইতিহাঁসে একটি অবিশ্মহণীকন ঘন] | 


জর! 
ভ্রীদেবব্রেত নাগ* 


'জন্মিলে মরিতে হইবে'--একথ ম্বতঃ্বীকার্ধ। 
জন্ম থেকে ক্রমশঃ বঙ্কোবৃদ্ধি এবং পরিণামে 
মৃত্যু--এই ঘটনাকে একটি একমুখী প্রারুতিক 
প্রক্তি্া বলা বায়। কিন্তু আজকাল মানুষ 
এই একমুখী প্রক্রিপার গতিরোধ করে চির- 
যৌবন লাঁতের কামনা পোঁষণ করে আসছে 
এবং হাঁঞ্জার হাজার বছর ধরে এই রহস্যের 
অন্ছসদ্ধান মানুষকে অনেক নতুন তথ্য যুগিঘ্ধেছে 
সন্দেছ নেই। বিজ্ঞানের বিতির শাখার, যেমন-- 
জাপবিক জীববিদ্ঞা, প্রাণ-রপায়নবিগ্ভ/ এবং 
শারীতবিতয়। যে সব পনীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, 
তা টিরযৌবন লাভের রহন্ত সন্ধ।নে অনেক 
নুন পথের নিশানা ঘেবে। | 


জরা ও দেহুতিত্তিক পরিবর্তন 


জন্মগ্রহণ করবার পর প্রাণীর! বৃদ্ধি এবং 
দ্-এই ছুটি বিপরীত প্রথালীর মধ্য দিয়ে 
চধতে খাকে। মান্ষের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ 25 
ধছর ব্রস পর্যস্ক বিতির দেহগ্রন্থি ক্রমশঃ 
পরিণতি লাভ করতে থাকে | সে সময় কর্মক্ষমতাও 


বৃদ্ধি পায়। তারপর 35 বছর বয়স বৃদ্ধি এবং 
কর্মক্ষমতা উতক্নই স্থিতিশীল হয়ে বায়। এরপর 
বিতিন পেহগ্রন্থির প্রাণশক্তি এবং কর্মক্ষমত। 
হাস পেতে থাকে। ইদানীং আরও কিছু 
নতুন তথ্য পাওয়া গেছে। কোন কোন 
বৈজ্ঞানিকের ধারণা, 28 বছর বয়সে বুদ্ধি এবং 
কর্মকমত। উভয়ই স্থিতিশীল হয়ে যায এবং 
তারপরই ক্ষন সুরু হতে থাকে। বয়সের 
সীমারেখ! বাই হোক না কেন, এটা জানা 
গেছে যে, বনোবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাতপিখের 
রক্ত-সংগর্লন ক্ষমতা, মুত্রাশয়ের পরিল্াধণ ক্ষমতা 
বিভিন্ন পেশীর কর্মক্ষমতা এবং দেছেয় ব্মারও 
অন্তান্ত সাম্যবস্থার ক্রমশঃ ব্যাথাত ঘটতে খাঁকে,। 


, দেহের বিতিগ্ন গ্রস্থির বুদ্ধি এবং কার্ষকমভাঙ 


বিভিগ্গ সমন্ধে কমে যেতে সুরু করে। কেবর 
তাই নর, দেহের জীবাণু প্রতিকোধ, এবং ক্ৃয়িত 
অবস্থা]! থেকে আরোগা জাভ বরবার কফষতাও 
বযোবৃদ্ধির সঙ্গে কনে যেতে খাকে। ঘেছের 


* চাকুচন্জ কলেজ, কাপ 
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সমত্ত ক্ষমতা লোপ পেলে মৃত্যু অবধারিত; 
অর্থাৎ যে কোন দেহরোগের আরোগ্যলাত 
অসম্ভব ছলে তবেই মৃত্যু হয়। অপথাত মৃত্যু বাদ 
দিলে সমস্ত প্রাণীর জন্ম থেকে মৃত্যুর বিতিনর 
ধাপগুলি প্রায় একই ধারায় অতিক্রান্ত হয়। 
জরার দেছভিত্তিক নানা রকম ব্যাখ্যা হয়েছে। 
সাধারপতাবে জরা (2£10£) হলো এমন একটি 
জৈবিক প্রণালী, যা প্রাণীদের রোগাক্রান্ত হবার 
প্রবণতা ভ্রম: বুদ্ধি করে। 


জরাসংক্রাস্ত গবেষণ। 


জর! সংক্রান্ত গবেষণাঁকে মূলতঃ তিনটি ভাগে 
আলোচনা কর! চলে! 

1. ঠজবিক অর্থাৎ জরাঁর আণবিক, প্রাণ- 
রাঁসাক্ছন্িক এবং দেহভিত্তিক পরিচরগুলি সঠিক- 
তাবে অনুসন্ধান করা এবং বে যে প্রণাঁলীর 
সাঙাব্যে জরা প্রতিরোধ করা যায়, তা ভাল 
ভাবে জানা। 


বুদ্ধকালে 
লাতের 


2. রোগ সম্পঞ্চিত অর্থৎ 
রোগাক্রমণের কারণ এবং আরোগ্য 
উপায় সম্পর্কে অসন্ধান করা। 


3, সমাজ এবং মনম্ততু সম্পঞ্চিত অর্থাৎ 
অবলসরপ্রাধ এবং বৃদ্ধ লোকেদের নানান সমস্যা 
জানা এবং কিভাবে তাদের সমাজের কাজে 
লাগালে যাক, তা পরীক্ষ। করে দেখা। 


জর! রোধের যে কোন প্রচেষ্টার স্থুরুতেই 
করেকটি প্রশ্থ্ের জালোচম1 কর! প্রয়োজন বলে 


মনে হয়। প্রথমটি হলো, কোন বিশেষ কারণে. 


ধা কিসের প্রভাবে জরার গুত্রপাঁত? দ্বিতীয়টি 
হলো প্রাণীর জীষঘনকাল কি কি বিশেষ কারণের 
উপর নির্ভরশীল? তৃতীয়টি হলো, একই এবং 
বিভিন্ প্রাধীয় জীবনফালে তারতম্য হুবাঁর গুল- 
গত কারণ কি? 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ ধর্ষ, 8ম সংখ্যা 
প্রাণ-রাসায়নিক পর্যবেক্ষণ 


জরাসংক্রাস্ত বহুগুধী গবেষণা সত্বেও এর 
সর্বজনগ্রাহ্হ ফোন কারণ খুজে পাওয়া এখনও 
সম্ভব হয় নি। দেখা গেছে-হৃৎপিণড, মন্তি 
এবং করোটি যে সকল কোষ দিলে গঠিত, তাদের 
বিভাজন একটি নির্দিষ্ট বয়ঃসীম। পর্যস্ত ঘটে এবং 
তারপর বন্ধ হয়ে যায়। তাই 9211290-4র 
(1959) মতে, জরা হলে 
কোষের জ্রোমোজোমস্থ জিনের (03156 ) 
পরিবর্তন । 

এরপর টজবরসায়নবিদ 00165 (1961) 
পরীক্ষাগাঁরে ইছুরের উপর রঞ্জেনরশ্মি ফেলে 
দেখতে পেলেন, 'ইতুরের সাধারণ আমু রঞ্জেনরশ্মির 
প্রভাবে কমে যার, এমন কি--মস্তিফ। হৃৎ্পিও 
প্রভৃতি গ্রন্থিগুলির কোষের ক্রোমোজোমের 
নানা রকম পরিবর্তন ঘটে। রঞ্জেনরশ্মির পরিমাণ 
আরও বাড়ালে ইদছুরের আমু আরও কমতে 
দেখা গেছে। বদিও বিভিন্ন রাসাকনিক পরিবর্তক 
(017610102] 17100986153), যা ক্রোমোজোমকে 
ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, তা ব্যবহার করে পরি- 
বর্তকের পরিমাণের অনুপাতে আমু কমতে দেখ! 
যায় নি। এর সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া! সম্ভব হয় নি। 

[55010 (1961) দেখতে পান যে, মান্ষের 
[01010910 62251501710 কোষগুলি পরীক্ষা-নলে 
উপযুক্ত পরিবেশে জদগ্মাবার (0916576) ব্যবস্থা 
করলে 502510 (6706:86100) পর্যন্ত বিভাজন. 
হবার পর সেগুলি ধবংস হয়ে যায়। সুতরাং কোষের 
একটি নিদিষ্ট আমুফাল আছে! এর কারণ মনে 
হয়, ক্রমাগত পরিব্যক্তি (2/1008007) ঘটবার 
ফলে ক্রোমজোমের বিভাজন ক্ষমতা! লোপ পায়। 

জিনের পরিধ্যক্তি সম্পকিত বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে 
এখনও জান! বায় নি--কিসের প্রভাষে এই পরি- 
ব্যক্তি ঘটে এবং কিভাবে প্রতিটি প্রাণীর জীবনকাঁল 
স্থিবীকত হয় । 0:861-এর (1963) মতে; প্রোটিনকে 


চ১০9৪৮-1016000 


অগা, 1971. ] 


ছু-ভাগে ভাগ করা যাক্ন। প্রথমটি হলো, যে সব 
প্রোটন কোঁষ গঠনে (ধেমন- কো লাঁজেন, 
কেরোটিন ইত্যাদি) এবং পাঁচন-প্রক্রিয়াঁয় (যেমন-- 
জৈব অন্ুঘটক ) অংশ গ্রহণ করে। আর 
ঘিতীয়টি হলে! যে সব প্রোটিন অন্ত প্রোটিন 
সংঙ্সেষণে অংশ গ্রহণ করে ; যেমন) 4. 
পলিমারেজ, আমিনো আমাইল পরিবাহক 
হাব /-সিছ্েটেজ ইত্যাদি! বদি প্রথম 
প্রকৃতির, প্রোটিনে কোন রকম ক্রটি দেখা দের, 
ষেমন-্পকোন একটি জৈব অঙ্কুঘটকের একটি 
আমিনো আদসিড বদলে গেলে জৈব 
অহুঘটকটির সক্রিন্নত1 আংশিক রা পুরাঁটাই 
নষ্ট হয়ে যায়! যদিও এই ক্রটি কখনও কখনও 
সংশোধন করে দেওয়া বায় । সামান্ত ক্রটযুক্ত 
প্রোটিন বা ভ্রমাত্বক প্রোটিনের পরিমাণ খুব 
সামান্ত খাঁকায় এ প্রোটিনের ধ্বংসাত্মক প্রতি- 
ক্রিয়াগুলি খুব সামান্তই হবার কথা। যদিও 
দ্বিতীন্ন প্রকৃতির প্রোটিন যেমন একটি ভ্রমাত্বক 
[২ঞ-পলিমারেজ কোষে দেখ! দিলে সেট 
বহু সংখ্যক জমাত্মক পরিবাহুক-[ব/4 এবং 
জাতক [২1095018174 তৈরি করবে। 
আবার এ জাতক হব -গুলি প্রোটিন সংঙ্েষণে 
অংশ গ্রথ করে বহু সংখ্যক জ্রণাত্বক প্রোটিন 
এবং জ্মাত্ক জব অনুঘটক তৈরি করবে। 
অর্থাৎ ক্রটির পরিমাণ কোষের বিতির খাতে 
বেড়েই বাবে, যতক্ষণ না কোষের সমস্ত ক্রটি- 
মুক্ত পদার্ঘগুণি থেকে ভ্রধাঁত্বক পদার্থগুলি বেশ 
হয়। এর ফলে কোষের জীবনকাল এবং 
সক্রিহ্তা ক্রঘশঃ লোপ পেয়ে কোন এক সম্ব 
পুরীপুরি শেষ হয়ে যায়। 

[70111085 (1968) উপরিউক্ত অনুমানের 
উপযুক্ত তথ্য দিতে সক্ষম হুলেন। সাধারণ 
আযীমিনো আযাসিড ব্যবহার না করে করেকটি 
সমজাতীত্স' আ্যমিনো আযাপিভের উপস্থিতিতে 
০০850:9 নাঁঘক' উত্তিপটিকে বাড়তে ।দলেন। 
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দেখা গেল খ অবস্থায় 20052078-র জীবনকাল 
সাধারণ অবস্থা থেকে অনেক কমে গেছে। 
এমন কি, পুরনে! 70৫093$079 আক্রান্ত ৮০৫০ 
900:8-র সঙ্গে জন্মাতে দিলে সাধারণ অবস্থা 
থেকে আতও ক্রুত প্রথমটির মৃত্যু ঘটে। এই 
ধরণের পরীক্ষা আমিবার ক্ষেত্রেও করে দেখ! 
গেছে। এই পরীক্ষা থেকে মনে হয় আক্রাস্ত 
কোষের সাইটোপ্রাজমে হয়তে! এমন কোঁন 
জমাতাক প্রোটিন আছে, বা সাধারণ উত্ভিদকে 
ধ্বংস করে দিতে পারে। 

স্থইস বিজ্ঞানী ৬৪122: কোলাঁজেন নামক 
অধিক আণবিক ওজনসম্পন্ন প্রোটিনের উপর 
কাজ করে দেখালেন যে, কোলাজেন প্রোটিন 
অণুগুলির মধে) সংযোগ বন্ধনী বয়্োবুদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে বাড়তে খাকে | বিতিক্ন কোষের মধ্যেকার 
ফাক] স্থানে এ প্রোটিনগুলি জমতে থাকে। 
ফলে কোষের প্রয়োজনীয় আহার কোষাতান্তরে 
সহজে সরবরাহ হতে পারে না। এ কারণে 
বঘপোবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোষের পুষ্টির অভাব দেখা 
দবেয়। ড৬6:2৪:-এর মতে, কোষের মৃত্যু ঘটে 
অনাহারে । 

এছাড়াও 179:7091), 2011761 প্রমুখ বিজ্ঞানীর! 
আরও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জব্বার কারণ বিশ্লেষণ 
করবার চেষ্টা করেছেন। ইদানীং যদিও জরার 
কারণ হিসাবে প্রজনন-সক্কেত জিনের উপরই বেশী 
গুকত্ব আরোপ কর! হরেছে। 


জরা এবং গ্রজনন-সন্কেত জিনের সম্পর্ক 

ভারতীয় বিজ্ঞানী 1২, 5, [81770780-এর 
(1969) মতে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে জিনের পরিবর্তন 
হক্কে থাকে । জিনে ক্রি বা পরিবর্তন দেখা দিলে 
নতুন প্রোটিন বা জমাত্মক প্রোটিনের হৃষ্টি হতে 
পারে। তিনি দেখিয়েছেন, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ইহুয়ের 
বিভিন্ন গ্রস্থির কোষে অবস্থিত কিছু কিছু জেন জঞ্জ" 
ঘটকের সক্রিরঙ1 বিভিন্ন ছারে বাড়ে বা কষে। 
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পরীক্ষার উপাদান হিসাবে ল্যাক্টিক ডিহাঁইড্রো- 
জিনেজ বা সংক্ষেপে [টান নামক জৈষ অনুঘটক- 
টিকে তিনি বেছে নিক্গেছেন। এর কারণ হলো--- 

1. 1.)নু-এর আপধিক গঠন-্প্রকৃতি এবং 
শ্রয় সংক্সেষণে অংশ গ্রহণকারী প্রজনন-সঙ্কেত 
মোঁটামুটি জান! গেছে। 

2. শর্করাজাতীয় পদার্থ থেকে পেশী সঞ্চা- 
লমের প্রয়োজনীয় শক্তির মূলে [7 অনেকট। 
জায়ণ। শর্করাজাতীয় পদার্থ প্রথমে অক্িজেনের 
অনুপস্থিতিতে এবং পরে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে 
ভেঙ্গে কার্ধন ডাই-অক্পাইড এবং জলে পরিণত 
হত্ন। অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে শর্করাঁজাতীয় 
পদার্থ ধাপে ধাপে বিতিন্ন জব অন্ঘটকের 
পাঁছাধ্যে বিক্রিয়ার প্রান শেষ সীমায় পাঃইরুভিক 
আযসিডে পরিণত হপ্স। অক্িজেনের উপস্থিতিতে 
পাঁইরুতিক আযাপিড কার্ধন ডাই-অক্সাইড এবং 
জলে পরিণত হয়! কিন্ত অক্সিজেনের অন্থপ- 
শ্থিতিতে [.2চু পাইরতভ্তিক আপসিডকে ল্যাকৃটিক 
আযাসিডে পরিণত করে। এই বিক্রিগ্পা থেকে যে 
শক্তি নিত হয়, তা পেশী-সঞ্চালনে ব্যবহৃত হয়। 

3. [017 আসলে পাঁচ রকমের । এগুলিকে 
বল! হয় সম-উজৈবঅন্থঘটক ([50:5106)| প্রত্যেকটিই 
পাইরুতিক আ্যাঁপিডকে ল্যাক্টিক আ্যাসিডে 
পরিণত করে) যদিও ওগুলির মধ্যে সক্রিয্নতার 
তারতম্য যথেষ্ট লক্ষবীপ্ন। 

প্রতিটি [0] অথু চারটি প্রোটন শৃঙ্খলের 
সময়ে গঠিত। ছু-রকমের প্রোটিন শৃঙ্খল 
পাওয়। গেছেন এবং 811 7 এবং 10 একক- 
গুলির মধ্যে সমন্ধয়ের ফলে 74, 
চ755, নু ।তুত এবং এই পাঁচটি লে 
জৈব অচুঘটক পাওয়া বায়। বিতিন গ্রশ্থির কোষে 
পাটি [লু এর পরিমাপগত পার্থকযও দেখ! 
গেছে। চ+-].07 অঙ্ছঘটকটি প্রধানতঃ যে সব 
কোষে অক্সিজেনের চাহিদা! বেশী, ঘেখন--হাৎপিওু 
এবং মণ্তিফকোধে বেশী থাকে। 21400 লু কিন্ত 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


17582, 


[24শ বর্থ, ৪ম সংখ্য1 


যে সবকোঁষে অক্সিজেনের চাহিগা কম অর্থাৎ 
9161665] 1003016-এ বেশী খাকে। হৃৎপিণ্ড যেটি 
বেশী থাকে, তাকে সংঙ্গেণে মু কফ এবং 
যেটি পেশীতে বেশী ধাকে, তাকে ৫ একক দিপ্সে 
সংক্ষেপে প্রকাশ করা হ্। জানা গেছে 
এককটির সংক্সেষণের মূলে যে জিনটি আছে, 
তা 14 এককটির জিন থেকে তির। কেবল 
তাই নর, অক্সিজেনের অস্কপস্থিতিতে পাইকতিক 
আযাপিডকে ল্যাক্টিক জ্যাসিডে পরিণত করতে 
1114-.0 7, লি+শ)7 অপেক্ষা অনেক বেলী 
সক্রি্ন। বিভিন্ন বয়সের ইছর়ের হাৎপিওু, মস্তিষ্ক 
এবং পেশীকোঁষের সংখ্যা গুণে দেখা গেছে যে, 
জন্মের 10 সপ্তাহ পরে এ গ্রন্থিগুপির কোঁষ- 
বিভাঁঞন বদ্ধ হয়ে যায়| সুতরাং কোধ-বিভাজন 
বন্ধ হয়ে গেলে ৃত্যু পর্বস্ত এ গ্রন্থিগুলির কোঁষ- 
সংখ্য৷ প্রায় একই থেকে যাদ্ঈ--লিতাঁরে যদিও 
কিছু শতাংশ কোঁষের তাঙ্গা-গড়া সব সময়ই 
চলতে থাকে। সুতরাং বয়্োবৃধির সঙ্গে 
সঙ্গে মন্তিক, হাৎপিড, 91:616551 7005016-এ 
বর্দিও আর নতুন কোষ জন্মলাত করে না, কিন্ত 
লিতারে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে কিছু সংখ্যক নগুন 
কোষ জন্মলাত করায় সেখানে পুরনো এবং নতুন” 
ছু-রকমের কোই পাওয়। ধার। উল্লেখঘোগ্য 
পর্যবেক্ষণ হলো-বয়োবৃদির সঙ্গে 21+-107 
প্রায় মত্ত কোঁষেই ভ$-][07-এর তুলনায় 
কমতে খাকে। হত্নতো শর্করাঁজাতীপ্ন পদার্থ থেকে 
যে শক্তি পেশী-শঞ্চালনে প্রয্নোজন, তা 11$- 
[.710-এর অভাবহেতে লোপ পেতে থাকে । বৃদ্ধ 
বয়সে পেশী-সঞ্চালন ক্ষমতা হাস পাওয়ার এটাই 


হয়তো মূল কারণ । মস্তি এবং হৎপিণ্ডে অক্মি- 
জেনের চাহিদা! বেশী, তা আগেই বল! হক্গেছে। 
ব্োবৃদ্ধির সঙ্গে এই লব গ্রন্থিত 24-[,017-এর 
পরিমাণ লবচেছ়ে বেগ কমে যায় ।.. সুতরাং 
বদ্ধকালে অক্সিজেনের 'অভীবে এ গ্রহিগুলি বেগ 


অগা, 197] ] সমুদ্র অভিযান 457 
কষতিধর্ত হয়। হঙ্গতেো! 7368: এবং সঙক্ষি়তা বিভিন্ন গ্রন্থিতে তিন ছারে বাড়ে বা 
89 2ি0106-এর মুলে উপরিউক্ত কারণটি কষে।. এসব অগ্রঘটকগুলি সম্পর্কে পরীক্ষা সবে 
অরতয। হুর হয়েছে। * 


এধন জানা গেছে, বে জিলটি 21470 7 
সংক্পেষণে অংশ গ্রহণ করে, তা বক্বোবৃদ্ধির 
সঙ্ে অধিক পরিমাণে ঘমিত থাকে; অর্থাৎ 
যে জিনগুলি . পাচটি বিভিন্ন [171 সম- 
অচুঘটক সংক্সেষণে অংশগ্রহণ করে, সেই জিন- 
গুলি বকসোব্বদ্ধির সঙ্গে কতটা! প্রকাশিত ব! 
অপ্রকাশিত থাকে, তার উপর নির্ভর করবে 
বিভিন্ন কোষে অবস্থিত বিভিন্ন [.1017-এর 
পঞিমাণ এবং সক্কিন়্তা। 

[0] ছাড়। আরও কর্েকটি, যেমন--- 
ম্যালেট ভিহাইড্রে্িনেজ (21077), কোলিন 
এস্টারেজ (01১8)+ টাইরো লিন আযঁমিনে! যা 
ফারেজ (41), আরজিনেজ প্রভৃতি জৈব- 
অন্ুঘটকগুলির ক্ষেত্রেও বনোবুদ্ধির সঙ্গে ওগুলির 


জরা খেকে রেহাই পাবার পথ আঁজও 
অজানাই রয়ে গেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের আগ্র- 
গতি হুম়্তো এই পথের নিশানা দেবে। জরা 
হয়তো! বা রোধ করা বাবে। কিন্তু জরা সমন্যার 
লমাধান মানুষকে আরও বছ সমন্তার জালে 
থিরে ফেলবে সন্দেহ নেই। ক্রমবর্ধমান লে'ক- 
সংখ্য! পৃথিবীতে শাস্তির চেয়ে অশান্ধিই হয়তো 
ডেকে আনবে । এত সব অনিশ্চন্পতা থাক? সত্বেও 
মানব জরার কারণ জানতে এত ব্যস্ত হচ্ছে 
উঠেছে কেন? বৈজ্ঞানিকদের ধারণাস্্জর! 
রোধ হু্নতো বা মান্যকে হুশ্থ জীবনযাপনে 
সাঞ্থাধ্য করবে। প্রাণীকে মরতে দেওয়! হবে 
না-্এমন ধারণ। পোষণ কর! নিশ্চয়ই উচিত 
হবে না। 


সমুদ্রের অভিযান 


জীশচীনাথ মিক্স. 


সমুক্র-অতিষাঁন নয়-_সমুক্ত্রের অভিধানের যুগে 
আমর! বাস করছি? অর্থাৎ সমূদ্র বিজগী বীরের 
মত সদর্পে পৃথিবীর স্থান জয় করে এগিয়ে আসছে 
এবং সমুত্ত্রের জাক্কতনের হচ্ছে ক্রদপ্রপার | এই 
অভিযানের গতি অবস্ঠ খুবই ধীর, তবুও একজন 
ঘাছষের জীবনেই সমুস্তরের প্রপান্দ ও স্ষীতি 
নজরে আসবার মত। 

এই ঘটন। পৃথিবী ইতিহাসে নূতন নয় । তু" 
ইতিহাসে দেখা! যার, উত্তর আমেরিকার বিশাল 
ছলডূমি সমৃত বছযার প্রাস করেছে আবার ছেড়ে 
উলে গেছে বু বার বিজিত সাহাজো নিজন্ব 
ইতিহাস পণিপড়া যানের গাকে নিখু ততাবে 


ছি 


লিখে রেখে। আমেরিকা ছাড়াও বছ অঞ্চলে 
সমুস্ত্রের এই স্থলতাগ বিজয্নের ঘটনার পুনবা্িত্তি 
ঘটেছে একাধিকবার । 
_ বর্তমান সভ্য পৃথিবী আবার এই সমুক্রের 
আক্রমণের কবলে। সমুক্রগুণি আজ অনেকক্ষেত্রেই 
তটসীমা ছেড়ে এগিয়ে আসছে দেশের ঘধ্যে। 
এখনই মহাদেশের উপকূলে অবস্থিত অগণ্ভীর 
সাগরগুলি ততি হয়ে ছাপিয়ে উঠেছে। আজকের 
বেরেন্ট, বেয্িং ও চীন সাঁগর এইতাঁবেই জলপৃণ 
হত্সেছে। তাছাড়। এখানে-সেখানে দেশের ম্যস্থিত 


পসপাশপাপ্পীপিপিপপপীপপাপপীপপীিপপপাপা পিপিপি 
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সাগর যথা--হুডসন উপসাঁগর, সেণ্ট লরেন্দ, 
বার্টিক ও নুন্দা সাগরেও সমুদ্রের লোনা জল 
এগিয়ে এসেছে এবং আটলা্টিকের উপকূলের 
বু নদীর মোহান! অঞ্চল আজ গভীর সমুদ্রের 
নীচে। বর্তমান হুডসন নদী ও সাম্কুইহান! 
নদীর মোহন! অঞ্চল কর্সেক শ' বছর আগেও 
বর্তষান সমুদ্রের মধ্যে বহ দুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 
অতীতকালের অনেক খাল ও তটতূমি আছে 
কেসাপিক ও দেলাওর উপসাগরের তরঙ্গ-উদ্ছাসের 
নীচে সমাধিস্থ । কোথায় এবং কখন এই 
তরঙ্গ-উচ্চু'স শান হবে বল! কঠিন । 

গত তুযার-যুগের খরফ মানব-সত্যতার সুরু 
থেকেই গলতে সুরু করেছিল, এখনও গলছে এবং 
আরও বছ কাঁল ধরে গলবে। হিমালয়ের হিমবাহ- 
গল। জলে শত শত নদীর পুটি, সে নদীর জলে 
সমুক্তরের পুটি আর পুষ্টির তুলনাক্ বাম্পীতবনের 
পরিমাণ কম হওয়ায় সমুদ্রের ক্ষতি বহু গুণ কম। 
বান্পের জল আবার জমে সমুস্ত্রের বুকে--নদীনাল! 
বেয়ে পৃথিবী-ধোযর! জল আবার তারই কাছে 
ফিরে আসে । হিমালপ, আঙ্জস, আঁদিজে এই 
ঘটনা ঘটছে, ঘটছে পৃথিবীর হাজার হাজার হিম” 
শৈল থেকে । উত্তরে গ্রীনল্যাণ্ডের তুষার গলছে, 
সাইবেনিয়াঁর বরফ গলছে, ক্যানাডায় থখ (7199) 
হচ্ছে । মোট ফল, সমুদ্রের হচ্ছে স্ফীতি। তাঁর 
পরিধির মধ্যে জল-সভুলাঁন হচ্ছে না। আজ যদিও 
কোনও রকমে এটে বার আগামীকাল আর আটবে 
না। পৃথিবীর আবহাওয়া গত প্লেইফ্টোসিন তুষার 
বুগের শ্ীতলত। থেকে শেষ প্রহরে উঞ্চ থেকে 
উঞ্ণতর হতে চলেছে। বরফ তাই গলছে। বত 
গলছে, তত জমছে না। তাই জল বেড়েই 
চলেছে। 


পারমাণবিক বিস্ফোরণে আবহাঁওয়। আরও 
পরিষতিত হনে উঞ্ণ হয়ে উঠছে। রাশি্বা আজ বরফ 


গলিয়ে জমি তৈরি করছে। সাইবেরিঙ্সাপস জমাট- 
বাধ! ভুষাক্র তাদের বিআনের কুঠাঙ্গের আঘাতে 


জান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ধ, ৪ সংখ) 


ছিরমূল হয়ে নেমে পড়েছে সাগরে সাগরে । প্রশান্ত 
মহাপাগর, বা্টিক, আ্কটিকে হিমবাহ গলে উপকূল 
ছাপিয়ে জল এগিয়ে আসছে অন্ত দেশের উপর । 
রুশ বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টার ফলে সেখানকার মেরু- 
তুষাঁর অন্ত দেশের উপকূলে গিপে আশ্রয় দিচ্ছে। 

এমন ঘটনা যে পৃথিবীতে বছ বার থটেছে, তা 
আগেই বলা হছছেছে। এই ঘটনা আধার ঘটছে, তাই 
আমাদের সত্যতার আশঙ্কা । আশঙ্কা! বিশেষতঃ 
উপকূলবর্তী দ্বীপবাসীদের, বারা নীল জলের তাড়া 
খেলে পাহাড়ে চড়তে জান্সগা পাবে না। নীল 
মৃতু 'সুনামি' 501591018) এক বিধ্বংসী তরজ- 
প্লাবন--ধা কেক ঘণ্টাক্ন 80-100 ফুট উচু 
হয়ে দেশে প্রবেশ করে ধ্বংস ও হাছাকারের চূড়ান্ত 
ইতিহাপ সহি করে রেখে যাগ্স। সেই সুনামির 
দেশস্প্জাঁপানের ভাই ভন । কুমাত্রা, বোপিও ও 
অন্যান পূর্ধভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেরও এই তয়। 

বর্তমান পৃথিবীর তাপষাত্া আগ্ও কিছু 
বৃদ্ধি পেলেই ধা তুষার গলবে, তাতে প্রশান্ত মহা" 
সাগরের জল 100 ফুট উ"চু হবার সম্ভাবনা যথেই 
প্রবল। সেই তাপমাব্রায় বর্তমান আটলা পিকের 
তীরের সমস্ত বাণিজা কেন্দ্র, নগর, শহর সব 
কিছু সমুদ্রের নীচে বিলীন হয়ে যাবে। সে 
সমুদ্রের জল এসে আপালেপিক়ান পর্বতমাঁলার 
পায়ে আছাড় খেয়ে পড়বেস্আছাড়-খা ওয়া 
জলের ফেনায় আপালেপিয়ানের চারদিক সাদা 
হয়ে বাবে, আর মেক্সিকো উপপাঁগর ও যিপি- 
সিপি নদীর পার্খবতাঁ নীচু অঞ্চল জলের নীচে 
প্রহর গুণবে। 

বরফ যদি জন্পও বেশী গলে ?--তারৎ সন্ভাষনা 
আছে--তা হলে? সমুদ্রের জল উচু হবে 600 
ফুট কি আরও আনেক বেলী--আমেরিক1 মহা" 
দেশের পুর্ব উপকূল মানব-সভ্যতার ইট-কাঠ-এতিন্ব 
নিগ্গে অগাধ জলের নীচে নেমে যাবে লিল হয়ে 
খাকবার জন্তে। উড্ভুষ আপালেশিয়ান আলীষ 
সমুদ্রের যাঝে পর্বতপন্তুল স্বীপগুজে পরিণত হবে। 


অগা, 1971. ] 


'র্কটিক সমুগ্র ও ছঙসনের জল এসে ক্যানাডাঁকে 
আবু করবে। আর মধ্য-ইউরোপ, আরব, 
পার্ট, তারত, চীন ও সোস্তিক্নেটের বিরাট 
অঞ্চল জুড়ে আর্কটিক, আটলান্টিক, তারত ও 
প্রশান্ত মঞছাসাগরের সংঘাত চলবে--আর সে 
সংঘাতে হষ্ট ঢেউ সাদা ফেনা হককে ছিটিয়ে পড়বে 
আম্স ও ছিমালয়ের বিদ্বৃত পর্বতের গাঁয়ে। 

আমাদের চিরপর্সিচিত পৃথিবীর এই রূপ 
আমাঘের কাছে অচিত্তনীয়-জ্ঞানের বাইরে। 
পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যাবে এমন ঘটন। 
বহু বার ঘটেছে, তার পরে ওলট-পালট হয়ে 
গেছে পৃথিবীর রূপ, স্থল-ভাঁগের পরিধি ও 
বিস্তার। এই পরিবর্তন এখনও চলছে। 

আটলাষ্টিকের তলদেশ ফুড়ে গজিক্পে উঠেছে 
বারমুতা দ্বীপ, উঠেছিল চিন্নরুস্ম এসসেনসন 
স্বীপ। 1830 সালে এক অগ্নযৎপাঁতের সঙ্গে 
সিসিলি ও আফ্রিকার মাঝখানে ভৃষধ্য- 
সাগরে এক দ্বীপ হঠাৎ জেগে ওঠে সমুক্র- 
পৃষ্ঠ থেকে দু-শ* ফুট উচু মাথা তুলে। তার পরে 
কয়েক বছরে সে ত্বীপটি অগাধ জলের নীচে 
বেষে গেছে। 

অষ্ট্রেলিয়া থেকে দু-হাজার মাইল পুর্বে 
প্রশান্ত মহাপাগরে চিরপরিচিত ফালকান দ্বীপ 
1919 সালে হঠাৎ ডুবে হারিয়ে যায় অতল 
সমুদ্রের তলাক্ব। 1949 সালে কয়েক দিনের জন্তে 
পৃথিবী-পৃে দেখ) দিযে আবার লুকিয়ে পড়ে 
জলের নীচে। 

1889 লালের 27শৈ অগাষ্ট সমুক্রপৃষ্ঠ থেকে 
1400 ফুট উচুতে মাথা ভুলে দীড়িয়ে-খাক। 
ক্রাকাতোয়া কক্সদিনের অগ্রাৎপাতে ফেটে 
চোঁচির হন্কে সমূজ্ের কয়েক হাজার ফুট গভীরে 
নেমে বাক্স । সে দিনটি ছিল মাচ্ষের ইতিহাসে 
একটি বিশ্মপ্গকর আতঙ্কের দিন। আতঙ্ক ছিল 
বিশ্র়কর ক্রাকোতোয়ার জলে ফেটে চৌচির হয়ে 
দৃপ্ত হয়ে বাবার কাহিনীর মধ্যে। আতঙ্ক 


সন্ুজের অভিযান 
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জেগেছিল বখন ক্রাকোতোয়ার দ্বার] আক্কাস্ত 
সমু্জল তগু হয়ে শত ফুট উচু ঢেউন্নের হত 
ফপা ভুলে হন্্া দ্বীপপুঞ্জের শত, শত গ্রামের 
উপর দিয়ে ছুটে গিয়েছিল ধ্বংসের প্লাবন ডেকে। 
কয়েক লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটিয়েছিল এক- 
দিনে এই সুনামি- জাপানী অর্থ যার নীল মৃত্যু। 

আগ্নেকগিরির অগ্নাৎ্পাঁতের ফলে সৃষ্ট তরগ 
ছাড়াও বরফগলা জলের তরঙ্গ পৃথিবীকে আক্রমণ 
করে কবলিত করেছে। সবচেয়ে বড় প্লাবন ঘটেছিল 
10 কোটি বছর আগে ক্রিটেশাস যুগে। তখন 
সমুদ্রজল উত্তর আমেরিকাকে গ্রাস করেছিল 
উত্তর, দক্ষিণ এবং পুর্ব দিক থেকে এবং এ 
অঞ্চল জুড়ে এক আত্তর্দেণয় সমুগ্র ছিল, ব। 
চড়ার 1000 মাইল আর আর্কটিক থেকে 
মেক্সিকো উপসাগর পর্যন্ত বিভ্তীত। তার পর 
ক্রমে পূর্ব দ্বিকের মেক্সিকো উপসাগর থেকে নিউ 
জারসি পর্যস্ত ছড়িয়ে পড়লো এই সমুদ্র। জল 
বাড়তে বাড়তে বর্তমান উত্তর আমেরিকার 
অর্ধেকের বেশীই এই সমুত্ত্রের অধিকারে চলে গেল। 

এই সময়ে পৃথিবীব্যাপী প্লাবন ঘটে এবং 
বর্তমান বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ জলের নীচে লোপ পায়। 
শুধুমাত্র কয়েকটি উত্তজ পর্বতশিখর ছাড়া দক্ষিণ 
ইউরোপের কোনও স্থলতাঁগ সে শমগ্জে জলের 
উপরে দেখা যেত না। এই সমুদ্র আফ্িকার 
প্রবেশ করে বালুকণার পলিমাটি ফেলে। এই 
বালুকপ! বিধৃত অঞ্চলেই পরে হৃঠি হুয় উষর মরু 
প্রান্তর সাহারার । সুইডেন, রাশিক়্া। সাইবেহিসার 
বিস্তীর্ণ অঞ্চল, ভারতের কিছু অংশ, জাপান ও 
অষ্ট্রেলিয়া! এই সমুক্রের কবলে পড়ে বায়! আর 
এই সময়ে দক্ষিণ আমেরিকার সুউচ্চ” আন্দিজ 
পর্বত তখন লবেমাত্র জন্মলাভ করে সমুজ্েক 
গভীর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসবার সুযোগের 
অপেক্ষাঙ্ন ছিল। 

ঠিক এই রকমের বিজ্বুত্ত প্রাবদ ঘটেছিল 
আরও আগে ডেভোনিক়ান, শিলুরিয়ান ও অর্ডে।. 
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ভিপিক্বান (409 কোটি বছগ্প আগেকার ) বুগে। 
বিভিন্ন যুগে বিচিত্র জল ও স্থল বিস্তাসের 
মাঝে হয়েছিল এই জলপ্রাবন। সেই সকল 
প্লাবনের ধাঁরপা পুর্বে প্িখিত ক্রিটেশাস যুগের 
প্রাবনের ধারণ! থেকে পাওয়া বাবে। 

হিমালয়ের 20,000 ফুট উচ্চতায় সামুদ্রিক 
টুনাপাথর এবং জীবাশ্ম এক অতীত সমুদ্রের 
গ্বাক্ষরিত ইতিহাস বন করে। এই সমুজ্রের জল 
ছিল উঞ্ এবং পরিফ্ষার। দক্ষিণ ইউরোপ 
এবং উত্তর আফ্রিকা থেকে সুরু করে দক্ষিণ- 
পশ্চিম এশিয়া পর্যন্ত ছিল এই সমুদ্রের বিস্তার। 
5 কোটি বছরের স্বাক্গরিত ইতিহাস বহুন করে 
চুমূলাইট--বাঁর দেহান্িতে গঠিত পাথর হিমাঁলক়্ে 
কেক হাজার ফুট উচ্চতান দেখ! বাঁ়। 
মিশকীয়ের এই পাঁখর কেটে শ্ফিংক তৈরি 
করেছিল, পিরামিডের ইমারত তুলেছিল। 

ইংল]াত্ের ডোতার থেকে সুরু করে ডেনমার্ক, 
জার্মেনী হয়ে রাশিয়া পর্যস্ত সমুদ্রজাত চুনাপাঁখর 
বিস্কৃত। এই চুনাপাথর পুর্বোল্লিখিত ক্রিটেশ!স 
যুগের প্রাবনের সময় পলি পড়ে সৃষ্ট হয়েছিল। 

আচমক। বাপ দিনে পড়া নিঝণ নারাগ্রার 
হুষ্টি হয়েছিল সেই সিলুপিক্ান যুগে ( অর্থ।ৎ প্রাক 
33 কোটি বছর আগে)। উত্তর থেকে 
আর্কটিক সাগর চুপিসারে দক্ষিণের দেশ দেখবার 
জন্টে চলে এসেছিল এ সমক্নে। তার তীর ছিল 
নীচু আর জল ছিল স্ফটক স্বচ্ছ, ফলে থুব 
কম কাদামাটিই দেশের মধ্যে বহন করে নিয়ে 
যেতে গেরেছিল। শুধু ক্যাঁলসিক্সাম ও ম্যার্গ - 
নেশিয়াম কার্বনেটে গঠিত ডলোমাইট পাখর 
ক্ছতি হলো এর জলের নূন জমে এবং বর্তষাঁন 
ক্যানাড| ও যুক্তরাষ্ট্রের ধাঁর দিতে খাড়াই হৃষ্ট 
করলো। তাঁর পরে কেটে গেছে লক্গ লক্ষ 
বছর। দক্ষিণ দেশ দেখে আর্কটিক আবার 
উত্তরে ফিরে গেছে। এই খাড়াইয়ের উপর দিপ্নে 
বরফগল। জল ঝাঁপ দিয়ে গড়তে সুর করলো! 


জান ও বিতঞাল 


[ 24শ বর্ধ, ৪খ সংখ্য। 


সুদ্ীর্ঘকাল ধরে। কঠিন ভলোমাইটের নীচে নরম 
প্রস্তরীভূত কাদামাটি ক্ষয়ে ক্ষয়ে সুড়জপথ হৃটি 
করে এগিক্ে চললে তু-অভ্যত্তরে, উপরে 
ডলোমাইটের এক আঁবরণত্বক রেখে । তাঁর পরে 
এক সমগ্কে ধধসে পড়লো উপরের ডলোধাইটের 
ছাঁদ নীচের গছ্বরে। তার ফলে বরফগল! জলের 
মোতপথে এক গভীর খাদের হুষ্টি হলে! । গড়িছে 
চলা নদী এই খাদে বাপ দিয়ে দিয়ে এগিকে 
চললো । পৃথিবীতে এক বিশ্ময় কৃষ্টি কয়লো এই 
সুউচ্চ নায্বাগ্রা জলগ্রপাত। 


সমুদ্র-উচ্ছাসের সমক্ব লমুক্র-শ্রোতও 
পরিবতিত হন এবং এমনও প্রমাণ আছে যে, 
নিরক্সীর অঞ্চলের তাপ এই সমুদ্র-মোতই 
উত্তরে বয়ে নিয়ে গিয়ে আবহাওয়া উহঃ 
করে তুলেছিল, বরফ গলিতে মাটি বের করে- 
ছিল। ক্রিটেশান যুগে দারুচিনি লরেলগুলা। 
ডুমুর ইত্যাদি গাছ প্রচুর পরিমাণে গ্রীনল্যাণ্ডে 
জন্মায়, তা থেকে গ্রীদল্যাণ্ডের অতীত উষ্ণ 
'আবহাওয়] সম্বন্ধে ধারণ] কর! বায়। 


ভূততুবিদূদের মতে পৃথিবীর ইতিহাসের প্রধান 
অধ্যায়গুলি তিনটি পর্যায়ে বিতক্ত। প্রথম পর্যায়ে 
দেখা বার মহাঁদেশগুলি উচু, দেশের ক্ষন বেদী 
এবং সমুদ্ত্রগুলি নিজেদের নীচু স্থানের মধ্যেই 
সীমাবহধ। দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা যায় মহাদেশগুলি 
সবচেয়ে লীচু এবং সমুক্ তটভূমির় সীমারেখা 
অতিক্রম করে তাদের গ্রাস করছে] তৃতীগ্গ 
পর্ধায়ে পৃথিবীর স্থলভাগ সমুক্রের আঅধীদতা থেকে 
বেরিয়ে এসে মাথা উ'চু করে তোলে। 


পৃথিবীর সমুক্ের এই সীমালজ্যঘন ও সলজয়ের 
ইতিছাস খুঁজে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়ে বিখ্যাত 
ভ-বিজ্ঞানী মুকার্ট একদিন এই বিংশ শতাব্দীর 
পৃথিবীর মাঙ্ছ্ষকে জানালেন--আমকা এখন নৃতন 
পর্ধায়ের ভুর্ুতে বাস করছি। পৃথিবীর দেশগুলি 
এখন অতীতের চেঞ্ে অনেক বেশী উচু প্রবং 


অগাষ্ট, 1971 ] 


সর্বাপেক্ষা! মনোরম। কিন্ত নৃতন পায়ের সমুদ্র- 
গ্রাস ইতিমধ্যেই সুরু ছুয়ে গেছে, বিশেষতঃ উত্তর 
আমেরিকার । 

নীল সমুদ্রের সফেন তরঙ্গ ছুটে আপছে প্রশাস্ত 
মহাসাগরের উপকূলে । পৃথিবীর সমুদ্র আজ বুঝি 


তারতের মন্দির-নগরী 
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ফুলে ফু'লে উঠছে একটু একটু করে বনছরের পর 
বছর। এই তরঙ্গ যখন আরও উচু হবে? পৃথিবীর 
পুরনো! ইতিহাসের পাতা আবার উদ্টে এগিকে 
আঁসবে--পুৰরাবৃত্তি ঘটবে ঘটনার? সভ্য 
মান্য কোন্‌ অস্ত্রধলে সেই তরঙ্গ ক্ষখবে ? 


ভারতের মন্দির-নগরী 
প্ীঅবনীকুমার দে* 


ভারতের মন্দির্নগরী সম্বদ্ধে পুর্বে এক 
প্রবন্ধে (জান ও বিজ্ঞানস-জুনঃ 1971.) বলা 
হপ্েছিল যে, দক্ষিণ ভারতের এক শ্রেণীর মন্দির- 
নগরীর ক্ষেত্রে মন্দিরের চারদিকে ক্রমে ক্রমে 
নগরীকে সম্প্রসারিত করা হতো। এই প্রকারের 
মন্দির-নগঞ্ীর উদাহরণ হলো---জ্রীরঙ্গম ও মাঁছুর]। 


ভ্ীরজম 

ত্রিচিনাপল্লী জংশন স্টেশন থেকে পাঁচশ্ছয় 
মাইল উত্তরে কাবেরী নদীর ব-্বীপের অগ্রতাগে 
জবীরম দ্বীপ অবস্থিত। কাছেই কাবেরী নদী ও 
উচু উ'টু নারিকেল গাছের সারি থাঁকান্ন এই 
জায়গাটির দৃপ্ত খুবই মনোরম | এখানের পরীর গনাখ- 
জীর মন্দির ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও 
বিত্তশালী মন্দির। শৈবদের কাছে ধে রকম 
চিদা্রমের মলির পবিত্র, টৰঞ্চবদের কাছে 
শ্রমের মন্দিয়ও সেই রকম পবিত্র। 

খৃহীর ষ্ঠ বা সপ্তম শতাবীতে এই নগন্বীর 
প্রথম পত্বন হয়েছিল। কয়েক শতাধ্বী ধরে এই 
ঘাজ্যের উত্থান-পতন হওয়! সত্ত্বেও এই নগরার 
নন্দ্যাবর্ত পদ্ধতিতে প্রথম পরিকাল্পত ও পিগিত 
নগন্গ-বিপ্তাপ আজও লুরক্ষিত আছে। 

155 একর জমির উপর লগরীটি নিগিত। 
সর্ধপ্রথম শুধু মদ্দিবের পন্তন করা হয়েছিল! 


পরে মন্দিরের চত্বরগুলি যোগ করা হয়৷ 
মন্দিরফে ঘিরে মোট সাতটি চত্বর আছে। প্রথম 
চারটি চত্বর দেবতাদের জন্ত নির্দিত্উ ও পরের 
তিনটিতে মন্থিরের কাঁজে নিযুক্ত লোকেদের 
বাঁলস্থান আছে। সবচেন়ে বাইরের চত্বর এক 
হাজার গজ দীর্ঘ ও আট শত গজ প্রশন্ত। 
বাইরের চত্বরগুলি কালক্রমে দোঁকান ও বাজারে 
পরিণত হয়েছে। পুজার্ী ও স্থানীয় বাসিম্বাদের 
গৃহগুলিও এইখানে অবস্থিত। চতুর্থ চত্বরটি 412 
গঞ্জ দীর্ঘ ও 283 গজ প্রশত্তা। এই চত্বরে এক 
হাজার শ্তস্তবিশিষ্ট একটি বৃহৎ মণ্ডপ আছে। 
এখান থেকে তিতরের দিকে প্রধান মন্দির সুরু 
হয়েছে। এই চত্বরের প্রবেশ হারগুলির উপর 
তিনটি গোপুরম আছে। এদের মধ্যে পূর্বাদিকের 
গোপুরম সবচেয়ে বড় ও নদার। কোনও কোনও 
গোঁপুরমের উচ্চতা 150 থেকে 160 ফুট। 
ভিতরের চত্বরে প্রধান দেবতা প্রীরঙ্গনাথজী ও 
ঠার অর্ধাঙ্গিনীর মন্দির ও অন্তান্ত সহগাঁধী 
দেবতাদের মন্দির আছে। এই পবিজ্র মন্দিরের 
উপরের বিমান স্বর্ণনির্িত। মুল বিগ্রথের মূর্তিতে 
শ্রীভগবান পঞ্চকণা বিশিষ্ট শেষনাগের উপর ধিশ্রাম 
করছেন। এই মন্দিরের র-সংগ্রহ আদ্ধিভীয়। 


* নগর ও আফঞলিক পরিকল্পনা বিভাগ, বেল 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলে, শিবপুর | 
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প্যাটিক গেডিপ শ্রীর্গম নগরীর ক্রমোরযনন ও 
লম্প্রপারণের যে বিবরণ লিখে গেছেন। তাঁথেকে 
জানা বায় যে, অতি প্রাচীনকালে এই দ্বীপের 
ও এর গ্রামগুলির মাঝে একটি স্থানীয় দেবস্থান 
ছিল। ভ্ধেমে এই দেবস্থানে একটি মন্দির তরি 
হলে! এবং এর চত্বরে সশিষ্য সাধুর বাঁস করতে 
লাগলেন। ভ্রমে এই চত্বরেরর বাইরে আরও 
বাড়ী, শ্যাগার ইত্যাদি তৈরি হলো। সমস্য 


জায়গ|টিকে আরও বড় একটি প্রাচীর (কেন্তুস্থল 


জান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ধ, ৪দ সংখা 


অপেক্ষাকৃত বড় ও সুত্রশত্ত নতুন নতুশ গৃহ 
তৈরি হলো। আরও নতুন নতুন মশ্দিরও তৈরি 
হলো। অনেক কাল পরে এর উত্তর পুর্ব দিকে 
এক হাজার স্তস্তবিশিষ্ট একটি মণ্ডপ তৈন্ি হলো। 
এই চত্বরের বাইরের দিকে একটি নতুন আয়তাকার 
প্রাচীর তৈরি কর] হলে! । প্রাচীরের মধ্যে তিনটি 
গোপুরম নিমিত হলো! এইগুলির মধ্যে পূর্বদিকের 
গোপুরমটি সবচেয়ে বড়। এই প্রাচীয়ের বাইরে 
চারদিকে একটি নতুন রাস্তা! তরি কর! হুলো। 





মপির়ের চত্বর বিশ্তাল 


থেকে তৃতীয় প্রাচীর ) দিয়ে ঘেরা হলো। এই 
প্রাচীরের মধো দক্ষিণ দিকে প্রবেশদ্বার রাখ! 
হছলো। ক্রমশঃ এই খের! জাঙ্গগার ভিতরে ও 
বাইরে আরও মনায়, গৃহ, শক্তাগার ইত্যাদি তৈপি 
হতে লাঁগলো। প্রাীপ্ের বাইরের দিকে 


সপ্তবতঃ রথ টেনে নিয়ে ধাবার জনে এই রাণ্ত টি 
ব্যবন্ৃত হুতো | এই রানার অপর দিকে বাসগৃহ 
রাখা হলো। আরবতাঁকার জান্বগা ভুড়ে বিত্ত 
এই বাসগুছগুলির বাইরের দিকে আর একটি 
প্রাচীর তৈরি করা হলো। এই প্রাচীরে উত্তর, 


অগা, 1971 ] 


দক্ষিধ, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে চারটি অপেক্ষাকৃত 
ছোট প্রবেশদ্বার রাখ। হলো। ক্রমশঃ এই 
প্রাচীরের বাইরে নগরী আরও সম্প্রসারিত হলো। 
সম্প্রসারিত নভুন নগরের রাস্তাঘাটগুলি আগেকার 
রাস্তাধাটগুবির সক্কে সমাপ্তরাল ও আলম্ব- 
তাবে বিস্তস্ত। রাম্তাঘাটের এই বিস্তাসের 
আকুতি দাঁধার ছকের মত দেখতে ৷ রখ 
টেনে নিষ্কে যাঁধার জন্ভে নতুন রাস্তা তৈরি 
হলো । এই রাল্তার ছু-পাশে নতুন নুন গৃহ 
নিষিত হলো । নগরের সম্প্রসারণের সঙ্গে 
সঙ্গে ধনী ও দরিদ্রেদের বাসস্থান বিডির জারগায় 
নির্দিষ্ট হলে! এবং বিভিষ্ন বর্ণের লোকেদের মধ্যে 
প্রতেদ আরও বেশী হয়ে উঠল। অপেক্ষাকৃত 
দরিদ্র শ্রেণীর ও নিম বর্পের লোকেদের বাপগুছ 
এঁ প্রাচীরের বৃহৎ প্রবেশঘারগুলির বাইরের 
দিকে, বিশেষ করে দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে রাখা 
হলো!। দক্ষিণের বাজার এলাকায় দক্ষিণ দিকের 
প্রাচীরসংলগন সরু রাস্তার ধারের উত্তরমুখী গৃহ- 
গুলি ভেজে ফেললে আধার ক্ষতিপূরণ দিতে 
হতে! ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি হুতো। 
স্থতরাঁ, এই গৃহ্গুলিকে রেখে দিক্বে পরিবর্তে 
পুর্ব ও পশ্চিম দিফের খোল! জারগার নতুন 
বাঁজারের রাস্তা তৈরি করা হুলো। প্রত্যেক 
বাঁসগৃছের জমির পরিমাপ আরও বাড়ানে! হলো | 
উত্তর দিকের নতুন রাসার ছুই ধারে গৃহ নিগিত 
হুলো | এই নভুন স্থানটির চারদিকে আক্রতাকার 
একটি প্রানীর তৈরি করা হলো এবং আগেকার 
গোপুরমগ্ডগির সঙ্গে সামঞজন্ত রেখে উত্তর, দক্ষিণ, 
পূর্ব ও পশ্চিম দিকে চারটি বড় গোপুরম তৈরির 
কাজ সুরু কর! হলো, কিন্ত এই সম্প্রসারণ কাজের 
নির্মাতা ভিকুমুধুর আঅকাজমৃত্যুতে এই গোপুরম- 
গুলির নির্ধাশকার্য অসযাঁধ রয়ে গেল। পরে 
ভার উত্তয়াখিকারীদের এই গোপুরমগুলির তৈরির 
কাঁজ শেষ করবার মত আগ্রহ ও অর্থ দুই-ই 
ছিল না। 


তারতের মন্থির-নগরী 
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হ্রদের কাছে প্রায় এক যাইল পূর্ব দিকে 
জন্থৃকেশ্বরের তগবান শিবের অপেক্ষাকৃত ছোট 
মন্থির-নগরী একই রীতিতে নিমিত। যন্দিরের 
তিনটি প্রাচীরের বাইরের দিকে রখ চলবার 
রাস্তা আছে। এই বাস্তাগুলির় ধারে ধারে 
বিভিন্ন বর্ণের লোকদের বাঁনগুহ আছে। এই 
সবগুলি ঘিরে আর একটি উচু প্রাণীর ও তাতে 
চারটি গোপুরম আছে । এই চতুর্থ প্রাচীরের চার 
দিকে আর একটি রাস্তা আছে। 


মাুরা 

মাদ্রাজ শহরের 350 মাইল দক্ষিণে আাছুরা 
শছর অবশ্থিত। তামিল ভাষাম এন নাম 
মাঁছরাইই ব1] উৎ্সব-নগরী। এখানকার মীপাক্ষী 
দেবীর মন্দিরকে কফেম্ করে সমকেন্রীকন 
ভাবে নগরটি গড়ে উঠেছিল এবং ক্রমে ক্রমে 
সম্প্রসারিত হয়েছিল! পর্যতোতদ্র পদ্ধতি 
অনুষাদ্ী নগরের পরিকল্পনা! করা হয়েছিল। এই 
মন্দিরের দ্বিতীয় চত্বরে মীণাক্ষীদেবীর মনির ও 
প্রথম চত্বরে তার স্বামী গুন্বরের মন্দির আছে। 

প্রথমে নগরের চারদিকে প্রশন্ত প্রাচীয় 
ছিল। পরে এই প্রাচীর তেলে ফেলা হয়েছে। 
মনিরের বাইরের প্রাচীরের সঙ্গে সমান্তরাল ও 
সমকেঞ্জীকাবে মন্দিরফে বেইন করে সগয়েক 
রাস্তাগুলি বিশ্তপ্ত ছিল। এই রকম ভিনাট বেন- 
কারী রাস্তার নিদর্শন এখনও পাঁগুয়া বাক। 
এদের যধ্যে বাইরের দিকের রাতাটি জাগা 
জায়গায় ভগ্ন । এই রাস্তাগুপি অনেক জাগা 
পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার রাত্যাগুলির ধধ্যে 
মধ্যে থে সব সন্কীণ স্থান হয়েছে, সেই সঙ 
জাগায় গৃহাধি আছে। মনিগের চারদিকে 
প্রাচীরে নঙ্গটি গোপুরম জাছে। নগরে শ্রধেশ 
করবার অনেক দূর থেকেই এই উদু গোপুরম- 
গুলি দেখা ধাক়। 

মানুরার অপর একটি নাধ কদন্খ বম পুণে 
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বপিত আছে যে, এই নগর প্রথম নির্মাপের আগে 
এখানকার রাজাদের রাজধানী ছিল কদন্ব বনের 
পূর্বদিকে একটি জারগায়। এই বনের মধ্যে 
একটি পুক্রিণী ও তাঁর নিকটবতা ভগবান শিবের 
প্রাচীন মন্দিরের চারপাশের দৃশ্তে মুর্ধ হয়ে 
ওখনকার রাজা এইধানে নতুন নগর তরি 
করাঁন। কদন্থ বন পরিফাঁর কগিয়ে মন্বিরকে 
কেজস্ছলে রেখে চারদিকে পর পর যথাক্রমে 
পল্পমণ্্ (এখানে বেদপাঠ করা হতো), 
অর্ধনণ্ডপ (এখানে ধর্মী উৎ্সবাদি অচুতিত 
হতো ) ও নুৃত্যমগ্ডপ এবং মন্দিরের রদ্ধনশালা 
€ অগ্ভা্ত ছোটখাটে। মন্দির তরি করা হলে | 
মন্দিরে প্রবেশ করবার জনে সুদৃশ্য গোপুরম তৈরি 
হছলো। এরপর বাজারের রাস্তা, রথ চলবার রাস্তা 
ও বালস্থান নিথ্িত হলো। চওড়া রাস্তাগুলি 
থেকে মাঝে মাঝে ছোট ছোট রাস্তা ততরি 
কর! হলো । নগরের মধ্যে অনেক খোল! 
জায়গা ও জনসাধারণের সভাস্থল ছেড়ে বাখ! 
হলে! । নতুন নতুন পুক্ষপ্িণী খনন করা হুলো।। 
ভাল ভাল পুর্িণী ও শোতন্থিনীকে সংরক্ষণ করা 
হলো। শান্রতে এই দুর্গনগরীর চারপাশে 
প্রাচীর, পরিথা ইত্যাদি তৈরি করা হলো। 
নগরের উত্তর-পূর্ব দিকে রাজপ্রাসাদ তরি হলো! 
এক্ষেত্রে লক্ষ করবার বিষয় এই যে, এই নগর 
একটু একটু করে পঠ্িকলিত ও নিমিত হয়নি 
বরং নগরের ভবিষৎ লোকনংখযা ও সেই অন্ধ” 
পাতে এর প্রয়োজনীয় আয়তন কত হবে, সে 
বিষয়েও চিত্তা কর] হয্নেছিল। নগরের মধ্যে 
জায়গায় জারগাক্গ বথেষ্ট খোলা জারগা ছেড়ে 
রাখ! হচ্গেছিল এবং নগরে খাতে তবিষ্যতে ঘন 
বনি না গড়ে ওঠে, সেই দিকেও লক্ষ্য রাখা 
হয়েছিল। 

পুরাণে আয়ও লিখিত আঁছেযে, এই নগর 
বছদিন লম্বদ্বশালী ছিল। পরে সর্বনাশ! বস্তায় 
লমন্ত নগর ধ্বংস হুক্ে যাক়। কেবলমাত্র প্রাচীন 


জান ও বিজান 


[ 21শ বর্ধ, ৪ম সংখা। 


মন্দির ও তার চারপাঁশের জঅঙ্পস্থান রক্ষ! পায়। 
ক্রমে এই জাগ্গাঁর জনসংখ্য। বুদ্ধি পেলে তখন- 
কার রাজ পুরনো নগরের সীমানার মধ্যেকার 
জাগা আবার জন্িপ করালেন এবং মন্দিরকে 
কেন্তস্থলে রেধে আবার নতুন করে নগর নির্মা 
করালেন । সমস্ত সহরটি টর্থে ও প্রশ্থে ছিল 
নয় মাইল করে। পাও্যীর রাজাদের রাজধানী 
মাঁছুরা ছিল সুরক্ষিত দুর্গ-নগরী। ছর্গের চারটি 
প্রধান প্রবেশদ্বার ছিল এবং এদের উপর ছিল 
উঁচু বুরুজ |. শহরের দক্ষিণ দিকে ছিল প্রধান 
প্রবেশদ্বার এবং বাইরে বাবার জণ্তে শহরের 
উত্তর দিকে একটি ছোট দ্বার ছিল। উত্তর দিকে 
প্রবাহিত বৈকাঁলী নদী ছিল শহরের প্রাকৃতিক 
গীমা। হঠাৎ আক্রমণের হাত থেকে এই নদী 
শহরকে রক্ষা করতো। যেরকম জমির অবস্থান 
ও পর্জিবেশ ছিল, সেই রকম ভাবেই শহুর- 
প্রচীর তৈরি করা হয়েছিল বলে মাঁছুর! ছুর্গের 
চারদিকের প্রাচীররেখা ছিল আকাবাকা। এই 
প্রাচীর ছিল চওড়া, খুব উচু এবং অসমাঁন 
তাবে কাট! পাখর দিয়ে তরি | শহরের 
প্রবেশদারগুলিকে যোগকরা প্রধান প্রধান 
রাস্তাগুলি এত চওড়। ছিল বে, এই লব রাস! 
দিয়ে কয়েকটি হাতী এক সঙ্গে পাশাপাশি 
চলতে পারতে! প্রধান প্রবেশঘরগুলির পাশের 
চীরের উপর নানা রকমের অন্ত্রশন্্ ও ক্ষেপ- 
পান্ত লুকিন্ে রাখা হতো। প্রয়োজনের শখর 
আক্রমণকারী শক্রর উপর এই সব অন্রশঙ্র 
নিক্ষেপ করা হতো। প্রধান প্রবেশদ্বারগুলিতে 
ঘবন সৈনিকেরা খোলা তরধারি হাতে পাহারাক্ষ 
নিযুক্ত থাকত । 
ছুর্গ-প্রাচীরের বাইরে ছিল গভীর পরিণা 
এবং পরিধার পর চারপাশে ছিল কাটাগাতছের 
গভীয় জন্গল। শহরের চারধিকে এই রকম ঘন 
বদ থাকবার ফলে শক্ষর হাত থেকে শহরকে 
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রক্ষা! কর! খুবই নুবিধাঁজনক হতো । পরিথার 
মধ্যে নগরের ময়লা জল নিফাশিত হতো 

শহরের বাইরে ছিল পল্লী-অঞল। সেখানে 
ছাঁপাপ্রদ গাছ, সেচের জন্তে জঙবাহী নালা 
এবং সবুজ কিক্ষেত্র ছিল। যেখানে শহর শেষ 
হয়েছিল, সেখান থেকে স্থরু হয়েছিল এই পল্লী" 
অঞ্চল! দরকার হলে ভবিষ্ততে এইখানে শহর- 
তলী সম্প্রসারণ করা চলতো । এতে সামাজিক 
ও অনৈতিক সুবিধাও ছিল। . কৃষকেরা 
গ্রামাঞ্চলের কৃষিক্ষেত্রে কৃষিকার্ধ করতো ও 
নিকটবতাঁ শহুরে তাঁদের কযিজাত দ্রব্যাদি বিক্রী 
করতো । এর ফলে তারা কষিকার্ষে অধিক 
শন্তি ও উদ্ভঘ নিয়োগ করতে পারতো । 
পরিখার মন্বলা জল সেচের কাজে ব্যবস্থার করা 
হতো । এই ব্যবস্থার ফলে সেচের জলও সহজে 
পাওয়া যেত এবং পরিখার মহলা জল এইভাবে 
ব্যবহৃত হবার ফলে শহরের স্বাস্থ্যকর পরিবেশের 
কোনও ক্ষতি হতো ন!। 


দক্ষিণ দিকে শহরের প্রধান প্রবেশদ্বারের কাছে 
পরিখার উপর মজবুত সেতু ছিল। পুর্বদিকের 
প্রবেশদ্বার থেকে কিছু দূরে ছুর্গ-প্রাচীয়ের বাইনে 
সাধু ও তপন্থীদের বাসের জন্তে প্রশস্ত তপোবন 
ছিল। পুর্ব দ্বারের অপর দিকে ছিল শহরের পশ্চিম 
দ্বার। পশ্চিম দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস এই দ্বার 
দিয়ে শহরে প্রবেশ করতে । পশ্চিম ম্বারের 
কাছে প্রাচীরের নিকটে ছিল বারনারীদের বাস- 
্বান। তাদের শহরের অন্বান্ত অংশে যাতান্নাত 
করতে দেওয়া হতে! না। শহরের এই অংশে 
ছুটি প্রশস্ত রাস্তার ধারে নৃত্যশিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ ও 
শিল্পীদের বাসস্থান ছিল। 


এই শহর ছিলি বৃতাঁকার। শহরের প্রশস্ত 
প্রধান প্রধান রাস্তীগুলির ছুই পাশে ছিল উচু 
ইদারত। দাজপ্রাসাঁদের চারধারের রান্তা ও 


অঙ্ান্ত রাঁত্তার ধারে জাগায় জাগার আবর্জনা 
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ফেলবার জন্তে ইটের তৈরী ও তাঁর উপর চুনের 
প্লাষ্টার কর! আধার খাঁকতো । 

শহরে ছুটি বাজার ছিল। একটিতে দিনের 
বেলায় বাজার বসতো । অপর বাজারটি রাব্রিবেলায় 
বসতো ও সারারাত্রি খোলা থাকতো । এই বাজার 
ছুটি কাছাকাছি অবস্থিত হলেও ছুটি পৃথক 
রাস্তার ধারে ছিলি। এই বাঁজার ছুটি ছাড়! 
অন্তান্ত রাস্তাতেও রাস্তার ধারে ছোটখাঁটে। বাব 
সায়ী ও তাতীদের ছোট ছোট দোঁকাঁন ছিল। 
বড় বাজারে রাস্তার ছুই ধারেই দোকান ছিল। 
এগুলির মধ্যে পাক্ষী, গরুর গাঁড়ী, রখ, সেগুলির 
চাঁকা ইত্যাদি তৈরি করবার ফারখানাও ছিলি। 
এসব ছাড়! পিতল ও তামার জিনিষ, হাতীর 
শীতের জিনিষ, কাজকর্মের হ্রপাতিও তৈরি 
হতো। এই বাজারের কাছেই আলাদা আলাদা 
রাস্তায় ন্বর্ণ-ব্যবসান্ধী, আর্ণ-শিল্পী এবং মুল্যবান 
পাথরের ব্যবসাক্সীদের কারখানা, খাঁন্তশশ্ত, মরিচ, 
মশলা ইত্যাদির ব্যবসাক্ষীদের দোঁকানও ছিল। 
দোকানের সামনে খোল! জাপ্গায় এই সব থাপ" 
ভ্রব্য বক্সে সপীকৃত করে রাখা হতো। আলো" 
বাতাসহীন অন্ধকার ঘরে মজুদ থেকে এই সব 
জিনিষ যাতে খারাপ হনে লা যার, সে জনকে 
এই রকম ব্যবস্থা ছিল। 


ভান্জি 

চেরা রাজাদের প্রাচীন রাজধানী তান্জি 
ছিল একটি ছুর্গশ্নগরী | নগরটি মাছরার মত 
একই প্রথাক্স বিষ্তপ্ত এবং নগরের পরিখা, 
প্রাচীর, প্রাসাদ, বাজার, রাস্তাঘাট ইত্যাদি সব 
কিছুই ছিল। | ৃ 

নগর পরিখার বাইরে ছিল বন, যেখানে নগর 
রক্ষণর কাঁজে নিযুক্ত টসনিকেকা বাস করতো। 
বনের গাছগুলিতে জনসাধারণের ছাত দেওয! 
নিষিদ্ধ ছিল। দুর্গ-প্রাচীয়ের বাইরে ছিল পরিখ!। 
রাজপ্রাপাদ, অগ্ভাত ইবারত ও জনসাধারণের 
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বাঁপগৃহু থেকে পাইপ দিয়ে ময়ল। জল প্রধান 
প্রবেশদ্বারের কাছে পরিখার মধ্যে নিষাঁশিত 
হতে!। পরিথায় মাছ ছাঁড়া হতো! এবং পদ্ফুল 
ইত্যাদি জন্মানো হতো | ইট ও পাথর দিতে তৈরী 
ছর্গ-প্রাচীর ছিল মজবুত, চওড়া ও উ"চু। প্রাচী- 
রের উপর আঁক্রমণকাঁরী শক্রর উপর নিক্ষেপ 
করবার জন্তে আক্রমণ ও আত্মরক্ষ! করবার অস্ত্র- 
শহ্বাদি, যথা-তীর ও প্রস্তর নিক্ষেপের অস্ত্রশত্া, 
ক্ষেপণাস্ত্র গরম তেল, গলিত তামা ও লোহা 
ইত্যাদি রাখা থাকতে।। প্রাচীরের কাছে সৈনিক- 
দের ও প্রবেশদ্বারগুপির কাছে দ্ার-রক্ষীদের 
বাসস্থান ছিল। তাঁর পরে ছিল সমান্তরালভাঁবে 
বিস্তষ্ত নগরের সব বাস্ত। এখানে বিভিন্ন 
পেশার লোকেরা বাস করতো । এই স্থান ও 
নগরের মধ্যবর্তা অঞ্চলের মধ্যে ছিল প্রধাঁন বাজার । 
বাজারের পর দ্দিকে নটি, তাঁতী, স্বর্ণব্যবসাক্ধী 
ও মূল্যবান প্রস্তরের ব্যবসায়ীদের বাপস্থান ছিল। 
প্রাসাদের চারদিকের চারটি রাস্তার ধারে 
ত্রাক্মণ, মন্ত্রী, পসৈস্কাধ্যক্ষ ও প্রাসাঁদ-কর্মচারীর! 
বাস করতেন। প্রাসাদের পিছন দিকে 
হস্তী ও অশ্বদের শিক্ষাদানকারীদের বাসস্থান 
ছিল। এখানে প্রশন্ত রাস্তার ধারে যথেষ্ট খোল। 
জাগা! ছিল। এখানে হস্তী ও অশ্বদের শিক্ষা 
দেওয়া হতো। প্রাসাদ, হত্তী ও অশ্বপালকদের 
বাসস্থানের মধ্যে ছিলি রাজপরিবারের ব্যবস 
ছাঁরের জন্ঠে পুক্করিণী। প্রাসাদের চারদিকে ফুল 
ও ফলের বাগান, পুক্করিণী, জনসাধারণের জন্কে 
হলঘর ও বিশ্রামাগাঁর ইত্যাদি বিশ্তপ্ত ছিল। 
নগরের প্রধান প্রীবেশদারগামী রাজপথ ছিল 
সোজা ও প্রশতস্ত। জনসাধারণের জর্তে নিদিষ্ট 
বাসস্থানগুলিতে জায়গায় জায়গান্ন কলের গাছের 
নীচে ছিল বেদী । এখানে সাধান্বণ লোকের! বসে 
গল্প করতেন! সাধারণের জন্কে নিদিষ্ট বাসস্থানের 
অঞ্চলগুলিতে জাক্গগাক্স জাগায় ভ্রিকোপাকার ও 
আহছতাকার খোল। জারুগা ছেড়ে রাখা ছিল। 


হান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ষ, ৪ম সংখ্যা 
উত্তর ভারতের মন্দির-নগরী 


উত্তর তারতের মন্দিরগুলির মধ্যে ভূবনেশ্বর, 
খাজুরাছো, গোরালিয়র, বৃন্দাবন, রাজপুতনা, 
গুজরাট ও পশ্চিম ভারতের মন্দ্িরগুপি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 


ভুবনেশ্বর 

পুর্ব ভারতের উড়িয্য(র ভৃবনেশ্বর ভগবান 
শিবের একটি মন্দির-নগরী। প্রধানত; এটি হিচ্দু- 
দেরই মন্দির-নগরী। কলকাতার 272 মাইল 
দক্ষিণ-পশ্চিমে মাদ্রাজ যাবার প্রধান রেলপথের 
উপর ভুবনেশ্বর রেল স্টেশন অবস্থিত। কালক্রণে 
প্রাচীন নগরীর বহু পরিবর্তন হয্েছে। এখন 
ভুবনেশ্বরে উড়িথ্র নভুন রাজধানী স্থাপিত 
হয়েছে। 

পুরাঁতন ভূবনেশ্বরে কলিঙ্গ স্থাপত্যেন্ন ভাগ্বর্ষের 
বহু নিদর্শন আছে। ভারতের অগ্তান্ত স্থানের 
মত এখানেও স্থাপত্য ও কলাশিল্প, ধর্মের সঙ্গে 
নিবিড়ভাবে মিশে আছে। 

তৃবনেশ্বরের বৃহৎ লিঙ্গরাজ মন্দির ও তার 
নিকটবতাঁ মন্দিরগুলি সবই ভগবান মঙ্থা- 
দেবের পুজার জন্তে তৈরি হয়েছিল। কেশরা 
বংশের এক রাজা এগুলি তৈরি করিয়েছিলেন। 
1872 সালে ছাণ্টার গণনা করে দেখেছিলেন 
যে, ভুবনেশ্বর ও তার আশেপাশে মোট 
প্রাপ্থ চার হাজার ছোট-বড় মন্দির ছিল। 
এখন কিন্ত নগরে প্রান একশতটি মাত্র মন্দির 
আছে। এখনকার মন্মিরগুলির মধ্যে নবম 
শতাঁষীর নিগিত মুকতেশ্বর মন্দির সবচেক্গে হুপ্ব়। 

এই প্রার্ঠীন মন্দির নগরীটি মোটামুটি ছুটি 
প্রধান রাগ্তার ধারে লম্বালছ্িতাবে (1,069: 
(5১৫) বিষ্তত্ত | উত্তর ৫খেকে দর্ষিণ পশ্চিমগামী 
একটি প্রধান রাস্তার আশেপাশে প্রধান প্রধান 
মন্দিরগুলি অবস্থিত। দঙ্গিণ"পশ্চিম দিকে একত্রে 
অনেকগুলি মন্দির অবস্থিত আছে। এই অঞ্চলের 


অগাষ্ট) 1971 ] 


আগেই এই প্রধান রাস্তাটি থেকে আর একটি 
রাস্তা পুষ দিকে চলে গেছে। এর কিছু দুরে 
পরশুরামেশ্বর মন্দির, কেদার-গোঁরী ও মুক্তেশ্বর 
মন্দির নিয়ে কয়েকটি মনির অবস্থিত। পুব 
দিকে আরও কিছু দুরে রাজরাণী মন্দির 
অবস্থিত । উত্তর-দক্ষিপণগাঁমী প্রধান বাস্তাটি 
স্থবিশাল বিন্দু সরোঁবরের পুব দিক দিয়ে 190 
ফুট উচু লিঙ্গরাজ মন্দিরের সামনে দিয়ে চলে 
গেছে। প্রাচীন কালে এখানে এই রাস্তা পুর্ব 
দিকের অঞ্চলে মন্দিরের কাছাকাছি প্রধানতঃ 
পুরোছিতদের বাসস্থান ছিল। মন্বিরসংলগ্ন বিন্দু 
সরোবর এই মন্দির-নগরীর প্রাণকেন্ত্রত্বরূপ 
ছিল। লিঙ্গরাজ ও পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মীয় 
কাজের জন্তে এবং নিকটবতা স্থানের স্থাক্ষী 
বাসিন্মাদের দৈনিক প্রশ্নোজনের জন্তে এই সুবৃহৃৎ 
বিন্দু সরোঁবরের জল অত্যন্ত প্ররেজনীয় ছিল। 
লিঙ্গরাজ মন্দির ও বিন্দৃসরোবরের পশ্চিম দিকে 
বেতাল দ্েউল ও প্রাীন শিশুপাল গড়ের 
সুরক্ষিত ধ্বংসাবশেষ আছে। এই অঞ্চলে মাঝে 
মাঁঝে সাধারণের বাপস্থানও আছে। 


খাজুরাছে। 

মধ্যতারতের হত্বরপুর জেলার হুরপালপুর 
স্টেশন থেকে 6] মাইল দুরে থাঁজুরাহো অবস্থিত। 
এটি ছিল চালা রাঁজাদের রাঁজধানী। 
এখানকার প্রায় আট বর্গমাইলব্যাপী ধ্বংসস্তূপ 
দেখে মনে হয় যে, এক লময় এটি একটি বড় 
শহর ছিল। এখন কিন্ত নিনোরা-তাঁল বা 
খাজুরাছে! সাগর নামে একটি হদের দক্ষিণ 
পর্ব কোণে অবস্থিত খাজজুরাহো একটি ছোট 
গ্রাম মাত্র। 

নবম থেকে ত্রয়োদশ শতাঁবী পর্যন্ত রাজপুত 
উপজাতির চাগডেলার বুন্দেলখণ্ডে রাজত্ব 
করেছিলেন । রাজ! বশোধর্মণের সময় এর 
খুব শক্তিশালী হয়েছিপেন। বদিও এই ছুর্গ- 
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নগরী অত্যন্ত সুরক্ষিত ও ছুর্ভেত্ত ছিল, তবুও 
1022 ধষ্টান্ধে গজনীর মামুদের আক্রমণে এর 
পতন ঘটে। এরপর থেকেই খাজুরাহোর প্রাধান্য 
কমে বায়। 


1335 থুষ্টাবে পর্যটক ইবন-ই-বটুট! এই স্থানে 
আসেন। তার লেখা থেকে জানা যায় যে, তখন 
এখানে প্রায় এক মাইল লম্বা একটি হুদ ছিল। 
এর ধারে অনেকগুলি, মন্দির ছিল। এই মন্দির” 
গুপিতে বিগ্রহ স্থাপিত ছিল। হ্রদের মধ্যস্থগে 
তিনটি গদ্ধজ ও প্রত্যেক কোণে একটি করে 
গমঘুজাকৃতি সোঁধ ছিলি। তার লেখা থেকে 
সমসাময়িক শহরের আর কোনও বিবরণ পাওয়া 
যাক না। 


এই প্রাচীন নগরটি প্রধনেতঃ উত্তর-দ্িণে 
প্রসারিত ছিল। অন্ঠান্ত মন্দির-নগরীর মত 
এরও একই রকমের বৈশিষ্ট্য ছিল। ধ্বংসত্তৃপ 
থেকে অনুমান কর! বাঁক যে, নগরের বেশীর ভাগ 
বসতি ছিল উত্তর দিকের অংশে । নিনোরা- 
তালের পাশাপাশি অংশ প্রশাসনিক, ব্যবসা- 
বাণিজ্য ও শিল্পসংক্রান্ত কেশ্্র ছিল বটে, কিন্ত এই 
ইমারতগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয নি। মনে হয়, 
বাণীগঞ্জ ধাবার রাস্তার ধারে প্রাচীন রাজপ্রাসাদ 
অবস্থিত ছিল, কিন্ত সঠিকভাবে এর কোন নিদর্শন 
পাওয়। বায় নি। প্রধান প্রধান মন্দিরগুলির 
বেশীর ভাগই রাস্ত। দিয়ে যুক্ত ছিল। উত্তর দিকে 
পুরনো! রাস্তার ছুই ধারে অবস্থিত মন্দিরগুলি 
তিনটি সমষ্টিতে বিভক্ত! এই স্থানটির পশ্চিম দিকে 
প্রধান হিন্দুমশ্দিরগুলি অবস্থিত। এদের মধ্যে 
কাগারীক় মহাদেব মন্দির সবচেয়ে উচু ও নুন্বর। 
এই স্থানের দক্ষিণ দিকে প্রাচীন নিনোরা-ভাল। 
এটির দক্ষিণ পূর্বে আর একটি বৃহৎ পু্ষরিণীর ধারে 
খাঁভুরাছে! গ্রাম ও তার দক্ষিণ দিকে জৈন মনির" 
গুলি অবস্থিত। এই মন্দিরগুলির মধ্যে আদিনাথ 
পাখ্নাখের মনির সবচেয়ে বড় ও সুনর। এই 
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স্থানটির দক্ষিণাংশেও কর্পেকটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ 
আছে। 

950 থেকে 1050 থষ্টাব্খের মধ্যে তৈরী থাভু- 
রাহোর মন্দিরগুলি মন্দির-স্থাপত্যকলার এক 
অপূর্ব নিদর্শন। এদের সৌন্দর্য ও সুনিপুণ ভান্কর্ষ 
ভারতের অন্তান্ত মন্দিরগুলির তুলনায় অনেক 
উৎ্র্ট। এখানকার মন্দিরগুলির একটা নিজন্ 
বৈশিই্য আছে। মন্দিরগুলি উচু চঙ্খগরের উপর 
অবান্থত। অন্তাপ্ত জায়গার মন্দিরের মত চার" 
দিকে প্রাচীর ঘেরা নয়। এখানে প্রথমে মোট 
85টি মন্দির ছিল, কিন্তু এখন মাত্র কুড়িটি মন্দির 
অবশিঃ আছে। 


জৈন মন্দির-নগিরী 


জৈনদের মন্দির-নগরীকে তীর্থ বলা হুয়। 
এই মন্দির-নগরীগুলি বিশেষ কে।নও রীতি অনু 
যায়ী বিস্তস্ত ছিল না। প্রধানতঃ পাহাড়ের 
উপর সমতল স্থানে মনির স্থাপন! করা হুতো। 
কোনও কোঁনও তীর্থে কল্পেক শত পর্যস্ত য্ির 
ছিল। এই সব তীর্থে কেবলমাত্র মন্দিরই ছিল, 
কোনও লোক এখানে বাস করতে] ণা। রাত্রিতে 
এই সব ভীর্থ জনমানবশুগ্ত হয়ে যেত। কেবল- 


জ্ঞান ও বিজান 


[ 24শ বধ, ৪ম সংখ্যা 


মাঞ্জ করেক্জন রক্ষী ছাড় আর কেউই রান্রি- 
বেলার এই গব তীর্ধে ধাকতো ন1। 


মাউণ্ট আবু 

মাউন্ট আবু জৈন মন্দির-নগপ্দীর একটি বিশিষ্ট 
নিদর্শন | 1032 থুষ্ঠাবঝে তৈরী এখানকার দিল- 
ওয়ারা মন্দিরের তাশ্বর্ধ ভারতবিখ্যাত। এই 
মন্দির সাদা মার্ধেল পাথরের তৈরি। এর গণ্দুজা- 
কতি ছাদের ভিতরের দিকে সাদ! মার্ধেল পাথরে 
হুমম ও অতি মনোহর জালির মত কাজ করা 
আছে। 

জৈপদের ধমীর্ন নগরগুলি সাঁধাঁরণতঃ উচু 
পাহাড়ের উপর অবস্থিত হতো। মাউন্ট আবুর 
ছুটি মন্দির কাছাঁকাছি ছুটি পাহ্ছাড়ের উপর 
অবস্থিত। মন্দির ছুটির দক্ষিণ ও পশ্চিমে নীচু 
জমিতেও আরও নীচে 'নাকি তুদ'-এর ধারে 
বসবাসের স্বান আছে। ইংরেজ আমলে এই 
জায়গাটি সামরিক ঘটি ছিসাবে ব্যবহৃত হতে । 
এখাণকার পুরনে! অংশগুলির প্রচুর সংস্কার ও 


পরিবর্তন করা হইয়েছে। এখানকার পুরনে! 
নগরীশ্বিষ্তাসের বিশেষ কিছু বিবরণ পাওয়া 
যায় না। 


সর্প-দংশনের চিকিৎসায় গাছগাছড়! 
শ্রীঅবনীভুষণ ঘোষ 


সর্প-দংশনের চিকিৎস! প্রসঙ্গে অনেককেই 
বলতে শুনি--মঞ্্রের কথা। মন্ত্রের কখ! না হয়বাদ 
দিলাম, কিন্তু দ্রব্য? ভ্ব্যগুণ তো অন্বীকার 
করবার উপায় নেই ! সত্যই এমন কেউ নেইঃ থে 
ভ্রব্যগুণের কথ! অন্বীকাঁর করবে। কিন্তু ব্যাপারট। 
সেখানেই শেষ হয়ে বাক না। ভ্ুব্যের অন্তনিহিত 
গুণ এক কথা, আঁর দ্রব্যের রহম্তমন্র অলৌকিক 
গুণ আর এক কথা । অধিকাংশ ক্ষেত্রে শেষোক্ত 
অর্থে ই দ্রব্যগুণ শব ব্যবহ।র কর! হয়ে থাকে । 
সেখানেই আপত্তি। 

প্রচ্সিত ভেষজ দ্রব্যের মধ্যে গাছগাছড়াই 
প্রধান। বিভিন্ন গাঁছগাছড়ার নান! ধরণের রোগ 
সানাবার ক্ষমতা আছে। বস্ততঃ আমুর্বেদশান্ত 
গড়ে উঠেছে তেষজ উদ্ভিদের গুণাগুপণের উপর 
ভিত্তি করে। এখন প্রহ্থ হচ্ছে--এমন কোন গাছ 
জাঁনা আছে কিনা, যা সর্পবিষ নিবারক ক্ষমতা 
রাধে? আমুর্বেদে উক্ত এবং সাধারণ প্রচলিত বহ 
গাছের পক্ষে এই দাবী করা হয়। এই দাঁবীর পিছনে 
কোন সত্য আছে কি? এই প্রশ্নের উত্তর 
পাওয়ার আগে আমাদের দেশে সাপ ও সপ- 
দংশনকে ঘ্িষ্ে যে রহস্থামনতা বিরাজ করছে, 
তার একটু আভাস দিই। সাধারণ লোকের 
কাছে--এমন কি, অনেক শিক্ষিত লোকের কাছেও 
সাপ একটি রছন্যময় জীব। সেজন্তে তার 
চিকিৎসাও হওয়া! উচিত রহস্যময় । গাছগাছড়া 
দিয়ে চিকিৎস! করলে কি হুবে, এ গাঁছগাছড়! কেউ 
পেয়েছেন হিমালয় থেকে আগত কোন সন্যালীঃ 
কাছ থেকে, কারও গাছগাছড়া স্বপ্ন-প্রদত্ত) কোন 
গাঁছগাছড়। বংশপরম্পরার প্রাপ্ত--কোন্‌ পে 
অতীতে ত! জান! গিয়েছিল, আজ তা রহন্তাববৃত। 


সর্পবিষ নিবারক গাছগাছড়ার সন্ধান পাওয়ার 
ব্যাপারে কেউ কেউ অবশ্য একটু বাস্তব থে! 
কথাঁও বলে খাকেন। সাপে ও নেউলে লড়াই 
বেধেছিল। এ ব্যক্তি লক্ষ্য করলেন, লড়াইয়ের 
ফাকে ফাকে নেউলটি পাশের ঝোপে ঢুকে 
একটি গাঁছের শিকড় খেয়ে আসছে। শিকড়টি 
ধাওয়াতে সাপ ছোবল দেওয়া সেও নেউলটির 
কিছু হচ্ছিল ন!। সেই গাছের শিকড় তিনি 


সংগ্রহ করে রেখেছেন। সমাজে মানলিক 
ব্যাধিপ্রবণ লোক থাকে । আধপাগল! বলে 
সাধারণতঃ এরা পরিচিত রহশ্তমনতা এদের 


আকর্ষণ করে। অনুরূপ অনেক ব্যক্তিকে--সর্পাখাত 


চিকিৎসার ওষুধের সন্ধান পেক়েছে বলে দাবী 
করতে দেখেছি । তবে এরা গাছটির নাঁম প্রকাশ 
করতে চাপ না। পর্ণবিষ নিবারক গাছের সন্ধালে 
এদের কথায় বিশ্বাস করে অনেক বারই বেশ 
নাজেহাল হয়েছি। 

সর্পাধাঁতে মৃত্যু আকন্রিকভাবে হয়ে খাকে। 
সে জন্তে এই মৃভা খুবই বেদনাদায়ক। অসহায় 
মান্য অগাধ জলে কুটো ধরবাঁর প্রশ্বাস পার়। 
কেউ জোর করে বা কৌশল দেখিন়ে কোন 
গাছের সর্পবিষ নিবারক ক্ষমতা আছে বললে 
তার কথা সত্য বলে লুফে নিতে মানুষের 
স্বাতাঁবক প্রবণতা দেখা বায়, তেবজটি যে 
বখাষোগ্যতাবে পরীক্ষিত হও! দরকার, ভা 
নিয়ে মাথা ঘামায় না। সর্প-দংশনের জড়ি- 
বুট বিক্রি বেদেদের পত্রদা! রোজগারের একটি 
বড় . উপাক্ঝ। বেদেদের কেউ সর্পাহত হলে 
তার কেন এ জড়িবুটি ব্যবহার করে না? 
এই প্রশ্নের উত্তরে তারা সাক্ষাই দের, হাঁ 
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জড়িবুটি, তার আধিব্যাধিতে তা কাঁধকর 
হয় না। 

এখন আমাদের মূল কথায় ফিরে আসা যাক 
-"কোন গাছগাছড়ার সর্পবিষ নিবারক ক্ষমতা 
আছে কিনা? ছুভার্যবশতঃ এর উত্তর হচ্ছে-- 
না। আজ পর্যন্ত এমন কোন ভেষজ উদ্তিদ জানা 
ঘাক় নি, যা সর্পবিষ নিবারণ করতে প|রে। বোদ্বা- 
ইয়ের হপ.কিজ্গা ইনস্টিটিউটের ছু-জন বিশিষ্ট 
গবে্ষক-_মাসঘর ও কেন়্স--সর্পবিষ নিবারক বলে 
গণ্য বিভিন্ন আযুধেদ গ্রস্থে উক্ত এবং সাঁধারণ্ে 
প্রচলিত তিন শতাধিক ভেষঞ্জ উত্ভিঞজ ও বিচিত্র 
উপকরণে গঠিত প্রায় ছুই শত সংমিশ্রণ প্রাণী-দেছে 
পরীক্ষা করে দেখেছেন, কিন্ত প্রতি ক্ষেত্রেই তারা 
পিরাশ হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদের যে অংশ 
পর্পবিষ নিবারক বলে কখিত, গবেষকদ্ধপধন তা 
নিয্লেই পরীক্ষা করেছেন। সাধারণতঃ গাছটির 
মূলের কথাই বলা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে 
গাছটির বীজ, ফুল, ফল, পাতা, ছালের কথাও বল! 
হপ্নেছে। বলা বাহুল্য, এই সব পরীক্ষা যেমন জটিল, 
তেমনি ব্যরসাধ্য। কিন্তু বিশিষ্ট গবেষকদ্ধয় অতি 
ধৈর্যের সঙ্গে নিরলসভাবে পরীক্ষাগ্ুলি চালিক্ষে 
গেছেন--পর্প?ষ্ট ব্যক্তিদের চিকিৎসার যদি কোন 
সুবিধা! হয়| কিন্তু ছুতার্গ্যবশতঃ ভারা কোন 
উদ্ভিদেয়ই সর্পণবিষ নিবারক ক্ষমতা দেখতে পান 
নি। সাধারণের অবগতির জন্তে তাদের পরীক্ষিত 


কয়েকটি উল্লেখা উদ্ভিদের নাম দিলাম £ 
পর্পগন্ধা বা ছোট চীাদড় (২200199 
86161501078), ইষর মূল (21509190178 


001০9), দ্রোণপুষ্পী ব1 দণ্ডকলস (].20০93 
11701609119), অপরাজিতা (01160219 0600859)5 
পাতাল-গরুড় (001:211096821005 01£068)) 
অপামার্গ (4005791701568  8$9918)১ পুনর্নবা 
(99610089519 16052), আঁয়াপান (7:090০- 
ম)এ০ ৪591১2739), মুখা (05০61: £0£073005), 
পলাশ (59068 £:000058), মননসা-সিজ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ ব্র্ষ, ৪ম সংখ্য। 


(55001000118 06110100118), কুস্তী (021658 
22001:68), 

একটি কথা এখানে ম্বরণ করা যেতে পারে- 
সর্পবিষ দেহের রক্তের সঙ্গে মিশে সক্রিয় হয়। 
হৃতরাং সর্পবিষ পিবারক গুণ আছে বলে গণ্য 
ভেষজটি সর্পদষ্ট ব্যক্তির রক্তে সরাসরি মিশ্রিত 
হওক কাম্য । মুখবিবর দিয়ে গৃহীত কোন ভেষজ 
হজম হয়ে রক্তে মিশ্রিত হবার আগেই সর্প'বষ 
তার কার্ষ সমাধা করতে পারে--সর্পাহুত 
ব্যক্তিটি মারা যেতে পারে। অথচ সর্পবিষ নিবারক 
ক্ষমতা আছে বলে গণ্য অধিকাংশ গাছগাছড়াই 
মুখ দিয়ে গ্রহণের ব্যবস্থা রন্নেছে। পরস্ত কর্ণ- 
কুহর, নাপা-ছিদ্র ও চক্ষ-গোলকেও এ সব ভেষজ 
দেবার ব্যবস্থা আছে। ইদানীং অবশ্টঠ কেউ 
কেউ চিরাচরিত ব্যবস্থা পরিবর্তন করে সর্পক্ষত 
স্থানেই ভেষজটি লাগাবার কথ! বলে থাকেন। 

কেবল আমাদের দেশে নয়--পৃিবীর অন্থত্র 
যেকোন সর্পপন্থুল অঞ্চলে কোন কোন উত্ভিদকে 
সর্পবিষ নিবারক বলে গণ্য কর] হয়ে খাকে। কেন 
এক্প মনে করা হয়, তার জন্তে কৌতুহল জাগ। 
্বাতাবিক। আঁজকের মত অতীতের মাধ টৈজা- 
নিক গবেষণায় তত উরত ছিল না। সত্যাপতা 
নির্ণয়ে তাদের প্রধান সম্থল ছিল অভিজতা। 
অভিজ্ঞতা সব সময্বে অভ্রাস্ত হয় না। তাছাড়া 
আদিম মানবনুলত চিস্তাধারাঁও প্রাচীন মাচষকে 
প্রভাবিত করেছিল। কোন দুটি বস্তর সাধু 
দেখলে আদিম মানুষ তেবে নিত, এ দুই বস্তার 
মধ্যে কোন না কোন তাবে গু সম্পর্ক আছে-.- 
আজও কোন কোন মাছ তাই ভেবে নেয়! ইবর 
মূল চলমান সাপের চেহারার মত ম্পষ্টতঃ আকা" 
বাকা; তাই সর্পবিষ নিবারক গুণ আছে বলে 
ধরে নেওয়া হয্েছে। মনসা-লিজের আকারে 
সর্পাবয়বের সাঘৃষ্ত আছে। তাই তার মূলও সর্পবিষ 
নিবারক। উফ্মগ্ডলীয় আমেরিকা সর্পসঙ্গুল 
অঞ্চল। এখানকার কষ অহি-মুল (040101989 
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180215088) সর্পবিষ নিবারক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে 
গণ্য কর! হয়, এরও মূলের আকৃতি চলিষু। সাপের 
মত। | 

তবে একটি কথা । কোঁন কোন গাছগাছড়ার 
লর্পবিষ নিবারক ক্ষমতা আছে--এবপ ভাবার 
পিছনে বাস্তব-থেষ। যুক্তিও থাকতে পারে এবং 
আছেও। অতীতে মারাত্বক বিষধর সাপের 
দংশনে দেছে মৃত্যুকারক মাত্রায় বিষ প্রবেশ করলে 
মরণ ছিল অবধারিত, তাঁর কোন চিকিৎসাই ছিল 
ন|। তবে সাপ দংশন করেছে বা করে নি, এই ভঙ্ষে 
ভীত মান্ষের দেহে কোন কোন ক্ষতিকারক 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। 
এ সব গাছগাছড়। সাহায্য করতো--কার্ধতঃ 
সাহাধ্য করতো! বলে মনে করা হতো । 
এসব কোন কোন গাছের ঘর্মকাঁরক, কোন 
কোন গাছের মৃত্রকারক ক্ষমতা আছে; 
কোনটা বলকারক, কোনটা বা আরামদায়ক 
গুগসম্পয় । 

এখনও একটি প্রশ্ন রয়ে ধাঁ়। সর্পবিষ নিবাঁরক 
বলে গণ্য এই গাঁছগাছড়ার সাহায্যে আজও 
অনেক গুশিন সর্প-দংশনে প্রায় মৃত--এমন কি, 
মৃত ব্যক্তিকেও নাকি বাচিয়ে তুলছে, প্রত্যক্ষদশারা 
এরূপ বিবরণ দেন। আমিও শুনেছি অনেক এই 
বিবরণ। প্রত্যক্ষদর্শার! মিথ্য। কথ! বলেন ন!। মত 
ব্যক্তি অবস্থা আঁর ফিরে ' আসে না। 


অতীতে এদের ক্ষেত্রে 


কারণ 


তবে পুতি 


সর্গদংশনের চিকিগুসায় গাছগ।ছড়া 
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বলে গণ্য বক্তি বেচে ওঠে বেচে ওঠে গাছ- 
গাছড়ার সাহাষ্য আমাদের 
ম্মরণ রাখা দরকার, বিষধর সাঁপ--এমন কি 
মারাত্মক বিষধর সাঁপ দংশন করলেই মানুষ মরতে 
বাঁধা নয় 


ব্যতিরেকেই। 


মারাত্বক বিষধর সাপে দংশন করেছে, 
কিন্ত ঠিকমত দংশন করতে পারে নি। ঠিকমত 
দংশন করতে না পারায় মুত্যুকারক মাত্রায় বিষ 
সর্ণহত ব্যক্তির দেছে প্রবেশ করতে পায়ে নি। 
এমনও হতে পারে, সে সময় দংশক সাঁপটির 
বিষগ্র্থিতে মৃত্যুকারক পরিমাণ বিষ ছিল না। 
নানা কারণে তা ঘটতে পারে। 


বাহাতঃ 


এসব ক্ষেত্রে 
লক্ষণ প্রকাশ পেতে 
পারে। কিন্ত শেষ পর্যস্ত লোকটি নিজের অস্ত- 
নিহিত জীধনীশকির জোরে--কখনও কখনও বা 
সামান্ত সেবা-গুশ্রধায় বেচে ওঠে। অপরপক্ষে 
এমন ঘটনাও দেখ! যায়, বিষহীন সাপে কাঁউকে 
দংশন করেছে--হয়তে! তাকে দংশন করতেও 
পারে নি, কিন্তু সাপে দংশন করেছে, এই তয়েই 
লোকটি জ্ঞান হারিয়েছে। নিছক তয়ে আপাত. 
দৃষ্টিতে ষে মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে, তা 
আমর! সাধারণ লোক বুঝি না। এসব ক্ষেত্রেও 
রোগী শেষ পর্যন্ত নিজের অস্তগিছিত জীবনীশক্তির 
জোরে অথব1 সামান্ত সেবা-শুজধায় বেচে উঠতে 
পারে। গুণিনের! দাবী করে, গাছগাছড়ার 
সাহায্যেই বেচে উঠেছে। 


ক্ষতিকারক 
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মৌলিক পদার্থ নাইট্রোজেন, ফস্ফরাঁস, 
আর্সেনিক ইত্যাদির মধ্যে বিভিন্ন রাসায়নিক 
ও তৌত ধর্মের সাদৃশ বর্তমান থাকা এই 
যৌলগুলিকে সমগোত্রীয় বা এক পরিবারের সভ্য 
বল! হপ্র। ফ্লোরিন (6. ০. 9), ক্লোরিন (৮, 
০. 17), বোমিন ৫4৫. 2০. 35) ও আয়োডিন 
(&৮ ০ 53)--এই চারিটি মৌলের মধ্যেও ঘনিষ্ঠ 
সাদৃষ্ত বর্তমান। তাই ইহাঁদেরও সম পরিবারভুক্ত 
বল! হন্ন। ঢু 0], 8: ও [ মোলগুলির 
লবণ সমুদ্রজলে পাওয়া! যা্স বলিয়া ইহাদের 
হালোঁজেন (02910£61) 217910-568. 516 £৫105 
৮০ 0:0400০) বলা হয়। তাই ইহাদের গোঠীকে 
হালোজেন পরিবার বলে। উল্লেখযোগ্য যে, 
100 £00$, সমুক্র জলে 26 2005. ৪০1 লবণ 
থাকে। হালোজেন গোঠীয় সভ্যদের আবিষ্ষার 
ছুই-একজন টবজ্ঞানিকের দুই-এক দশকের সাধনার 
ফল নগ্ন, ইহাদের আবিষফাঁরের পিছনে বহু 
বিজ্ঞানীর প্রা আড়াই শত বৎসরের পরিশ্রমের 
ইতিহাস জড়িত। 

ফ্লোরিন গ্যাঁপটির রাসায়নিক সক্িম্ততা ও 
জারণ-ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য । গ্যাসটির আবিষফাঁরের 
পিছনে রহিক্নাছে শত বর্ধাধিকব্যাঁপী গবেষণার 
কাছিনী। ক্রোরিন আবিষারের বহ পূর্বেই 
ইহার যৌগ হাইড্রোফ্লেরিক আসিভ (70)- 
এর সন্ধান পাওয়া যান! 1771 সালে 
হ্থইডিশ বিজানী শীলে হুধ়োস্পার খনিজকে 
গড সাঁলফিউরিক আযাপিডের সহিত পাতিত 
করি! নু আপিড তৈরি করিতে সক্ষম হুন। 
ভিনি উহার নামকরণ করেন ফ্লোর আযপিড। 
কিন্তু গ্যালটি যৌগিক কি মৌলিক--তাহা নিক্ষপণে . 


অসমর্থ হন। অধশতান্দী পরে শীলের প্রস্তুত 
গযাসটি সম্পর্কে বৃটিশ বিজ্ঞানী সার ছাধ- 
স্কেডেভি 1831 সালে নৃতন করিক়া আলোকপাত 
করেন। ডেভিই প্রমাণ করেন যে, হাইডোক্লোরিক 
আযাসিডের স্তায় হাইড্রোফ্লোরিক আসিডও হাঁই- 
ড্রোজেন ও অপর একটি মৌলের বৌগ। তিনি 
মৌলটির নাম রাখেন ফ্লেরিন। কিন্তু ডেতি চুর 
হইতে ফ্রেরিন মৌল অবস্থায় আলাদ1 করিতে 
ব্যর্থ হুন। তাঁহার পরবতার্ বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক 
ফ্লোরিন আবিষ্কারের চেষ্টাও বিফলতায় পর্যবসিত 
হয়। কারণ ফ্লোরিন প্রস্ততিতে বাধা প্রচুর 
যথ।- 

1) ফ্লোরিন সর্বোচ্চ ইলেকট্রো-নেগেটিত মৌল 
বলিক্না ইহা একটি তীব্র জারক পদার্থ। সুতরাং 
ন্-কে জারিত করিয়া ফ্লোরিন প্রস্তুত সম্ভব নম্ব। 

2) [এর জলীয় দ্রবণ তড়িৎ-বিঙ্সেবিত 
করিলে আানোডে উৎপন্ন ফ্লেরিন জলের সহিত 
বিক্রিক্বা কগিয়া অক্সিজেন ও জল উৎপর করে। 
2চ,4+-2750-475+05) 3524+-3790 

6737+005, 

3) অনার নু তড়িৎসঅপরিবাহী, সুতগ্নাং 
ইহার তড়িৎ-বিশ্লেষণ সন্ভব নয়। 

4) ইহা! খুব সন্ররিপ্ন মৌল বপিয়া প্রস্বত 
করিবার পাত্রের সঙ্গেই (যেমন--কাঁচ, কার্বন, 
প্্যাটিনাম ইত্যাদি ) উৎপন্ন ফ্লেরিন বিক্রি করে! 

5) ক্লোরিন ও নু খুব বিষাক্ত । 

6) চর অত্যন্ত উদ্বায়ী, ইহার প্ডুটনাঙ্ 9'5 
সে.১ তাই তড়িৎ-বিঙ্লেষণের সময় ছ্মাপনক পদার্থের 
(0২৫228612) প্রত্বোজন! উপযুক্ত হিমাননক 
পদার্থের সেই কালে অভাব ছিল। 


অগা, 1971] 


এই সকল কারণগুলির জন্ত 1886 সাল পর্ধস্ত 
যৌলরূপে ফ্লোরিনের উত্পাদন সম্ভব হয় নাঁই। 
1869 সালে বিজ্ঞানী গোর অনার্র [77-এর 
সহিত 20% পটাসিক্লা হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড 
(৫077359 ) মিশ্রিত করিক়1! উহাকে তড়িৎ- 
পরিবাহী করিতে জক্ষম হুন। 1886 সালে 
ফরাসী বিজ্ঞানী মরপ! উক্ত অনার নু ও 
নদও-এর মিশ্রণ বিশেষভাবে প্রস্তত যন্ত্রে তড়িৎ" 
বিশ্ষেষণ করিয়া সর্ধপ্রথম মৌল হিসাবে ফ্লিন 
প্রস্তত করিবার গৌরব লাত করেন | তিনি তড়িৎ- 
বি্চেষণের পাত্র হিপাবে প্রযাটিনাম-ইরিডিয়াম সঙ্কর 
ধাঁতু-নিমিত পাত্র ব্যবহার করেন। সঙ্কর ধাতুটি 
ফ্লোরিনের দ্বারা অনাক্রান্ত। হিমায়ক দ্রব্য হিসাবে 
ব্যবহার করেন মিথাইল ক্লোরাইড (0173501)। 
এইভাবে দীর্ঘ এক শত বসের অধিককাল 
চেষ্টার ফলে ফ্লোরিন আবিষ্কৃত হুইয়াছিল। 

হাঁলোজেন পরিবারের দ্বিতীয় সত্য ক্লোরিন । 
ইছার আবিষ্কারও এক বিরাট ইতিহাঁপ বহন 
করে। বিজ্ঞানী গ্রবার সপ্তদশ শতাব্দীতে সমুদ্রের 
জলকে বাম্পীভূত করিধ্া প্রাঞ্চ লবণকে গাঁ 
[79505 দ্বারা পাতিত করিয়া একপ্রকার গ্যাস 
পাঁন। উহার নামকরণ করেন তিনি 'জবণের 
গ্যাস । 1772 সালে বুটিশ বিজ্ঞানী প্রিস্টলী 
লক্ষ্য করেন যে, গ্যাসটি জলে অত্যন্ত ভ্রবণীয় এবং 
ভ্রবণটি অল্লাত্মক । তিনি উহাকে সামুক্ত্রিক আিড 
বা! মিউরিয়াটিক আসিড বলেন। ইহার ছুই 
বৎসর পরে অর্থাৎ 1774 সালে লীলে ম্যাঙ্গানিজ 
ডাই-অক্সাইডকে মিউরিক়্াটিক আসিড সহযোগে 
উত্তপ্ত করিয়! একটি ফিকে হরিদ্রাভ সবুজ রঙের 
গ্া(স পাঁন। মিউরিয়াটিক আযাদিডের জাহিত 
পদার্থ মনে করিয়া ইহার নাম দেওয়া হন অক্সি- 
মিউররিয়াটিক আযীসিড। ফরাশী বিজ্ঞানী ল্যাভক্ব- 
পিষ্কার বগিলেন-_গ্যাসটি একটি অক্সাইড | সহযোগী 
ফরাসী বিজ্ঞানী বার্থোলে শীলের প্রাপ্ত হরিদ্রাত 
সবুজ গ্যাসটি জলের মধ্যে দ্রবীতৃত্ত করিপ্না সেই 
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ভ্রবণে হুর্ধরশ্মি ফেলিয়। দেখিলেন যে, প্রবণ হইতে 
অক্িজেন উতৎপর হইতেছে। বার্থোলের পরীক্ষার 
অক্সিজেন উৎপন্ন হয় সত্য, কিন্ত উহা আলে জল 
হইতে, শীলের প্রাপ্ত গ্যাস হইতে নয়। 1781 
সালে ক্যাতেগ্ডিস প্রথম প্রমাণ করেম, জল 
হাইডোজেন ও অক্সিজেনের যৌগ। বার্ধোলে 
জলকে যৌগ হিসাবে ধিয়] পিদ্ধ।স্ত করিয়াছিলেন 
লাভয়লিযারের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত। ইহার পর প্রাক 
পর্রত্রিশ বৎসর আর কোন উল্লেধষোগা পরীক্ষা 
গ্য/পটির উপর হয় নাই। 1810 সালে বৃটিশ 
বিজ্ঞানী হামফ্রে ডেতি ভাঁবেন--শীলের প্রস্তত 
গ্যাসটি ধর্দি প্রকৃতই একটি অক্সাইড হর, তবে 
গ্যাপটির মধ্যে কার্বন, সালফার ব1 ফদ্ফরাঁস 
পোড়াইলে নিশ্চই উহাদের অক্সাইড উৎপর 
হইবে। তিনি পরীক্ষা! চাঁলাইপা। দেখেন যে, কোন 
ক্রমেই এইভাবে অক্সাইড তৈয়ারী কর! যায় না। 
তিনিই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে, এই তথাকখিত 
অক্সি-মিউরিক়াটিক আপিড একটি মৌলিক পদার্থ। 
সবুজ বর্ণের জন্য ডেতি ইহার নাম দেন ক্লোরিন 
(গ্রীক 01১1০:০5-ফিকে সবুজ )। তাহার পর 
তিনি প্রমাণ করেন, মিউরিক়াটিক আযাসিড ক্লোরিন 
ও হাইডফ্রোজেনের যৌগ এবং নাঁম দেন হাইড্রে- 
জেন ক্লোরাইড ও উহার জলীর দ্রবণের নাম দেন 
হাইড্রোক্লোরিক আসিড। অতএব ক্লোরিন 
আবিরের প্রধান কৃতিত্ব বিজ্ঞানী শ্ীলের এবং 
ইছাকে এএকটি মৌলিক পদার্থ হিসাবে প্রমাণিত 
করিবার গৌরব বিজ্ঞানী ডেভির | 

ফ্লোর্রিন ও ক্লে।রিন গ্যাসের আবিষ্কারের 
ইতিহাস সুধীর্ঘ হইলেও হালোজেন গোতীর অপর 
দুই সত্যের আবিক্ষারের ইতিহাস খুব দীর্ঘ নয় 

হালোজেন পরিবারের তৃতীয় সত্যের আঁখি- 
ভাবের গৌরব বিজ্ঞানী ব্যালার্ডের 1826 সালে। 
সমুদ্রজল হইতে সাধারণ লবণ (৪0) কেলাপিত 
করি! লইবার পর বে শেষ ভ্রব শড়িয়া থাকে, 


তাহার মধ্যে ক্লোছিন গাস পরিচালনা করি) 
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তিনি একটি তীব্র গন্ধযুক্ধ গ|ঢ রক্তিম বর্ণের 
পদার্থ আবিষ্কার করেন। তীত্র গন্ধের জন্ত 
পদার্থটির নাম হয় ব্রোমিন। 

বিজ্ঞানী কুর্তোয়! 1812 সালে চতুর্থ হালোজেন 
আযজোডিন আবিষ্ক।র করেন। সামুদ্রিক উদ্ধিদ- 
ভম্মকে সাধারণতঃ কেল্ল বলে। কুর্তোয়৷ এই 
কেল্পকে গাড় ৪9504 আপসিডপহ উত্তপ্ধ 
করিয়া সুন্দর বেগুনী রঙের একপ্রকার গ্যাস 
পান। বস্ততঃ ইহাঁই আঙ্বোডিন। আয়োডিন 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ষ, 8ম সংখা 


যে মৌলিক পদার্থ, তাহ প্রমাণ করেন বিজ্ঞানী 
ডেভি ও গে-লুসাঁক । ডেভি হাইড্রো-আয়োডায্িক 
(1) আপিডও আবিষ্কার করেন। সুন্দর 
বেগুনী বর্ণের জন্য মৌপটির নাম হত আয়োডিন | 
হালৌজেন পরিবারের আরেকটি মৌলের নাম 


আসটেটাইন। ইহা তেজঙ্কিক্নতা উতৎপ|দক ও 
অস্থায়ী । 
সংক্ষিপ্তভাবে ইহাই হুইল হালোজেন 


পরিবারতুক্ত সত্যদের আবিষ্ারের কাহিনী । 


অঞ্চয়ন 
ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রে কষি-বিপ্লব 


সাম্প্রতিক কালে পৃথিবীর বহু দেশে কৃষিশশ্য 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটেছে। নতুন ধরণের 
ধান ও গম উদ্ভাবিত হওয়ায় এবং উন্নততর 
পদ্ধতিতে চাষ-আবাদের ফলে নানা দেশে ফসল 
উত্পাদনের পরিমাণ এরূপ বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এরকম 
বুদ্ধি এর আগে আর দেখা বাক্স নি। ভারতের 
বিহারে থাগ্ভাব প্রায় লেগেই খাকতো!। এ রাজ্যে 
যেখানে পুর্বে প্রতি একর জমিতে 720 পাউগু 
গম উৎপন্ন হতো, আজ সেখানে এক নতুন ধরণের 
গম চাঁষের ফলে 1300 পাউগ্ডেরও বেশী গম উৎপন্ন 
হচ্ছে! পিংহলে গত দছু-্বছরে ধাঁন্তো্পাদন 
বেড়েছে শতকরা 34 ভাগ । তুরস্কে যেখানে প্রতি 
একর জমিতে মাত্র 22 বুশেল গম উৎপন্ন হতো, 
সেখানে বর্তমানে 52 বুশেল গম উৎপন্ন হচ্ছে। 
পশ্চিম পাকিস্তান ছিল চিরকালের খাগাভাবগ্রস্ত 
অঞ্চল। সেখানে বাইরে থেকে খাগ্ক আমদাশী 
করে এই অতাঁব মেটাতে হতো। বর্তমানে এ 
এলাকাও থাস্ছে হ্ব্নংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। 

আমেরিকার রকফেলার ফাউগ্ডেশন এই 


নতুন ধরণের গম ও ধান উদ্ভাবনে বিভিন্ন দেশের 
শস্তের উৎপাদন বুদ্ধিতে গত পঁচিশ বছরের মধ্যে 
প্রচুর সাহায্য করেছে। এক্ষেত্রে তাদেক্ন বহু 
অবদান রয়েছে। 

ফাউণ্ডেশনের প্রেসিডেন্ট ডাঃ জে. জর্জ হারর 
তথাকধিত এই সবুজ বিপ্লব সম্পর্কে সম্প্রতি 
বলেছেন যে, পৃথিবীর নান! দেশের খান্তোথ্পাঁদন 
বহুল পরিমাণে বুদ্ধির ফলে বিপ্লব ঘটলেও 
এই দুনিয়ায় এখনও 150 কোটি লোক খেতে 
পান না, প্রতিদিনই অপুষ্টির জন্ত দশ হাঁজার লোক 
মৃত্যুমুখে পতিত হুয়। তারপর কোন কোন অঞ্চলে 
পুষ্টিকর খানের অভাব রয়েছে। কিন্ত সেই সব 
অঞ্চলে জনসংখ্যা দিন দিন বেড়েও বাচ্ছে। ফলে 
থান্তাভাঁব দূর হচ্ছে না, অবস্থা আরও সঙ্গীন 
হয়ে পড়ছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর, স্থিতিশীলত। 
বজান্স রাখা যে একান্ত কর্তব্য, এই বিষে 
এ সকল অঞ্চলবাসী এবং তাদের সরকার অবহিত 
না হলে, কার্ধকরী ব্যবস্থা অবলম্বন না] করলে 
অবস্থার আঁরও অবনতি ঘটবে। 


অগা, 1971 ] 


1970 সালে রকফেলাঁর ফাউগ্েশনের ষে 
সকল কাজকর্ম হয়েছে, সে বিষয়ে একটি প্রতিবেদন 
সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। ডাঃ হারার এই 
প্রতিবেদনেই এই সকল কথা লিখেছেন | 

তিনি এই প্রণঙ্গে খাগ্বন্টন এবং জনসংখ্যা 
নিয়ন্্র--এই ছুটি নিদারুণ সমস্যার কথা স্বীকার 
করেছেন। কিন্তু তিনি আরও বলেছেন যে, 
পরবতাঁ তিন দশকের মধ্যে ছুনিয়াঁর সকল মানুষের 
উপযোগী খে পরিমাণে খাঁঞ্োত্পাদনের ক্ষমতা 
বর্তমান পৃথিবীর রয়েছে। তবে তার জন্তে 1970 
সালে যে পরিমাণ খাগ্ভ উত্পন্ন হয়েছে, তাঁর তিন 
থেকে চারগুণ বেশী থাগ্চ উৎপাদন করতে হবে। 

সবুদ্ধ বিপ্লব ধনীকে আরও ধনী এবং দরিদ্রকে 
আরও দরিদ্র করেছে--এই অভিযোগ সম্পর্কে 
ডাঃ হারার বলেছেন যে, পল্লীর প্রগতিণীল বধিষুঃ 
কষকেরাই প্রথম নতুন বীজ রোপণের এবং নতুন 


পদ্ধতিতে চাঁষ করবার সুযোগ শিয়েছে। ছোট- 
খাটো কৃষকেরা পরে তাদের অনুসরণ করেছে। 
ভারতে প্রান্প আড়াই কোটি খামার এই সবুজ 
বিপ্লবের ফলে উপকৃত হব়েছে। এর মধ্যে শতকরা 
62টিতে জমির পরিমাণ ছিল পাঁচ একর অথব। 
তারও কম। ' 

নতুন পদ্ধতিতে চাঁষ-আঁবাদের ফলে পঙ্গী- 
অঞ্চলে বেকার সমস্য র স্কট হয়েছে বলেও অনেকে 
বলে খাকেন। ডাঁঃ হারার এই প্রসঙ্গে বলেছেন 
যে, সবুজ বিগ্রব নয়, জনসংখ্য। বৃদ্ধিই এই বেকার 
সমতার কারণ। নতুন ধরণের বীজ রোপণের 
ফলে ভারতের উত্তর প্রদ্দেশে এবং ফিপিপাইনসে 
কাজকর্মের ক্ষেত্র বহুল পরিমাণে প্রসারিত হয়েছে, 
ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ এবং ভোগ্যপপ্যের 
লেনদেন বেড়ে গেছে। নতুন ধরণের শশ্বের 


চাষে পরিশ্রম অনেক বেশী করতে হয়। তার 


সঞ্চয় 
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জন্তে প্রয়োজন হয় উপযুক্ত বীজ, সার, চাঁষ” 
আবাদের সাঁজসরগ্রাম, উপযুক্ত পরিমাঁণ কৃষিখণ ও 
বন্টন ব্যবস্থার । তারপর ফলের উৎপাদন বুদ্ধির 
ফলে সেই অঞ্চলে সমৃদ্ধি আসে, নতুন নতুন কাঁজ 
কর্মের সৃষ্টি হয়, ব্যবস1-বাণিজ্য বেড়ে যায়| ম্থৃতরাং 
সবুজ বিপ্লবের ফলে বেকারীর বৃদ্ধি হয় নিঃ বরং 
নতুন নতুন কাঁজ-কর্মের সুষ্টি হয়েছে। 

অনেকে এই প্রপঙ্গে আরও বলে খ]কেন যে, 
এর ফলে বাঁজারের চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত 
থাগ্যশশ্য সরবরাহ করবার সমশ্যার স্যট্টি হচ্ছে। 
ডাঃ হারার এর উত্তরে বলেছেন যে, এরকম কোন 
সমস্ত।র হি হয় নি। ভারত প্রভৃতি রাষ্টে 
জনসংখ্যা বৃদ্ধিই আসল সমস্তা। বর্তমানে 
যে হারে জনসংখা!। এ সকল দেশে বাড়ছে, 
তাঁরই পরিপ্রেক্ষিতে ছুতিক্ষের কবল থেকে 
রক্ষা পেতে হলে এ সকল দেশে 1985 সালের 
মধ্যে খাছ (পানের পরিমাণ শতকর। 80 ও1গ 


বাড়াতে হবে! 

ডাঃ হাপার এ প্রতিবেধনের উপসংহারে 
বলেছেন যে, কৃষি-বিপ্লবে সুফল সকণেই যাতে 
পেতে পারে, তার জগ্তে ছোটখাটো কূষকের! যাতে 
অধিকতর পরিমাণে কষিধণ পাঁয় এবং শন্তের 
বাজার দরের ওঠা-নামার জন্তে তার! যাতে ক্ষতি- 
গ্রস্ত না হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে এবং ক্ৃষি- 
পণে;র কেনাবেচা ও বণ্টনের সুযোগ স্থবিধার ক্ষেত্র 
আরও প্রপারিত ও আরও উন্নত করতে হুবে। 
তাছাড়া কৃষি উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি নতুন নতুন 
ক্ষেত্রে প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে, কৃষি 
সম্প্রসারণে কমীদের কাজে লাগাতে হবে, কৃষর- 
দের কঠোর পরিশ্রমী হতে হবে এবং পল্পী অঞ্চলে 
সদর শিল্প ও ব্যবস।-বাশিজ্য কেন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্তে 
উদ্যোগী হতে হুবে। 
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জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


| 24শ বর্ষ, ৪ম সংখ্য। 


আমেরিকার মহাকাশ কার্যস্চী 


জুলাই (1971) থেকে 1972 সালের ডিসেম্বর 
মাস পর্যন্ত আঁপোলো 15, আপোলো 16 
এবং আপোলে! 17 আমেরিকার এই তিনটি 
চঙ্্াভিবান পরিকল্পনা রূপাক্সিত হুবে বলে স্থির 
হন্জেছে। গত 26শে জুলাই আপোঁলো 15 
চল্্রাভিান তুর করেছে এবং আগামী 
বছরের (1972) মার্চ মাসে আপোলে। 16 এবং 
এ বছরের ডিসেম্বর মাসে সুর হবে আপোলো 
17-এর অভিযাঁন। এই তিনটি অতিষানের পর 
চম্রলোকে তথ্যান্থসন্ধানী অভিধান চালানোর 
পরিকল্পনা! আযপোলো কার্ধহচীর পরিসমাধ্ধি 
ঘটবে। 


তারপরে সরু হবে মহাশুন্তে গবেষণাগার বা 
স্কাইল্যাব ও মহাকাশকেন্ত্র বা স্পেস স্টেশন 
স্থাপনের এবং পৃথিবী ও মহাকাশের মধ্যে যাতা- 
্লাতের জন্তে বিশেষ ধরণের মহাকাশযান নির্মাণের 
প্রস্ততি, অজানাকে জানবার জন্তে বৃহত্তর মহাকাশ 
পরিকল্পনার রপায়ণ। 

মহাশৃন্তের গবেষপাগার বা স্কাইল্যাব-বর্তমাঁনে 
আমেঠিকার আলাবাম। রাজ্যের হান্টসভিলের 
মার্শাল স্পেসফ্লাইট সেন্টারের সুউচ্চ বিশাল ভবনে 
এই গবেষণাগার নির্মাণের কাজ চলছে। মহা- 
শুন্তের এই গোলাকার গবেষণাগারে বা স্কাইল্যাবে 
আপশবাবপত্র, ঠবজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাঁম 
বপানো ইচ্ছে। 


1973 সালের মার্চ মাসে এই গবেষণাগার 
পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন কর! হবে। এটি হবে পাচ 
কামর! বিশিপ্ট একটি বেশ বড় বাঁড়ী। এতে 
তিনজন মাঙ্গষের উপযোগী একটি শয়ন ঘর, একটি 
রাকা ঘরঃ একটি জানের ঘর এবং একটি বড় 
গবেষণাগার থাকবে অর্থাৎ যহাঁশুন্তে বসবাসের 
এবং কাজ করবার সকল রকম দ্ুযোগ-নুবিধাই 
এতে থাকবে। 


সম্প্রতি সোভিক্লেট রাশিয়া শ্যালিউট-সযুজ 11 
কসমোড্রোম নামে যে গবেষপাঁগারটি পৃথিবীর 
কক্ষপথে স্থাপন করেছিল, তাঁর সঙ্গে অনেকেই 
এই স্কাইল্যাবের তুলনা করে থাকেন । সোভি- 
য়েটের এ মহাশুন্যের গবেষণাগারেও বসবাসের এবং 
কাজকর্ম করবার জন্তে পৃথক পৃথক কামর] ছিল। 
40 ফুটের মত জাপ্ষগ! নিয়েছিল এ সকল কামরা 
এবং বাঁসগৃহ । গবেষণাগার প্রভৃতি সবকিছু নিয়ে 
কসমোড়োমের ওজন 28 টন। কিন্তু স্কাইল্যাবের 
মোট ওজন 90 টন এৰং মছাকাশচারীদের 
জন্যে তাতে জায়গা! থাকবে কলমোড়োমের তুলনা 
তিনগুণ বেশী। 

মহাকাশে স্থাপিত ফত্িম উপগ্রঙ্থের স্বয়ংক্রিয় 
বস্রপাতির সাহায্যে আবহাওয়া সম্পর্কে নানা 
তথ্য, ধেমন-_সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা, সমুদ্রে শ্রোতের 
পরিমাপ প্রভৃতি তথ্যাদি পৃথিবীতে সরবরাহ কর! 
হয্স। এ সকল উপগ্রহ্থের যন্ত্রপাতি তৃগর্ভে সঞ্চিত 
ধাতব সম্পদ এবং সামুক্রিক মত্ন্তের সন্ধান দিযে 
খ।কে। তাছাড়। কৃষি এবং ধনসম্পদ সম্পকে নানা 
তথ্যও এ সকল যন্ত্রপাতি পৃথিবীতে সরবরাহ 
করে। এ সকল সাজসরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি এ 
গবেষণ।গার বা স্কাইল্যাবে খাকবে। স্কাইল্যাবের 
বিজ্ঞানীর] এ সকল যন্ত্রপাতির কার্ধকারিতা পরীক্ষা 
করে দেখবেন এবং এজন্তে পৃথিবীর সঙ্গে যোগ!" 
বোগ রক্ষা কয়ে চলবেন। এ সকল বঙ্্রপাতি 
পরীক্ষা করে দেখা এবং সংশোধনের পর হ্বয়ংক্রিঃ 
কিম উপগ্রহথে এ সকল তথ্যসন্ধানী বন্ত্রপাতি 
স্থাপন কর! হুবে। 


পৃথিবীর আবইমগুলের জন্তে অতি শক্তিশালী 
দুরবীক্ষণের সাহায্যেও নুর্ষের সম্পর্কে সঠিক তথ্য 
ও চিত্রাদি গ্রহণ সম্ভব হয় না। স্কাইল্যাব খাকবে 
পৃথিবীর আবহুমগ্ডলের বহু উধে্ব” এবং তাতে 
থাকবে অতি শক্তিশালী দৃরবীক্ষণ যস্তর। এ বছের 


অগা, 1921 1 


সাহাঁধ্যে এই পৃথিবীর শক্তির প্রধান উৎস হর 
সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ কর সম্ভব হবে, 
আবহাওয়া! হুটিতে হুর্ষের প্রভাব এবং পৃথিবীর 
অবস্থা সম্পর্কে অনেক কিছু জাঁনা ধাবে | 


নুর্ধের মধ্যে অনস্ত শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে কি 
প্রক্রিয়ায়? এই তথ্যানসন্ধানের ফলে তা জানা 
গেলে পৃথিবীতে সেই প্রক্তিয্বায়ই সম্ভার ও সহজে 
বিছ্যৎশক্তি উত্পাদন কর! সম্ভব হতে পাঁরে। 


ভারশুন্ক পরিবেশে গলিত পদার্থসমূহ সমাঁন- 
তাবে ঘনীভূত ও বিস্তৃত হুয়ে থাকে । পৃথিবীতে 
কিন্ত তা হয় না। এখানে বনু রকমের পদার্থের 
যখন মিশ্রণ করা হুর, তখন ভারী পদার্থসমূহ 
তলায় এসে জমা হয়। মহাশুন্তে তা হবে না। 
তাই মহাশুন্তের পরিবেশে নানা বস্ত্র নির্মাণ 
সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হবে। 


ভারশৃপ্ত অবস্থান বেশী দিন ধাকলে মানবদেছের 
উপর কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে, সে বিষয়েও এ 
গব্ষেণাগাঁরের মহুণকাশচারীদের মাধ্যমে অনেক 
কিছু জানা যাবে। তাঁদের স্বাস্থ্য ও রোগ সম্পর্কে 
এর মাধ্যমে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হবে» তা 
তবিষ্ঠতে গ্রহাস্তর যাত্রার উপযোগী মহাকাশযান 
নির্মাণের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হবে। এই সকল 
তথ্যের ভিত্তিতে সুদীর্ঘ গ্রাস্তর ধাত্রাঙ় মহাঁকাঁশ- 
যাত্রীদের স্বাস্থ্যের উপবোগী মহ1কাঁশষান নির্মাণ 
সম্ভব হুবে। 


যাত্রীবাছী মহাকাশধান--এছাঁড়া ছোট বাত্রী- 
ধাহী মহাঁকাশবান নির্মাপণেরও পরিকল্পনা করা 
হয়েছে। এই সকল বান মহাকাশকেন্্র বা স্পেল 
স্টেশনে ও মহাঁকাশস্থিত গবেষণাগারে বাত্রী ও 
গবেষকদের পৌছে দিবে । ছু-জন চাঁলক, বাঁরোজন 
যাত্রীকে এ সকল মহাঁকাঁশবানে পৃথিবীর কক্ষপথ 
পর্ষস্ত নিয়ে ষেতে পারবেন। এ সকল যান 
সোজান্ুঙ্জি রকেটের মত মহাকাশ অভিমুখে উঠে 
ঘাবে। তারপর পৃথিবীর সমাস্তরালতাঁবে বিমানের 
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মত চলবে। বিজ্ঞানীরা এ সকল যান থেকে 
গবেষণা চালাতে পারবেন এবং তাদের পক্ষে 
সাতদিন পর্বস্ত এ যাঁনে অবস্থান করা সম্ভব হবে। 
তারপর ভারা পৃথিবীস্থিত গবেষণাকেন্ত্রসমূহে 
ফিরে আগবেন। 


ভবিধাতে নানারদিক থেকেই এই সকল 
যাত্রীবাহী মহাঁকাঁশয|ন খুবই গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা 
গ্র্ণ করবে | বর্তমানে কোন রকেট ব1 মহাঁকাশ- 
বানকে একবারের বেশী দহাকাঁশে প্রেরণ কর! 
যায় না। কিন্তু এই সকল মহাকাশযান একশো 
বারেরও বেশী পৃথিবী ও মহাকাশের মধো চলাচল 
করতে পারবে। ফলে মহাকাশযাত্রার খরচ খুবই 
হাঁস পাবে। তথন বতমানে যাখরচ পড়ে, তার 
দশতাগের একভাগ খরচে মহাকাশ সফর করে 
আস! ঘাবে। 


এছাড়া এ সকল মহাকাশধানের যে অংশে 
মালপত্র থাকে, সেই অংশ থেকে ন্বপংক্রিয় তথ্য- 
সন্ধানী উপগ্রহও মহাকাশে ছাঁড়। যাবে। এখন 
পৃথিবী থেকে রকেটের সাহাঁধ্যে এই সকল 
উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরিত হয়ে থাকে। 


এই সকল মহাকাশযান মহাঁকাঁশে বছ রকমের 
ভূমিকাই গ্রহণ করবে । মহাকাশে পৃথিবী প্রদক্ষিণ- 
রত কোঁন উপগ্রহের ব্যাটারী নষ্ট হয়ে গেলে 
অখবা যন্ত্রপাতি বিকল হযে গেলে এ মাল ও যাত্রী 
চলাচলকারী মহাকাশযান ব্যাটারী বদল করে 
দিয়ে আসবে, নষ্ট বন্ত্রপাতি সারাবে এবং ইদ্ধন 
ফুরিয়ে গেলে নতুন ইদ্ধন সরবরাহ করবে । কেবল 
তাই নয, কোন মহাকাশযান অকেজে। হজে 
গেলে, মহাকাশে কোন ন& যন্ত্রপীতি সাকজানে। 
স্ভূব না ছলে, সেই মহাঁকাঁশষান্টিকেও এই চলা- 
চলকারীযান পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিক়ে আনসবে। 
তবে মহাকাশে এর কাজ হবে খেষ়াতরীর মত ব 
ট্যান্সির মত। এই সকল যান পৃথিবী ও 
আঁধাস্থায়ী মহাঁকাশকেনত্রর মধ্যে যাত্রী ও 
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মাল পারাঁপ!র করবে--এই হবে এদের প্রধান 
ভূমিকা । 

এ সকল মহাঁকাঁশকেন্দ্র বহু বছর ধরে 
পাথবীর কক্ষপথে থেকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে। 
আর এই সকল যান ট্যাক্সি ও বাসের মত বাত্রী, 
নান! কাঁচা মাল ও উপকরণ এ সকল কেন্দ্রে 
পৌছে দেবে। তারপর এ সকল কেন্দ্রে যে সকল 
গবেষণা হবে, এ সকল কাঁচামাল দিয়ে যে সকল 
উপকরণ তৈরি হবে, সে সকল নিয়ে আপবে 
পৃথিবীতে । 

মহাকাশকেন্দ্র ব স্পেস স্টেশন--মহাকাশের 
পদটি বা স্পেস স্টেশনসমূহ গোলাকার বহু অংশ 
জুড়ে তৈরি হবে। প্রত্যেকটি অংশ হবে একটি 
বাড়ীর মত। একটি অংশের সঙ্গে আর একটির 
যোঁগ থাঁকবে, যেমন বড় বড় অফিসে থাঁকে, সঙ্কীর্ণ 
পথের মাধ্যমে। শ্রত্যেকটি অংশকে বলা হবে 
মডিউল। বিতিশ্ল অংশের বা মডিউলের কাঁজ 
হবে বিভির রকম। কোন অংশে হয়তো থাকবে 
পৃথিবীর সম্পদ-সদ্ধানী বস্ত্রপাতি ও সাজসরঞজাম, 
কোন অংশে গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে তথ্য-সন্ধানী শক্তি- 


জান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ধ, ৪ম সংখ্যা 


শালী দূরবীক্ষণ ও অন্তান্ত বন্ত্রপাতি। আর কোন 
অংশে হয়তো থাকবে ওষুধপত্র, প্লাস্টিক এবং 
ধাডুনিমিত নাঁনা উপকরণ ও লেন্স তৈরির কার" 
থান]। সেই কারখানায় ভারশুস্ত পরিবেশে বনু 
নতুন ধরণের জিনিষপত্র তৈরি হুবে। রসায়ন, 
পদার্থ ও জীববিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণার জন্বোও 
মেখানে পৃথক পথক গবেষণাগার থাকবে । আর 
কোন অংশে থাকবে গ্রঞ্থাগারঃ প্রেক্ষাগৃহ ও 
ব্যাক্সামাগার। এক-একটি কেন্ত্র হবে এক-একটি 
ছোট সহর। 

সেখানে কাজকর্ম পালাক্রমে নির্বাহিত হবে। 
বিজ্ঞানী ও শ্রমিকের! সপ্তাহাস্তে বা ছুটিতে পৃথি- 
বীতে ফিরে আসবেন। ধাত্রীবাহীধানই তাদের 
পৃথিবীতে ফিরিনে নিয়ে আসবে । 

স্কাইল্যাৰ যে দিন মহাকাশে উৎক্ষি হবে, 
তারপর থেকে আপোঁলো পরিকল্পনার নাম আর 
শোঁনা বাবে ন।। তাহলেও আপোলো পরিকল্পনাই 
মায়ের মহাকাশ বাত্রার পথ রচনা করেছে 
বলে মানুষের গ্রহাস্তরে প্রথম পদক্ষেপের কাহিনী 
ইতিহাসে অঙ্গ হয়ে থাকবে। 


বিশ্ব-জ্যামিতি ও মহাকর্ষ-রহস্থ্য 
হারেত্দরকুমার পাল* 


এই সংসারে মাঁপজোখের অন্ত নেই। বাস্তব 
জগতের একটা বৈশিষ্ট্য হলো-__ঘটনা। নীতিগত 
ভাবে এট! কল্পনা কর! বায় ঘষে, প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষভ।বে বস্তবিন্দুর গতির দ্বারাই হয় ভৌত 
ঘটনার উৎপত্তি এবং তা ঘটে দেশ (998০6) 
ও কাঁল (7106)-কে আশ্রপ্ন করে। ঘটন। নিরীক্ষণ 
আমদের নিত্য কর্ণ। ঘটনার কার্ধ-কারণ সম্বন্ধ 
খুঁজতে গেলে কোথায় এবং কখন ঘটন! ঘটলো!, 
তা জানতে হবে। সে জন্তে দেশ ও কালের 
মধ্যে ঘটলার অবস্থানই বর্তমান প্রবন্ধে বিবেচ্য, 
তাঁর প্রকৃতি নয । 

নিউটনীপ্ন গতি-বিজ্ঞানে “দেশ সম্পর্কে 
জ্ঞান দ্রষ্টা-সাপেক্ষ হলেও 'কাঁল”-এর জ্ঞানকে 
দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ (45০910966) মনে করা হয়; অর্থাৎ 
আপেক্ষিক গতিসম্পন্ন বিভিন্ন দ্র্ীর নিকট ঘটন। 
সংশ্লিষ্ট কাল-এর প্রতীতিতে কোন পার্থক্য হবে না, 
যেন সবার ঘড়ি সমান তালেই চলবে। অধিকস্ত 
একের দৃষ্টিতেও যুগপৎ সংঘটিত ছুটি ঘটন৷ অন্তের 
দৃষ্টিতেও যুগপৎ বলেই প্রতীয়মান হবে। এখানে 
নিউটনের সঙ্কে আইনষ্টাইনের মতবিরোধ আছে। 

কারণ আইনফ্টাইন বলেন, আমাদের দেশ 
ও কাল"-এর জ্ঞান সর্বাবস্থাক়ই আপেক্ষিক ও 
অনির্দেশ্ট ; অর্থাৎ দ্রষ্টার নিজন্ব গতির একট! 
নিশ্চিত প্রভাব থাকবে দই ঘটনার স্থান ও 
উপলন্ধিতে। একের দৃষ্টিতে বা নিকটে, অন্তের 
দুটিতে তা দুরে--একের দৃষ্টিতে বা লুল, অন্যের 
দৃষ্টিতে তা স্থুপ--একের কাছে বা অতীত, অস্ভের 
কাছে তা ভবিতব্য--এইরূপ | দর্শনের ব্যাপারে 
বা অপরিবতিত, দ্্টা-নিরপেক্ষ থাকে, তা হলো! 
শুধু দর্শন-পরক্রিয়ার মাধ্যমে যে আলো, তার 


গতিবেগ ০। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনার দেশ 
ও কাল পরম্পরের উপর শিরও্ভরশীল পরস্পরের 
সঙ্গে অবিচ্ছেগ্ত হুত্রে গ্রধিত। দেশ ও কাল-কে 
বিষুক্ততাঁবে গ্রহণ করলে তার্দের সম্পর্কে জ্ঞানের 
ভ্রান্তি আস! অনিবার্ধ। 


মহাবিশ্বের জ্যামিতিক চিত্র আকতে গেলে 
আগে সাধারণ প্রচলিত জ্যামিতি সম্বদ্ধে দু-একটি 
কথা বলে নেগুগা প্রয়্েজন। এই জ্যামিতি 
অনুধান্ধী দেশ-এর অভ্যন্তরে কোঁন বিন্দুর অবস্থান 
নির্ণর অথবা নির্দেশ করতে হলে একট! সুনির্দিষ্ট 
ত্রিমাত্রিক কাঠামোর (দ্র৪10৩/010) সাছাঁধ্য 
নিতে হয়। কাঠামোর পরিকল্পন! নানা ভাবেই 
হতে পারে | দে কার্ডে (055 081069) প্রবতিত 
প্রণালীতে প্রথমতঃ কোন মূল বিন্দু 0 থেকে 
পরদ্পরের সঙ্গে লদ্বঘতাবে তিনটি নির্দিষ্ট সরল রেখা 
059 09 ও 0%5 টানতে হয়। এগুলিকে 
বলা হয়, উল্লেখন-অক্ষ (465 0£ 1266161506) | 
এতে প্রতি ছুই অক্ষের দ্বারা রচিত হত» একটি করে 
সমতল। এতাবে পাই তিনটি সমতল এই 
সমতলগুলি থেকে বিবেচ্য বিন্দুর ক্ষুদ্রতম দুরত্ব 
মেপে নিলেই তাঁর ষথার্থ অবস্থানের ধারণা মিলবে। 
যদি (055,058৯)-সমতল থেকে এ দুঃত্ব হয় 
8, (035, 05$)-সমতল থেকে এ এবং 
(957) 0৯)-সমতল থেকে রঙ, তাহলে সঃ, 
য5১ হও-কে এ বিন্বুর স্থানাঙ্ক (00-0202756659) 
বলে। এক্ষণে মনে করা যাক, 7 এবং 0 
এই ছুই বর্ণনাতীত কাছাকাছি বিন্দুর স্থানাঙ্ক 
যথাক্রমে (2) য্ঃ ৪) আবং (৫102, 9 


শপ পপি উপবাস াছ ছ ০৯৯ পবা পান পপর হা পাপা হি ৪৬০ 


*পদার্থবিস্ঞা বিভাগ, বেলুড় রাম মিশন 
বিস্বামন্দির, বেলুড়। 
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এুস্। 34485) তা হলে ইউক্রিভীয় জ্যামি- 
তির অন্তর্গত পিথাঁগোরাস-সতচযায়ী বিন্দু ছুটির 
পারস্পরিক দূরত্ব 05, পাওয়া! বাবে নিঙ্নোজ্ 
সমীকরণের সাহায্যে. 

058 ৮. 029 2-7021 এুফও 87272 (1) 
এই কাঠামে।র জন্তে ইউক্লিভীয় জ্যামিতির ধারা 
এবং গুত্র প্রযোজাঠ তাই একে ইউক্রিডীক 
কাঠামে! বলে। অতঃপর একে বক্রতাহীন (চ186) 
বা সরল কাঠামো! বলেও অভিহিত করা হবে| 

আপেক্ষিক আনময় জগৎ ষে সত্যকাঁর জগৎ 
থেকে নিশ্চিতই ভিন্নরূপী, তা না বললেও চলে। 
এই মন্তব্যকে স্বীকৃতি দিয়েই বিশ্বের বধার্থ স্বরূপ 
অশ্বেষণ করতে হবে । তদনুঘাক্ী মিনকৌস্কি এক 
চতুর্মাত্রিক কাঠামোর পরিকল্পনা করেছেন। 
আইনষ্টাইন একেই তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতা- 
বাদে অবলদ্ধন করেছেন। এতে পুর্বোক্ত ইউ- 
ক্রিতীর কাঠ।মোঁর তিন দেশ-মাত্রার সঙ্গে চতুর্থ 
আর এক মাত্র/ জুড়ে দেওয়া হয়েছে! পেটা 
হলো “কাল'|। এই কাঁল-মাত্র। 054 অন্ত তিন 
মাত্রার প্রত্যেকের সঙ্গে লম্ঘ এরূপ কল্পনা! করতে 
হবে। দেশ ও কাল-মাত্রার সমস্বপ্ে গঠিত বলেই 
একে "নিরবচ্ছিন্ন দেশ-কাল' 
০00010000) বলে। মিনকৌস্কি একে আখা। 
দিয়েছেন “চতুর্মাত্রিক জগৎ । সত্যের খাঁতিরে 
নিরীক্ষিত ভৌত ঘটনাকে এই জগতেই স্থাপন 
করতে হবে। এতে অবস্থিত প্রতিটি বিন্দু একটি 
ঘটনা ব1| ঘটনাংশের প্রতীক? কেনন! এবিন্দুর 
স্বানাঞ্কের দ্বারা তার দেশ ও কাল নির্ণাত হুতে 
পারে। এই ব্যবস্থায় দেশ-মাজা! ও কাঁল-মাত্রার 
জ্যামিতিক ভূমিকায় মৌণিক কোন প্রভেদ নেই। 
তারা পরম্পরের মধ্যে রূপাস্তরসাধ্যও বটে। 
কাল (ট-কে এক রহস্যময় অন্ক 0৬-]1 দিয়ে 
গুণ করলেই দেশ-এ রূপান্তরিত হবে। কাঁগ- 
এর এক সেকেণ্ড দেশ-এর তিন লক্ষ কিলো" 
মিটারের সমতুলা। বস্বতঃ ভৌত ঘটনার জগৎ 


(9199 ০6-61106 
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এই চতুর্াত্রিক কাঁঠ।মোতেই বূপার্িত। তবে 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই কাঠামো যে কার্ধতঃ জ্রি- 
মাত্রিক দেশ এবং অন্য-নিরপেক্ষ কাঁল-এ বিশ্লিই- 
হয়ে যায়, তাঁর মূলে রয়েছে আলোর অনতিক্রম্য 
প্রচ গতিবেগ, ০৮3 ৮105০সে, মি/সেকেও্ড, 
যার তুলনায় অন্যান্ত সচরাচর জভ্য গতিবেগগুলি 
অকিঞ্চিৎকর। গতাঁন্গতিকভাঁবে মিনকৌস্থি-জগৎকে 
চতুর্মাত্রিক ইউরক্লিডীয় “দেশ? রূপেও গণ্য করা যায় 


এবং বলা বাহুল্য এই কাঠামোও সরল। (1)নং 
সমীকরণের 'অঙকরণে এক্ষেত্রে পাই, 
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এই ৩-কে বল! হয় ব্যবধান ([77575901)। 
স্থির অথবা চলস্ত দ্রষ্টা নিখিশেষে ব্যবধানে পরি- 
মাপ হবে এক অভিন্ন অঙ্ক, অতএব চরম সতা। 

মিনকোক্ষি-জগৎট| যেন একখান। মানচিত্র । 
এতে ঘটনা সংঘটিত হয় না? শুধু “আছে'। 
অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল এতে একাধারে 
বিধিত। এই ভুবনে জন্ম, মৃত্যু নেই, সবাই শাশ্বত, 
চিরস্তন। কাল প্রবাহমান, তাই এই জগতে দ্র 
এবং দৃষ্ট সবাই কাঁল-মাত্রায় আদি, অন্তহীন যাত্রার 
পথিক | সবাই স্ব শ্ব বত অনুসরণ করে চলেছে। 
এই বত্মের নাঁম বিশ্ব-রেখা (ড/0113-1176)। 
ঘটনার প্রকাশ মনে, দ্রষ্টা এবং ঘটনার বিশ্ব-রেখ।- 
পের অস্ছেদ। এই পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনা 
সংখ্ঘটিত হয়েছে, এই কথার তাৎপর্য আর কিছু 
নয়, দ্র! ঘটনার ভবিষ্যতে প্রবেশ করেছেন, এই 
মাত্র। বিশ্ব-রেখাপমূছ যথাযথ বিন্তম্ত হলে 
তাঁদের অন্তছেদ বিন্দুগুলিই বিশ্বের সম্পূর্ণ ইতিছাপ 
বছন করবে । তবে কার কাছে, কখন এবং 
কোঁধাক্স সে ইতিহাস প্রকটিত হুযে, সে হলো 
নিছক বাক্তিগত্ত এবং অ।পেক্ষিক ব্যাপার 

প্রত্যেক স্তষ্টারই নিজ নিজ অভিরুচি অন্ুবাঁহী 
তাঁর কাঠাযো রচনা বা সংস্থাপন করবার খ্বাধীনত। 


অগা, 1971] 


আছ্ে। তবে কেউ-ই নিজের কাঠামোকে অপরের 


কাঠাষোর চেখে অধিকতর মৌলিক অথবা নিজের 
নিরীক্ষণকে অপরের চেয়ে অধিকতর সত্য বলে 
দাবী করতে পারেন না। ভ্ষ্টা স্থির থাকলে 
স্বভাবতঃং তার কাঠামোগ স্থির খাঁকবে; আর 
চলমান হলে কাঠাঁষো তার সঙ্গে সঙ্গেই চলবে। 
মাপজোখ বা, তা এ কাঠামোর পটভূমিতেই 
হথে। এই কারণে এপব পরিমাপ দ্রষ্টার কাছে 
আপেক্ষিক হতে বাধ্য । কিন্ত কাঠামো স্থির অথবা 
সমবেগার্থিত € অবশ্থ ঘূর্ণনহীন ) যাই ছোঁক না 
ফেন, প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা যাবে, একই প্রাকৃতিক 
নিষ়ম কার্ধকরী-এটাঁই ছুলো আইনষ্টাইনের 
বিশেষ আপেক্ষিকতা বাদের মুল নীতি। এই 
নীতির পরিপোষক যাবতীক্ন কাঠামোকে গ্যালি- 
লিগ়ান কাঠামো বলে। জ্ষ্ঠা নিধিশেষে অনগ্ঠ 
সত্য দর্শনের উপায় হলো, দেশের সঙ্গে কাল-কে 
এবং কাঁলের সঙ্গে দেশ-কে অবিচ্ছিন্নভাবে 
পরিগ্রহ্ণ করা । অবশ্য ব্যবহারিক জগতে সত্যা- 
স্বেষণের মূল্য বা সুবিধা কতটুকু তা গ্বতস্ত্ প্রশ্ন 

চতুর্মাত্রিক কাঠামে! প্রসঙ্গে গোঁড়াতেই একট! 
আপত্তি এই উঠতে পারে যে, এর প্রত্যক্ষ বূপারণ 
বা ধারণা আঁমার্দের পক্ষে অপস্ভব। আপত্তি 
নিরসনের জণ্তে আইনষ্টাইন বলেন--এই অক্ষমতার 
কারণ, আমাদের ইন্সিপনানুভূতির টৈস্ত, কাঠামোর 
কোন যৌলিক ত্রুটি বা অসঙ্গতি নয়। আমর! 
নিজে ত্রিমাত্রিক জীব বলেই নিরীক্ষিত জগৎকে 
বিমাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে অত্যন্ত; তার 
চতুর্থ মাত্রা আমাদের চেতনায় ধর! দেস্স না, বিচ্ছিন্ন 
নাহয়ে। সার অলিভার লজ একস্থলে বলেছেন--- 
আমাদের বা কিছু ইঞ্জিত্বের পরিস্মৃতি, তা নিছক 
জীবন-সংগ্রামের তাড়নাঁতেই, দার্শনিক চিন্তার 
সহায়ক হবার জন্তে নন্ঘ। 

ইঞ্জিত্নাতৃতির সীমাবদ্ধতা ফি ভাবে পরি- 
প্রেক্ষিতকে প্রতাধিত করে, তার একটা উদ্দাহরণ- 
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স্বরূপ মনে করা যাঁক, একট! কাল্পনিক দ্বিমাত্রিক 
জীবাণু কোন সমতল ক্ষেত্রের উপর ব্তরষ্টারণে 
অবস্থিত আছে। এ দ্বিমাত্রিক সমতলই তার 
একমাত্র বিচরণ ক্ষেত্র, তাঁর সম্পূর্ণ জগৎ। এর 
বাইরে অবহিত যে তৃতীয় মাত্রা, অর্থাৎ এ 
সমঙলের উপর লম্বা যে দিক, তার সম্বন্ধে 
জীবাগুর কোন জনই নেই। এমতাবস্থায় 
উপর থেকে কোন বর্তর পতনের ঘটনা তার 
নিকট কিন্ধপ প্রতিভাত হবে? বলা নিশায়োজন 
যে, এই পতন সন্ষদ্ধে পে একেবারে অজ 
থাঁকবে এবং ঘটনাটিকে সমতলের উপর সেই বস্ত্র 
আকম্মিক আবির্ভাব বলেই মনে হবে তার 
কাছে। এই দর্শন ত্রিমাত্রিক দ্রষ্টার দর্শন থেকে 
কত ভিন্ন! 

নিরবচ্ছিন্ন দেশ-কাঁল-এ অবাধ পরিক্রমারত 
যাত্রীর ভ্রথণ-পথকে বিশ্ব-বর্থ্ (390%951০) বলে। 
দেশ-কাল-এ অবস্থিত ক-বিন্দু থেকে খ-বিন্ু 
অবধি শ্রপারিত অসংখ; পথের কল্পনা কর! 
যেতে পারে! তবু একটি মাত্র পথই হবে 
সত্যকার পথ। গতি-বিআনের বিধানাচদারে 
সেই পথই হবে বিশ্ব-বত্ম? যার দৈর্ঘা স্থির 
(8500920875)। গণিতের ভাষায় বিশ্ব-বত্েত 
সমীকরণ হবে ০./8-0 এবং এই ধারণার 
ভিতিতেই বাবতীয় বিশ্ব-বত্মের কূপ উন্মোচিত 
হতে পারে। 

উপরিউক্ত তৃমিকান্তে এবার মহাঁকর্ব-তত্্ের 
কখ! অবতারণা কর যেতে পারে। কখিত 
আছে, গাছ থেকে একটি আপেলের মাটিতে 
পড়বার পাঁখারণ ক্ষুদ্র একট! ঘটনাই নিউটনকে 
তার সুবিখ্যাত মহাঁকর্ষবাদ প্রণগনে প্রেরণা 
ভুগিয়েছিল। এই তত্র বক্তব্য হলো-বিশ্বরদ্ধাওের 
প্রতি ছুটি বস্তকণা একে অন্তকে আঁকর্মগ করে। 
পর্বভৃতে বিরাঁজমান এই আঁকর্ষণ বলের নাম 
মহীকর্ষ। এর পরিমাণ সংগি্ট কণাদ্বয়ের তর” 
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এর সমান্গপাতিক এবং তাদের মধ্যস্থ যে দুরত্ব, 
তার বর্গের বিপয্ষীত অনুপাতে বাঁড়ে-কমে। 
মহাকর্ষের এক মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য 
হলে! এই বে, তজ্জনিত উদ্ভূত ত্বরণ (4১০০611:3- 
007) আহ্কষ্ট বস্তর তর অথবা! তৌত অবস্থার 
উপর বিশ্ব্মাত্রও নির্ভর করে না। এখানেই 
চৌপ্বক অথবা টছ্যুতিক আকর্ষণের সঙ্গে 
ম্াকরষের পার্থক্য! পৃথিবী লামক বস্তপিগ্ডের 
আকধণকে মাধ্যাকর্ষণ বা অতিকর্ষ বলে। বস্তর 
গজন মাঁনে, তাঁর উপর এই অভতিকর্মের একটা! 
পরিমাপ ছাড়া অন্ত কিছু নন 

কুপ্রাচাঁন কাল থেকেই জানা ছিলি যে, সৌর- 
গ্রহগুলি শুর্ধের চারদিকে নিজ নিজ কগ্ষপথে 
ঘোরে। নিউটনের জন্মের বহু পূর্বেই জ্যোতিধিদ্‌ 
কেপলার মহাঁকাঁশে সৌত্রগ্রহ-পরিক্রমাঁর নিয্ন- 
লিখিত তিনটি নিক্নমন্ত্ আবিষ্কার করেছিলেন। 
৫1) প্রত্যেক গ্রন্থের কক্ষপথ হচ্ছে এক উপবৃত্ত 
(17996), যাঁর একটি নাভিতে থাকে হর্ষ । 
(2) এ নাভি (হুর্ঘ) এবং গ্রহ-সংযোগকারী 
ব্যাসাধরেখা সমান সময়ে সমান ক্ষেত্রায়তন 
রচশা করে চলে এবং (3) গ্রহ-পরিক্রমার 
পর্ধার়কালের বর্গান্ক উক্ত উপবৃত্ত-সংস্লিঃ অধ 
পরাক্ষের (52001100101 9%13) ঘনাক্কের সা 
পাতিক। নিউটনের মহাকর্ষ তত এই শিক্পমত্রয়ের 
লুট গাণিতিক বাখ্যা প্রদানে সফল হয়েছিল। 
ফলে এই মতবাদটি পদার্থ-বিজ্ঞানী এবং জ্যোতি" 
বিদু মহলে পরম সমাদরেই সন্বধিত হয়েছিল। 

নিউটনের মতে, গ্রহ-পথের বক্তার জন্তে 
দায়ী গ্রন্থের উপর হুর্ষের মহ্াকর্ষ-বল। কেন 
না, গতি-বিআনে তারই প্রদত্ত প্রথম গতি 
হত্রে পাই--্প্রত্যেক বস্তই নিজ নিজ অচল 
কিংবা সমবেগান্থিত এবং সরল টৈধিক গতিখীল 
অবস্থায় অটুট থাকবে, যদি না কোন বল সে 
অবস্থার পরিবর্তন সাধনে তাকে বাধ্য কৰে। 
অতএব বলের সংজ! হলো--সেই প্রভাব, খ| 


জান ও বিজ্ঞান 
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অচল বসন্তকে সচল করে অথব! সচল বস্তর গতিতে 
পরিবর্তন ঘটায়। কাজেই চলত্ত বস্ত তার স্বাা- 
বিক সরল রৈথিক চলার পথ থেকে বিচাত হলে 
বুঝতে হবে, এর পশ্চাতে কোন বলের কিয়া 
রয়েছে। সৌরজগতে গ্রহগুলি আদিতে সরল 
রেখায় যাত্রা আরম্ভ করেছিল, কিন্ত হর্ষের 
কেন্ত্রাতিমুখী মহাকর্ষ-বলের টানে পড়েই এলো 
তাঁদের ক্রান্তিপখের এই বন্রতা। 

বলের অঙ্গুপস্থিতিতে বস্ত্র স্বকীয় অচল অখব! 
সমবেগান্বিত সরল রৈথিক গতিশীল আবস্থ! সংরক্ষ- 
ণের যে প্রবণত1, তাকে তার জাভ্যর্ম (1176105) 
বলে। 

প্রায় দুষ্ট শতাবী ধরে নিউটনের উপরিউক্ত 
চিন্তাধার। অবিসঘাদী সত্য বলে পদার্থ-বিজ্।ন 
ও জ্যোভিবিজ্ঞানের আঁসরে একচ্ছত্র আধিপত্যে 
অধিঠিত ছিল। কিন্তু বর্তমান শতকের সুচনা 
এতেও সংশর দেখ! দিল। আইনষ্টাইন হলেন 
সেই প্রথম বাজি, ধার মনে প্রশ্ন জাগলো--এক বস্ত 
কি অন্ঠ বস্তকে সত্যই টানে? কেনই বা টাঁনবে? 
এই কেন-র উত্তর মহাকর্ষ বাদের প্রবক্তা নিউটনের 
কোন উক্তিতে নেই। মছাকর্ষয যদি নিউটন- 
প্রদত্ত সংজ্ঞান্থযার়ী একট! বল হর, ত1 হলে ক্রম- 
বধমান বেগে মাটিতে পড়বার সময় আপেল সত্যই 
কোন টান অন্স্ভব করে কিনা (যদি তার 
অনুভব শক্তি থাকতে!) কেজানে? সন্দেহ যখন 
ক্রমশঃ ঘনীভূত হচ্ছিল; তখন তার নিরসনেরও 
একট! নুযোগ দৈবাৎ এসে গেল। কিছবদস্তী 
আছে, তারই চোখের সামনে একদা এক রাজধিস্্ি 
কোন বাড়ীর ছাদ থেকে ছুঠাৎ পড়ে বায়। 
অমনি আইনক্রাইন তার কাছে ছুটে গিয়ে শুধা- 
লেন--আচ্ছা, তুমি পড়তে পড়তে নীচের দিকে 
কোন টান অন্গুতব করেছিলে কফি? উত্তর-- 
শা। পুনস্ার় প্রশ্ন করলেন,--তোঁমার তা হলে, 
তখন কিন্পপ মনে হচ্ছিল? উত্তর--আমাযর দনে 
হচ্ছিল, আমি যেন গোলনায় চড়ে আরামেই নীচে 
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নামছি। এই জবাবের মধ্যে আইন্টাইন তার 
সন্দেহের সমর্থন খুঁজে পেলেন। 
মহাকর্ষ ব্যাপারটা তাহলে আদতে কি? 
কেমন করেই বা উদ্ভুত এই জিজ্ঞাসা আইন- 
টাইনের চিন্তার অশান্ত আবেগে তোলপাড় হতে 
লাগলো! অবশেষে এর ব্যাখ্যায় তার মানস- 
লোকে উদ্তাপিত হলো সেই মহাসত্য, বা সাধারণ 
আপেক্ষিকত! তত্ব নামে পরিচিত। এই তত 
বিশেষ আপেক্ষিকতা বাদের মূল নীতিকেই সম্প্র- 
সাত অর্থে বল! হয়েছে--কাঠামোগুলির গতি" 
প্রকৃতি যাই হোক না কেন, তাঁরা সকলেই 
প্রাকৃতিক ঘটনা প্রকাশের জন্তে সমতুল্য । আইন- 
ইন বখাবখ দৃষ্টান্তের সাহাঁষো এটাও দেখিয়ে 
দিলেন যে, ক্রমবধিষু। বেগে ধাবিত (4১০০15৪- 
(69) কাঠাঁমোতে মহাকর্ষ ক্ষেত্রের অনুরূপ ক্ষেত» 
আবির্ভূত হয়ে খাকে, বদিও গ্যালিলিহান কাঠা- 
মো পরিপ্রেঙ্গিতে সেটা আদৌ সম্ভব নয়। 
এই তত্র প্রয়োজনে আইনষ্াইন বললেন, 
পূর্বোক্ত দেশ-কাল নামধেয় চতুর্মান্বিক জগৎ সর্বত্র 
সুষম (00171601107) এবং লরল (0190) নযর়। এরই 
জগতের জ্যাষিতিক প্রকৃতি নিিষ্ট হবে বস্তুর 
দ্বার। কেন না, তার বস্ত-সম্গিহিত অঞ্লগুলি 
হবে বক্র। প্রত্যেক বস্তকে ঘিরে লে জগতে 
থাকে এক কুজত। ([35701900) 1 বস্ত-সন্ষিধানে 
জগতের বে অংশ, তাঁকে থাটি গ্যাপিলিয়ান বলা 
চলে ন! এবং তাঁর জন্যে ইউক্লিভীয় জ্যামিতির 
ধারাগুলি, অর্থাৎ পূর্বোক্ত (1) নং ও (2) নং 
সমীকরণদ্বর়ও অচল। জগতের এছেন অঞ্চলের 
জন্তে গাউস (399$3)-প্রবর্তিত সাধারণ রূপ 
হবে ৫" 
052 ০০ 218 0721 038১১,১03) 
যেখানে 171, 2) 3) 4 
০152) 3, 4 
ধাবং £/এ্াদন এক গুপাঞ্থ) বা সাধারণভাবে 
কেশ ও কফাঁলের উপর পির্ভরলীল এবং মহাঁকর্য- 
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ক্ষেত্রের পরিচাক়্ক প্রতিনিধিশ্বূপ। এই সমী- 
করণে ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক চিহ্ন 5-র তাৎপর্য এই 
যেঃ 1 এবং |শ্রে সর্বপ্রকার সম্ভাব্য মান গ্রছণাস্তে 
উৎপন্ন রাশিসমূহের যোগফল নিতে হবে| এস্থলে 
উল্লেখ্য, সরল কাঠাঁমোর বেলান্ সমীকরণ 03) 
(2)-তেই রূপান্তরিত হবে| 

বস্ত থেকে বহু দুরবত্তাঁ শুস্ত অঞ্চলই শুধু 
সরল, গ্যাপিপিয়ান হতে পারে? তখন উপরি- 
উক্ত গুণাঙ্ক £17 দেশ ও কালের উপর নির্ভর 
না করে গ্রবরাঁশির দ্ারাই ছুচিত হুবে। 
প্রকৃত পক্ষে আইনঞ্ীইন নিজেই অবশেষে 
এই অতিমতও ব্যক্ত করেছেন যে--বস্তবিহীন 
শৃন্তাধলেও শুল্পমাত্রায় একট! দ্বাতাবিক বক্রত1 
থাকা অপস্তব নক্ম এবং এই সর্বব্যাপী সাধারণ 
বিক্কৃতির উপরই বস্তজনিত কুজঙ1 সমারঢ় থাঁকে 
আর বস্ত-মাত্রা বত ধিক হবে, তজ্জনিত 
বিকৃতিও হবে তত বেশী। অবস্ত স্থুলদৃষ্টিতে 
বিরতির পরিমাণ সাধারণতঃ এতই কম যে, 
ইউর্লিভীয় জগৎ থেকে সত্যকার জগতের পার্থকা 
সেখানে সামান্তই। 

তবু বক্র জগতের গায়ে বিশ্ববত্ম বক হলে, 
তা হবে জ্যামিতিক কাঁরণেই। এতে কোন 
অশ্বাভাবিকতা নেই । সুর্যের বৃহৎ বস্তশিগের 
সঙ্গিধানে বক্র জগতে আছে বলেই গ্রহগুলির 
ক্রান্তিপথও হয়েছে বক্র। আর নক্ষতরসমূ 
বহু দুরের জ্যোতিষ, শৃন্ভাধ্চল বিছ্বারী) তাই 
তাদের বিশ্ব“বত্মগুলিও (প্রার) সরল। অতএব 
যাত্রাপথের বক্রতা বা সরলতা একই ভূমির 
উপর প্রতিষ্ঠিত। 

নিউটন ও আইনষ্টাইনের দৃরিতঙ্গী তুলন। 
করলে দেখা যাবে, আইসই্াইনের ভৃষ্টিতঙ্গীই 
অধিকতর ফৌলিকতাঁর দাবী করে এবং তা 
কত্রিমতা-কোষ থেকেও মুক্ত । বজ্র জগতের সমর্থনে 
আইনষ্টাইন আরও বলেন যে, এই জগতে শুধু 
বন্ত কেন, আলোক রশ্িকে পর্বস্থ বন্ত-স্গিকটে 
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তার শ্ব/তাবিক পরল পথ থেকে বিছাত হয়ে 
বক্র বিশ্ব-বর্খেই চলতে হবে। দৃষ্টাস্ততবরূপ 
বললেন, লুদুর তারকাঁনিঃকত আলোক রশ্মি 
গুর্ধের পাশ দিয়ে পৃথিবীতে আসবার সময় 
তার সরল রৈখিক পথ থেকে জবৎ ম্থলিত 
হয়ে পড়বে | রোমাঞ্চকর উক্তি সনে নেই, 
তবু এটা স্পষ্টত:ই নিরীক্ষণসাধ্য ব্যাপার। 

এমন বিপ্লবাত্মক একটা মতবাদ পরীক্ষার কষ্ি- 
পাথরে যাচাই করবার প্রশ্নোজন অবশ্যই আছে। 
কেন না, বিজ্ঞানের আসরে এপ গুরুত্ব হবে 
অপরিশীম। এর উপরই নির্ভর করছে আইন- 
£&াঁইন পরিকল্পিত তত্র ধাথার্থয। তখন সর্ধ- 
গ্রাসী প্রথম ইয়োরোপীর মহাঁপসমরের তাণুব 
চলেছে। তাই সেই পরীক্ষার জন্তে অনুকূল 
পরিস্থিতি বর্তমান ছিল না। ক্ল্তি সৌতাগ্োর 
বিষয়, 1919 সাপে মহাঁসমরের অবসাঁনে তার 
এক চমত্কার ন্গুযোগ উপস্থিত হয়েছিল। 
সেই বছর 29শে যেঃ দক্ষিণ আমেরিকা এবং 
পশ্চিম আফ্রিকার পুর্ণগ্রাস তুর্ধগ্রহণ হবার কথা । 
পুর্ণগ্রাসের সময় যখন অন্ধকার নেমে আলবে 
পৃথিবীর বুকে, তখনই শুর্ধের সন্নিছিত তারকা- 
নিঃহত আলোক রশ্মির বত্ব্ণছধাবনের প্রকৃষ্ট 
সময়। রয়েল লোসাইটি এবং রয়েল আযাষ্টো- 
নমিক্যাল সোসাইটির উদ্তোগে ছুই বুটিশ অতি- 
যাত্রীদল তাদের নিখুত প্রস্ততি নিয়ে জাহাজে 
করে যথাসময়ে রঙনা হলেন | দলে ছিলেন 


তাত্বিক 


মহাকর্ষবাদ উজ তরঙজ-নধপ ---00 


আলোর কণিকা-বূপ-- 088 


সাঙ্থারণ আপেক্ষিকতা বাদ ”স-1”75 


জান ও বিজন 


[ 24শ বর্ধ, ৪ম সংখ্যা 


এডিংটন। কটিংহাম। ক্রমেলিন। ডেভিডলন 
প্রভৃতি ইংল্যা্ডের সেরা জ্যোডিবিদ্গণ। এক 
দল গেলেন ব্রেজিলের সোব্রালপ নাষক স্থানে 
এবং অন্ত দল গিনি উপসাগরে অবস্থিত প্রিসাইপ 
দ্বীপে । পুর্ণপ্রাসের বছ-আকাঙ্িত এতিহাসিক 
লগ্রটি উপস্থিত হুওয়ামান্রই তাদের ক্যামের! ক্লিক, 
ক্রিক করে উঠলো। ভারা হুর্যের আশেপাশে 
পরিচিত সাতটি তারকার পর পর অনেক ছবিই 
ক্যামেরার পটে বন্দী কনে ফেললেন। 
ফটোগুলি পরিশ্দুটনের পর মাপজোথ করে 
দেখা গেল সত্য সত্যই এ তারকাগুলির 
পরিজ্ঞাত অবস্থানের ত্বপ্ল পরিবর্তন ঘটেছে 
এবং তার মাত্রাও আইনষ্টাইনের গণনার খুব 
কাছাকাছি। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, মহাকর্ষ ঘদি নিউটনের 
ধারণাহুযারী বল-ই হয়, তাহলে আলোক-তরঙের 
গতিপথের উপর তার কোন প্রভাব মোটেই 
সম্ভব নর়। তবে যদি আলোর শ্বীকৃত তরজ- 
রূপ মিথ্যা হয় এবং (নিউটনের ) কণিকাবাদ 
অনুযায়ী আলে! তরসম্পর কণিকাসমঞ্রির প্রবাহ 
হয়ঃ তাহলে শুর্যের আকর্ষণ ক্ষেত্রে পড়ে তার 
গতিপথের কিঞ্চিৎ বিচ্যুতি ( বন্রতা) সম্ভব হলেও 
পরিষাণের দিক দিয়ে তাহবে আইনইটাইন-বপিত 
পরিমাণের অর্ধেক মাত্র 1 তুলনার জন্তে বিচযুতির 
তাত্বিক ও নিরীক্ষিত হিসাবগুলি বখাকমে নিযে 
প্রদত্ত ছলে! £-- 


নিরীক্ষিত 
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এভাবে বাস্তব পরীক্ষার প্রথমতঃ 1919 সালে সমধিত হলো! এবং তত্নঙে এটাও প্রমাণিত হলো 


এবং পরে পুনর্বার 1923 সালে আইনইটাইনের 
সাধারণ আপেক্ষিক তত সংশরাতীতরাণে 


ধে, ধহাকর্ষকে বল মনে কর! অনাবহাধ। বিশ্বের 
জামিতিক গঠন*সম্পকীয় ভ্রান্ত ধাকণা থেকেই 


অগা, 1971) 


এই বলের ধারণায় উতৎ্পত্তি। আইনষ্টাইন দেখিয়ে 
দিলেন যে, নিউটনীয় পদ্ধতিতে জগৎকে ইউ- 
ক্লিভীক্ব বং মহাঁকর্ষকে বল ধরে গণনায় কেপ. লার- 
গুত্রের যে পিগ্ধাণ্ত আসে, অবিকল সেই একই 
সিদ্ধান্তে আসা যায়, এ ধলকে অন্বীকার করেও 
কেবলমাত্র মহাবর্ষ-ক্ষেত্ররূপ বক্র বিশ্বের অন্গধ্যান 
থেকেই। বল এক্ষেত্রে বহিরাগত বাহুল্য মান্র। 
অধিকন্ত, নয়! পরিকল্পনার মস্ত বড় একটা সুবিধা 
এই ধে, এতে তথাকখিত মহাঁকর্ষ-বলকে যথাস্থানে 
প্রেরণের জন্তে ঈখার জাতীয় কোন কাল্পনিক 
মাধ্যমের আমগ্রগ কিংবা "স্থানাস্তরে প্রতিক্রিয়ার 
সরাপন্নি আবিভাব (01:6০ 
৪ 01509106) অপরিহার্যত।--একপ সঙ্কট এড়ানো 
চলে। 


সাধারণ আপেক্ষিকতা বাদের সমর্থনে 1924 
সালে আযাডাম্স্‌ কর্তৃক নিরীক্ষিত অতিকায় 
নক্ষত্রনিঃস্থত বর্ণালীর উপলোহিত পরিসরণকেও 
(0.5055160 সাক্ষ্যক্নপে উপস্থিত কর! যাক়। এই 
পরিসরণের হেতু এই যে, সংগ্রি্ট আলোক রশ্মিকে 
উৎস-নক্ষত্রেরই মহাকর্ধ-ক্ষেত্র তেদ করে আসতে 
হয় বলে তাঁর শক্তির কিছু অপচয় ঘটে এবং কলে 
ফটোন-কম্পাঙ্ক হ্রাসপ্রা্ধ হয় । এই ব্যাখ্যা বিতর্ক 
তীত হলে উক্ত পরিসরণের মাপজোখ থেকে 
সেই নক্ষত্রের বস্তমান্র। সম্পর্কেও জ্ঞান জন্মাতে 
পারে। নিয়লিখিত তৃতীয় সাক্ষ্যটি আরো 
জোরালো । লেতেরিয়ার নামক জেযোতিবিদ্‌ লক্ষ্য 
করেছিলেন যে, হুর্ধের নিকটতম গ্রহ বুধের ক্রান্তি- 
পথ মছাকাশে একেবারে স্থির নমন। তার অআঙ্গনুর 
বিস্লুটি (551:1061107) অতি মর গতিতে--. 
প্রতি শতাব্দীতে প্রায় 43 হারে অগ্রসর হচ্ছে। 
নিউটনীয় তত এই সমস্ত! সমাধানের জন্তে পর্যাপ্ত 
দন । কমান পাধাক়ণ আপেক্ষিকত! তর্তুই এর 
সছুত্তর দিতে পারে। 

অতএব দেখা যাচ্ছে, ধে জগৎ বথার্থতঃ 
চছুর্দাজিক এবং খক্র, তাকে আপন খেয়ালখুলী- 
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মত বা অজ্ঞতাবশতঃ ত্রিমার্ধিক ও সরল ধরে 
নিষ্নে তদুপরি ইউক্লিভীক জ্যামিতির ধারাগুলি 
অবাধে প্রয়োগ করে চললে লে ভ্রান্ত পরিপ্রেক্ষিতে 
সিদ্ধান্তনিচয নিভু হতে পারে না। বিশ্ব 
কাঠামোর প্রন্কত জ্যামিতি এবং আরোপিত মন" 
গড়া জ্যামিতির মধ্যে আছে ধে ফারাক বা 
গরমিল, তাই তথাকখিত বল-রণে এসে উপস্থিত 
হর দ্রষ্টার নিকটে। অধ্যাপক এডিংটন এক স্থলে 
বলেছেন--বিস্তালক়ে ইউক্রিভীক্ন জ্যামিতি, শেখার 
প্রচলন বলেই কি বিশ্বজ্যামিতিকেও ইউন্িভীয়ই 
হতে হবে? 

গৃতরাং বলতে হয়, গ্রছ-্পখের বক্রত! কোন 


বলসগ্তাত নগ্ন | মহাকর্ষ আদতে অবিচ্ছিপ্ন দেশ- 
কাল-এর গঠনের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। এটি 
তার (দেশ-কাল-এর ) অন্তরের ব্যঞজজনা। এক- 


তারার অন্তরে যেমন ভার নিজস্ব নুরটি প্রচ্ছর 
থাকে এবং টঙ্কার মাই স্পন্দনের মাধ্যমে ফুটে 
বেরোয়, মহাকধ্ড তেমনি চতুর্মাত্রিক বিশ্ব-দেছে 
ওতপ্রোস্ততাবেই মিশে আছে। বস্তন উপস্থিতিতে 
সে দেছে বিকৃতির মাধ্যমে হঙ্ন তার প্রকাশ। 
মহাকর্ধ নিয়মনূবে শৃঙ্খলিত, সুতরাং দেশস্কালরপ 
বিশ্বের জ্যামিতিও বিশিষ্ট ধরণেরই হতে বাধ্য! 
সাধারণ আপেক্ষিকত। বাদের শিক্ষা এই যে, 
বিশ্ব-বত্মকে সরল জগতের গাঁয়ে ব্ররেখা মনে 
ন1 করে, বক্র জগতের গায়ে সরল রেখান্দপে জান 
করাই বিখেয়। 

নতুন দৃষ্টিতঙ্গীতে জাড্যনীতির বয়ানেও 
কিঞিৎ অদলবদল প্রদোজন। সংশোধিত বক্তব্য 
হলোস্্জচল বস্ত অচল থাকবে এবং সচল বন্ধ 
বিশ্ব ধর্মেই চলবে ক্রমাগত । জড়তা বস্তর অপরি- 
হার্ধ ধর্ম বিধায় কখদে। কখনো বস্ত ও জড়তাকে 
লমার্থবোধক বলেও ধরা যার। বন্ধ বা তার 
জড়তার কারণেই বিশ্বশবক্ষতার উতৎ্পতি আর 
মগ্থাকর্য রূপেই তার অভিব্যত্তি। অতএব বলা 
যায়, জড়তা ও মহাকর্ষ এক অচ্ছেও বন্ধনে আব । 
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তাদের ভৌত নিক্পমাঁধলীও অতিন্ন | বল-বিজ্ঞানের 
কোন কোন ব্যাপারে মহ্থাকমকে এড়িয়ে যাওয়া 
সম্ভব হলেও বস্ত বা জড়তার উপস্থিতি সর্বব্রই 
আবস্থিক। তাই অন্ততঃ গোণভাবেও আইন- 
&ইনের মহথাকর্ষ-হুত্রই বল-বিজঞ।নের প্রাণকেন্ত্র। 

মছাকর্ধকে বিশ্ব-বক্রতাঁরই একট। লক্ষণ বলে 
গণ্য করা উচিত। আর বস্তকে মহাকর্ষ সেত্রে 
বিকৃতি ক্থিকারীবপে না দেখে বিকতিটাকেই 
বন্য জ্ঞান কর! আঁপেক্ষিকতা বাছের নীতি। এই 
ছুতিকোগ থেকে বসব কোন কারণ নন একটা 
উপপর্গ মান্্। বিশ্বের জ্যামিতিক গঠন-প্রণালীর 
গুরুত্বই সমধিক! বন্ত গোৌপ এবং ্বতঙ্্রতাঁবে 
তায় কোন অর্থও হয় না। এই কথার তাৎপর্য 
এই যে, দেশ-কাল-এর জ্যামিতিই মহাকর্ষ ক্ষেত্র 
রচনা করে এবং এ ক্ষেত্র থেকে পথক পত্বা হিসাবে 
বস্তুকে চিন্তা করা বুক্তিযুক্ত নয় । মহাকর্ষ ক্ষেত্রের 
অন্থপন্থিতিতে (8;%-*০) দেশ-কাল-এর কোন 
ধাতব অস্তিত্বই খাকে না। দার্শনিক দেকার্তের 
চিত্তাধারাঁর সঙ্গে এই উদ্কির বেশ মিল দেখা যাক্স। 
কেন না, তাঁর তাবনাতে দেশ ব্যাণ্ডি (25067751073) 
ছাড়! কিছু নর এবং ব্যাপ্তি বস্তবরই বৈশিষ্ট্য । 
অতএব বস্ত ছাড়া দেশ হয় না? অর্থাৎ শুন্ত দেশ 
অবাস্তব, জলীক কল্পানা। আইনইাইন আরো 
বলেন-্মহাকধ-নিরমই বিশ্বের মোট বস্তষান্া 
নিষ্বস্রিত করবে । যদি তা-ই হয়ঃ তবে নৈসগিক 
সংবিধানে নিশ্চয়ই এমন একটা মুসঙ্গত ব্যবস্থা 
থাক! উচিত, যাতে হয়, মহাকর্ষই বস্ত তৃষ্টি করবে, 
মচেৎ বিশ্বের সমুদয় বস্ত একজোট হয়ে মহাকর্ষের 
নিয়মাবলী নিদিষ্ট করবে। 

বন্তর পটভূমিতে বিশ্বের রূপ-রহস্ত উদ্ঘাটিত 
হতে পারে না। যেছেতু পরিচিত বস্তমাত্রই 
অত্যন্ত জটিল ধরণের সত্তা এবং তার আসল 
চেছারাও ভ্তষ্টার নেপখ্যে বা অগোচরে থেকে 
ঘায়। প্রক্কতির লীঙাতৃমি বন্ত বা! বিছাৎ নয়, 
সেটা মুখ্যত: জগতের বে শু্াঞফবে বস বা বিদ্যুৎ 


জান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ধ, ৪ম সংখ্যা 


অবস্থিত, সেখানেই নিবন্ধ। এমতাবস্থায় বিশ্ব- 
তত্র চরম, গভীরতম আখ্যানও ছূর্ধোধ্য এবং 
তাঁষাক় প্রকাশের পক্ষে দুরূহ হতে বাধ্য। 

খিশ্ব-বক্রতা সন্ঘদ্ধে আবার ছুটি সমান্তরাল 
চিন্তাধারা বর্তমান | একটির প্রবস্ত। হলেন স্বপ্নং 
আঁইনষ্টাইন এবং অন্তটির ওলন্বাজ জ্যোতিবিদূ 
স্কট সীটার (196 9166:)। 

আইনফাঁইনের মতে, দেশ-কাঁলএর শুধু 
দেশটাই বক্র (গোলাকার ), কিন্ত কাঁলমাত্রা 
সরপ। অতএব আইনষ্টাইন-বিশ্ব এক চতুর্ম।ত্রিক 
স্তস্ত (05117061)-্বূপ | এতে কাল-এর আদি, 
অস্ত কল্পনাতীত। পক্ষান্তরে দেশ বা অন্ধাণ্ডের 
বিস্তৃতি অনস্ত নয় এবং মজার কথা এই যে, তাঁর 
কোন কেন্্রবিন্ নেই। ব্রদ্ষাণ্ডের প্রত্যেক 
বিন্দুর সঙ্গে অবশিষ্টাংশের একই সন্বদ্ধ। তার 
কোন প্রান্ত বা সীমারেখাও নেই। সুতরাং 
তার পরপারে কি আছে ?--একপ প্রশ্ন অবাস্তর। 
রঙ্গাণ্ড প্রাস্তহথীন অথচ সসীম, এই দ্ববিরোধী উক্তি 
হেঁ্ালীর মত শোনালেও এতে অসঙ্গতি কিছু 
নেই । ৃষটাস্তত্বক্ূপ বলা যায়, ফুটবলের দ্িমাঁত্রিক, 
গোলাকার পৃষ্ঠটদেশও তে৷ সসীম, তবু সেই পৃষ্ঠতলের 
কোন প্রান্ত অথবা কেন্তরবিন্দু আছে কি? 
আইনাইনের গণনার ক্রন্ষাণ্ডের বস্তযাঁত! তার 
সর্বাধিক দূরত্বের সঙ্গে সমানুপাতিক । পর্যবেক্ষণে 
বতদূুর জানা গেছে, এ দুরত্ব 10:89 কিলো 
মিটারের কম নয়। এতে ব্রদ্ষাণ্ডের তাবৎ 
বস্তমাত্রা হন এক টি.লিগ্ন (10:58) হুর্ষের সমান, 
যা জ্যোতিব্দ্দের অনুমিত পরিমাণ থেকে অনেক 
বেশী। প্রার্কতিক দিয়মে বিশ্বের কিছু পদার্থ নিত্য 
লয় হয়ে শক্তিতে ববপাস্তরিত হয়ে বাচ্ছে; তাই 
বিশ্বের সর্বাধিক দূরত্বও ক্রমশঃ ফমে আসছে 
এবং কলে আইনষ্টাইন-কল্লিত বিশ্ব ক্রমশঃ সঙ্গুচিত 
হচ্ছে। 

দার্শনিক মাক্‌ (019০) বলেন, দেশ-কাঁল-এর 
বিস্তার নির করখে অদ্ধাখ্ডের বন্লমির উপর, 
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অতঞব মছাকর্ষ-পিয়মের উপরও বটে। বদি 
কখনো! এ বস্তপমষ্টি বর্ধিত হপ্ন, তা হলে তাকে 
ধারণ করবার জন্তে ব্রদ্ধাণ্ডের অতিরিক্ত দেহু- 
পরিসরও হি হবে। বস্তব না থাকলে ব্রন্মাওও 
টিকতে পারতো! না এবং ততসঙ্গে মহাঁকর্ধ ও 
যাবতীয় বস্ত-আশ্রিত ঘটনার সম্ভাবাতা লুপ্ত 
হতে! | অতএব এখানে দেখতে পা, আইন- 
্াইন ও মাঁক্‌ উতদ্বের তৌত দর্শনই মৃতঃ অভিন্ন । 
ইতিপূর্বে দেশ-ক।ল মানচিত্রে বন্ত অবিনশ্বর বলে 
বপিত হয়েছে, কাঁজেই সেখানে ব্রদ্ধাগুকেও শাখত 
বলে শ্বীকার করতে হয়। 

স্ক সীটার-কল্লিত বিশ্বের বেলায় কিন্ত দেশ ও 
কালমাত্রা উভয়েই বক্র, গোলাঁকার। ন্ুতবাঁং 
তার চেহারা হবে অতি-বতুলাকৃতি ([751991- 
971)616 1106) এহেন বিশ্বের প্রধান ধর্ম হলো-_- 
মূল বিন্ুতে (011887) অবস্থিত না খাঁকলে বস্ত- 
নিচন্প স্বতঃবিকষ্ট হয়ে ক্রমাগত দুর হতে দুরাস্তরে 
বিক্ষিপ্ত হতে থাকবে, বদি না পারস্পরিক আঁকধণ 
সেগুলিকে একত্রে ধরে রাখে । ফলে এই জগতের 
পরিধিতেই মাত বলের যত বস্তর অবস্থান 
সম্ভব, তান অত্যন্তরে নয়। সচরাচর একে শুন্ত- 
জগৎ বলা হুয়। এই জগৎ্ও সপীম। তবে 
স্বতঃস্বুর্ত বিকর্ষণের জন্তে বুদ্বুদের মত ক্রমশঃ 
বিচ্ফার্িত হুচ্ছে। ডপলার প্রক্রিম্না-ভিত্বিক 
নক্ষব্র-বর্ণালীর নিরীক্ষিত উপলোহিত পরিপরণ এই 
সম্প্রসারণের সমর্থনে একটি অকাট্য প্রমাণ। 
সম্প্রপারশশীল বিশ্বের দ্বপক্ষে রাশিক্পান গণিত- 
বিশারদ ফীডমানও (051601090) আর একটি 
তন্তু উপস্থিত করেছেন। ভ সীটার-বিশ্বের কাল- 
মানা আবদ্ধ বৃত্ত হওয়াতে কোথায় কালের রস 
ও শেষ--জানযার উপায় নেই। কাল-প্রবাে 
ধাত্া-বিন্ুতে বার বার প্রত্যাবর্তন, অর্থাৎ ঘটনার 
পুনরাবৃত্তি সম্ভব । কাঁল-এর আচরণও অভ্ভুত। 
বেস, ঘটবাস্থগ উঠার দিগন্ধস্রেখার যত নিকট. 
ব্র্তী হবে, কালের গতি হবে ততই মন্থর এবং 
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পরিশেষে দিগন্তে এলে কাল্প্রবান্ছ একেবারে 
থেমে যাবে, যেন সে ঘটনার কোন সমাপ্তি নেই! 

আইনষ্টাইন-কলিত বিশ্ব অতিমাত্রায় বন্ততে 
তরপুর, আর স্ভ সীটার-কল্পিত বিশ্ব প্রান শুত্তগর্ভ । 
প্রথমটি সঙ্কোঁচনশীল। দ্বিতীয়টি সম্প্রসারণনীল। 
এমতাবস্থায়, বিশ্বের প্রকৃত ব্ূপট! কি? গনেকের 
ধারণা, বিশ্ব দোছুলামান অর্থ।ৎ পর্যায়ক্রমে সক্কোচন 
ও সম্্রলারণশীল। 

একথা অনন্বীকার্ধ যে, বিশ্বের চতুর্দাত্রিক রপ, 
ততোধিক তার বক্রতা সাধারণ সহজ কর়দাঃ 
ধরা দেয় না এবং পরিশেষে গণিতের ক্রের আবর্তে 
নিজেকে হারিঘে ফেলে। এর জ্যামিতিক সমস্থা- 
গুলি শ্বভাবত:ই ছুর্দাস্ত জটিল; কিন্তু তা বলে সমা- 
ধানে উধেরে নগ্। সৌগাগ্ের বিষয়--গাঁউপ, 
রীমান ও থু্টফেল প্রমুখ গণিত-পারঙ্গমের! 'সপ।- 
ধারণ কৃতিত্বের সঙ্গেই সেগুলির মোকাবেলা 
করেছেন। 

আইনষাইনের মতে, মহাকধ ছাড়াও বলশাস্ত্রে 
ব্যবহৃত অন্তান্ত অনেক অভিধ' যখা--তর, শক্তি, 
ভর-বেগ, টান, চাপ প্রভৃতি দেশ-কাল-এর বন্রত। 
সভূত বিশেষ বিশেষ উপসর্গ, অথব! বক্রতাভোতক 
বিশেষ বিশেষ গণনাক্ক ছাড়া অন্ত কিছু নয়। 
সুতরাং এগুলি মহাকর্ষ ক্ষেত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবেই 
জড়িত। তর-সং্রক্ষণ ও ভর-বেগ লংরক্ষণ 
নামক লিউটনীর বল-বিজ্ঞানের দুই প্রধাম নীতি 
আইনষ্টাইনের মহাকর্ষ-নিয়ম থেকে সম্বভাবতঃই 
এসে পড়ে। তবে এই সংরক্ষণকে চতুর্মাতিক 
ছুষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। সুতরাং ত1 হবে 
আরো! ব্যাপক । ব্যাপক অর্থে, শক্তি-সংহক্ষধ নীতি 
ও তর়"মংরক্ষণ নীতির অঙ্গীডূত থেকে বিশ্ব-বন়্তাখ 
মধ্যেই অভতিব্যক্ত রয়েছে। আপেক্সিতা বাছে 
অবনত তথাকখিত স্থিতি শির (20152011 
81১515) কোন শ্বাভাবিক স্থান নেই। 

আস্োপা্ত বিশ্লেষণে দেখা বাচ্ছে যে, গোটা 
বলশান্্টাই, জগ্ততঃ তার, একটা। বৃহ্ষণশ। খিু 
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জ্যামিতির মধ্যে অস্বলীন হয়ে আছে। পদার্থ 
বিগ্তার ক্ষেত্রে আজ আঁবরা এক টৈপ্লধিক পরি- 
স্থিতির সম্মৃধীন হয়েছি। নবতর আলোকে এটাই 
প্রতিভাত হচ্ছে যে, এ বিজ্ঞানের অনেক তথা, 
সুর এবং নীতি প্রকারাস্তরে আমাদের চতুর্দিকে 
পরিবাাগধ বিশ্বের গঠন-চিত্রই বহন করে আনছে। 
অবস্থার চাপে পদার্থবিষ্ঞাকে আপেক্ষিকত! বাদের 
ছাঁচে ঢালাই করে নতুনভাবে গড়ে তোলবার 
একান্ত আবস্তকতা দেখ! দিয়েছে । এটা উপলক্ি 
করে বিজ্ঞামীরাঁও ত্বরিত গতিতে এই ব্যাপারে 
এগিগ্গে চলেছেন । আইনইইনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল 
যে, মহাকর্ষের মতই ইলেকট্রন ও ফটোনের 


' জ্ঞান গু বিজ 


[ 24শ বর্ধ, ৪দ সংখ্যা 


আঁবি9াব এবং নিছ্যৎ-চোহক কষেরপ্যহ্ত্যঙ বিশ্ব 
জ্যাদিতির মধ্যেই নিথিত, বঙিও তাত্বিক পর্য।" 
লোচনায় দেখা যান যে, বিশ্ব্বক্ষতাঁর ব্যাপারে 
বিছ্যুৎস্চৌস্বক ক্ষেত্রের কোন অবদান দেই। 
সে যাই হোক, মনে হওয়া ম্বাভাঁৰিক যে, পদার্থ- 
বিদ্ত/ তার ন্বাধীন, স্বতন্ত্র সত্ব! হারিস্রে ক্রমশ: 
বিশ্ব-জ্যামিতিক্র সঙ্গে একাত্ম হতে চলেছে। এটা 
অগৌরবের নব্ব--কেন না, বতই এই জ্যামিতির 
স্বরূপ অবারিত হতে খাঁকবে, ততই পদার্ঘ- 
বিস্তার আকাজ্ষিত লক্ষ্য বিশ্ব-ছবিও স্পষ্ট থেকে 
স্প্টতর হয়ে আমাদের মানসপটে উদ্ভাসিত হচ্গে 
উঠবে । 


অধ্যাপক পুলিনবিহারী সরকার 
রমা প্রসাদ সরকার 


14ই জুলাই (1971) অধ্যাপক পুলিনবিহবাী 
সরকার পরলোঁকগধন করেছেন। ডক্টর পুলিন- 
বিছ্বারী সরকার জসান্গনক্ষেত্রে একটি শ্ররশীয় নাম। 

কম্ধেক বছর আগের কথা। সত্তর বছরের 
বন্ধ অধ্যাপক সরকার একদিন এক কিলো! 
গধ দিয়ে বিজ্ঞান কলেজের লেবরেটরীতে 
এলেন ছাত্রদের অবাক করে দিয়ে। স্যাত্ডি- 
সাধের একটি ভাল বিকাঁরক (698677:) 
হচ্ছে ফাইটিক আাসিড। গমের মধ্যে সেই 
ফাইটিক আযাসিভেয় অস্তিত্ব থেকে অধ্যাপকের 
ধারখা হয় গমের মধো স্ব্যাতিগাম থাকলেও 
থাকতে পাছে । ছাত্রদের উপর নির্দেশ পড়লো 
গম-বিষ্লেধশের | ছাত্রের! কিন্ত হচ্ছে-হবে করে 
বেশ কিছু দিন ব্যাপান্টা খড়িন্ে গেলেন। 
একদিন সকল দশটায় কলেজে এসে গ্ারা 
সবিশ্বদ্বে লক্ষ্য করলেন, দুধ অধ্যাপক দিজেই গম 


নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছেন | ছাত্রের লজ্জিত 
হলেন | বেশ কিছুদিন পণুশ্রম করে শেষ পর্যন্ত 
ক্যাণ্ডিয়াম আর পাওয়া গেল না। কিন্ত 
একটুও বিচলিত ন] হয়ে অধ্যাপক স্থান্তে বলে 
উঠলেন-_-আরে কেমিত্রিতে অমন হয়েই খাকে। 
সত্তর বছর বরনপ পর্যন্ত জীইয়ে রাখা এই 
উৎ্সাঁহ-উদ্দীপনাঁর কুচন। কিন্তু অনেক আগে 
থেকেই। বস্তুতঃ অব রসায়লের জটিল প্রক্কতিকে 
করামত করবার ক্ষমতা অধ্যাপক সরকারের ধেন 
সহজাত ছিল। ভার রাপায়নিক-জীবনের প্রথষ 
পর্যায়ে যখন তিনি ফ্রাজে জআধ্যাপক যুরবার 
(01591) কাছে গবেষণ। করতে যান, তখন স্ুরধ! 
তার ছাতে কোন ছকবাধ। কাজ তুলেছেন নি 
তুলে দিক্েছিলেন একখণ্ড খনিজ--খরতাইটাইট। 


রসায়ন বিভাগ, নিউ আলিপুর কলেজ, 


কলিকাত1-27 


আগা, 1971 ] 


ক্ক্যাবডিয়ামের এই আকরিক থেকে বিশুজধতম স্থযাঁ- 
গিয়াম আহরণ করে তারপর অধ্যাপক সরকারকে 
নিজের গবেষণা করতে হত়েছিল। শুধু তাই 
নক, গবেষণার শেষে তার তৈরি যৌগ পদার্থগুলি 
থেকে বিভিন্ন উপাদান-ধাত, প্রধান তঃ স্কযা্ডিয়াম 
ও গ্যাডোঁলিনিক্াম তিনি প্রা পুত্রামাত্রার়ই 





অধ্যাপক পুলিনবিহাত্সী সরকার 


পুনরুদ্ধার করেছিলেম। তরুণ গবেষকের এই নিষ্ঠা 
এবং দক্ষতায় অধ্যাপক ঘুরব। সেদিন বিশ্মিত না 
হয়ে পারেন শি। 

অথচ ভাবলে অবাক হতে হন, পরবতী কালে 
ভারতবর্ষে বিশ্লেমনী অজৈব রসায়নের (20815 
0৬৪1 1501£8510 0106001505) গোড়া পত্তন- 
কারী 'জধ্যাপক সরকারের রদাক়নবিদূ হওয়াটাই 
একট! অনিশ্চয়তার মধ্যে অগ্কুরিত হুতেছে। 
ঝাধাপুকুয়ের ঘামাবাড়ীতে 1994 লালে ভার জন্ম 
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অধ্যাপক পুঁলিনবিছারী সরকার 


4&শি3 


হয়েছিল। ঠাকুর্দ। ৬বাদবচম্ত্র সরকার ছিলেন 
সোনারপুর-বাদবপুর অঞ্চলের প্রচুর ভূ-সম্পততির 
মালিক । অধ্যাপক সরকারের বাব! ৬বসন্তকুমার 
সরকার অবশ্টু তমলুকে গিয়ে বশবাস সুরু করেন। 
মেখ।নে ঠিনি ছিলেন একজন প্রধিতবশ1] আইন- 
জীবী। ছেলে পুপিনবিহারীও একজন বড় আইন- 
বিশারদ হবে, এই 'ছিল বাবার ইচ্ছ!। পুলিন- 
বিহারীর মা কিন্তু এর খোর বিপক্ষে ছিলেন। 
ছেলের অধ্যপননশীপ নিবিষ্চিত্ত প্রকৃতির স্বন্ধূপ 
উপশব্ি করে তিনি বুঝেঞিলেন, অর্থাগমের চেত্সে 
বিদ্ু/ঙ্ঁনেই এই ছেলে বড় হতে পারবে । অধ্যাপক 
সরকারের পরধর্তা জীবনে তাঁর আয়ের এই 
ভবিঘ্যদ্ধা ণী সত্য হয়ে উঠেছিল! 

বিজ্ঞ।নব্রতে উদ্বহ্ধ করতে অধ্যাপক সরকারের 
ছাত্র-জীবনের পরিবেশের অবদানও বড় কম নগ্তর। 
আচার্য জগদীশচন্্র-প্রফুপ্নচন্ট্রের আদর্শে অঙ্- 
প্রাণিত তার অপরাপর সহপাঠীরাও পরবর্ত 
জীবনে বিজ্ঞানের সেবা আত্মনিপোগ করে 
গেছেন-্মেঘখনাদ সাহা, জনচজ ঘোষ, লত্যেত- 
নাথ বন্ু--এরা সবাই ছিলেন তার সমসামগিক। 
কতিত্বের সঙ্গে এম এস-নি, পাশ করে কলকাতা 
বিশ্ববিভ্(লয়ে রলায়নের অধ্যাপক হিনাবে যোগ 
দেবার কিছুদিন পরেই তিনি সহকর্মী ছিসাবে 
পেয়েছিলেন আর একজন শিবেদিতপ্রাণ রপায়ন- 
বিদৃকে--অধ্যাপক প্রিপ্নদারঞন রায় । 1916 সালে 
পেই বে তিনি বিজ্ঞান কলেজের সেবায় নিজেকে 
নিঙ্থোজিত করেছিলেন, জীবনের শেষ পর্যন্ত তার 
কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি। 1925 থেকে 1928, 
গাই তিন বছর ফ্রালে কাটানো ছাড়া 1969 সাল 
পর্যন্ত বিজ্ঞান কলেজই ছিল ভার সাধনক্ষেত্র। 
1960 সালে বিভ।গীয় প্রধান হিসাবে চাকুরী থেকে 
অবসর নেবার পরেও 1969 পর্ধস্ত তিনি সক্কিগ়- 
ভাবে গবেষপ! পরিচালন! করেছেন। তার পরেও 
ছিাততর বছর বয়স পর্যন্ত বছ বার এই স্বৃদ্ধ অধ্যা- 
পড়কে বিজ্ঞান কলেজে দেখ! গেছে, রপায়ন- 
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চচার অদম্য উৎসাহ তার বক্ষপকে হার মানি্সে- 
ছিল। 

অধ্যাপক সরকার নিজে ছিলেন নিষ্ঠাবান 
রাসায়নিক, রপানন ছিল তাঁর খ্যান-জ্ঞান। 
অন্ভেরাও রসাঁরনকে তাঁদের জীবনে নিষ্ঠার সঙ্গে 
গ্রঙ্ণ করবে, এই ছিল তাঁর একান্ত কাম্য। আপাত 
আনাদ্বেষী হাঁক] শরের ছাত্র বাঁতে রসাকনের 
দরবরে এসে ভীড় করবার সুযোগ না পায়, পে- 
দিকে ছিল তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। এতে অনেক সময়ই 
তাকে সকলের অপ্রিনন হতে হযেছে, কিন্ত রসা- 
মনের সরশ্বতী তাতে খুশীই হর়েছেন। আজ 
ফাষ্ট” ক্লাশ আর ডি-ফিল-এর ছড়াছড়ি সত্বেও 
পার! দেশে রসায়ন বিছ্ভার পঠন-প1ঠনের সামগ্রিক 
মান ও তার তবিঘাৎ পর্ধালোঁচনা করলে অধ্যাপক 
সরকারের অতাব বড় বেশী প্রকট হন্নে ওঠে। 

আপাতকঠিন তীক্ষদুষ্টি অধ্যাপকের সঙ্গে 
প্রথম পরিচন্বের আতঙ্ক কাটিয়ে বার! তার নিকটে 
আসতে পেরেছেন, ভাদের কাছে কিন্তু অধ্যাপক 
সরকারের ছাত্রবৎসল মধুর রূপটি অচিরেই ফুটে 
উঠেছে। যেকোন বিষয়েই হোক, লাইব্রেরীতে 
গিক্কে হাত,ড়ানোর আগে ছাত্রের প্রথম তার 
কাছেই যেত যে কোন হদিশ নেবার জন্তে। বিপুল 
উৎসাঞ্চে অধ্যাপক ভাদের সাহাধ্য করতেন। 
কখনে। বা নিজেই ছুটে যেতেন লাইব্রেরীতে, 
সিড়ি বেয়ে আলমন্ীতে উঠে নিজের হাতে বই 
নাঁমিক্জে পড়তে বসে যেতেন--প্রয়োজন হলে 
জার্জান বা ফরাসী ভাবা থেকেও তর্জমা করে 
দিতেন। এমল অনেক দিন গেছে-্পদ্ধ্যার পরে 
লেবরেটরী থেকে বেরিক্নে ছাত্রদের সঙ্গে কথ! 
বলতে বলতে শেক়ালদ! পর্যন্ত পৌঁছে সেখানেই 
দাড়িয়ে পড়েছেন । রাত ন+টা বাজে, দশটা বাজে, 
ছাত্রের উসথুশ করছে--অথচ অধ্যাপকের কোঁন 
ভ্রক্ষেপ নেই। ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলবার এই 
নেশা তাঁর এমনই প্রবল ছিল যে, কঅধ্যাপন! থেকে 
অবসর নেবার পরেও প্রতি বছর সেপনের সুক্ূতৈ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ধ, ৪ম সংখ্যা 


তিনি একবার করে এম. এস-লি. পলাশের ছাত্রদের 
সঙ্গে আলাপ করতে আসতেন, বুধতে চাইতেন 
তাদের লুখ-ছুঃখের কথা । তমলুকে নিজের 
গ্রামের কলেজেও তিনি বছ দিন ছাদের পড়ানোর 
দারিত্ব কাঁধে নিয়েছেন, কিন্বা রাস্তার ধারে 
পানওছালাকে চুন-খয়েরের রহস্য বোঝাতে চেয়ে 
ছেন, সেও এ একই নেশায় । 

এই নেশার টৈচিত্র্য উপলব্ধি করাও বড় 
সহজ কর্ন নয়। যেখানে যা পাওয়া গেছে 
অবিশ্লেষিত অবস্থায়, তাকেই তিনি বিশ্লেষণ 
করেছেন পুঙ্থানুপুরখরূপে, তার উপাদানগুলির 
সঠিক মাত্রা নিরূপণ করেছেন সন্দেহাতীত- 
ভাবে । আর এই ব্যাপারে তাঁর কোন বাছবিচারের 
বালাই ছিল না। কোন এক ডাঁক্তার পাঠিয়েছেন 
কয়েক ফোঁটা! চোখের জল, কোন জীব-বিজ্ঞ।নী 
হয়তো সংগ্রহ করেছেন মাতৃদুঞ্ধ। অকরেশে 
তাদের জিনিষের বিশেষণ করে দিয়েছেন অধ্যাপক 
স্রকার। আমাদের নিত্যখাস্ত আতপ চাঁল, কাচা- 
কলা, মুশুর ডাল, পান--এমন কি, উচ্ছে-করলার 
উপাদানগুলিও তিনি বিঙ্টেষণ করে সেগুলির 
মাত্রা নিরূপণ করেছেন সন্দেহাতীতভাবে। 
এসব তে। গেল খেক্ালী বিজ্ঞানীর কথা। আমাদের 
দেশের খনিজ ভাগার থেকে বিভিন্ন মূল্যবান ধাতু 
নিধ/শন করে দেশকে সম্পদশালী করবার পিছনেও 
অধ্যাপক সরকারের ভূমিক] কম নয়। 

বিভিন্ন খনিজ পদার্থ পুঙ্থঙপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ 
করে অধ্যাপক পরকার অনুসন্ধান করেছেন-ইউরে- 
শিল্পাম, খোরিয়াম) জার্মেনিয়াম প্রভৃতি মূল্যবান 
ধাতু। এই সব খনিজের তেজগ্রিরতা নির্ণয়, 
ভূতাত্ত্বিক বরস নির্ধারণ, সষ্ষেত স্থি্নীকরণ---এ সবই 
ছিল তার গবেষণার অঙ্গ | বস্তুতঃ পক্ষে ভারতবর্ষে 
খনিজ পদার্থ সন্বপ্ধে পারদর্শা রসায়নবিদ তখন 
আর কেউ ছিলেন না। 051২-ঞর তদানীস্তন 
ডিন্নে্উর শািম্বব্ধপ ভাটনগর তাই খনিজ পদার্থের 
রাসায়নিক প্রকৃতি নন্থদ্ধে গধেষণার জত্ে 


অগা, 1971 ] 


কলকাতায় একটি জাতীন্ব গবেষণাগার স্থাপন করে 
অধ্যাপক সরকারকে তাঁর প্রধান বিজ্ঞানী নিযুক্ত 
করতে চেত়্েছিলেন। কিন্তু সরকারী আনুকুল্যের 
দারিত্ব ঘাঁড়ে নিক্বে পাছে তার গবেষণা ব্যাহত 
হপ্-_এই ভেবে অধ্যাপক সরকার এতে রাজী 
হন নি। উল্লেখ করা যেতে পারে, এই ধরণের 
একটি জাতীয় গবেষণাগার আজও স্থাপিত 
হয় শি। 

খনিজ পদার্থ ছাড়।ও অধ্যাপক সরকারের 
গবেষণার ক্ষেত্র বিচিত্র এবং বহুমুখী । তেজস্তিন্নতার 
সংক্রমণ নিক্পে গবেষণ। থেকে নুরু করে বিভিন্ন 
বিষয়ে তার পৃষ্ঠপোষকতার প্রা ছু-এ' গবেষণা - 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। স্ক্যাপ্ডিক্সাম, গ্যাডোলি- 
[নক়াম ইত্যার্দি বিরল ধাতুর বিভিন্ন যৌগ, 
রেনিক্াম-এর প্রক্কতি, বিভিন্ন জটিল যৌগের গঠন, 
অজৈব যৌগের সমধমী কেলাস উত্পাদন-- এমন 
কি+ কোন কোন ক্ষেত্রে জৈব যৌগের উপরও তার 
গবেষণা] বিশেষ উলেখের দাবী রাখে । এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 4£১0215009] 
01720)5015তে তার অবদানের জন্তে কলকাত। 
বিশ্ববিগ্ঠালয় থেকে তিনি *্আচার্য প্রফুলচঞ্জ রাস 
বর্ণপদক লাত করেন। 


অধ্য।পক পুলিনবিহারী সরকার 
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রসায়নের বাইরের কোন কিছুতে অধ্যাপক 
সরকারের আসক্তি ছিল খুবই কম। সবরকম 
আলোচনার মধ্যেই ঘুরেফিরে তিনি রসায়নে 
এসে পড়তেন। শুধু খেলাধূলার ব্যাপারে তাঁর 
কিছুটা! আগ্রহ ছিল--তিনি নিজেও ছিলেন একজন 
ভাল খেলোয়াড় । টেনিসে সমসাময়িককালে 
তাপ জুড়ি মেল ভার ছিল। বিলাঁতে থাকবার 
সময্নও অপেক নামকরা খেলোয়াড়ের সঙ্গে তিনি 
খেলাধুলা! করতেন বলে শোন! বায়। 

কলকাত! বিশ্ববিষ্ঠালয়ে 20815006581 01791015- 
£:-র একটি ভাল পঠন-পাঠন কেন্দ্র গড়ে তোলাই 
ছিল অধ্যাপক সরকারের সার! জীবনের স্বপ্ন । 
এজন্যে প্রথম থেকেই তিনি উদ্যোগী হয়ে কাজ 
করেছেন। বিলাতে তিন বছর থাকাকালীন 
নিজের স্কলারশিপ ও অন্যান্ত অঙ্জিত অর্থ সঞ্চয় 
করে তিনি বনু মূল্যবান (প্রায় কুড়ি হাঁজার টকা, 
1929 সালে ) যন্ত্রপাতি কিনে এনেছিলেন! নিজের 
রসায়ন-চ€র গপীঠস্থান কলকাতা বিশ্ববিগ্তালয়কেই 
তিনি সেগুলি দান করে গেছেন। ভার দান 
যে যোগ্যপাত্রেই অপিত হয়েছে, সেটা প্রতিপ্ 
করবার দাত্গিত্ব তার উত্তরস্থরীরা অবশ্ুই পালন 
করবেন আশা কপি। 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ত্রয়োবিংশ প্রতিষ্ঠা-বা কী 


গত 28শে ভুলাঁই অপরাহে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 
তবনে কুমার প্রথমনাঁথ রায় বক্তৃতা-কক্ষে? বন্ধ 
বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান-কর্মী ও বিজ্ঞানাজরাগী- 
দের উপস্থিতিতে পরিষদের ভরযসোবিংশ প্রতিষ্ঠা- 
বাঁধিকী অন্ঠিত হয়। অন্ঠানে সভাপতিত্ব 
করেন কলিকাতা বিশ্ববি্বাালযের উপাচাধ ডক্টর 
সত্যেজনাথ সেন, প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ 
করেন বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণ পর্দের প্রধান 
অধিকর্ত| ড্র আত্ম! রাম এবং বিশিষ্ট অতিথিরূপে 
উপস্থিত ছিলেন কপিকাঁতাস্থ বাংলাদেশ কৃট- 
টনতিক মিশনের প্রধান জনাব মহম্মদ হোসেন 
আলী। | 

অঙ্্নের প্রারভে শ্রম ভট্টাচার্য কর্তৃক 
উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশনের পর সতাপতি ও 
বিশিষ্ট অতিথিদের মাল্যদান করা হন্ক। 

পরিষদের কর্মসচিব ডক্টর জরম্ত বস্থ সমবেত 
সুধীমগ্ডলীকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানান এবং 
পরিষদের সাঁংবাঁৎসর়িক কাজের বিবরণ প্রদান 
করেন (কর্মসচিবের নিবেন" ভুষ্টবা )। 

প্রধান অতিথি ডক্টর আত্মা রাম তার ভাষণে 
জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারে বলীয় বিজ্ঞান 
পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। 
তিনি বলেন, এই ধরণের প্রতিষ্ঠানকে সরকারের 
পক্ষ থেকে সর্বতোাবে পাহাঁধ্য করা বাঞ্চনীয় । 
এই সাহায্য পাওয়ার তাদের টনতিক অধিকার 
আছে। ছুঃখের বিষন্তর সরকারের তরফে সব 
সমত় এই বিষয়ে বথে্ট সচেতনতা আছে বলে 
মনে হুত্ব না। ডক্টর আত্ম রাম দ্বার্থহীনভাবে মন্তব্য 
করেন, মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচার ছাড়া 
শিল্প ও প্রযুক্তিবিদ্ঠার ক্ষেত্রে উন্নয়ন সম্ভব নয়। 
এই প্রসে তিনি জাপানের কথা উল্লেখ করেন। 


ডক্টর আত্মা রাম বাংলাতেই ভার ভাষণ প্রদান 
করেন। 

বিজ্ঞান পরিষদের সতাঁপতি জাতীয় অধ্যাপক 
সত্যেন্জনাথ বনু বক্তৃতা প্রসঙ্গে গত 23 বছর 


যাব জনসাধারণের মধ্যে বাংলা ভাষার 
মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারে পরিষদের ভূমিকার 
বিষয় উল্লেখ করেন এবং যাঁরা পরিষদের 


কাজে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের 
আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। ডক্টর আত্মা রামের 
অভিমত 'সমর্থন করে তিনি বলেন, মাতৃভাষার 
মাধ্যমে পর্বস্তরে বিআানের পঠন-পাঠন ও 
প্রচার ছাড়া দেশের সত্যকার প্রগতি কখনও 
সাধিত হতে পারে না। যুদ্ধোত্র জাপান ও 
জার্মানীর অভূতপূর্ব উন্নতির মূলে আছে মাতৃ- 
তাঁধার মাধ্যমে ব্যাপক বিজ্ঞান-চ91| পশ্চিম বে 
সর্বোচ্চ স্তরেও' বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান 
শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। তিশি নিজে এম. এস-সি. 
ক্লাসে বাংলায় পড়িয়েছেন ঞ্রবংৎ তাঁতে কোন 
অন্ুবিধা হন নি। আমাদের দেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলে বিজ্ঞান শিক্ষা মাতৃভাষার প্রশ্নোগ কাম্য । 
কেন্দ্রে হিন্দী ভাষাভাষীদের প্রাধান্ত থাকার 
তাঁর! কখনো কথনে! হিন্দথীকে অত্যধিক গুরুত্ব 
দিয়ে থাকেন। কিন্ত পৰ আঞ্চলিক ভাঁবাকেই 
বখাবোগ্য মর্যাদা. দেওয়া উচিত। 

বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামের প্রতি সহা্ছ- 
ভূতির প্রতীক হিসাবে বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ 
থেকে অধ্যাপক বন্গু বাংলাদেশের সাহছাব্যার্থে 
জনাব হোঁসেন আলীর হস্তে 500 টাক! প্রদান 
করেন। প্রত্যুততরে জনাব আলী তাঁর ভাষণে 
বাংলাদেশের ভাষ! আন্দোলন ও মুক্তি-সংগ্রামের 
পটতূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন, বাঁংলা- 


অগাষ্ট, 1971 ] বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা-বাধিকী 493 


দেশে পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গী শাপকগোীর সভাপতি ডক্টর সেন তার তাষখে বলেন, 
নবশংস অত্যাচারের মধ্যে বিজঞানের চরম অপ- অধ্যাপক বসুর নেতৃত্বে বিজ্ঞান পরিষদ বাংলা 
প্রয়োগ ঘটছে। নুতরাঁং এই ব্যাপারে প্রতিবাদ তাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রচলনের ধে প্রলাপ 
জানাতে বিজ্ঞানীদেরও একটি বিশেষ ভূমিকা করে এনেছেন, আজ ত]! বিশ্ববিস্ভালয়ের স্তরে 
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বলীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেম্রনাঁথ বন্ছু পরিষদের পক্ষ থেকে 
কলিকাতাস্ছিত বাংলাদেশ কূটনৈতিক মিশনের প্রধান জনাঁৰ হোসেন আলীর হস্তে 
বাংলাদেশের সাহায্যার্থে সংগৃহীত অর্থ প্রধান করছেন। 


আছে। তিনি জমবেত বিজ্ঞানীদের নিকট গৃহীত হতে চলেছে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ব- 
আবেদন জানান, তীর! ঘেন বিশ্বের বিজ্ঞাপী- বিস্ভালক্ের জ্যাঁকাঁডেমি কাউন্সিলে সিদধাত্ত গৃহীত 
সমাজকে এই বিষয়ে সচেতন করে ভোলেন। হয়েছে বে, আগামী বছরে বারা এম, এস্"ষি, 
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ক্লাসে ভতি হবেন, তারা বাংলা ভাষায় পরীক্ষা 
দিতে পারবেন। এই প্রসঙ্গে াতকোত্র 
শ্রেণীর উপধোগী বিজ্ঞানবিষন্বক বাংল! পাঠ্যপুস্তকের 
'অতাবের কথা উল্লেখ করে তিনি প্রস্তাব করেন, 
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকের! যেন তাদের মাতৃভাষার 
নিজ নিজ বিষন্ে অন্তত: একথানি পাঠ্যপুস্তক 
রচনা করে এই অভাব দুর করতে সাহায্য 
করেন। এই বিষয়ে সহযোগিতার জন্তে তিনি 
সমবেত নুধিগণের নিকট আবেদন জানান। 
গেড়ামি ত্যাগ করে পণিভাঁষার সমস্ঠাঁর সম্মুখীন 
হলে বাংলায় উচ্চপ্তরের পাঠ্যপুস্তক রচনাগ্ন বিশেষ 
কোন অন্কবিধা হবে না বলে তিনি মনে করেন। 
অনুষ্ঠান শেষে বিজ্ঞান পরিষর্দের পক্ষ থেকে 
ডক্টর রুদ্রেঙ্জকুমার পাল সভাপতি, বিশিষ্ট অতিথি- 


জান ও বিচ্ঞাস 


[ 24 বর্ষ, ৪ম নংখ্যা 


বর্গ ও সমবেত সুধীমগুলীকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন 
কয়েন। 


“মহেঞ্জোদারে। ও প্রাচীন আর্য সভ্যতা, 
শীর্ষক আলোচন। 

বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা-বাঁধিকী উপলক্ষে 
অভেদানন্দ আ্যাকাডেমী অব কাঁলচার-এর 
উদ্রোগে শ্বামী শঙ্করানন্দ 3শে জুলাই পরিষদ 
ভবনে মহেঞোদারো ও প্রা্ীন আর্য সভ্যতা 
সম্পর্কে মলোঁজ্ঞ আলোচনা! করেন এবং এই 
সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতা ও প্রাগৈতিহাসিক বৈদিক 
বৃহত্তর ভারত সম্পকে” চিন্রাবলী প্রদশিত হয়। 
এই সভাঙক্ন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন জাতীয় 
অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বন্ু। 


বজীয় বিজ্ঞান পরিষদের ত্রয়োবিংশ প্রতিষ্ঠা-বাধিকী 
উপলক্ষে কর্ম সচিবের নিবেদন 


মাননীল্ল সভাপতি অধ্যাপক সত্যোম্্রনাথ সেন 
মহাশয়, শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি ডক্টর আতআ্ারাম 
মহাশয়, মান্তবর বিশিষ্ট অতিথি জনাব হোঁলেন 
আলি, উপস্থিত সভ্যবৃন্দ ও সমবেত ভদ্রমগ্ডলী, 
বলীয় বিজন পরিষদের অয্লোবিংশ প্রতিষ্ঠা 
বাধিকী অনুষ্ঠানে পরিষদের পক্ষ থেকে আমি 
আপনাদের ত্বাগত অভ্যর্থনা জানাচ্ছি । আজকের 
এই সঙ্গেলনে যোগদান করে আপনারা পরিষদের 
দেশগঠনমুলক সাংস্কৃতিক প্রয়াসের প্রতি বে 
শুতেচ্ছা ও সহযোগিতা প্রদশন করেছেন; তার 
জন্তে আপনাদের জানাচ্ছি আত্তরিক কৃতজ্ঞতা ও 
ধন্ধবাদ। 

এই অনুষঠানে কলিকাতা বিশ্ববিস্বালয়ের 
উপাচাধ অধ্যাপক সত্যেঞ্রানাথ সেন মহাশককে 
সভাপতিরূপে পেয়ে আমরা বিশেষ আনন্দ ও 


অনুপ্রেরণা লাভ করছি। অধ্যাপক সত্যেশ্রনাথ 
সেন একদিকে যেমন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ অর্থনীতি- 
বিদ্‌, অন্যদিকে তেমনি উচ্চ শিক্ষার ধারক ও 
বাক হিসাবে তার নাম নুবিদ্বিত। নিক্ত কর্ন 
ব্যস্ত থাকা সত্বেও তিনিযে আমাদের আহ্বানে 
সাড়! দিকে আজকের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন, 
এজন্যে আমর! তার নিকট কৃতজ্ঞ। আমরা 
আশা করি, পরিষদের আদশের বাস্তব রূপায়ণের 
পরিকল্পনাকে কিতাবে অধিকতর সার্থক করে 
তোল! যায়, সে বিষয়ে নির্দেশ দান করে তিনি 
আঁমাঁদের উৎপাহিত করযেন। 

এই সম্মেলনে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পর্ষদের 
প্রধান অধিকর্ভ ডউর আত্মারামষ মহাঁশক়কে 
প্রধান অতিধিরূপে পেয়ে আমরা অত্যন্ত গৌরব 
বোঁধ করছি। বিশিঞ& বিজ্ঞানসাখকরধণে উর 


অগা) 1951] 


আত্ম! রামের নাম স্থপরিচিত। আবার বিজ্ঞান 


শিক্ষা ও সাধারণভাবে বিজ্ঞান প্রসারের ক্ষেত্রে 


তার অবদান পবিশেষ উল্লেধধোগায । বিজ্ঞান 
পরিষদের প্রতি তার যে সহ্মনিত! রয়েছে, তা 
আমাদের একটি মূল্যবাঁন পাঁথেধ। পরিষদের কর্ম- 
প্রচেষ্টাকে কিভাবে আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত 
করে গড়ে তোলা বার, সেই সম্পর্কে তার 
স্বচিষ্তিত মতামত জ।নতে পারলে আমরা অন্থ- 
গৃহীত হুব। 

কলিকাতাস্থিত বাংলাদেশ মিশনের প্রধান 
জনাব হোপেন আলিকে আমাদের বিশিষ্ট অতিথি 
রূপে পেয়ে আমরা অত্যন্ত গধিত ও উৎসাহিত 
বোধ করছি। বাংলা ভাষা! ও বাংলা সংস্কতির 
জন্তে প্রবহমান বে আন্দোলন বতমানে বাংল! 
দেশের মুক্তি-সংগ্রামের মধ্যে প্রমতা পল্মার রূপ 
নিরেছে, তার প্রতিতূ হিসাবে জনাব আলিকে 
পরিষদের পক্ষ থেকে অভিনন্ন জানাচ্ছি । : 


আদর্শ ও উদ্দেশ্য 


দেশের সামগ্রিক উন্নতিয় জন্যে জনসাধারণের 
মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান ও ভাৰধারার বিস্তার 
যে একান্ত আবঙ্কক এবং একমাত্র মাতৃভাষার 
মাধ্যমেই যে তা সুষ্ভাবে করা সম্ভব, এই 
উপলব্ধি থেকেই বহু খ্াতনাঁমা বিজ্ঞানী ও 
শিক্ষাবিদদের প্রচেষ্টায় এবং অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ 
বন্ধুর সভাপতিত্বে 1948 সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান 
পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। বাংল! ভাষার মাধামে 
বিজ্ঞনের প্রচার ও প্রসার সাধনই ছলে। বিআন 
পরিষদের আদর্শ। এই আদর্শ পালনের জনকে 
এ ভাষায় বিজ্ঞানবিষগনক সামন্িক পত্রপত্রিকা 
প্রকাশ ও ংজ্ঞানিক প্রন্থাদি প্রণয়ন, বিজ্ঞ।নের 


্রস্থাগার, পাঁঠীগাঁর, সংগ্রহশালা প্রভৃতি স্থাপন) 


বিজ্ঞান প্রদর্শনী, বিআন-্সন্মেশন এবং বিজ্ঞান” 
বিষস্বক ব্ৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা প্রস্ভৃতি 
বিবিধ ধর্মপন্থ। নির্ধারিত করা আছে। গত 25 


বঙীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিবের নিবেদন 
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বছর যাবৎ পরিষদ এই কর্মপছ। যথাসাধ্য আনগরণ 
করবার কাজেব্যাপূত রয়েছে। 


কার্য-বিবরণী 

আলোচ্য বছরে €1970-71 ) পরিষঙগের 
আ।দর্শানুষায়ী বিভিন্ন কাজে আমরা কতথানি 
সাফল্য লাভ করেছি ও কিরূপ প্রতিবদ্ধতার 
সম্মুধীন হয়েছি, সে বিষয়ে পরিষদের বাৰিক কার্ধ- 
বিবরণী এখন আমি সংক্ষেপে বিবৃত করবো । 


“তন ও বিজ্ঞান? পন্জ্রিকা 


পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল 1948 সাল থেকেই 
পরিষদের পরিচালনার “জ্ঞান ও বিজ্ঞান নাষক 
মাপিক পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। 
কিশোর বিজ্ঞানীর দণ্তর' এর একটি উল্লেখযোগ্য 
অংশ। বিজ্ঞানের নানাবিধ বিষে প্রবন্ধ ও 
আলোচনা, বিজ্ঞান সংবাদ, প্রশ্্োততর প্রভৃতি 
বিভিন্ন পর্যায়ে বিজ্ঞানের তত্ব ও তথ্যাদি পত্রিক1- 
টিতে নিপ্মমিত পরিবেশিত হচ্ছে! কিশোর 
বিজ্ঞানীর দপ্তরে 'পারদশিতান্ধ পরীক্ষা" নাঁষে 
একটি নৃতন বিভাগ সম্প্রতি খোল! হুয়েছে। 
পত্রিকাটির বতর্মান প্রকাশ-সংখ্যা 2300 কপি। 
নিছক বিজ্ঞানের একটি মাসিক পত্রিকার পক্ষে 
এই প্রকাশ-সংখ্যা নেছা অকিকিৎ্কর 
নত্ব। অধ্যাপক চঙ্তরশেখর ভেক্কট রানের স্মৃতির 
প্রতি শ্রদ্ধ! জ্ঞাপন করে 'জান ও বিজান' পতিকাক 
মাঁচ 71 লংখ্য। 'রামন-স্থৃতি' সংখ্যানপে প্রকাশিত 
হয়েছিল! এই সংখ্যাটিতে অধ্যাপক রামনের 
বহুমুখী প্রতিভার একটি সম্পূর্ণ চিত্র উপস্থাপিত 
হয় এবং সংখ্যাটি বিদ্বৎংসমাজের বিশেষ সমাদর 
লাড করে। | 

গত পাঁচ বছর যাবৎ 'জ্ঞান ও . বিজ্ষা্' 
পত্রিকার শারদীয় গংখ্যা বছ..নূল্যবাৰ প্রবন্ধ ৪ 
আঁকর্ধণীর চিত্রের দ্বারা লমৃদ্ধ ছকে নবকজোনরে 
প্রকাশিত হচ্ছে। এই সংখ্যার বৈশ্য, ও 
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উপযোগিতা! লক্ষ্য করে পশ্চিঘধর্প সপরকারের 
শিক্ষা বিভাঁগ প্রতি বছর এর 1,400 কপি ক্রয় 
করে বিভিন্ন শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারে বিতরণের 
ব্যবস্থা করছেন। এই ব্যবস্থার জন্তে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের শিক্ষ! বিভাগের নিকট পর্ষদ কৃতজ্ঞ, 
কেবল আধিক সাহায্যই নক, পত্রিকাটির প্রচার 
ও প্রসারেও এন্ধপ সরকাগী আন্ককুলা বিশেষ 
সন্থাক্ক হয়েছে। 

প্রসঙ্গক্রষে উদ্লেখ করা যেতে পারে বে, 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট থেকে পর্রিক! প্রকাশ 
খাতে 1948 সাল থেকে প্রতি বছর 3,600 টাঁকার 
অর্থসাহাধা পরিষদ পেয়ে আসছে। গত 23 বছরে 
প্রকাশনের বিভিন্ন স্তরে মূল্য বৃদ্ধির ফলে পত্রিকা 
প্রকাশনের বার বনহলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্ত 
আমাদের বু আবেদন সত্ত্বেও বাৎ্সগ্লিক অন্থ- 
দানের পরিমাণ এযাবৎ বৃদ্ধি পার নি। তবে 
'আলোচয বছরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিষদকে 
পত্রিক! খাতে 5.000 টাকার এককালীন অন্্দান 
মঞ্জুয করেছেন। এজন্তে আমর! সরকারকে 
জাস্তরিক ধন্তবাদ জানাচ্ছি। 

বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পর্ষদ (051 &) 
আলোচা বছরে পরিষদকে পত্রিকা প্রঝাশনের 
জন্তে 5,000 টাক অন্গদান দিয়েছেন। এই সহু- 
যোঁগিতার জন্তে এ পদ পরিষদের বিশেষ ধন্ত- 
বাধা! আমরা একান্তভাবে আশা করি, 
পত্রিকাটি গুরুত্ব উপলব্ধি করে এর নিয়মিত প্রকাশ 
অধব্যাত রাখবার জন্তে এবং বিশেষতঃ এর মানেো- 
সয়মের উদ্দোস্তে পর্ষদ বর্তমান বছরে অনুদানের 
পরিমাণ বৃদ্ধি করবেন। 

শিক্ষাবিষয়ক গবেষণা! ও শিক্ষণের জাতীয় 
পংস্থা টে তে ছু 7) এবং কলিকাত। বিশ্ববিভ্ভালয় 
আলোচ্য বছরে পরিষদকে বথাক্কমে 2,000 টাকা 
শ 500 টাকার অন্্ধাপ দিয়ে আনাদের ধন্তবাদ- 
ভাজন হযসেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিস্ত।লয় কর্তৃক 
প্রকাপিত গ্রন্থাবলীর একটি অরধপৃষ্ঠাব্যাপী বিজাপন 


জান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ষ, ৪ষ সংখ্যা! 


পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় পরিবেশিত হয়েছে। 
যেসকল সংস্থ। পত্রিকার বিজাপন ছিয়ে পরিষদের 
কার্ধে সহযোগিতা করছেন, তাদের সকলকেই 
আমরা আন্তরিক ধন্তবাদ জানাচ্ছি। 

উল্লিখিত সাহাবা সত্ত্বেও পত্রিকাটিকে আরও 
উন্নত করবার পথে আধিক অনটনই প্রধান 
অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে। এজভতে আপনাদের 
সকলের নিকট আমাদের আবেদন এই যে, পন্রি- 
কার গ্রাছক সংখ্য। বৃদ্ধি, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ, অন্ুনান 
প্রাঞ্চি প্রভৃতি বিষয়ে আপনার। আমাদের বথা- 
সাধ সাহাধ্য করুন। আপনাদের সক্রিন্ন সহু- 
যোগিতায় আমর! তাহলে পত্রিকাটিকে আরও 
শিক্ষাপ্রদ, আরও আকর্মনীর এবং আরও জনপ্রিঙ্ 
করতে পারবেো। 


বিজ্ঞ/নবিষয়ক পুস্তক প্রকাশ 

লোকরঞ্জক পুস্তক £_ বিজ্ঞানবিষ়ক লোঁক- 
রঞ্ক পুস্তক প্রকাশ ও সেগুলি গ্রল্পমূল্যে পাঠক- 
গণকে পরিবেশন করা পরিষদের একটি উল্লেখযোগ্য 
কাজ। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের উদ্দেশে এই সব 
পুস্তক ব্যত্নানছপাতে অতি স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করা হয়ে 
থাকে। এটা সম্ভব হন প্রধানতঃ সরকারী অর্থানস- 
কৃল্যে। পরিষদ এবাবৎ বিজ্ঞানের মোট 29 খানি 
পুস্তক প্রকাশ করেছে। 

আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, 
শ্রজিতেজ্কুষার গুহ কর্তৃক রচিত ও পরিষদ বর্তক 
প্রকাশিত 'মহাকাশ পরিচন্্ শীর্ষক পুত্তকটি বর্তমান 
বছরে পশ্চিবঙ্গ লরকারের রবীজ্র পুরস্কার লাত 
করেছে। এই পুস্তকটিতে জ্যোভিবিজঞান ও 
মহাকাশ অভিযান সম্পঞ্চিত বিবরপার্দি দিপিবন্ধ 
হয়েছে । বাধিক “ছাজশেখর বন্থ শ্মৃতি' বক্তৃতার 
অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাত্বগীর কর্তৃক প্রদত্ত “মেঘ 
ও বিছ্যৎ, বিষয়ে ভাষণটি পুক্তকাকারে প্রকাশের 
কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। এ বক্ৃতাঁমালাঙ 
অধ্যাপক মহাদেব দত্ত কর্তৃক প্রদত্ত 'বোন সংখযা- 
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রন' শীর্ষক ভাঁষণটিও শীতই পুস্তাকাকাছে প্রকাশিত 
হবে। শ্রীদিজেশচন্ রাস কর্তৃক রচিত 'আযালবাট 
আইনকীইন” নামক গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যবস্থা কর! 
হচ্ছে। 


আলোচা বছরে কলিকাতার সুবিখ্যাত প্রতি- 
ঠান ওরিছেপ্ট লংম্যাজ কোম্পানী পরিষদ? কর্তৃক 
প্রকাশিত পোকরঞ্জক পুণ্তকাঁবলী পরিবেশনার 
সম্পূশ দারিত্ব গ্রহণ করেছেন! তবে পরিষদের 
সদন্তগণ বথারীতি 25% কমিশনে পরিষদের দগ্ুর 
থেকে পুস্তকগুলি ক্রয় করতে পারেন । 


পাঠ্যপুণ্তক :--পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ধদের 
নির্ধারিত পাঁঠাশ্ছচী অহ্নারে মাধ্যমিক ও উচ্চ- 
মাধ্যমিক বিষ্তালপসমূহ্থের নবম ও দশম শ্রেণীর জন্ভে 
পন্ষিদ কর্তৃক প্রণীত 'বি্ঞান বিকাঁশ' নামক 
সাধারণ বিজ্ঞানের একটি পাঠ্যপুস্তক গত ছু'বছর 
যাবৎ প্রচলিত হয়েছে। বিদ্ালক্নগুলিতে বিজ্ঞান- 
শিক্ষার মান উন্নত করবার উদ্দেশ্যে এই পুণ্তক 
রচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর] হুপন। পুণ্তকটি প্রকাঁশ 
করেছেন কলিকাতাঁর স্থপ্রসিদ্ধ প্রকাশক প্রতিষ্ঠান 
ম্যাকমিলাঁন কোম্পানী । আনন্দের বিষন্ব, গত 
ছু'বছরে পুস্তকটির প্রাক 24,400 কপি বিক্রপন 
হয়েছে এবং বর্তমান বছরে এর তৃতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়েছে। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকার ও কলিকাঁত। বিশ্ববিদ্তালয় কর্তৃক 
বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষার উপযোগী পাঠ্যপুস্তক 
প্রণয়ন বা পরিভাষা রচনার প্রচেষ্টার কথ! প্রার়শঃ 
শুনতে পাওয়া যায়। বিআন পরিষদের আদর্দান্ছগ 
এই সব প্রচেষ্টায় পরিষদ আনন্দিত এবং বিজ্ঞান" 
বিষয়ক পাঠাপুত্তক বা পরিভাষা প্রণয়নের ক্ষেত্রে 
সক্রিন্ন সহযোগিতা করবার জন্তে পরিষদ সর্বদাই 
আগ্রহী । 


গ্রন্থাগার ও পাঠাগার 

বিজ্ঞানবিধ়ক বিতিগ্ন পুস্তক ও পত্রিকাদি 
পাঠে জনদাধারপকে নুযোগ দানের উদ্দেশে 
পরিষদ কতৃক একটি গ্রন্থাগার ও একটি পাঠাগার 
বহুদিন যাবৎ পরিচালিত হচ্ছে, তবে অর্থাভাব 
ও স্বানাতাবের জঙ্কে পুর্ণাঞ্চ গ্রন্থাগান্ধ বা পাঠাগার 
স্বাপন কর! পুর্বে সম্ভব হয় নি। 41969 সালে 
পরিষদের দিজন্থ তবন নিধিত হবার পর পর- 
লোকগত ব্যারিষ্টার অমরেজনাথ বন্গর স্মৃতির 
উদ্দেশে ভা পরিবারের দানে পরিষদেক্স পাঠ- 
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গারটি গত বছর থেকে “অমরেজনাখ বসু স্মৃতি, 
পাঠাগারনণে আত্মপ্রকাশ কনেছে। পাঠাগারটিতে 
বিজ্ঞানবিষন্ঘক বিতিন্ন পত্র-পত্রিকা ও নংবাদপত্বা্দি 
নিয়মিত রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পহিষদের 
গ্রন্থাগারটিকেও সম্প্রতি নৃতন্ভাবে সজ্জিত কর! 
হচ্ছে। 

একখা আমরা! সকলেই জানি যে, 
পাঁঠ্যপুপ্তকের অভাবে অনেক দ্রিদ্ু অথচ 
মেধাবী ছাত্রের উচ্চ শিক্ষার ব্যাঘাত খটে। 
বিজ্ঞানশিক্ষার ক্ষেত্রে এই অন্বিধা দূর করবার 
জন্তে আগামী বছর পরিষদের গ্রন্থাগারে একটি 
পাঠ্যপুস্তকের বিভাগ খোলবার পরিকল্পনা কর! 
হয়েছে। 


বস্তৃতা, আলোচন। ও চলচ্চিত্র-প্রদর্শন 


গত বছর 19শে জুন পরিষদ ভবনে নবম 
বাতিক 'রাজশেখর বন্থু স্ৃতি' বক্তৃতায় “ভারতের 
কৃষি সমস্া” শীর্ষক ভাষণ প্রদান করেন কল্যাণী 
বিশ্ববিস্তালয়ের তদানীস্তন উপাচার্য ডক্টর স্ুধীল 
কৃমার মুখোপাধ্যায় | 5ই অগা, ৮0 তারিখে 
ডাক্তার ফোঁগেক্সনাথ মৈত্র 'করোনারী অরুশন' 
সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেন এবং কলিকাতান্থিত 
মাকিন তথ্য কেশ্ত্রেরে (0 51713) সৌজন্তে 
এ বিষয়ে চলচ্চিত্র প্রদশিত হছয়। পশ্চিম 
বঙ্গের বছুরযপুর থেকে বিজ্ঞান জিজ্ঞ(সা' নামক 
যে পত্রিক! প্রকাশিত হচ্ছে, তার বর্ষপুর্ভি উপলক্ষে 
গত ডিসেম্বর মাসে অঙ্থঠিত বিজ্ঞানবিষয়ক 
আলোচনা-সভ! ও আলোচনা-চক্ে পরিষদের 
পক্ষ থেকে বর্তমান বক্তার যোগদান করবার 
সৌভাগ্য হুয়েছিল। 


বর্তমান বছরের 16ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা 
চিতরঞন জাতীয় ক্যাসার গবেষণা-কেশ্রের আখি" 
কর্ত৷ ডক্টর শস্তোষ মিত্র পরিষদ ভবনে সাইড 
সহযোগে 'ক্যাসার ও তার প্রতিকার' শীর্ক একটি 
লোকরঞ্জক বক্তৃতা প্রদান করেন। মেদিনীপুর 
জেলার তমস্গুকের নিকট লাইকুড়ি ঠাঁকুরদাস 
ইনক্রিটিউশনে বিগ্া/লয়ের কর্তৃপক্গ ও স্থাশীয় 
বিভোত্পাকী ব্যক্তিদের উদ্বোগে এবং বঙীক্ন 
বিজ্ঞান পরিষদ ও বিড়লা ইগ্াহ্রিাল আয 
টেক্নলজিক্যাল মিউজিয়ামের সহযোগিতাগ্গ গত 
এপ্রিল মাসে তিন দিনব্যাপী যে বিজ্ঞানবিষগনক 
আলোচনা-সভ। ও বিজ্ঞানস্প্রদর্শনী অন্গতিত হয়, 
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বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে সেখানে অংশ গ্রহণ 
করেন পরিষদের অন্ততম সহ-সভাপতি অধ]পক 
জানেহ্লাল ভাছুড়ী, সহযোগী কর্মসা চব শ্রীরবীন 
বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীশ্তামনুন্দর দে কার্ধকরী 
সমিতির অন্ভতম সদন্ত প্রীশঙ্কর চক্রবতীঁ এবং 
পরিষদের কর্মসচিব হিসাবে বর্তমান বক্তা । সম্প্রতি 
16ই জুলাই, '7] তারিখে পরিষদ ভবনে দশম 
বাধিক 'রাঁজশেখর বনু স্থৃতি' বক্তৃতা 'সাধারণ 
আপেক্ষিকতা তত" সম্পর্কে ভাষণ দেন খড়গপুরের 
ইঙ্িয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনলজির অধ্যাপক 
গগন্বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় । 

বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিগাঁনের জঙ্গীশাহীর 
নৃশংস বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিক্সে এবং 
বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রষমের প্রতি সম্পূর্ণ সহাছ- 
ভূতি ও সমর্থন আপন করে বঙ্গীয় বিজ্ঞান 
পরিষদের উদ্চে'গে গত 16ই এপ্রিল পরিষদ তবনে 
পশ্চিম বজের বিজ্ঞানী, বিজ্ঞ/ন-কর্মী ও বিজ্ঞানাছরাগী 
জনসাধারণের একটি সড! অন্ঠিত হয়। পর্ষিদের 
তত্বাবধানে যে বাংলাদেশ সাহাঁধ্য তহবিল খোল। 
হয়, তাতে সংগৃহীত মোট 500 টাঁক1 বাংলা- 
দেশের সাহাধ্যার্থে আজ কপিকাতাস্থিত বাংলা- 
দেশ মিশনের প্রধান জনাব হোসেন আলির হস্তে 
অপ্থ করা হুবে। 
হাতে-কলমে বিভাগ 

পরিষদের হাতে-কলমে বিভাগে বিজ্ঞানের 
সহজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বৈজ্ঞানিক মডেল তৈরি 
প্রভৃতি কানের জন্তে স্বযোগ-ম্থবিধা আছে। গত 
এপ্রিল মাসে তমলুকের নিকট নাইকুড়ি ঠাকুরদাঁস 
ইনপ্টিটিউশনে অচ্ঠিত ষে বিজ্ঞান-প্রদর্শনীর কথা 
পূর্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে, সেই প্রদর্শনীতে এই 
বিভাগের পক্ষ থেকে যোগদান করা হয়। বিড়ল! 
ইণ্তাই্রিরাল আযাও টেকুনলঞ্জিক্যাল মিউজিয়ামের 
বাধিক অচুষঠান উপলক্ষে গত মে মাঁসে আয্োজিত 
বিজানশ্প্রদর্শনীতেও উক্ত বিভাঁগ থেকে সক্রিক়্ 
অংশ গ্রহণ করা হয়েছিল। অনিবার্য কারণবশতঃ 
কিছুকাল যাবৎ বিভাগটি নিক্পনদিত খোলা রাখ! 
সম্ভব হচ্ছিল না। যাঞ্োক, বর্তমানে বিভগটির 
কাজকর্ম আবার ম্বাতাবিকতাবে চলতে সুরু 
করেছে। 


জান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ষ, 6৭ সংখ্যা 


পরিষদ ভবন নির্মাণ 

1969 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পরিষদ ভবনের 
ভূ-গর্ভতল ও প্রথম তলের নির্মাণ-কার্ধয লঘাণ্ত 
হয়েছে। পশ্চিষবঙ্গ সরকার, কুমার প্রমধনাখ 
রয় চ্যারিটেবল ট্ষ্ট, পরলোঁকগত অধ্যাপক 
নীরেন রার এবং অন্যান শুভেচ্ছাথঁদের দাসে এই 
নির্ম।ণস্কার্য সম্ভব হয়েছে। এবাবৎ যাঁর! 
পরিষদের গৃহ-নিরাণের জন্তে দান করেছেন, তাদের 
সকলকে আমাদের কৃতজ্ঞতা! ও ধন্তবাদ জানাই। 

পর্ষিদের পরিকল্পিত গুঁছের অনুমোদিত নক্সা 
অন্ধযায়ী দ্বিতল ও ত্রিতল সুসম্পন্ধ করবার জন্তে 
প্রয়োজন হবে আরও প্রায় 1,25)000 টাঁক।। 
এই অর্থ বাতে আরবিলদ্বে সংগৃহীত হয়, তার জন্তে 
পর্ষদের গৃহ-নির্মাণ তহবিলে মুক্কহত্তে দান করতে 
আপনাদের নিকট আমর! সনির্বন্ধ অন্নরোধ 
জানাচ্ছি । 
উপসংহার 

আধুনিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতি বিজ্ঞানের 
জ্ঞান ও তাঁবধারার উপর শির্ভর করে। বৈজ্ঞানিক 
দৃষটিতলী ও শিল্পসমৃদ্ধিই জীবনযাত্রার মানোন্ন়নের 
নিয়ামক। সে জনে জনপাধারণের মধ্যে 
বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের আদর্শ নিদ্েই 
বিজ্ঞান পরিষদ তার সাংস্কৃতিক কর্মপ্রচেষ্টাগুলি 
পরিচালিত করছে। দেশের ভবিষ্যৎ গঠনে 
পরিষদের মত জনশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব 
ও কতব্য থে গুরুত্বপূর্ণ বলে আমর! মনে 
করি। আর পগেই সঙ্গে আমর] পিশ্চিতভাবে এই 
বিশ্বাস রাখি বে, আপনাদের শুভেচ্ছা! ও সহ" 
ষেগিতাক্স পরিষঙ্গের ভবিঘ্যৎ কর্মপ্রচেষ্টা আরও 
স্থ্চ ও ব্যাপক হুদ্বে উঠবে এবং পরিষদ জদুর 
ভবিষ্াতে একটি সুপ্রতিঠিত জাতীয় কল্যাণকর 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। 


আপনাদের সকলকে আস্ধরিক ধন্তবাঁদ 
জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এইখানে শেষ 
করছি। 


জয়ন্ত বন্দু 
কলিকাতা! কর্মসচিব 
28 ভুলাই, 1971. বঙ্গীয় বিজান পরিষদ 


পুস্তক-পরিচয় 


পরমাণু জিজ্ঞাসা--এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় 
ও শাস্তিময় চট্টোপাধ্যাকস। প্রকাশক ঃ 
ওরিক্েপ্ট লংম্যান লিমিটেড, 17, চিত্তরঞ্জন 
আযাভেনিউ, কলিকাতা-13; মুল্যঃ ছয় টাকা। 

পরমাণু-বিজ্ঞান বর্তমান সভ্যতার একটি 
অপরিহার্য অঙ্গ। সত্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে 
বিজ্ঞানের যে প্রগতি আবহ্মাঁনকাল থেকে চলে 
আপছে--বিংশ শতাব্দীর গোঁড়া থেকেই দ্রুত- 
গতিতে তার মোড় ফিরে গেছে। এই দ্রুত 
পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে তেজক্রিঘ্নতা, পরমাণুর 
নিউক্লিকান তখা পরমাণু-বিজ্ঞানের বহু যুগাস্তকারী 
আবিষ্কারের সহাক়তায়। জটিল সেই সব 
আবিষ্কাত্রের অন্তনিহিত টবজ্ঞানিক ধ্যানধারণ। 
মাচ্ষের কাছে কিছুটা! দুরধিগম্য হলেও এই সব 
আবিফারের ফলাফল সাধারণ মাচুষের কাছে 
টৈশন্দিন প্রয্নোজপীত্র উপকরণের মাধ্যমে অতি- 
পরিচিত হতে পড়েছে। আমথর] যখন বিদ্যুৎ 
ব্যবহার করি, তা জলশক্তি থেকে আঁপছে, না 
পরমাণুশক্ি থেকে--এসব চিন্তা করি না। কিন্ত 
বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বখন বলেন ভারতের করলা সম্পদ 
ক্রমশঃ ফুরিয়ে আনছে, পরমাণুশক্তির উপরই 
তরস! রাখতে হবে, তখন আমাদের একটু ভাবতে 
হন । দেশের উত্নয়নে বিজ্ঞানী যগ্রবিদ্দের সঙ্গে 
সাধারণ মাজযও বিতি্ন সমক্যার সমাধানের চিন্তায় 
অংশীদার না ছলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব 
হয়না । তাই আধুনা সব দ্বেশেই সঙ্জীত, কল! 
বা শিল্পের যত বিজ্ঞান সংস্কৃতির অঙগীতৃত হয়ে 
পড়েছে। . বিআনের জটিল দিকট। বাদ দিয়ে 
সাধারণ মাচছষের বোধগম্য ভাষার বিজ্ঞানের 
প্রচার তাই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বিদেশে 
বড় বড় বিজ্ঞানীরা জনপ্রিয় বিজঞান-সাহিতা 


রচনায় যথেষ্ট সময় দেন, মানবসমাজের কল্যাঁণে 
সেই সমস্ত রচনার গুরুত্ব অপরিপীঘ। বাংলা 
ভাষায় বিজ্ঞান রচনার ইতিহাসও কিছুটা প্রাচীন 
সন্দেহ নেই--তবু জনসংখ্যার ভুলনান বাংলা 
বিজ্ঞানের বই যথেষ্ট নয়। দাধারপের হাদয়গ্রাহী 
করে বিজ্ঞানের জটিল তন্তু বাংলায় উপস্থাপিত 
করা, পরিতাযাঁর ছুর্লভতা! প্রভৃতি অন্থবিধাই এর 
কাঁরণ বলা যেতে পারে। বর্তমান "পরমাণু জিজ্ঞাসা 
পুন্তকটি বাংলাক্ বিজ্ঞান-সাছিত্যে একটি উৎকৃষ্ট 
সংযোজন সন্দেহ নেই, পরস্ত ভাষাগ্ন লাঁলিত্যে ও 
রচনাশৈলীর সরসতান্ন এই বইখানি ছুব্ধহ পরমা ণু- 
বিজ্ঞানের আধুনিকতম সমন্তাগুলিকে সাধারণের 
কাছে সুপ্পষ্টভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হুবে। 

“পরমাণু জিজ্ঞাসা" পুস্তকে বারোটি অধ্যায় 
রম়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরমাণুবিজ্ঞানের অতি 
প্রাচীন এঁতিহাসিক পটভূমিকাটি আলোচিত 
হথেছে। আ্রীক ও ভারতীয় দর্শনে পরমাণু পরি- 
কল্পনার যে ধ1চ ছিল, ইতিহাস হিসাবে তার কিছু 
মূল্য রয়েছে। কিন্তু দর্শনের পরমাঁণু ও আধুনিক 
বিজ্ঞানের পরমাণুতে আকাশপাতাল গরমিল। 
বৈশেধিক দর্শনের একটি সুজ হলো 'শভঅ।ক্যেভ্যো! 
বিশেষেত্য” অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম যে অস্তঃপ্রব্য ( পরমাণু 
সকল) তা কেবল বিশেষ, ত1 সামা হয় না। 
দার্শনিক মননে একে পরমাণুর অস্তিত্বে আভাস 
বলা যায়। কিন্ত এখন বে পরমাণু অমিত শক্তির 
উৎস হয়ে বিশ্বমঞ্চে অবতীর্ণ হছ্গেছে। তার সঙ্গে 
দর্শনের এই পরমাণুর মিল নেই বললেই চলে, তবু 
এই প্রাচীন ইতিছাঁপ অনেকের কৌতুহল চন্গিতার্থ 
করবে। তৃতীয় অধ্যায়ে আধুনিক পরম1পু-বিজ্বান 
ও প্রাচীন কর্নার মধ্যবতকালেক সেতুবদ্ধনের 
সংনিপ্ত ইতিহাসের আলোচলাহ আধুনিক ধিজ্ঞ 


500 


নের গোড়াপত্তন কি করে হলে! পাঠকের তা! 
অনার্সে বুঝতে পাঁরবেন। 

পরমাণু নগ্ন, পরমাণুর কেন্্রীন হলো আসল 
নায়ক । এর ভূমিকা ম্পটতঃ আরভ হয়েছে 
বেকেরেলের শ্বাতাবিক তেজক্রিপ্তা আবিষ্কারের 
পর। চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে তেজন্তিন্নবতা ও 
পরমাণু সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা! থেকে পরমাণু 
ও তার কেন্দ্রীন সম্পর্কে নুষ্প্ ধারণা পাওয়া 
যায়। চতুর্ব অধ্যার্ষে যৌলিক পদার্থের তাঁলিক! 
বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় । 
তেজক্কির ও শ্বাতাবিক সমস্ত আইসোটোপগুলির 
বিশদ তালিকা সংযোজনসহু অবশ্ঠই একটি 
পূর্ণাঙ্গ পুপ্তক রচনার অবকাশ আছে। ষষ্ঠ, সপ্তম 
ও অষ্টম অধ্যায়ে কি তাবে তেজস্তির আইসে- 
টোপ তৈরি করা যার, ত্বরণ হন্তর ও রিগ্ন্যা্টর 
প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। তাঁরতবর্ধে সর্বপ্রথম 
কলিকাতায় যে ত্বরণ যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়--ভারতের 
পরমাঁদু-বিজ্ঞ।ন গবেষণায় তার অবদ|ন অপরি- 
সীম। ্রদ্ষের রিক্ন্যাউর ও কলিকাতায় পরিকল্পিত 
বৃহত্তর ত্বরণ হস্ত্র ভারতের পরমাণু-বিজ্ঞানের প্রপারে 
কি ভূমিকা নিয়েছে ও ভবিষ্যতে নেবে--তার ইঙ্গিত 
দেশবাসীর কাছে হুস্পট হওয়া প্রয়োজন। এই 
অধ্যার়গুলিতে তাঁর গুরুত্বপু আলোচনা রয়েছে। 
নবম অধ্যায়ে পরমাণু যোমার ভয়াবছুতা ও তা 
থেকে আত্মরক্ষার উপার লম্পর্কে যে মনোজ্ঞ তথ্য 
পরিষেশন করা হরেছে, তা কেবল সাধারণের 
কাঁছে নয়) অনেক বিজ্ঞানীদের কাছেও অজান। 
ছিল। প্রসঙ্গত; উল্লেখ কর] যায় যে, অন্ততম 
লেখক শ্রী চট্টোপাধ্যায় পরমাণু বোমাজনিত 
তেজক্রি়তাঁর পরীক্ষা হাতে-কলষে করেছেন, তাই 
এই সম্পর্কে স্টার বিজ্ঞতা আলোচনায় স্থগরিপ্ডুট 
হয়েছে। দশম ও একাদশ অধ্যায়ে ভত্াবছ 
পরমাণুশক্তির মানবহিতে ব্যবহার ও সেই পরি- 
কল্পনাক্স ভারতের অগ্রগাঁঘিতা সম্পর্কে যে আলে!" 
চন বয়েছে, তাতে তরস। হক্ব, যে বিজানী গো।ঠী 


জ্ঞান ও বিজান 


[24শ বর্ষ। ৪ম সংখ্য! 


এই ভুরু গবেষণায় নিম্োজিত থেকে দেশকে 
সামশ্িক উন্নয়নে সচেষ্ট, তাদের কাজের সুফল 
তারতকে জগৎ সতান্ন পরমাঁণুবিজ্ঞানে একদিম 
প্রতিষিত করবে । 

উপসংহারে কেজীন সংবোজন প্রক্রিয়ার 
হাইড্রেজেন বোমা এবং প্রাজমা গবেষণায় এই 
প্রক্রিগাকে পরমাণুশক্ি আঁহরণে নিয়োজিত 
করা, প্রাজম। থেকে সোজা স্থজি বিছ্যৎ আহরণের 
কিছুটা আভাপ দেওয়া হয্বেছে। এই সব গবেষণা 
এখনও এমন সাফল্য নিষ্বে আসে. নি, ঘা! থেকে 
ভবিষ্/ঃতের জন্তে কিছু তরসা পাওয়া যেতে পারে। 
তবু এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা আর একটু 
বিশদ হলে চিত্তাকর্ষক হতো সন্দেহ নেই। 
পরিশিষ্টে সন্লিবেশিত পরিভাষা! ও বিজ্ঞানীদের 
পরিচন্ন একটি প্রয়োজনীয় সংযোজন। 

বাংল! ভাষায় এরকম শ্বচ্ছন্দ ও সাবলীলভাবে 
লেখা অনেক জটিল তত্বের সমাবেশ রয়েছে--এরকম 
বই ছুর্লত। লেখকছয় রচনাশৈলীতে যে মুজি- 
যানার পরিচয় দিয়েছেন, তা বাংলার বিজ্ঞান- 
সাহিত্যে পথপ্রদর্শক হবে সন্দেছ নেই। পাঠক- 
সাধারণ তথ] বিজ্ঞানীর! বইটি পড়ে ঘথেষ্ট উপকৃত 
হবেন | এই ধরণের বই পাঠকের কাছে বতই 
সমাদৃত হবে, ততই মঙগল। 

শ্রীতী চটোপাধ্যাক্নে লেখা সাহিত্যে শ্ু- 
পরিচিত । বিজ্ঞানের রচনাতেও যে তিনি সমান 
পারদশিনী, এই পুস্তকটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 

বইটিতে 2/1টি ছাপার ভুলে লক্ষ্য করা গেল। 


আশা করি পরব সংস্করণে সেগুলি সংশোধিত 


হবে। বইটির প্রচ্ছদপট, ধাধা ও ব্েখাচিত্রগুলি 


চমত্কার হয়েছে। 
সূর্ষেন্দুবিকাশ কর€ 


*লাহা। ইনস্টিটিউট অব নিউন্লিনার ফিজিক্স, 
কপিকাতা-9 ্‌ 





কিশোর বিজ্ঞানীর দণ্তর 


ডাইনোসোরের অবলুপ্তির কারণ 


জীব-বিজ্ঞানীদের মতে আজ থেকে প্রায় 50 কেটি বছর আগে পৃথিবীতে স্থলচর 
প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছিল, যদিও জলে প্রাণ স্যপ্ি হয়েছিল আরও অন্ততঃ 150 কোটি 
বছর আছে। বিবর্তন বাদ অনুলারে বিজ্ঞানীরা এই 50 কোটি বছরকে তিন ভাগে 
ভাঁগ করেছেন ২01) পুরাঁজীবীয় (69156025০0) যুগ, (2) মধাজীবীয় (2%53০2০8০) 
যুগ এবং (3) নবজীবীয় (021705010) যুগ। পুরাজীবীর় যুগের আরু প্রায় 30 কোটি 
বছর। এই সময়ে ভাঙ্গার জীব বলতে ছিল শক্ত খোঁলসধারী কাকড়াজাতীর প্রাণী 
এবং ফেঁচোজাতীয় অমেরুদণ্ডী প্রাণী আর ডানাওয়াল! নান। প্রকার পতঙ। আর 
ছিল ফারনজাতীয় নানা রকম উত্তিদ। এই যুগের শেষের দিকে এবং মধ্যজীবীর ধুগের 
প্রারস্তে দেখ! দিল সনীস্থপজাতীয় মেরুদণ্তী প্রাবী। জীবন-সংগ্রামে অমেরদণ্তী প্রানীর শক্তি” 
শশজী সরীস্ছপদের কাছে পরাজিত হলে! এবং তাদের সংখ্যাও ক্রমে কমতে নুরু করলো । 
সুরু হলে! মেরু?পডী সমীন্পদের আধিপত্য । প্রথম দিকে এর! ছিল আকারে বেশ ছোট-". 
আধুনিক টিকটিকি ব। শিরগিটির কিছু বড় সংস্করণ মাত্র । কিন্তু ক্রমশঃ এদের আকার 


চ02 জন ও বিজ্ঞান [ 24শ বর্ধ, ৪ম সংখ্যা 


ভীষণভাবে বাড়তে লাগলে! | ফলে বেশ কিছুকাল পরে এই সব ক্ষুপ্রাকৃতির সনীস্থপজাতীয় 
প্রাণীরা পরিণত হয় এক শ্রেণীর অতিকায় প্রাণীতে। এরাই ডাইনোসোর নামে 
পরিচিত। মধাজীবীয় যুগে এদেরই ছিল আধিপত্য । এদের মত বিশালাকার বলশালী 
হিং জীব পৃথিবীতে আর কোনও দিন জন্মায় নি। এই সময়ের উত্ভিদগুলিও যেন প্রাণীদের 
সঙ্গে পাল। দিয়ে বেড়ে উঠেছিল। পুথিবী জুড়ে ছিল এই বিরাটাকৃতির গাছ আর অতিকায় 
প্রাণীদের রাজত্ব। হেবল ডাঙ্গাতেই নয়, জলে এবং আকাশেও এই সব দানব-সগীস্থপের! 
আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এদের মধ্ো পাখীর মত যাঁরা আকাশে উড়ে বেড়াতো, 
তাদের বলা হতো! টেরোড্যাক্টিল। মধ্যজীবীয় যুগ চলেছিল প্রায় 10 থেকে 12 
কোটি বছর ধরে। এই যুগের শেষের দিকে স্তম্থপায়ী জীবের আবির্ভাব ঘটে। এর পর 
থেকেই তাদের প্রাধান্ধ বিস্তার সুরু হয়। স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাবের কিছুকাল 
বাদেই অর্থাৎ মধ্যজীবীয় যুগের শেষভাগ থেকেই ডাইনোসোরেরা ক্রমশঃ পৃথিবী থেকে 
অদৃশ্ট হতে থাকে। 100 ফুট লম্বা ডিপ্লাডোকাস বা জাইগান্টোসোরাস, উড়ন্ত 
টেরোড্যাকৃটিল ও আফিওপ.টেরিক্স, অতিকায় মাছ ইকৃথিওসোরাস, যাদের দাপটে 
পৃথিবী টলমল করতো, সকলেই পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেল। জীবজগতে এতবড় 
ছুর্ঘটন আর ঘটে নি। ডাইনোসোরদের আবির্ভাব ছিল যেমন বিন্ময়কর ঘটন1, অব- 
লুপ্তিও তার চেয়ে কিছু কম নয়। প্রাগৈতহাসিক জীবের! কেন পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে 
গেল, এই সম্পর্কে নান! মুনির নানা মত। আজ পর্যস্ত এই বিষয়ে বিজ্ঞানীরা! তগুলি 
কারণ দেখিয়েছেন, সেগুলিকে ছয় ভাগে ভাগ কর৷ যায়--(1) প্রাকৃতিক বিপর্যয়, (2) 
জলবায়ু, (3) রোগ, (4) খানের স্বল্পতা, €5) স্তম্পায়ীদের আবির্ভাব, (6) প্রাকৃতিক নির্বাচন। 

(1) অনেকে মনে করেন প্রাকৃতিক ছুর্ধোগই সরীস্থপদের অবলুপ্তির প্রধান 
কারণ; অর্থাৎ ভূমিকম্প, অগ্নুৎপাত, নতুন জলভাগ বা স্থলভাগের জন্ম--এ সবই 
এ ছর্ঘটনার জন্যে দ্ায়ী। এই মতবাদ বহু-প্রচলিত হলেও এর বিপক্ষে অনেক যুক্তি 
দেখানো! বায়। প্রথমতঃ ভূ-বিজ্ঞাপীদের মতে-_ভূ-কম্পূন, অগ্ন্যৎপাত প্রভৃতি ছুর্ধোগের 
সম্ভাবন। বর্তমানের তুলনায় সে যুগে বেশী ছিল--একথ বল! যায় না। কাজেই এর ফলে 
সার! পথিবীর সরীস্থপ-জগৎ ধ্বংল হওয়াও অসম্ভব। অবশ্য এর মধ্যে পৃথিবীর স্থল- 
ভাগ ও জলভাগের প্রচুর প্দিবর্তন হয়েছে এবং বু নতুন পর্বত, সমুদ্র ও মহাদেশের 
সষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই সম্পর্কে একট! কথ। মনে রাখতে হবে যে, তূপুষ্ঠের কোনও 
পর্জিবর্তনই হঠাৎ আনে ন। তার প্রস্ততি চলে লক্ষ লক্ষ বহর ধরে। কাজেই লরীস্থপেরা 
যে ধীরে ধীরে এই পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে নি--একথা মনে 
করবার কোনও কারণ নেই। তাছাড়া এই সমস্ত হূর্যোগ সব ঘুপেই সমান ছিল। অপেক্ষাকৃত 
হব পুরাঁজীবীয় ধুগের প্রাণীরা এই সব বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েও তানের বংশধান! 
অন্ষু্ রেখেছিল। আজকের চিংড়ি, কীকড়া, মাকড়না, কেনো কড়ি এদেয়ই উত্তর 
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পুরুষ । নুতরাং কেবল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই ডাইনোসোর গোর্টি অবলুপ্তির একমাত্র 
কারণ নয়। 

(2) এরপর জলবায়ু। মধ্যজীবীয্প যুগের শেষের দিকে ডাইনোসোরদের বিলুপ্তির 
সময়ে পৃথিবীর উ্ণযুগ শেষ হয়ে আসছিল এবং আসন্ন হিমধুগের প্রস্তুতি চলছিল । 
কিন্তু এই হিমযুগ আসবার আগেই ডাইনোসোরের] পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। কাঁজেই 
দেখা যাচ্ছে, খুব বড় রকমের জলবায়ুর পরিবর্তন তাদের সহ করতে হয়নি। ভাছাড়। 
বর্তমানে রবডাভ প্রমাণ করেছেন যে, শীতল-রক্তের প্রাণীদের মস্তিক্ষেও তীক্ষ অনুভূতিশীল 
তাঁপকেন্দ্র বর্তমান আছে। সুতরাং পৃথিবীর জলবায়ু যীরে বীনে ঠাণ্ডা হতে সুরু 
করলেও সে যুগের সরীস্থপদের খুব একট! অস্ুবিধ। হবার কথা নয়। 


(3) আমরা জানি, অনেক সময় সংক্রামক ব্যাধিঘটিত মড়কের ফলে বহু জীব 
ধ্বংস হয়। সে যুগের ডাইনোসোরেরাও যে অনেক রোগে আক্রান্ত হতো, একথা! জান! যায় 
তাদের জীবাশ্ম থেকে । কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে, মধ্যজীবীয় যুগের শেষের দিকে 
যে স্তন্যপায়ী জীবদের আবির্ভাব হয়, তারাও নিশ্চয়ই এই সব রোগের হাত থেকে মুক্তি 
পায় নি। স্বতরাং সে যুগে দি পৃথিবীতে সতাই কোনও সাংঘাতিক মড়কের স্থঠি হতো, 
তবে তার ফলে স্তস্পায়ী জীবেরাও লুপ্ত হয়ে যেত। কাজেই রোগ-জীবাণুর আক্রমণে 
কেবল সরীম্থপ শ্রেণী বিলুপ্ত হয়ে গেল--এই মতবাদ গ্রহপযোগ্য নয় । 

(4) অনেকে বলেন, পৃথিবীতে থান্ভের অভাব ঘটায় অতিকায় প্রাণীর! সিটির 
করতে পারে নি। একথ| সত্য যে, ফানজাতীয় গাছের অভাবে ভাইরোসোরেরা কোষ্টবন্ধত। 
রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। ভাঙ্গার প্রাণীদের পক্ষে খাগ্যের অপ্রাচুধ দেখা দিয়েছিল ঠিকই, 
কিন্ত এই অভাব ছিল পৃথিবীর কয়েকটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। পৃথিবীর সমস্ত সরীস্থপদের 
কাছে এটা মারাত্মক হয়ে ওঠে নি। তাছাড়া সমুদ্রের অধিবাসী ইকৃথিওসোরাস, প্লেসিওসোরাস 
প্রভৃতি সরীশ্থপদের খাগ্য হিসাবে মাছ বা জলজ উদ্ভিদের কিছুমাত্র অভাব খটে নি। 
কিন্ত ত। সত্বেও তাদের সংখ্যা ত্রুত্ত হারে কমতে নুরু করেছিল । 

(5) কোন কোন জীব-বিজ্ঞানী বলেন, স্তচ্যপাঁয়ী জীবদের সঙ্গে সরীস্থপের! এঁটে উঠতে 
পারে নি বলেই তাদের পতন। যেমন, পুরাঁজীবীয় যুগের শেষভাগে সরীম্থপেরা পতঙ্গদের 
পরাস্ত করে পৃথিবী দখল করেছিল। আবার কারও কারও মতে, স্তন্পায়ীর৷ সরীস্থপদের 
ডিম খেয়ে ফেলতো বলেই সরীম্থপদের জন্মের হার ভীষণভাবে কমে যায়। 

প্রথমতঃ মধাজীবীয় যুগের শেষ ভাগে যখন ত্তশ্যপাত্মী প্রাণীর প্রথম আবির্ভাব ঘটে, 
তখন ভার। ছিল নিতাত্তই দুর্বল। যদিও পারিপার্থিক অবস্থার লঙ্গে তারা যতট। খাপ 
খাওয়াতে পেরেছিল, সরীন্পেরা তা পারে নি। তবুও ক্ষুদ্রাকৃতি স্তম্তপায়ীদের কাছে 
অতিকায় লরীন্পদের হেয়ে যাবার কোনও প্রশই ওঠে না। বরং বর্তমানে প্রমাণ পাওয়া 
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গেছে যে, স্তস্কপায়ীর। পাহাড়ের গুহ! প্রভৃতি আশ্রয় করে কোন রকমে ভাইনোসোরদের 
হাত থেকে আঅরক্ষা করে বেচে থাকতে. দ্বিতীয় কথ1--এখনও বনে-জঙ্গলে বিভিন্ন জস্ত 
একে অপরের ডিম খেয়ে ফেলে । কিন্তু তার জন্তে কোনও জীববংশ লুপ্ত হয়ে যায় 
না। তাছাড়া ইকৃথিওসোরান ও এই জাতীয় আরও সন্বীস্থপদের সরাসরি বাচ্চা হতে।; 
ডিম পাড়বার প্রয়োজন ছিল না। তাছাঁড়। সে যুগের বিশালাকৃতির টেরোডাক্কিলের! 
দলবেঁধে তাদের ডিম পাহারা দিত বলে জানা গেছে। কাজেই সরীম্থপদদের বিলুপ্তির 
দগ্ে স্স্তপায়ীদের আক্রমণ আংশিক দায়ী হলেও পুরাপুরি নয়। 

(6) আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে, জীবের বিবর্তনের নিয়ম অন্ুযায়ী হ্বাভাবিক 
ভাবেই ডাইনোধরদের অবলুণ্চি ঘটেছে । বাইরের কোনও কারণ এর জন্যে দায়ী নয়। 
বিজ্ঞানী উড ওয়ার্ড বলেন যে, জাতি হিসাঁবে তাদের জীবনীশক্তিতে ঘুগ ধরেছিল বলেই 
তারা নিশ্চিহ্চ হয়ে গেছে। মধ্যজীবীয় যুগের শেষ ভাগে সরীশ্থপদের মধ্যে কয়েকটি 
অস্বাতাবিক লক্ষণ দেখা বাপ, যেমন--অতি বৃদ্ধি, পাখনার আকারে মেরুদণ্ডের বিস্তার, 
দস্ত্ীনতা প্রস্ভৃতি। বিজ্ঞানীর! বলেন, পিটুইটারী এবং হুর্মোন-নিঃসারক অন্যান্য গ্রন্থি- 
গুলির কর্থকাঁরিতাযস বিশৃঙ্খলার জন্যেই এরূপ ঘটেছিল । এর ফলে ক্রমে সরীম্থপদের 
প্রজনন ক্ষমত। হাস পার ও তার! দ্রেত অবলুপ্তির পথে এগিয়ে চলে। প্রতোক 
প্রাণীর জীবনে যেমন শৈশব-যৌবন-বার্ধক্য আছে, তেমনি আছে জাঁতির জীবনে । বংশ- 
বৃদ্ধির অন্গমতা৷ ডাইনোসোর গোঠীর বার্ধক্যের নিদর্শন । ডারউইনের মতবাদ অনুসারে 
প্রাস্কৃতিক নির্বাচনে অধিকতর সক্ষম স্তন্যপায়ী প্রাণীদের আবির্ভাবের কলে পৃথিবীতে 
সরীন্থপদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল । ফলে প্রাকৃতিক নিয়মে তাদের জাতিগত জীবনে 
এলে। বার্ধক্য ; অর্থাৎ ডাইনোসোরদের অবলুপ্তি কোনও অন্ধাভাবিক ব্যাপার নয়, বিবর্তনের 
স্বাভাবিক নিয়মেই এটা ঘটেছে। বতমান বিজ্ঞানীমহলে এই মতবাদেরই প্রাধান্ত 


দেখা ধাচ্ছে। 
ভ্রীচন্দন বন্দ্যে।পাধ্যার 


পারদশিতার পরীক্ষা 


বুদ্ধির সমস্যা সমাধানে তুমি কত পারদ, তা বোঝবার জন্তে নীচে 5টি 
প্রথ্ণ দেওয়া হলো। উত্বর দেবার জন্যে মোট সময় ৪ মিনিট। প্রতিটি প্রশ্নে 20 
করে নম্বর আছে। যে প্রশ্নগুলির হট ভাগ রয়েছে, তাদের প্রত্যেকটি ভাগে 10 
নম্বর। তোমার পারদিতার পরিমীণ এইভাবে বুঝতে পারবে-৪0 বা তার বেশী 
নম্বর পেলে পারদশ্রিতা খুব বেশী, 60 ব170 পেলে বেশী, 40 ব1 50 পেলে চলনসই, 20 ব! 
30 পেলে কম আর 20-এর নীচে পেলে খুবই কম। 

1. ফাঁকা ঘর ছ'টতে এমন সংখা! বসাও, যা আগেকার সংখ্যাঞ্চলির সঙ্গে 
সঙ্গতিপূর্ণ । 


০০০ পপ 





আনান দালান 


2. --চিহিিত স্থানে কোন্‌ অক্ষর উপযোগী? 
(0) গজ ড-শ-ব 
(1) কছ--ধম 
3. নীচের ঘড়ির ছবিটিকে এমন 6টি ভাগে ভাগ করতে হবে, যাতে প্রত্যেক 
ভাগের 2টি সংখ্যার যৌগফল একই হয় । 
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4. প্রথম ছু'টি ছবির সংখ্যাগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ফাকা ঘরে সঠিক সংখ্যা 
বলাও । 


টি আহ তারের 35982500880: 


(0) 





5. ] থেকে 6 পর্যন্ত নম্বর দেওয়। যে তীর-চিহৃগুলি রয়েছে, সেগুলির মধ্যে কোন্টি 
ফাকা ঘরে বসবার পক্ষে উপযোগী? 





( উত্তর-_.509নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) 


ব্ঙ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বু? 


নল 
রা ৯ কপার পা বাহারামাাতা এ জর তত লি আপিল দান পন বডি | আপ খানা ক গা বাল রিস্ক ৬ 


*সাহা ইনটিটিউট অব নিউক্লিদার ফিজিক্স, কলিকাতা-9 











এ লম 





আম 


আমাদের দেশের ফলের মধ্যে আমকে অতুযুংকৃষ্ট ফল বললে অত্যুক্তি হয় ন।। 
এজস্তেই আমকে বলা হয় অমুত ফল। ভারতের |বভিম্ন অঞ্চলে আম বিভিন্ন নামে 
পরিচিত। দক্ষিণ ডারতের তামিল্ভাঁষী লোকেরা আমকে বলে মাঙ্জা। এই মাঙ্গা থেকে 
আমের ইংরেজী নাম ম্যাঙ্গে। হয়েছে, কিন্তু অনেকের ধারণা, মালয়ের লোকেরা আমকে 
মাঙ্গা বলে এবং এথেকেই আমের ইংরেজী নাম হয়েছে ম্যাঙ্গ!। উন্ভিদ-বিজ্ঞানীর! 
বলেন আমের আসল জন্মভূমি ভারত নয়, মালয় দ্বীপপুঞ্জ । 


সাধারণ বৃষ্টিপাত হয় অথচ জল দাড়ায় না! এবং বালির ভাগ কম--এরূ শ জমিই আম 
গাছের পক্ষে উপযোগী। আমাদের দেশে হাজারেরও বেশী বিভিন্ন জাতের আমগাছ 
আছে। এই গাছগুলি ছুই ভাবে অর্থাৎ বীজ ও কলম থেকে জন্মলাভ করে। বীজ গাছের 
আমগুপি সাধারণতঃ আকারে ছোট, অশটি ঝড় এবং তাঁতে আশের অংশ বেশী, কিন্তু কলমী 
গাছের আমগুলি আশশুম্ত এবং তাদের অণাটি পাৎল। হয়ে থাকে । অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে এর 
বাতিক্রমও আছে। 

অনুমান কর! হয়, আলেকজেগ্ারই প্রথম ( খুঃ পুঃ 327 ) দিহ্ধুউপতাকাঁয় আমের 
বাগান লক্ষ্য করেছিলেন । চীনা পর্যটক হুয়েন সাং ( খুঁঃ 533-45) আমের সঙ্গে পরিচিত 
হন এবং তিনিই বিদেশে আম রপ্তানী বরধার চেষ্টা করেন । তবে পতুগীজ, ইংরেজ ও 
ফরাসীরা পৃথিবীর নানা দেশে আম চালান দিতেন এবং তারাই পৃথিবীর নানা দেশে 
আমগাছ জন্মাবার ব্যবস্থা করেন। ভারত ছাড়াও বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়া, ব্রন্ধাদেশ, ফিলিপাইন, 
ওয়েট ইগ্ডিজ, ব্রেজিল, মেক্সিকো, মিশর প্রভৃতি দেশে আম উৎপন্ন হয়, কিস্তু ভারতবর্ষের 
আমের মত এত ন্থুদ্ষাহ ও ভাল জাতের আম পৃথিবীর আর কোথাও উত্পন্ন হয় না। 
এই কারণে ভারত থেকে প্রতি বছর প্রচুর আম বিদেশে রপ্তানী হয় এবং ভারতীয় 
আমের অন্ুরাঁগীর সংখ্য। বিদেশে দিন দিন বেড়েই চলেছে। 

সংস্কৃত সাহিত্যে আমের অনেক নাম আছে। তার মধ্যে কয়েকটি হলো।---রাজকীয়, 
আম, রসাল, মধুধূত, অতি-সৌরভ, কোকিলবধু প্রভৃতি । আমাদের দেশের আধুনিক কলমী 
আমের সঙ্গে রাজা-বাদশা, বিভিন্ন দেশ ও উতপাদদকের নাম জড়িয়ে আছে, যেমন--মালদা, 
সিঙ্গাপুরী, বারমালী, দোঁফসলা, বৈশাখিয়।, আবণা, সিরাজনোৌল্লা, জাহাঙ্গীর প্রভৃতি । 

আমের মধ্যে ল্যাংড়া খুব ুম্বাছ এবং ল্যাংড়া অনেক জাতের আছে, যেমন- ল্যাংড়া 
হাজিপুর, ল্যাংড়া মীরাট, ল্যাংড়। পাটন। প্রভৃতি । কিন্তু সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হলো বেনারসী 
ল্যাংড়া। ফজলী আম আকারে বড় এবং ওজনে প্রায় এক থেকে দেড় কিলোগ্র্যাম 


508 জান ও বিজ্ঞান [ 24শ বর্ধ, ৪ম সংখ্যা 


পর্যস্ত হয়। এক সময় দেড় কিলোগ্র্যাম থেকে পাঁচ কিলোগ্র্যাম পর্যস্ত এক-একটি আম 
মালদহে পাওয়। যেত। পশ্চিম বঙ্গে মালদহ ও মুশিদাবাদেই কফজলীর ফলন হয় বেশী । 
শোন! যায়, আবুল ফলের নাম থেকেই ফজলী নামের উৎপত্তি । 

ইতিহাস থেকে জান! বায়, মুধল সম্রাট আকবর বিহারে দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলে বিখ্া।ত 
লাখ-বগি বা লক্ষ আম গাছের বাগান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আবুল ফজলের “আইন- 
ই-আকবদী'তে সেই যুগের আমের সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। সেকালে 
নবাব-বাদশাহরা আম খেতে খুবই পছন্দ করতেন এবং বড় বড় আমের বাগান তৈরি 
করিয়েছিলেন । 

কাচা ও পক আম আমাদের শরীরের পক্ষে বিশেষ হিতকর এবং নানান সেইভ 
পদার্থে সমৃদ্ধ থাকে । কাচা আমের মধ্যে থাকে জলীয় পদার্থ-0%, কার্বোহাইড্রেট-102%, 
প্রোটিন-47%, লৌ হ-45%, অন্তাশ্য খনিজ পদাথ-4%, কালসিয়াম 1%, আর পাকা আমের 
মধ্যে জলীয় পদার্থ ও প্রোটিনের ভাগ কাচা আম আপেক্ষ। একটু বেশী থাকে। পাক! 
আমে থাকে--জলীয় পদার্থ-৪6%, কার্ষো হা ইড্রেট-96%, প্রোটিন 6%, লৌহ-3%, অন্যান্য 
খনিজ পদাথ-3%, ক্যালপিয়াম-2% | তাছাড়া আমের মধ্যে ভিটামিন-এ ও সি বেশ 
পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং ভিটামিন-বি সামান্য পরিমাণে থাকে। 

কাচা আম দাতের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর এবং বায়ু, বাত ও পিত্ত বৃদ্ধি করে, 
কিন্ত পাক। আম স্ুম্বাহু, পুষ্টিকর, লঘুপাক ও বলকারক। তাছাড়। অমন, পিত্ত ও ক্ষয় 
রোগীদের পক্ষেও আম খুব উপকারী এবং রক্তের নানাবিধ রোগ দূরীকরণের ক্ষমতা 
আমের আছে। 

গ্রীষ্মকালে রৌদ্র লেগে বালু লাগবার ফলে জ্বর হলে কাচা আম পুড়িয়ে তার 
সঙ্গে মুন মাখিয়ে খেলে লু-এর প্রভাব আস্তে আস্তে চলে যাঁয় অথবা কাঁচা আম 
পুড়িয়ে বা সিদ্ধ করে সমস্ত শরীরে মাখলেও লুয়ের প্রভাব কেটে যায়। মধুর সঙ্গে 
আম ভক্ষণ করলে ক্ষয়রোগ, শ্লীহা ও বাতের রোগ সারে এবং কচি আমের সঙ্গে জাম 
পাতার রস পান করলে আমাশয় শীত্র আরোগ্য হয়। বহুমূত্র রোগীদের পক্ষে আম 
একটি ভাল ফল। রৌদ্রে শুকানে। কাঁচ। আমের পুরনো আমলী খেলে আমাশয়ে উপকার 
পাওয়। যায়। শিশুদের আমাশয় রোগে আমের অশাটির শাসের প্রলেপ নাভির 
চতুষ্পার্থ্ে ছিলে সুফল পাওয়। যায়। সামান্য মাত্রায় আমে অশটির শখাদের সঙ্গে মধু 
মিশিয়ে খেলে বমি বন্ধ হয়। এছাড়া আমের আরও অনেক উপকারক গুণ আছে। 


জআশিব রায়চৌধুরী 


উত্তর 


(পারদশিতার পরীক্ষ। ) 
1. উপরের ঘরে 2 এবং নীচের ঘরে 91 
[ উপরের লাইনের পর পর সংখ্যাগুলির মধ্যে পার্থক্য ষখাক্রমে +1], -2,+31 লুতরাং এর 
পরের পার্থক্যটি হবে _4 এবং সংখ্যাটি হবে ০6-৮৫-5০21 
নীচের লাইনের পর পর সংখ্যাগুলির মধ্যে পার্থক্য বথাক্রমে 42, 4, 481 সুতরাং পরের 
পার্থক্যটি হবে _16 এবং সংখ্যাটি হবে 25--16-*9 ] 
2, (1) দ 
[গ, জ, ড ও ব হচ্ছে বাঞ্জনবর্ণের ভাঁলিকার যথাক্রমে [ম, 2য়) ওল ও 5ম লাইনের মাঝের 
অক্ষর । পুর্থ লাইনের মাঝেয় অক্ষর হলো দ। এটাও লক্ষণীয় যে, পর পর অক্ষরগুলির মধ্যে এটি করে 
অক্ষরের বাবধান থাকছে। | 
(11) ড 
| ক, ছ, ধ ও ম হচ্ছে ব্যঞীনবর্ণের তালিকার যথ।ঞুমে ]ম লাইনের ]ম অক্ষর, এয় লাইনের 2য় 
2য় অক্ষর, ধর্থ অক্ষর ও 5ম লাইনের 5ম অক্ষর । ওয় লাইনের ওয় অক্ষর হলে। ড। এটাও লক্ষণীয় 
যে, পর পর অক্ষরগুলির মধ্যে 5টি করে অক্ষরের ব্যবধান থাঁকছে।] 
রা 





[প্রত্যেকটি ভাগের 2টি সংখ্যার যোগফল 131 | 
4. (0) ও 
[ শ্রথম ছবিটিতে (7+8)/3-5 7 দ্বিতীম্ব ছবিটিতে €23+-10)/3-11 ; সুতরাং তৃতীয় ছবিটির 
ফ্াক। ঘরে হবে (475)/3-৮31] ৃ 
(1) 18 
[ প্রথম ছবিটিতে (6317) *3-"27; দ্বিতীয় ছবিটিতে (45/১) 3৮15 *সতরাং তৃতীয় ছবিটির 
বকা ঘরে হবে (78/13) *3-৮181 1 
5, 4 
[উপরের ছুটি লাইনের প্রত্যেকটিতেই পর পর তার-চিহৃগুলি ঘড়ির কাঁটার গতি অভিমুখে 
(01০1%7136) 90 ডিগ্রী করে ঘুরে গেছে; তাছাড়া তাদের পালকের সংখ্যা কমেছে একটি করে ] 
এই দু'টি বৈশিষ্ট্য অন্যাক্ষী তৃতীক্প লাইনের কাকা থরে 4 নম্বরের তীগ্ন চিন্তটি বসধে। ] 


প্রশ্ন ও উত্তর 


প্রশ্ন 1. 2 মকরধ্বজ কি? 
তড়িওকুমার চক্রবর্তী, জলপাইগুড়ি 
প্রশ্ন 2.$ টি. এন. টি. কি? 
ডলি তলাপাত্র, শ্যামল চক্রবর্তী, মুশিদাবাদ 


উত্তর 1.ঃ মকরধ্বজ হচ্ছে একট? আমুর্ষেদীয় ওষধ। প্রাচীন কাল থেকেই 
মুমূযু রোগীকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে মধুর সঙ্গে মেড়ে মকরধ্বজ খাওয়াবার প্রথা প্রচলিত 
আছে। 

রাসায়নিকভাঁবে মকরধ্বজ হচ্ছে মারকিউরিক সালফাইড | মকরধ্বজ তৈরি করবার 
সময় প্রথমে ছোট ছোট সোনার পাত ও পারদ একসঙ্গে পিষে নিয়ে আমালগাম 
তৈরি করা হয়, পরে এই. আমালগামের সঙ্গে গন্ধক মিশিয়ে আবার পিষে নেওয়া হয় 
এবং শেষে পদার্থটিকে উধ্বপাতিত করা হয়। উধ্বপাতনের সাহায্যে পাওয়া পদার্থ টাই 
মকরধ্বজ । 

এই ভাবে প্রাপ্ত মকরধ্বজে সোনার উপস্থিতি সম্পর্কে দ্বিমত আছে। কেউ 
কেউ ভাবেনঃ ছোট ছোট পোনাঁর পাত উধ্বপাতনের সময় পাত্রের নীচে থেকে যায়। ফলে 
মকরধ্বজে সোনার অনুপস্থিতিই স্বাভাবিক । তবে সেক্ষেত্রে সোনার পাত পারদ ও 
গন্ধকের রাসায়নিক মিলনের ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করে থাকে । আবার কেউ ব। 
মনে করেন, মকরধ্বজে সোনার উপস্থিতি থাকে এবং সোনার এই উপস্থিতি পারদের 
রোগ নিরাময় ক্ষমতাকে বাড়িষে ছেয়। 

পাঁরদের সঙ্গে গন্ধকের পরিমাণ কম বা বেশী করে বিভিন্ন ক্ষমতার মকরধ্বজ তৈরি 
কর] হয়ে থাকে । আযুধেদীয় চিকিৎসা-পদ্ধতিতে বিভিন্ন ক্ষমতার মকরধ্বজ বিভিন্ন 
রোগ নিবারণের কাজে প্রয়োগ করা হয়। হৃদরোগ, বক্ষ্॥ পেটের রোগ, জ্বর প্রভৃতি 
রোগে মকরধ্বজ বেশ কার্ধকরী। বিভিন্ন রোগের বেলায় মকরধ্বজকে মধু ও নানা রকম 
অন্পাঁনের সঙ্গে মেড়ে নিয়ে রোগীকে খাওয়ানে। হয়। 

উত্তর 2.£ ট্রাইনাইট্রোটলুইন কথাটার সংক্ষিপ্ত নাম হচ্ছে টি. এন. টি.। এর 
নাসায়নিক সঙ্কেত হচ্ছে ০৮2 (০175) (02)51 কম্পল! থেকে প্রাপ্ত কোলটারজাতীর 
পদার্থের সঙ্গে নাইটি,ক আসিডের বিক্রিয়ায় টি. এন. টি. তৈরি করা হয়। বিক্ষোরক 
পদার্থ হিলাবেই টি. এন. টি. সবচেয়ে বেশী কাজে লাগে। 

স্যামগুশার দে, 


£ ইনপ্টিটিউট অব রেডিও-ফিজিক্স আগ ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাঁতা-9 


বিবিধ 


দশম বাধিক 'রাজশেখর বস্তু স্থৃতি? বন্তুভা 

গত 16ই জুলাই (1971) ঠবকাল সাড়ে পাঁচ 
ঘটিকার বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবনের “কুমার 
প্রযখনাঁথ রায় বক্তৃতা-কঙ্গে” বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক 
আয়োজিত দশম বান্ধিক 'রাঁজশেখর বনু স্মৃতি" 
বক্তৃতা প্রদান করেন খড়াপুদ্ের ইত্তিক্াঁন ইনস্টিটিউট 
অব টেকনোলজির অধ্যাপক গগনবিহারী 
বন্দ্যোপাধ্যায় । বক্তৃতাঁর বিষয়বস্ত ছিল “সাধারণ 
আপেক্ষিতা ততৃ'। এ সভায় সতাপতিত্ব করেন 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি জাতীয় 
অধ্যাপক সত্যেন্্রনাথ বনু। 


খান্শন্যের রেকর্ড ফলন 


197১-71 সালে 10 কোটি 50 লক্ষ মেটিক টন 
থেকে 10 কোটি 60 লক্ষ মেটিক টন থাুশশ্য 
উৎপন্ন ছবে। | 

এট! সর্বকালের রেকর্ড। এই সব শশ্যের 
অধিকাংশই ধাঁন, বাঁজরা, তুট্টা ও গম| গত 
বছরের উৎপাদন ছিল 9 কোটি 95 লক্ষ মেটিক টন। 
গত বছরের চেয়ে এই বছর উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। 
বেশীর কৃষি মন্ত্রকের বাঁধিক রিপোর্টে এই তথ্য 
জান! গেছে। 

অন্তান্ত ফসলের উৎপাদনের হিসাব দিতে 
গিয়ে রিপোর্টে বল! হয়েছে যে, 1970-71 সালে 
আখের (গুড়ের হিসাবে ) উৎপাঁদন গত বছরের 
মতই হুবে--] কোটি 34 লক্ষ মেটিক টন। 
গত বছর তৈলবীজের উত্পাদন হয়েছিল 76 লক্ষ 
মেটিক টন। এই বছর বেশ কিছু বেশী হবে বলে 
আশ! কর! ধায়। তুলা ও পাটের ক্ষেত্রে রিপোর্টে 
স্বীকার কর! হয়েছে যে, ফলন আশানুরূপ বৃদ্ধি 
পায় নি। 


গত বছর পাট উৎপর হয়েছিল সাড়ে 56 লক্ষ 
গাট, 1970-71 পালে তা কমে হয়েছে 49 লক্ষ 
10 হাজার গ।ট। 


আপোলো-15-এর মহাকাশচারীদ্বয়ের 
চক্র পৃষ্টে অবতরণ 


26শৈ জুলাই তিনজন আমেরিকান মহাঁকাঁশ- 
চাঁরী কর্ণেল স্কট ( অধিনায়ক ), জেমম্‌ আরউইন ও 


মেজর ওয়ার্ডেন আপোলো-15 মহাকাশষানে 


চড়ে চক্জাভিমুখে যাত্র। করেন। 
30শে জুলাই গ্বট ও আরউইন চাক্্যাঁন 


ফ্যালকন-এ চড়ে চাদের আযপেনাইন-হাডলী রিলে 
এলাঁকাম অবতরণ করেন এবং 5 ঘণ্টা 
বিশ্রাম করেন। 31শে জুলাই ফ্যালকন থেকে 
স্কট ও আঁরউইন চাদে পদার্পণ করেন। 
মেজর ওয়া্ডেন টার কক্ষপথে মূলযানটি 
চলান। আযাপেনাইন হচ্ছে 13 হাঁজার ফুট 
উচু পর্যত এবং হাঁডলী রিলে হচ্ছে 60 মাইল দীর্ঘ 
বিশুক্ষ নদীথাত। চন্ত্রপৃষ্ঠে অবতরণকাগ্রী মহথাকাঁশ- 
চারীদ্ধস্ন চন্ত্রপৃষ্ঠে মোটর গাড়ীতে চড়ে ঘুরে 
বেড়ান । মোটরে চড়বার আগে তারা কিছুক্ষণ 
হেঁটে ঘুরে বেড়ান। 


জম সংশোধন £ 
জান ও বিজ্ঞানের জুন ১71 সংখ্যায় পুস্তক- 
পর্যালোচনার প্রকাশিত “চল যাই ঈদের দেশে, 
পুস্তকের প্রকাশকের নাম 'আসলোপিক্সেটেড 
পাবলিশি কোং প্রাইভেট লিং-এর পরিবর্তে 
'ইত্ডিয়ান আসে সিয়েটেড পাবলিশিং কোং 
প্রাইভেট লিঃ হবে| 


শোক-সংবাদ 


অধ্যাপক পুর্টলিনবিহারী সরকার 


14ই ভুলা কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠ/লষের প্রাক্তন 
ঘোঁষ অধ্যাপক ও থ্যাতণাম। বিজ্ঞানী অধ্যাপক 
পুলিনবিহ্বারী সরকার 7? বর বয়সে পরলোকগমন 
করেণ। তিনি দ[থদিন অস্বের রোগে ভুগছিলেন । 
স্বর্গতঃ অধ্যাপক সরকার আচার্য প্রফুল্ল 
রায়ের খুধ প্রিক ছাত্র ছিলেন। আজীবন 
নিষ্ঠাবান শিক্ষা্রতী ফিসাবে তিনি শিক্ষা জগতে 
অবিশ্মরণীয় হয়ে থাকবেন। 


রসানে এম. এস-লি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার 
পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালক্লেপ বিজ্ঞান 
কলেজে রসায়নের লেক্চ|রাঁর নিযুক্ত হন। 1925 
সালে তিনি ইউরোপে বান এবং সরবন বিশ্ব 
বিছলয়ে (প্যারিস) অধ্যাপক জি. মুরবার 
তত্ব/বধানে স্কা।িয়ামত গ্যাঁডোলিনিয়াম ও 
ইউরো পীয়াম সম্পর্ধে গবেষণা করেন । 


1946 সালে ডক্টর সরকার কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্ত'লয়ের রসাকনের সার রাসলিগারী ঘোষ 
প্রোফেমর নিযুক্ত হণ এবং 1952 সালে তিনি 
বিভাগীয় প্রধান হন। 1960 সালে তিণি 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালন্ন থেকে অবস্ন গ্রহণ করেন। 
আনালিটক্যাল কেমিগ্রিে তার অবদানের 
জন্তে কলকাতা বিশ্ববিদ্তালয় তাঁকে সার পি. শি. 
রায় শ্বর্পদক দেন। শনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান 
পরিষদের প্রাক্তন সদন্য ছিলেন। 


ডক্টর বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 


বজগীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রাক্তন সদন্ড ও 
মাঁকিন প্রবাদী রসাক়নশান্মের অধ্যাপক ডক্টর 
বীরেশ্বর বন্যোপাধ্যায় গত ?ই জুলা্ট মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্রের মিসি সিপিতে হঠাৎ হৃদরোগে আক্তাজ 
হয়ে পবলোঁকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাগ 
বন্ধস হয়েছিল মাত্র 4] বছর এবং তিনি ভার 
বুদ্ধ পিতামাঁ ঠা, স্ত্রী ও বোনেদের রেখে গেছেন। 


ররর গার এস ০০৩০০০০০০০৯ 


আনত | ইল | এহন 





ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় 1953 পালে কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ভালকস থেকে বিশুদ্ধ রপাপ়নশাঙ্্ে এম এস- 
সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 1956 সালকে 
অধ্যাপক প্রিয়দারঞজন রায়ের অধীনে অজৈব 
রসায়নশাস্ে গবেষণা করে ডঞ্উদ্েট ডিগ্রী লাত 
কবেন। তিনি যাদবপুর ইত্ডিয়ান আযাসো- 
পিষেশন ফর কাল্টিভেশন অফ সায়েস-এ কিছু- 





ডর বীরেশ্বর বন্দোপাধ্যায় 


কাল গবেষণা করেছিলেন। মাঁফিন যুক্তরাষ্ট্রে 
করনেল এবং ইপ্ডিদানা বিশ্ববিদ্তালক্ে তিনি কছেক 
বছর গবেষণা ও অধ্যাপনা করেনল। সর্বশেষে 
1967 সাল থেকে মিসিসিপির আযাঁলকর্ন এগ্রি- 
কাঁপচরাঁল আগ মিকানিক্যাল কলেজে রসাপ়ন- 
শাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে তিনি কাজ করেন । বাংলা- 
ভাষায় বিজ্ঞান বিষন্ে একজন সুলেখক হিসাবে 
তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বিশ্বভারতী 
কর্তৃক প্রকাশিত 'আ্যান্টিবাঁয়োটিকস', বঙ্গীত্ন বিজ্ঞান 
পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত “ম্ববাস ও সুরভি' প্রভৃতি 
একাধিক লোঁকরঞগক বিজ্ঞান গ্রন্থের তিনি রচিত] | 
এছাড়া, এদেশের সামগ্রিক পত্র-পন্বিকীতেও তিনি 
বিজ্ঞান বিষয়ে লিখতেন। 





প্রধান সম্পাদক --জ্রীগোপালচজ্ ভট্টাচার্য 
ঞমিহ্য়িকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ, স্রীট, কলিকাতাঁ”6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপুপ্রেশ 
37/7 বেনিয্নাটোল! লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক সুস্িত। 


জাঁন ও বিজ্ঞানশ-সেপ্টেম্বর-অঙ্টোবর, 1971 


বিষয়-সূচী 





বিষয় 
- আমাদের কথ। 
জিন-্প্রযুক্তিবিদ্ধা ও মাঁচুষের ভবিষ্যৎ 


বেতার টেলিফেনি ও ব্রডকাপ্টিং-এর আদি পর্ব '*" 
আফ্রিকার তৈলপ্রদাহগী পাম গাছ 
জঅপরাধ-বিজ্ঞানে সনাক্তকরণ 
বৈজ্ঞানিক শিল্প প্রবর্তনে দুষিত পরিবেশ এবং 
তাঁর প্রতিকার 
আপবিক জীববিগ্থা 
অলৌকিক সংখ্যা ও পাই 
মহাকরের রঙ 


আধুনিক জীব-বিজ্ঞ।ন ও মাঁনব সমাজের ভবিষ্যৎ *** 


উপজাতি সমাজে পরিবর্তনের ইঙ্গিত 
জীবন-জিঞ্ঞাস। 

ভবিষ্যতের পংঙ্লেষিত খাস ও রসায়ন 
সবুজ বিপ্লব 

ভারত মহাসাগর সম্পকিত গবেষণ। 
এভারেষ্টই কি সর্বোচ্চ পর্বত ? 


আন 


লেখক 


শ্ন্ভষচন্ত্র বসাক ও 
শ্রীক্ঘগত্জশীবন ঘোষ 

সতীশরঞ্জণ খাস্তগীর 

বলাইটাদ কু 

জীমুতকাস্তি বন্দোপাধ্যায় 


প্রি্দারঞজন রাস 
অগলি মুখোপাধ্যায় 
কম! মুখোপাধ্যায় 
বিমলেন্দু মিত্র 
শ্রীরাধাকাস্ত মণ্ডল 
প্রবোধকৃমাঁর তৌমিক 
হুর্ষেন্দুবিকাশ কর 
রবীন বন্দেযাপাধ্যায় 


শঙ্কর চক্রবতা 
সমীরকুমাপ ঘোষ 


ত্বকের কথ! রমেণ দেবনাথ 
সঞ্চয়ন 

কিশোর বিজ্ঞানীর ₹ দপ্তর 
আমাদের আাণ-যস্ত্র ও গন্ধ-রহস্য অলোক সেন 
তিনটি গাছ লীলা মঞ্জুমদ|র 
ছাঁপা সাকিট জয়ন্ত বসু 
ছিম-কপোতেই খেজে : জীবন সর্দার 
পারদশিতার পরীক্ষা . রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জরস্ত বন 
পোল? সুনীল সরকার 
পারদণিতার পরীক্ষ! (উত্তর ). ০ 
বিভিন্ন উদ্ধিবের বিন্ৃতি.. টি ৯০০. চল রা 
প্রশ্ন ও উত্তর | ,,, শ্ামনুন্দর দে 


প্রচ্ছদপট অুকেছেন সত্যাজিন্ জায় 


্ 





938 
542 
549 
954 
560 
564 
572 
575 
579 
535 
591 
2১4 
559 


601 
607 
611 
637 
622 
624 
637 
629 


631 
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ওরিয়েন্ট লংম্যানের বাংল। বই 
. পরমাণু রহস্তের যাবতীয় দিক নিয়ে 
মুল্যবান জালোচন! 


পরমাণু-জিঙ্ঞাসা 
এপাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ও শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় ৬০০ 
ছুটি উল্লেখযোঁগা বই 
লতিক] দত্ত 
খ্যাঙনাম! বৈজ্ঞানিক || ২৫০ 
পদ্দার্থাবিষ্ঞ। সঞ্গারিলী || ১৭৫ 
ওরিয়েপ্ট লংম্যান-পরিবেধিত 
॥ বঙ্গীয় পিজ্ঞান পরিষদের বই। 
মহাকাশ পরিচয়_-জিতেশ্রকুমার গুহ ৫:৫০ 





| প্রতি খণ্ড এক টাক যার ॥ 
জড় ও শক্তি ॥ অতিকায় অণুর অভিনব 
কাছিনী ॥ হর্মোন বা উত্তেজক রস। 
পেনিসিলিন ও স্ট্রেপটোমাইসিন ॥ আচার্য 


প্রথমনাথ বন্থ॥ আচার্য প্রকুজচত্ ॥ 

উদ্তি্ জীবন ॥ সুবাস ও সুরভি &॥ কাচ 

ও কাচশিল্প ॥ সারভীয় ভেষজ উদ্ভদ॥ 

খান্ত ও পুি॥ পরমাণুর নিউক্লিয়স ॥। 

রোগ ও ভাঙার প্রতিকার ।॥ পদার্থবিভ্ভ! 

১ম ও ২য় খণ্ড খাত থেকেযে শক্তি 
পাই।। কয়লা ॥। 


॥ এ ছাড়া ॥ 
বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহার বাংলা রচনার সংকলন 





ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 
ননীমাধব চৌধুরী ৩ ৫০ মেঘনাদ রচনা সংকলন 
বল সাহিত্যে বিজ্ঞান সম্পাঁদন। ॥ শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় ৫'** 
তে ৫ ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড 
সৌর পদার্থবিদ্যা! ॥ 
কমলকুফণ তট্টাচার্য অনূদিত ১৫০ ১৭, চিত্তরঞ্জন আ[ভিনিউ, কলিকাতা-১৩ 
ধরিত্রী ॥ ন্ুকৃমার বন্ধু ০ ৫০ বোস্বাই, নয়াদিলী. মা্রাজ বাজাঁলোর 
স্পেস পু . লজ 
বিগত তিন দশক যাবৎ পরীক্ষিত ও প্রচলিত 
ভারতে নিমিত 
একার ডিক্র্যাকশন যন্ত্র (-1২4১৬ [01751২40710 1৬40 ) 
তগসহ 


দেশী ও বিদেশী ডিক্রাকৃশন কামের! (01০00 0411874) 


এবং 


উদ্ভিদ ও জীববিজ্ঞানে গবেষণার উপযোগী এক্সরে যন্ত্র 
(8101.00104া, স৬ 21,/1) ও 
হাইভোপ্টেজ উ্রান্ফর্মার (লোন ৬0140 1897 071) 
বিদেশী সহযোগিতা ব্যতীত এই সকল যন্ত্রের একমাত্র প্রশ্থতকারক 


ভান্পতীয় প্রতিষ্ঠান 


ব্যান হাট প্রাইভেট লিমিটেড 


৭ জর্জার গন্বর রোড, কলিকাতা-২৬ 


ফোন £ ৪৬-১৭৭৩ 








শারদীয় 





টান 


চবি বর্ষ € ংশ বর্ষ 


_ সেপেম্বর-অক্টোবর, 1971 


বিজ্ঞান 


শা আপি পা পা পপ সরা ৯৯০৯ ্া-+৮_স-৯০৫৯১  িস্প্পজ 


নবম-দশম মংখ্য। 





আমাদের কথা 


আবার শরৎ আসিয়াছে । সেই সঙ্গে এই 
রাজ্যে আপগিয়াছে প্রাবন, মানের ছুঃখ-দূরশা 
বাড়িক়। গিয়াছে বু গুণ। হৃতপর্ব্ব আর্ত নর- 
নারীর হাহাকারে রাজ্যের আকাশ-বাতাস আজ 
তারাক্রাস্ত। দুর্যোগের ঘনকুষ্ণ মেঘ দিগন্ত ছাইয় 
ফেলিতেছে; তথাপি আমরা পুরাতন প্রথা 
অনুসরণ কিয়! শরতের স্মারক বর্তমান শারদীয় 
সংখ্যাটি প্রকাশ করিলাম। “মেঘ দেখে কেউ 
করিসনে তয়) আড়ালে তার হুর্ধ হাসে'_-আজ 
মাঁনবত বিপর, তাই আশ! হয় নব মানবতার 
অভ্যুদয় সমাসন্স। 

আমর] বাংলাভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞনি-শিক্ষার 
 জন্ত ব্রতী হুইক়াছি। ওপার বাংলার নাহ্থষ 
বাংলাভাষাকে বুকের রক্ত ঢাপিয়! নৃতন মহিমাস় 
প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন | ছুক্তিক্ষ, মহামারী, প্লাবন 
প্রভৃতি প্রাকৃতিক ছুধিপাকজনিত ক্ষ্-ক্ষতি, 
দানবীত 
কোন কিছুই আজ মাস্ষের অগ্রগতিকে রুদ্ধ 
করিতে পাঁরিতেছে না। প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি, চরম 


হিংসার রক্তলোলুপ যুদ্ধোম্মাদন1--. 


আত্মত্যাগের প্রপ্ততির সঙ্গে বিজ্ঞানশক্তির 
পভ সন্মিলন হইলে মাচুষের অসাধ্য কিছুই 
থাকিতে পারে না। সে চন্দ্রলোক জন করিয়াছে, 
গ্রহাস্তরে যাত্রার পথ সুগম করিতেছে; বংশান- 
ক্রম নিরজ্্রণের রহস্য আজ তাহার অধিগত- 
প্রা । দিকে দিকে বিজ্ঞানের জয়বাত্রা। 
বিজ্ঞানের এই আনন্বযজ্ঞে আজ সবার 
নিমন্ত্রথ। বিদেশী ভাষা আর যাহাতে বিজ্ঞান- 
ভাগ্ডার ও আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের 
মধ্যে ব্যবধানের দুর্ণজ্য প্রাচীর হইয়া ন! 
ধাড়ায়--তাহারই উদ্োশ্তে আন ও বিজ্ঞান'-এর 
প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। সেই প্রচেষ্টা বিশেষ 
তাঁৰে শ্রকাঁশ পায় শারদীর সংখ্যার মধ্যে। 
বিজ্ঞানের বিডির বিষয়ে লোকরগ্রক প্রবন্ধ, সচিত্র 
সংবাদ; ইত্যাদি সর্িবেশিত করিয়া বর্তমান 
সংখ্যাটিকেও পাঠক-সাধারণের নিকট সবিশেষ 


ঘআকর্ষণী় করিষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কর! 


হইয়াছে। এই প্রচেষ্টা কিছুমাত্র সফল হইলে 
আমাদের সকল শ্রম সার্থক জান করিব। 


জিন-প্রযুক্তিবিগ্ভা ও মানুষের ভবিষ্যৎ, 


শ্রীম্মুভাষচজ্ঘ বসাক ও ভ্রীজগতজীবন ঘোষ* 


বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাঁগে জিন সম্পর্কে 
আমাদের জ্ঞান ছিল সীমিত । জিনের প্রকাঁশ 
তে। দুরের কথা, জিনের প্রকৃতি সম্পর্কেই কোন 
সঠিক ধাঁরণ। ছিল না। কিন্ত বিগত কয়েক 
দশকে জিন সম্পর্কে বিপুল ও বিন্ময়কর তথ্যাদি 
আমাদের হাতে এসেছে । এখন গবেষণাগারে 
চিনির বোতলের পাঁশে জিনের বোতল" আমাদের 
মনে কোন সাড়াই জাগায় না। যেহেতু জীব- 
কোঁষের প্রতিটি বিক্রিয়ার জন্যে একটি করে 
এনজাইম দরকার এবং এনজাইমের প্রকৃতি 
সম্পূর্ব্পে জিনেরই উপর নির্ভর করে, তাঁই 
জীবকোষ তখা প্রাণীর উপর জিনের প্রভাব 
অপরিলীঘ। সাধারণতঃ জিন বংশপরম্পরায় 
প্রায় অবিকৃতভাবেই বাহিত হত্ব। স্থতরাং 
বর্দি কোন কারণে জিনের কোন পরিবর্তন হয়, 
তবে এ পরিবত্তিত জিনও অবিকৃততাবেই 
বংশপরম্পরাপ্প বাছিত হরে খাকে। আর এই 
পরিবর্তন যদি কোন রোগের কারণ হয়, তবে 
সে রোগ বংশপরম্পরায় চলতে থাকে । যেহেতু 

পরিবহন 


জিন ------৯ আঁর-এন-এ শী আর-ঞনতঞএ 
(সাইটোপ্রাজম ) 


(নিউক্লিয়াস ) 


কোন কোঁষের জিন মোট যে সঙ্কেত 
বহন .করে, তার জতি সামান্ত অংশ প্রোটিন 
তৈরির কাজে লাগে। প্রাণিদেহের সব অপ্রজনন- 
শীল (5012861০) কোষের জিনের পদর্ঘ্য, অর্থাৎ 
মোট সঙ্ষেতের পরিষাণ এক। কিন্তু একটা 
বিশেষ ধরণের কোষে জিনের একটা বিশেষ অংশ 
প্রোটিন তৈরির কাজে লাগে । 

ধঘদি জিন থেকে প্রোটিন পর্যন্ত ঘীর্ঘ প্রক্িয়ার 


এতদিন জিন ছিল ধরাছোঁয়ার বাইরে, সেঙ্ছেতু 
জিনবাঁহিত রোগেরও ফোন প্রতিকার ছিল না। 
কিন্ত সম্প্রতি প্রাকতিক উৎস থেকে জিনের 
পৃথকীকরণ, জিনের নিয়ন্ত্রিত পরিব্যক্তি এবং 
জিনের কৃত্রিম সংগ্লেষণের ফলে আমাদের জ্ঞান 
যে স্তরে এসে পৌচেছে, তাতে জিনের 
পরিবর্তনের মাধামে জিনবাঁহিত রোগ সারাবার 
সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। 
জিন-প্রযুক্তিবিস্তার এটাই হলো এক শ্রেঠ 
অবদান। 


জিন-এনজাইম এবং জিন-প্রোটিনের সম্পর্ক 

জীবকোঁষের যাবতীয় প্রক্রিয়ীই সরাসরি 
জিনের দ্বারা নিষ্নস্ত্রিত হয়। কোঁষের নিউক্রিক্জাসে 
প্রথমে জিন থেকে তৈরি হয বার্তাবাহী আর-এন-এ 
(10635617861 হাব &)। অতঃপর এই আর-এন-এ 
নিউক্রিপ্াস থেকে যায় সাইটোপ্রাজমে এবং 
সেখানে একাধিক রাপাক্সনিক ক্রিয়ার মাধ্যমে 
তৈরি হয় প্রোটিন ব| এনজাইম। 


প্রোটিন বা এনজাইম 


কোথাও কোন ক্রটির ফলে প্রোটিন তৈরি ন! হয় 
বা ভুল প্রোটিন তৈরি হয়, তবে রোগ দেখা দেয়। 
এই প্রকার জিনবাছিত বা বংশগত রোগ দূর 
করবার জণ্তে জিনের সঙ্কেত এবং জিনের 
প্রকাশের নিয়ন্ত্রণ প্রক্নোজন এবং নিযলিখিত 
বিভিন্ন উপায়ে তা করা যেতে পারে 


পালা বিভাগ, কলিকাতা বিবদ্গাল, 
কলিকাতা1-19 
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জিল-প্রযুক্ষিবিভা! ও মানুষের ভবিস্থুৎ 


জিনের নিরুনরণ 





জিনের অরে | নিয়নরণ 
(06156 0০ | ০০:00:01) 


জিন-বছিভূত | নিষ্ণ 
(07-8217200 | ০0:01) 


$ 
জিনের প্রকাশের নিয়ন্ত্রণ 





প্রাকৃতিক | জিনের পরিবর্তন 


৬ 
উপযুক্ত সঙ্কেতবাহী 


জিনের সংশ্লেষণ ও ব্যবহার 


| | 
$ $ 





জিনের নিয়ন্ত্রিত 
পরিব্যক্তি (191:2০050 
10050100) 
জিনের স্তরে নিয়ন্ণ 

(ক) জিনের দুরীকরণ, সংযোজন ও পুনবিন্তাস-- 

ব্যাউরিক্বার ক্ষেত্রে ক্রোমোসোমের বাইরেও 
বাড়তি জিন (200238015 £51)260 21210001769) 
থাকে এবং এই সব জিন কোষের সংস্পর্শের সমক়্ 
কোষ থেকে কোধাস্তরে স্থাঁনাস্তরিত হুয়। বিভিন্ন 
রাসানগনিক পদার্থ এই ধরণের জিনের দ্বিত্বকরণ 
(২9011026109) বন্ধ করতে পারে এবং তার ফলে 
এই লব জিন বিলুপ্র হয়ে যাযন। প্রোটোজোয়ার 
এই ধরণের জিন আছে। যদি মানুষের ক্ষেত্রেও 
এই ধরনের জিন থাকে এবং এই জিনগুলি বিশেষ 
বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্যে দাত্ী হয়, তবে তাঁদের 
মাধ্যমে জিনবাহিত টবশিষ্ট্যের নিয়ন্ত্রণ করা যেতে 
পারে। 

বিশেষ কোঁন ব্যান্তিপিক়ার 10] উপযুক্ত 
অবস্থায় অন্ত কোন ব্যাকিরিয়ার সংস্পর্শে এলে 
এ 70& ব্যার্জিপিয়ার: কোষে প্রবেশ করে 


জিনের দূরীকরণ (চ.500৩০]) 
সংষোজন (৫416101) 
ও পুনধিস্তাঁস (22001010159 01012) 


গ্রাহক-কোষকে পরিবন্তিত করতে পাঁরে। যদি 
প্রবেশকান্দী [04-এর সঙ্গে গ্রাহক-কোষের 
[)1বঞ-এর কোন টৈশিষ্ট্যের পার্থক্য থাকে, তবে 
গ্রহক-কোষে প্রবেশকারী 0২4-৬র ধর্ম দেখ 
দেয়। এই প্রক্রিক্াকে বল! হন 191075007 
029101,1 সাধারণ অবস্থায় এই প্রক্রিয়ার প্রচ 
পরিব্তিত কোষের সংখ্যা খুবই কম, কারণ প্রবেশ- 
কারী 7134৩ সব পমহ্ধেই নানা ধরণের জিন 
থাকে। কিন্তু প্রাকৃতিক উৎস থেকে বিশুদ্ধ জিন 
পাওয়া গেলে এই প্রক্রিয়ার উন্নতিসাঁধন করা 
যেতে পারে। 
তাইরাঁসকে মোটামুটি ছু-ভাগে ভাগ কর! খাঁয়। 
কতকগুলি সাইরাপ আক্রাস্ত কোঁথকে মেরে ফেলে, 
কিন্তু অন্ত এক প্রকার ভাইরাস আক্রীস্ত কোষের 
কোন ক্ষতি করে না। এক্ষেত্রে ভাইরাসের জিন 
ও আক্রান্ত কোষের জিন পাশাপাশি প্রকাশিত 
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কোষের মোট সক্ষেতের পরিমাণ বেড়ে যায়। এই 
ঘটনাকে বলা হয় 1:01180006101)1 সম্প্রতি 
এমন অনেক ভাইরাস পাওয়া গেছে, যেগুলি 
প্রাণিকোষে প্রবেশ করে কোঁষের সঙ্কেতের 
পরিমাণ বাড়িয়ে দের়। মাছির ক্ষেত্রে ভাইরাসের 
মত এক প্রকার 4006500%6 091010165, পাওয়! 
গেছে, যা মাছির 009-এর প্রতি সংবেদনশীলতা 
বাড়িয়ে তোঁলে। এরা মাছির দেহে প্রবেশ করে 
সোজা! জনন-গ্রন্থিতে গিয়ে প্রজননশীল কোঁষকে 
আক্রমণ করে। ফলে যাছি একবার আক্রাস্ত হলে 
এই ধর্ম বংশাচ্চক্রমে চলতে থাকে । 

7781051011007010)0 ও 
পরীক্ষা! চালানে! হয়েছে ব্যাকরিকার সাহায্যে। 
ব্যাউরিয়ার সঙ্গে মানুষের কোষের তফাৎ এই 
যে, মাহুষের কোষের মত ব্যার্কউরিয়ার কোন 
ক্ষ নিউক্লিয়াস নেই এবং মানুষের কোষে প্রতিটি 
ক্রোমোসোম এক জোড়া করে থাকে, কিন্ত 
ব্যাক্িগিয়ার ক্ষেত্রে প্রতিটি জিনই একটি করে 
আছে। তাই মানুষের ক্ষেত্রে বদি কোন জিনগত 
পরিবর্তন করতে হয়, তবে সমধমাঁ এক জোড়া বা 
ছুটি ক্রোমোসোমেরই পরিবর্তন প্রয়োজন। 
সুতরাং মাছষের ক্ষেত্রে অপ্রজননশীল কোষের 
চেক়ে শ্রজননশীল কোঁষের (36100 ০০115) 
পরিবর্তন অনেক বেণী স্থবিধাজনক। ত 

সাম্প্রতিক কালে কিছু কিছু ভাইরাস পাওয়া 
গেছে, যেগুলি মাজষের কোঁষকে আক্রমণ করে 
কোন ক্ষতি করে না, বরং আক্রাস্ত কোষের মোট 
সঙ্ষেতের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। এই ধরণের 
ভাইরাসকে কখনও কখনও 795521)001 1003 
বল। হয়। 91)0196 781১11119008 ৮1:05 একটি 
পর্ধটক তাইরাঁপ। এই তাইরাস কোন লোককে 
আক্রমণ করলে তার রক্তে আজিনিন নামক 
আযামিনেো। আসিডের পরিমাণ কমেযায়। এর 
কারণ হলো এই তাইরাসটি রক্তে আগ্রিনেজ 
(218/3556) এনজাইমটির পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়, 


701915011001017 


শারদীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ষ, 9ম-10ম সংখ]! 


কিন্তু অন্ত কোন ক্ষতি হন্ন না। রক্তে আঞ্িনিন 
বেশী ছলে মানপিক অপটুতা 0৬617191 161607102- 
(1012) এবং অন্তান্ত শারীরিক ও মানসিক 
অন্বাতাবিকত! দেখা দেকস। এই ধরণের রোগীকে 
শোঁপ ভাইরাসের সাহাষ্যে রোগমুক্ত করা যেতে 
পারে। আরও আশার কারণ এই যে, শোঁপ 
ভাইরাশ আক্রমণের দীর্ঘ কুড়ি বছর পরেঃ 
আক্রান্ত ব্যক্তির অঙ্গে সাধারণের তুলনায় কম 
আঞ্জিনিন থাকে । 

(খ) জিনের নিক্সত্রিত পরিব্যক্তি--ব্যা ক- 
বিয়ার ক্ষেত্রে জিনের পরিবর্তনকে বাইরে 
থেকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কিন্তব্যাটি- 
রিক্লার 01ঞ-এর কোন কোন অংশকে অতি 
সহজেই পরিব্তিত করা যাঁয়। এই সব অংশকে 
বল হয় [0৮ 50০61 এই সব অংশগুলির 
প্রকৃতি এখনও ভলতাবে জানা যাঁয় নি। এগুলির 
প্রকৃতি জানা গেলে বাইরে থেকে বিশেষ বাঁসা- 
ঘনিক প্রক্রিগ্না় জিনকে ইচ্ছামত পরিবর্তন করা 
যেতে পারে। | 

প্রতি কোষের জিনের দ্বিত্বকরণ একটা 
বিশেষ সময়ে হয় এবং এই সময়ে জিনের' 
রূপাস্তরিত হবার ক্ষমতা (091115) বেড়ে 
যাঁয়। দ্বিত্বকরণ জিনের একপ্রাস্ত থেকে আরম্ভ 
হয় এবং অন্তপ্রান্ত পর্যস্ত চলে। তাই কোন 
একটা বিশেষ জিনের দ্বিত্বকরণের সময় রাপায়নিক 
পদার্থের ব্যবহারের মাধ্যমে একমাত্র এ জিনকে 
রূপান্তরিত (/06861909) করা যায়। 

রূপাস্তরকারী পদার্থের ক্ষমত] ছু-ভাবে বৃদ্ধি করা 
যেতে পারে। প্রথমতঃ এ পদার্থের অণুর সঙ্গে 
যদি এমন কোন প্রারৃতিক বা কৃত্রিম অণু জুড়ে 
দেওয়া বার, যাঁর জিনের একটা বিশেষ অংশের 
প্রতি আসক্তি আছে, তবে কূপাস্তরকারী পদার্থের 
ক্ষমতা বহু গুণবেড়ে বায়। আ্যাক্টিনোমাইসিন 
জাতীয় পদার্থগুলি 10ট48-এর গুয়ানিন-সমৃদ্ধ 
অংশের সঙ্গে যু হয়। দ্বিতীম্নতঃ দূপান্তর- 


সে্টেম্বর-অট্টোবর, 1971] 


কালীন পরিবেশের নিয়জ্ণের মাধ্যমে বিশেষ 
বিশেষ জিনকে পরিবর্তন করা যেতে পারে। 
কোন কোন পদার্থের 10/-এর প্রতি একট! 
স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। [২1:2350: ও 
£১00151000 এই ধরণের পদার্থ। ছ্বিত্বকরণের 
সময় এই সব পদার্থের উপস্থিতি [01ব4-এর 
উপর রূপাস্তরকারী পদার্থের (06250) 
ক্রিয়াকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এই 
কাজে £501176 বা [25111010116 জাতীয় পদার্থের 
£১00095-কে ব্যবহার করা যেতে পারে। 

এই পদ্ধতির সাহাধ্যে জিনে বর্তমান সঙ্থেতের 
পরিবর্তন করা সম্ভব । কিন্তু কোন বিশেষ সঙ্কেতের 
অনুপস্থিতি যদি কোন রোগের কারণ হয়, 
তবে এই রূপান্তরের মাধমে মে রোগের নিরাময় 
সম্ভব নঞক। বিজ্ঞানী হুলডেনের ভাষার বলতে 
গেলে, "জিনের গ্পাস্তরের মাধ্যমে মানষকে কখনই 
দেবদুত করা সম্ভব নক, কারণ নৈতিকতা ও পাখার 
জন্য প্রয়োজনীয় ছুটি জিন মানুষের নেই ।” 

(গ) সঙ্কেতবাহী জিনের কৃত্রিম সংঙ্েষণ ও 
ব্যবহাঁর--জিনের নিয়ন্ত্রিত বপাস্তর এখনও নিছক 
তত্তীয়্ স্তরেই সীমাবদ্ধ। জিনবাহিত রোগের 
প্রক্কতি অতি বিচিত্র এবং সংখ্যায়ও নেহাৎ কম 
নন্প। এখন ব্যবহারযোগ্য একমাত্র পদ্ধতি হলো! 
[10150000010-এর সাহায্যে জিনের পরিবর্তন | 
কিন্তু প্রকৃতিতে এত বিভিন্ন জিনবাহিত রোগের 
জগ্ত এত বিচিত্র ধরণের ভাইরাস না পাওয়াই 
স্বাঙাবিক। তাই সম্প্রতি জীববিজ্ঞানীরা কৃত্রিম 
সক্কেতের (55170550009) উপর বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আঁপবিক জীব-বিজ্ঞানের 
গত দশ বছরের আবিষ্কারের ফলে ইচ্ছামত 
0134 বা ঘ্াবঞ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। 
বিজ্ঞানী হরগোঁবিদ খোরানা বিশেষ প্রোটিনের 
জন্ভে প্রয়োজনীয় সঞ্কেতবাহী জিন গবেষণাগারে 
পংগ্লেষণ করতে পক্ষম হয়েছেন। 

বিশেষ প্রক্রিগ্না কৃত্রিম উপাক্ে সংগ্রেষিত 
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সঙ্কেত আক্রমণকারী ভাইরাসের সঙ্কেতের সঙ্গে 
যোগ করে দেওয়া যাকস। এই পরিবঠিত ভাইর!স 
স্ব(তাঁবিকভাবেই কোষধকে আক্রমণ করে এবং 
আক্রান্ত কোষে কৃত্রিম সন্কেতও প্রোটিন তৈরির 
কাজে লাগে । 91701)6 ৮11015-এপর [01 চএশ 
কার, সুতরাং এই ভাইরাসের 10]-এতে 
কত্রিম সঙ্কেত যোগ করবাব পর শ্বাভ।বিক আগমণ 
ক্ষমতা ([65005০ 0১৯৫1) ফিরিষে আনবার 
জন্ে রৈখিক [013ঞ-কে চক্রাকার 0/-তে 
পূপাস্তরিত করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে 
বিজ্ঞপী কর্ণবার্গ (80:70614) [১015751016090146 
118452 এবং চ011)956 ব্যবহার করেছেন। 
সম্প্রতি বিজ্ঞানী ] 1 7010166% 911001915 
৬110৭ €১৪-ম) শামক একটি ভাইরাস খুজে 
পেয়েছেন, যাঁর [03 রৈখিক এবং এই 
তাইরাল মানুষের কোষকে আকঞ্মণ করতে পারে। 
সৃতরাৎ এই ট0]ঞ-কে আর চাকার করবার 
কোন প্রত্জোজণ নেই, সঙ্কেত যোগ করবার পর 
সরাসরি এই ভইরাঁপকে ব্যখহাঁর কর! যেতে 
পারে। 


জিন-বহিভূভি নিয়ন্ত্রণ 


সরাসরি জিনের সঙ্কেতের পরিবর্তন না করে 
জিনের প্রকাশের পরিবর্তন অশেক সহজ। 
তবে এই পদ্ধতিতে প্রোটিনের গুণগত 
পরিবর্তন করা সম্ভব পন, এতে যে পরির্ভন হবে 
ত। হলো পরিমাণগত। জিন খেকে হাবিএ 
কিন্বা ঘবঞ থেকে প্রোটিন--এই ছুই শুরেই 
জিনের প্রকাশের নিয়ন্ত্রণ করা ষেতে পারে। 

যদি কোষে কোন অপ্রয়োজনীয় প্রোটিন 
তৈপ্নি হয়, তবে বিশেষ [21635০:-এর নাহাষ্যে 
এ প্রোটিনের জিনকে অকেজো] করে প্রোটিন তৈহি 
বন্ধ কর! যার। যদি কোন কোষে বিশেষ কোন 
গঞ্ছেত অপ্রকাশিত থাকে, তবে বিশেষ শ্রকাশক 
অণুর ([708061) সাঁহাবধো এ সঙ্ধেতকে প্রকাশিত 
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করা যেতে পারে। শ্রকাশক অণু 8.০01:99501- 
এর সঙ্গে বিক্রিয়া! করে 2.9:558০1-কে অকেজো 
করে দেয়। 

[২ব4-র সঙ্কেতকে প্রোটিনে পরিণত করতে 
একাধিক এনজাইমের প্রয়োজন হয়। যদিকোন 
প্রোটিন বেশী পরিমাণে তৈরি হওয়ার ফলে 
কোঁন রোগের সৃষ্টি হয়, তবে াব&৬ থেকে 
প্রোটিন তৈরির জন্তে প্রশ্নোজনীর এনজাইম- 
গুলির যে কোন একটির আাষ্টিবডি ব্যবহার 
করে প্রোটিণ তৈরির কাঁজ ব্যাহত করা যেতে 
পারে। 

কোন কোঁন ক্ষেত্রে জিন বা ব-তে কোন 
ভুল না থাকলেও তুল প্রোটিন তৈরি হুয়। এর 
কারণ হলো, প্রতিটি আমিনো আসিডকে 
বিক্রি্নার স্থানে বহন করবার জন্যে এক-একটি 
পরিবাহী হব &-র (8056: বি এ) প্রস্নোজন 
হন়্ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবাছী চ২ব4 ভুল 
আযামিনো আযসিডকে বহন করে নিয়ে বাঁয়্। 


1014 -৮ িি£ -৮ বি ঞ-৮7010501 


চি রা নত তানোরে 


০20 3 


নিউক্লিয়াস 

যদি কোন কারণে [791501595-এর ইনসুলিন 
তৈথ্বির ক্ষমতা কমে যায় ব! নষ্ট হয়ে বায়, তবে 
রক্কে ইনস্থলিনের পরিমাণ হ্বাস পান্ধ এবং 
গ্রকোঁজের পরিমাণ বেড়ে যায়। এটাই বহমূত্র 
রোগের (0318৮6055) কারণ । বহ্মূৰ্ধ রোগ হবার 
নিয়োক্ত কারণগুলির ষে কোন একটিই যথেষ্ট। 

(1) 7) থেকে 2টি & ঠতরির ব্যর্থতা 

(2) ঘ& থেকে চ:01759]1) তৈরির 
ব্যর্থতা 

(3) 19191798110. থেকে [05011 তৈরির 
ব্যর্থত। 

(4) 1938110-কে জীবকোষের ভিতর থেকে 
বাইরে পরিবহনের জন্তে প্রশ্নোজনীয় এনজাইমের 
'অমুপস্থিতি। 


শারদীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


( 24শ বর্ষ, 9ম-10ম সংখ্যা 


স্প্রতি 98190185301: £০1১৪ নামক এক প্রকার 
জিনের সন্ধান পাওয়া গেছে, যাঁর পন্িবর্তনের 
মাধ্যমে পরিবাহী ঘা /১-এর পরিবর্তন করে সঠিক 
প্রোটিন তৈরি করা যায়। 

আমাদের জীনে মোট যে পরিমাণ সঙ্কেত 
আছে, তার 5-শতাংশ বা আরও কম অংশ 
প্রকাশিত হয়। গ্রকাঁশষোগ্য জিন থেকে যে 
[২ তৈরি হয়, তাঁর অংশবিশেষ নিউক্রিঙ্জাস 
থেকে নাইটোপ্রাজমে পরিবাহছিত হয়। আবার 
যেটুকু হব সাইটোপ্লাজমে এসে পৌঁছয় 
তারও সবটুকু প্রোটিন তৈরির কাজে লাঁগে না। 
আমাদের শরীরের প্রতিটি কোষেই ইন্ুলিন 
ঠতৈরির সঙ্কেত আছে, কিন্তু 081)০:585-এর বিশেষ 
এক ধরণের কোষেই ইনন্থপিন তরি হয়। তার 
কারণ, ভ্রোবস্থ।য় কোষ-বিভাজনের সময় বিশেষ 
প্রক্রিয়ায় অগ্ঠান্ত সব কোষে ইননুলিন তৈরির 
সঙ্কেত চাপা পড়ে থাকে । ইনস্থলিন তৈরির 
কাজ নিয়ো কয়েকটি স্তরে হয়ে থাকে। 

15025 1006 


এপস [1031011 
প্র 








সাইটোপ্লাজম 

যাদ কোন উপায়ে কোষের ইনসুলিন তৈরির 
সক্ষেতকে প্রকাশিত কর! যায়, তবে বহুমুত্র রোগ 
সারানো অসম্ভব হবে না। কটিজোনের প্রভাবে 
যকত কোষ (1৮6: 0211) 00510010191) 
[১5101091956 এবং 1050951006-5-+1560810050512 
(181059,0011256 নামক ছুটি শতুন এনজাইম ঠ৩রি 
করতে পারে। কিন্তু ইনসুলিনের সঙ্কেতকে 
প্রকাশিত করবার মত কোন পদার্থ আজ পধস্ত 
জান] যান নি। 


জিন-প্রযুক্তিবিষ্ভা ও সমাজ 
আজকের দিনের নব জাতকের মধ্যে প্রা 
চার শতাংশের মধ্যে কোন না কোন জিনবাহিত 
রোগের স্পষ্ট লক্ষণ দেখতে পাওয়া বায় । তাছাড়। 


সেপ্টে্র-অকোবর, 1971 ] 


প্রত্যেকের মধ্যেই আরও কয়েকটি ক্ষতিকর জিন 
অপ্রকাশিত থাঁকে। যদিও আণবিক জীব- 
বিজ্ঞানে গবেষণার ফলে জিন সম্পর্কে অনেক তথ্য 
আমাদের হাতে এসেছে, তবুও মাচুষের ক্ষেত্রে 
আজ পর্যন্ত এই জ্ঞানের বিশেষ কিছু প্রয়োগ 
হয়নি। বর্তমানে অনেক বিজ্ঞানী জিনের 
নিয়ন্রিত পরিব্যক্তির কথা ভাবছেন। তবে এই 
পদ্ধতির অস্থবিধা এই ষে, রূপান্তরক।রী পদার্থ 
সব ঞ্জিনকেই পমানভাবে প্রভাবিত করে। ফলে 
ভাল জিনের ক্ষতিকর জিনে ব্বপাস্তরিত হওয়া 
এবং ক্ষতিকর জিন থেকে তাল জিন ঠৈরি-. 
এ দুই-ই সমানভাবে সম্ভব। তাছাড়া আমাদের 
পরিবেশ ক্রমাগত পরিবঠিত হচ্ছে। যে জিন 
এক পর্রিবেশে ক্ষতিকর, সেই জিনই অগ্ 
পরিবেশে বিশেষ উপযোগী হতে পড়ে। 
স্গতরাঁৎ আজকের দিনে জিনের নিয়ন্ত্রিত পরি- 
বর্তনের মাধ্যমে বে জাতি তৈরি হবেঃ সে 
জাতি আগামী দ্রিনের পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে 
চলতে পারবে [কনা--সে কথা হলফ. করে বকা 
কারও পক্ষে সম্ভব নর | অনেক সময়েই মনীষীদের 
মধ্যে পরম্পরবিরোধী ধর্মের সমন্বয় দেখা যাত়। 
তার্দের পরম্পরবিরোধী ধর্মের সঙ্ষে মনীষার 
কতট। সম্পর্ক, তা আজও জানা নেই। সমাজের 
চোথে খারাপ, এমন কোন ধর্মের পরিবর্তন করতে 
গিয়ে আমরা যদি আজ মনীষাকেও নষ্ট করে 
ফেলি--তবে সে দাত্জিত্ব কার? তখন সমাজকেই 
ভেবে ঠিক করে নিতে হবে, কাকে সে অগ্রাধিকার 
দেবে, সে কাকে চান্স--তখাকখিত অসামাজিক, 
কুৎসিত ব্েটোফেন, না সামাজিক হরিপদ 
কেন্াাণী? এতদিন পর্ধস্ত মাহ্ষই ছিল তার 
বিবর্তনের একমাত্র পিএস্ত্রা কিন্ত আজ মা্ষ 
এমন এক স্তরে এসে পৌচেছে, যখন সে নিজেই 


জিন-প্রযুজিবিদ্া ও মানুষের ভবিষ্যৎ 
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নিজের বা ভবিষ্যৎ বংশধরদের ধর্ম নিকঙজণে 


সক্ষম। 


শেষ কোথায়? কি আছে শেষে ? 


কিন্তু কল্যাণের চেয়েও ক্ষতি করবার জন্তে 
জীব-বিজ্ঞানের অপব্যবহার ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। 


যুদ্ধের কাজে রসানবন ও জ্্ন-বিজ্ঞানকে 
ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হুচ্ছে। ইতিমধ্যে 
আমরা ভিয়েতনামে নিম্পরকারী পদার্থের 
(96911926)  ধ্বংসলীল! প্রত্যক্ষ করেছি। 


জিনের অপবাধহারের ফল হবে এর চেয়েও অনেক 
বেশী ভগ়ঙ্কর ও স্থায়ী । প্রথম হাযুদধ ছিল 
রাঁপাকনিক যুদ্ধ, দ্বিতীক্ন মহামুগ্ধ ছিল পদার্থ- 
বিজ্ঞানের যুদ্ধ, হত্সতো! তৃতীয় মহাযুদ্ধ হবে জীব- 
বিজ্ঞানের যুদ্ধ । কিন্তু মনে স্ব ভাঁবতঃই প্রশ্ন জাগে-- 
তারপর চতুর্থ কোন মহাযুদ্ধের জগ্ঠে মানবজাতি 
বেঁচে থাকতে পারবে কি? হুন্নতেো বা কোন 
এক অজানা “যুদ্ধ ভাইরাস” মানবজাতিকে 
নিঃশবে ও ধীরে ধীষে প্রকৃতির বুক থেকে মুছে 
দেবে। 

বিজ্ঞানীর! প্রা সকলেই এই প্রশ্নে নীরব। 
ধারা মুখ খোলেন, তাদের কথার সারমর্ম হলে 
(সেট অগাষ্টিনের ভাষাক্ )--'6 5০0 ৭০ 2০0৫ 
8310 006, ] 10100 7 16 500 2316 006১ [ 
19০৬ ০0. আজ তাই শুধুমাত্র বিজ্ঞানই 
যথেষ্ট নয়-_বিজান মানুষের হাতে ক্ষমত। তুলে 
দেক়্ঃ কিন্ত ব্যবহারের পথ শেখার না। আজ 
তাই 2০৮০:-ই যখেই নয়, আজ প্রহোজন 
ড/13৫020-এর মানবজাতির জন্তে 91019£5-ই 
যথেই& নক্সঃ় আমাদের প্রয়োজন 130002171500 
81910985-র, যা গবেষপাণন্ধ জাঁনকে মানবিকভাবে 
ব্যবহারের পথ শেখায় 


বেতার টেলিফোনি ও ব্রডকান্টিং-এর আদি পর্ব 
সতীশরঞ্জন খাস্তগীর* 


বেতার টেলিফোনি ও ব্রডকাঁপ্টিং-এর জন্তে 
প্রয়োজন-্অবিক্ষিন্ন (00061000005) ও সমান 
বিস্তারের বিছ্যৎ-তরঙ্গ | বিছ্যুৎ্-স্ছুলিঙ্গের সাহায্যে 
বিশেষ সাঁকিটের ব্যবস্থায় পর-পর ক্রম-বিলীয়মাঁন 
বিদ্যুতের ঢেউ পাওয়া যায়, সেই ব্যবস্থার নাম 
হলে! স্পার্ক-ই।কসমিটার। ম্পার্ক-ট্রাক্সমিটাঁরের 
বিশীষমান বিছ্বাৎ-তরঙ দিয়ে শুধু সঙ্গেত পাঠানোই 
সম্ভব--ত। দিক্নে বেতারে কথাবার্তা বা ব্রডকাপ্টিং 
চলে না। 1903 সনে ডেনমার্কের বিজ্ঞানী 
7001360 আর্ক-বাতি জালিক্পে অবিচ্ছিন্ন ও 
সমবিষ্তারের বিদুৎ-তরঙ্গ উত্পাদন করবার এক 
অভিনব ব্যবস্থা করেন। এই ভাবে নিমিত প্রেরক- 
যস্্রকে আর্ক-ট্রা্সমিটার বলা হয়। এর দু-বছর 
আগে ইংল্যান্ডের 094446]1] এই ব্যবস্থ।র ছুচন। 
করেছিলেন । ডাইনামো যষ্ত্রের সাহাঁষ্যেও অবিচ্ছিপ্ন 
ও সমবিস্তারের বিদু/ৎ-তরঙ্গ উত্পাদন কর] সম্ভব 
হয়েছিল--তবে এই তরলের প্পদনাঙ্ক অপেক্ষাকৃত 
কম। এই প্রসঙ্গে 21652061501) ও 0013- 
57310 প্রভৃতি এপ্রিনিয়ারদের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । এর পর 19034 সনে বিখ্যাত বিজ্ঞানী 
ঢ1০72104 কতৃক ধামিয়নিক (10600010010) 
ভা'ল্‌ভের প্রবর্তন হয় । ভাল্ভের সাহাষ্যে বেতার 
প্রেরক-যন্ত্রে বখন সমবিষ্তারের বিছ্যুতৎ-তরজ অবিচ্ছিন্ন 
ভাবে পাঁওয়! সম্ভব হলো, তখন শুধু প্রেরক-যন্ত্র নয়, 
গ্রাছক-যন্থ ও বেতাঁর-সম্পফিত অন্তান্ত অনেক 
ব্যবস্থায় খাঁমিয্ননিক ভাল্ভ নানাভাবে আশ্চর্য 
কাজে জেগেছে। সেজন্তে সেকালে একে বেতার” 
জগতে 'আলাদীনের প্রদীপ" বললে কিছুমাত্র 
অতুযুক্তি হয় না। 

তাল্ভ প্রবর্তনের আগে থেকেই বেতার" 


টেলিফোনির আরম্ভ হয়। 1900 সনে আমেরিকার 
বিজ্ঞানী চ৫5521১101) এক যাঁইল দূর পর্যস্ত 
বিনাতাঁরে কথাবার্ডা চালাতে সক্ষম হয়েছিলেন। 
1907 সনে তিনিই আবার ডাইলামোর 
সাহা সমবিস্তারের অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুতৎ্-তরজ 
উৎপাদন করে তার সাহায্যে কথা ও গান এক 
শত মাইল পর্যন্ত পাঠিয়েছিলেন । প্রায় একই সময়ে 
জার্মেনীর 76196015167) 0০, নাউয়েন (৪৫০12) 
থেকে বালিন- এই বিশ মাইল পর্যন্ত আর্ক-ট্রা্স- 
মিটারের সাহায্যে বিনাতাঁরে কথাবার্ডা চালিক্সে- 
ছিলেন। 1913 সনে এই কোম্পানীই আবার 
ডাইনামে! ব্যবহার করে সাড়ে পাচ-শ' মাইল 
বিনাঁতাবে কথাবার্ত। পাঠিগ্রেছিলেন । 1912 সনে 
৬৪1801 নামে একজন ইটালীয় বিজ্ঞানী এক 
নূতন ধরণের সমক্নাহুবতাঁ ম্পার্ক-ট্রামিটার 
ব্যবহার করে রোম থেকে ত্রিপোলি--এই ছয় শত 
পঁচিশ মাইল পর্যন্ত বেতারে কথাবার্ড। চালাতে 
সক্ষম হয়েছিলেন। এখানে বল! দরকার যে, 
ভাল্ভের সাহায্যে সমবিষ্তারে অবিচ্ছিপ্ন 
বিছ্যাৎ-ত্ঙ্গ পাওয়া যেমন খুব সহজ হয়ে গেল, 
তেমনি মাইক্রে/ফোনের সামনে কথা বললে বা 
গান গাঁইলে, তাঁতে ধ্বনির জোর অন্য 
মাইক্রোফোন সাকিটে যে অভি ক্ষীণ বিছাতের 
প্রবাহ হন, তা তাল্ভের সাহায্যে বহু সহম্ গুণ 
বিবর্ধন করাও সম্ভব হলেো। এই ভাবে ভাল্ভের 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বেতার-টেলিফোঁনি ও ব্রড- 
কাস্টিং-এর উন্নতি হর়েছে। 

1913 সনে জার্মান বিজ্ঞানী /%, 111615576 


ভাল্ভের সাহাখ্যে সর্বপ্রথম অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ- 


*বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন ॥ 


সেপ্টে্বর"অক্টোবর, 1971] 


তরঙ্গ উত্পাদন করেন। 17/6155761-এর এষ 
প্রেরক-যন্ত্রের সাহাযো এক বছরের মধ্যেই 
মার্কোনি আগ কোম্পানী পঞ্চাশ মাইল পর্বস্ত 
বিনাতারে কথাবার্তা প্রেরণ করতে সক্ষম হয্নে- 
ছিলেন। ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের ছু-বছরের 
মধ্যেই 1916 সনে, ভাঁল্তের সাহায্যে বেতার ও 
গ্রাঙ্ক-যন্ত্র নির্মাণ করে আমেরিকায় 4১111086017 
থেকে 77070101 পর্বস্ত প্রায় প16 হাজার মাইল 
দূরত্বে কথাবার্তা! সম্ভব ছয়েছিল। 1923 সনে যুক্ত- 
রাষ্ট্রের লং আইল্যাঁণ্ডের 2.০০155 9০1: থেকে উত্তর 
লগ্ডনের 59080) 3865-এ প্রেরুক ও গ্রাহক-যস্ত্রে 
বু শক্তিসম্পর ভাল্ভের সাঞাধ্যে আমেরিকা 
থেকে বক্তৃতা হেড-ফোন বা লাউড-ম্পীকাঁরে 
থুব স্পষ্টভাবে শোনা গিয়েছিল | 

1924 সনে ইংল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে 
বেতার-টেলিফোনিতে পর্বপ্রথম যোগাযোগ হয়। 
ইংল্যাণ্ডের 0011০]1] ও 0০9101)0-তে মার্কোনি 
আযাগড কোম্পানীর প্রেরক-কেন্দ্র থেকে বেতারে যে 
কথাবার্ত। হয়ঃ তা অস্ট্রেলিয়ার 550165-তে বেশ 
ভালই শোনা যায়। 1926 সনে ইংল্যাণ্ড ও 
আমেরিকার ছু-দিক থেকেই বেতারে কথাবার্তা 
চাঁলাবার ব্যবস্থা সুরু হয়। এই ব্যবস্থায় ইংল্যাণ্ডের 
[২0৪৮স-তে ও আমেরিকার [২০০ 9০%৮/-এ 
প্রেন্নক ও গ্রাুক-বন্ত্র চালু রাখা হয়| 1933 সনে 
যখন লগ্ন শহরে 7০86 06606 117661179010081 
76160159706 ঢ০787066 প্রতিষঠিত হয়, তখন 
থেকেই মিশর, তারতবর্য, যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, অস্ট্রে- 
লিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, আরজেন্টাইন, ব্রেজিল 
প্রভৃতি দেশ এবং ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বেতার টেপি- 
ফোনি নিক্মিতভাঁবে আরম্ত হয় এই গেল 
বেতার টেলিফোনির সংক্ষিপ্ত ইতিহাপ। 

এবার গ্েডিও-ব্রডকাপ্টিং-এর ইতিহাস অতি 
সংক্ষেপে দেওয়া বাঁক। মার্কোনি জ্যাগ্ড কোম্পাঁনী 
ঢ$৪৪-] (01561003001 নামক স্থানে বে বেতান 
প্রেরক-কেন্জ স্থাপন করেন, 1920 সনে সেই কেন্ত্র 
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থেকেই ইংল্যাঞ্ডে সর্বপ্রথম নিক্সমিতভাবে রেডি ও- 
ব্রডকাপ্টিং আরম্ভ হয়। এই বছরেই ডেনমার্কের 
179885-স্টেশন থেকে নিয়মিত রেডিও-প্রোগ্র।ম 
স্থকু হয়! এই বছরেই যুক্তরাষ্ট্রের ড/656)- 
10803671901 0০. সর্বপ্রথম 70100৮0£ 
থেকে রেডিও-ব্রডকাস্টিং-এর নিক্মমিত ব্যবস্থা 
করেন। এর পর থেকেই "আমেরিকা, ইউরোপ 
ইংল্যাঁণ্ডের অনেক স্থানে ব্রডকাস্টিং কেন্্র স্থাপিত 
হয়। 1923 থেকে 1926 সন পর্বস্ত বুটিশ ব্রড. 
কাস্টিং কোম্পানীর পরিচালনা ইংল্যাঙ্ডের বড় 
বড় স্থানে ব্রডকাহিং-কেন্ত্র ও অন্তান্ত কতকগুলি 
স্থানে ধ্বনি-সন্পীপারণক কেন্দ্র (1২219 ০61১0০) 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে ইংল্যাণ্ডে মার্কোনি 
আঅযাণড কোম্পানী কর্তৃক চালিত ব্রডকাপ্টিং-স্টেশন 
ছিল মাত্র ছুটি--চেম্সফোর্ড ও লগুন। 1927 
সনে বৃটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (8, 8.0.) 
নামে অন্ত এক কোম্পানী রপ্লাল চার্টার নিষ্নে 
গ্রেট-বুটেন ও উত্তর আদ্নল্যাণ্ডে রেডিও- 
ব্রঙডকাস্টিং-এর ভার নেন। ইংল্যাণ্ডে যেমন 
বি. বি. সি. আমেরিকায় তেমনি এন, বি. পি. 
(96107591 91:0990836108 0০0.) ও 00100 
518 81০80089010 95569100,1 ইউরোণের 
বড় বড় শহরেও এই স্মন্ন অনেক বেতার-কেন্ত্র 
গড়ে উঠেছিল। 1932 সনের ডিসেম্বর মাসে 
বৃটিশ সাঘাজ্যের জন্তে এক নৃতন বেতার-প্রতিষ্ঠান 
বি. বি. সির পরিচালনায় আরম হন়। তখন 
থেকেই 105৬065 স্টেশন থেকে খুটিশ 
সাজাজ্যের জন্তে নিপ্মিতভাবে গান-বজনা। বক্তৃতা, 
ঘোষণা ইত্যাদি চলে আসছে। 

ভারতবর্ষে দর্বপ্রথম রেডিও-ব্রডকাস্টিং আরঙহ 
হয় মাপ্রাজ শহুরে! মাদ্রাজ প্রেপিডেন্দীর 


ঢাকা বেতার কেক্ররের ভূতপূর্ব অধিকর্তা 


ডক্টর অমূল্যচজ্জ সেন, রেডিও-ব্রডকাস্টিং ও িলের 
(519%) বাংলা করেছিলেন--ধ্বনি-বিস্তার ও 
ধ্বনি-সম্প্রলারণ। 
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রেডিও ক্লাব 1924 সনে নিক়মিতভাবে 
মাদ্রাজ থেকে রেডিও-প্রোগ্রাম পাঠাতে স্ুক 
করেন। এই সময়ে করেকজন বেসরকারী 
বেতার-বিজ্ঞানীর চেষ্টার কলিকাতা ও বোছাই 
শহর থেকেও নিন্নমিততাঁবে রেডিও-ব্রডকাস্টিং 
আরম হন্স। 1927 সনে ইত্ডিকান ব্রভকাস্টিং 
কোম্পানী স্থাপিত হয়, ভারতবর্ষে সুনিক্সমিত- 
ভাবে রেডিও ব্রডকাস্টিং এই বছর থেকেই সুরু 
হল্স বল! চলে। বোঘ্বাই ও কলিকাঁতাই ছিল 
এই কোম্পানীর প্রেরক-কেম্ত্র। 1926-27 সনে 
বগা অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র কলিকাতা 
বিজ্ঞান কলেজের লেবরেটরিতে একটি বেতার- 
প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা করেন। এই বেতার কেন্দ্রটি 
সাঙ্কেতিক নাম (0911 51৫7) ছিল 20221 
নিয়মিতভাবে অধ্যাপক মিত্রের গবেষক ছাত্রগণ 
এই বেতার কেন্দ্রটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে 
পরিচালনা করেন। এই বেতার-কেন্ত্র থেকে 
গান-বাজনা, বক্তৃত! প্রভৃতি পৃথিবীর সর্বত্র খুব 
ম্পষ্টভাঁবেই গৃষ্থীত' হতো। কলিকাতা বিজ্ঞান 
কলেজের এই বেতার প্রেরক কেন্দ্রটি প্রান ছুই 
বছর বেশ ভাঁল ভাবেই চলেছিল। 1930 সনে 
রেডিও-ব্রডকাঠিং ভারত গভর্নমেন্টের অধীনে 
আনীত হয় এবং [17019179086 37080095111) 
96:৬1০৩ নামে কলিকাতা ও বোগ্বাই থেকে 
বেতার-অনুষ্ঠান চলতে থাকে । 1926 সনে 
বি. বি. সির মিঃ কার্ক (7. 1... (০1200) নামে 
একজন অভিজ্ঞ কর্মচারী তারত গতর্নমেন্টের 
নির্দেশে তারতবর্ষে আসেন। এই পরিকল্পনা 
অনুসারে বি,.বি* সি.র সুদক্ষ বেডিও-এজিনিয়ার 


মিঃ গর়ডার-এর (0, ৬, 95762) তত্বাবধানে 


শারদীয় আন ও বিজ্ঞাল 


[ 24শ বর্ধ, 9ম-10ম সংখ্যা 


ভারতবর্ষে প্রথমে ঝড় বড় নক্কটি স্থানে বেতার” 
কেন্দ্র প্রতিঠিত হয়েছিল। এর পরে অবশ্থ 
ভারতবর্ষের ছোট-বড় নান! স্থানে উচ্চশক্তি- 
সম্পর বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। 1936 সনে 
[10191 90866 31:089085$0106 5611০ নাম 
বদলে £১]1 10018 2010 নাম দেওয়া হয়। 
1930-1938 সন পর্যস্ত মাদ্রাজ কর্পোরেশন 
মাদ্রাজ বেতার কেন্দ্রটি নিক্পমিতভাবে চালিয়ে 
এসেছিলেন । 1938 সন থেকে অল ইস্তিয়া রেডিও 
মাদ্রাজ রেডিও-স্টেশনের ভার গ্রহণ করেন। 

তারত গতর্ণমেন্টের তত্ত।(বধান ছাড়াও বরোদ1, 
মহীশুর, ভ্রিবাছুর। হায়দরাবাদ ও গোঁমাঁলিয়র-_ 
এই কক্েকটি শ্বাধীন রাজ্যেও বেতার-কেন্ত্র 
প্রতিঠিত হয়েছিল। বুটিশ তারতের অন্ঠান্ত 
স্বানেও বেতার কেন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল। এদের 
মধো এলাহাাবাদের 2:য05111061065] 9680107, 
দেরাছুন ব্রডকাহিং আপোপশিয়েসন ও লাহোর 
খু. 1. 0. 4, ব্রডকাস্টিং স্টেশন উল্লেখযোগ্য । 

চন, জাপান, শ্যাম প্রভৃতি প্রাচ্য দেশের 
বড় বড় শহরগুলিতেও বহু বেতার-কেন্দ্র প্রতিঠিত 
হয়েছিল। ইউরোপের দ্দিতীপ্ন মহাযুদ্ধের পর 
বেতার-বিজ্ঞান ও টেকনোলজির প্রভূত উন্নতি 
হয়েছে। আধুনিক কালের দুরেক্ষণ বা 7616- 
15101 কুত্রিম উপগ্রহ্থের মাধ্যমে তৃপৃষ্ঠের এক 
স্থান থেকে বহু দুরে অবস্থিত অন্ত স্থানে রেডিও- 
ব্রডকাঁপ্টিং ও টেলিভিদন এবং অন্তান্ত অনেক 
আশ্চর্য টেকনোলজি সম্ভব হয়েছে। বেতার- 
বিজ্ঞানের অতি দ্রত প্রগতি বিজ্ঞান-জগতে 
বিন্বগ্ককর নব নব আবিফারের সম্ভাবনা! এনেছে 
সন্দেহ নেই। 


আফ্রিকার তৈলপ্রদাঁয়ী পাঁষ গাছ 
বলাইটাদ কু 


তাঁল, নারিকেল, স্থপারি প্রভৃতি শাখাঁবিহীন 
একবীজপত্রী গাছগুলিকে ইংরেজীতে 02] বা 
78100) €6০ বলা হর। এই সকল গাছেত মধ্যে 
নারিকেল গাছ ভারতবর্ষ ও অন্তান্ত অনেক 
দেশে প্রভূত পরিমাণে দেখতে পাওয়া বায়। 
নারিকেল গাছকে কেরালা প্রদেশবা সিগণ 
কল্পবৃক্ষ বলেন। এর ফলের শাঁস থেকে 
মূল্যবান তৈল, খইল ও ছোবডড়া থেকে খুব 
মজবুত আশ পাওয়া যায়। তাছাড়া পাতা ও 
কাণ্ড নানা দরকারী কাজে লাঁগে। নারিকেল 
তৈল আমাদের দেশে বহু কাজে, বিশেষতঃ রন্ধন 
ও প্রসাধনের জন্কে প্রচুর পরিমাণ ব্যবহৃত হয়| 
নারিকেল ফলের কাটল অন্তস্বকের বাইরের 
ছোবড়া! থেকে যে তন্ত পাওয়া বার, তা দিয়ে 
নারিকেল দড়ি, সতরঞ্চি, পাপোশ প্রভৃতি নিত্য- 
ব্যবহার্য দ্রব্য উৎপশ্্ হন্ন। কচি নারিকেলের 
(ডাবের ) মধ্যে যে জল থাকে, তার তৈষজ্য 
গুণাবলী শর্জনবিদ্িত। বাংলাদেশের জন- 
সাধারণ ডাবের জল খুবই আগ্রহলহকারে 
পান করেন। 

ভারতবর্ষে নারিকেলের সকল প্রকার উন্নতি 
সাধনের জন্তে কেরালাঁর কেন্ত্রীক়্ নারিকেল 
গবেষণা কেশ্রে নানাবিধ উররয়ন পরিকল্পানা নি 
বহুদিন থেকেই গবেষণ। চলছে। 

নারিকেল গাছ সম্থন্ধে বিশদভাবে আরো 
অনেক কিছু বল! যেতে পারে । আলোচ্য প্রবন্ধে 
নারিকেল গাছের মত টতলপ্রদাযর়ী আফ্রিকা" 
দেশীয় পাম গাছ লদ্থন্ধে কিছু আলোচন! করবো। 

দেশের লোকসংখ্যা প্রতুত বৃদ্ধি পাবার 
ফলে নারিকেল তৈলের চাহিদাও খুব বেড়েছে। 


সে জন্তে এই টঠৈতলের দাঁম অস্বাভাঁবিকভ|বে 
বেড়ে গেছে ও সাধারণ লোকের ক্রয়- 
ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। অবশ্য ভারতবর্ষে 
নারিকেলের চাঁষ বাঁড়াবার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্ত 
আশাগপ্রদভাবে চাষ বাড়ে নি। নারিকেল 
ব্যতীত 18615 £011170515 বা 011 178110 আর 
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অঙ্গেল পাম গাছ 


এক প্রকার তৈলপ্রদায়ী গাছ। এই পাম গাছ 
চাঁষের অনেক সুবিধা আছে। এতে বীজের 
শাঁপ (8625৩1) ছাড়া ফলের মধ্যত্বক 


524 


(5০০৪1) থেকেও প্রচুর তল পাওয়া যাক্স। 
এজন্তে একরপ্রীতি তৈলের উৎপাদন নারিকেলের 
চেয়ে অনেক বেশী। 

7109615 6011702515-শএকে : সাধারণতঃ 
আফ্রিক। দেশীয় তল উত্পাদনকারী পাম গাছ বলা 
হপ্র।/। এই গাছ দেখতে অনেকটা নারিকেল ও 
খেজ্জুর গাছের মত। এর কাও প্রার খেভুর গাছের 
যত (]নং চিত্র)। পশ্চিম আফ্রিকার সমুদ্র- 
কলের জঙ্গল ও কঙ্গো নদীর অববাহিক। অঞ্চলে 





2 (ক) নং চিত্ত 
অদ্নেল পাম গাছের ফলের প্রশ্থচ্ছেদ ও লম্ঘচ্ছেদ। অস্তত্বক ও শসের মধ্যে যে পাতলা 
আবরণ দেখ যাচ্ছে, তা বীঁজ-ত্ক (590 ০০৪%)। 


এই গাছ প্রচুর পরিমাণে জগ্মায়। তৈল উৎপাদন- 
কারী পাম গাছের স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন জঙ্গল 
আফ্রিকার পূর্বদিকে উগাণ্ডা ও টাঙ্গানিকা 
পর্যন্ত বিস্তৃত। তাছাড়া দক্ষিণ আমেরিকার 
ঘুটিশ গায়না, ব্রেজিল, পেরু, তেনেজুয়েলা এবং 
ওপ্লে্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জেও এই গাছ ্বাভাবিকতাবে 
জন্মায়। বর্তমানে আফিক। মহাদেশের পশ্চিম 
উপকূলের প্রায় 'সকল দেশেই এবং মালয় ও 
ইন্দোনেশিকগাক এর প্রচুর চাষ হয়ে খাকে। 


শারদীয় জান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ষ, 9ম -10ম সংখ্য। 


এই পাম গাছের ফল নারিকেলের মত বড় 
হয় না। ফলগুণি অনেক ছোট, বৃস্তহীন--2:5 থেকে 
5 সেন্টিমিটার লম্বা ও 2 থেকে 4 সেন্টিমিটার 
ব্যাগবি শিষ্ট। ফলগুপি ডিম্বাকাঁর এবং শীর্ধদেশ বেশ 
তীক্ষ। বিভিন্ন উপজাতির ফলগুলি হলুদ, লাল, 
কমলা ব1 উজ্জ্রল কাঁলো রঙের হয়ে থাকে ৷ এক-একটি 
কী্দিতে অনেকগুলি করে ফল ধরে এবং একটি 
মাত্র গাছ থেকে বছরে প্রান্ন 30090-409090 ফল 
(ওজনে প্রায় 30/40 কিলোগ্রাম ) পাওয়া যায়। 
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রে 


2 (থ) নং চিত্র 


2নং (ক ও খ) চিত্রে আড়াআড়ি ও লম্বভাঁবে 
কতিত ফলের আকৃতি দেখানে! হুয়েছে। ফলগুলি 
[1006 বা 96০0195 £:81£ বলে পরিচিত ফলত্বকে 
তিনটি স্তর আছে। বহিত্বক বা ছাল পাতলা 
ও অস্তত্বক (51611 বা 50112) অত্যন্ত শত ও 
কাষ্ঠল, মধ্যখক মাংসল। এই মধ্যত্ক থেকে 
প্রচুর তৈল পাওয়া বাক্ছ। তাছাড়া বীজের শীস 
থেকেও তৈল পাওয়া যায়। 

পাম তৈলস্-আস্তর্জাতিক বাজারে মধ্যত্থক 


সেপ্টের-অকটোবর, 197] ] 


থেকে পাওয়া তেলকে 0810 01] ও বীজের 
শাস থেকে পাওয়া তেলকে 09100 0561021 01] 
বলা হন্ন। এই দুই প্রকার তেলের ব্যবহার- 
বিধি অনেকট! এক রকমের হলেও এদের প্রক্কৃতি 
ও ম্বাতাবিক গুণ ভিন্ন প্রকারের। পৃথিবীর 
বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তৈলের মধ্যে 29110 01] এক 
গুরুত্বপূর্ণ স্বান অধিকার করে। এটি রদ্ধনের 
কাজ ব্যতীত বাতি, সাবান ও টিনপ্রেট শিল্পে 
ব্যবহৃত হুয়। 08170 161156] বা শাসের তেল 
নারিকেল তেলের সমজাতীক্ন এবং রম্ধনের কাজ, 
প্রসাধন ও সাবান £তরির কাজে ব্যবহৃত হয়। 

পাম তৈলে প্রচুর পগিমাণে ক্যাগোটিন 
(0৪:00) খাকে। এট একমাত্র উত্ভিচ্জ 
তৈল, যা থেকে ভিটামিন / পাওয়া বায়। 
এজন্যে পাম ততল উত্কষ্ট পর্যায়ের কডলিতার 
অয়েলের সমজাতীক় এবং মাখন থেকেও অনেক 
উচ্চ গুপসম্পন্ন। শাসের ঠতল সাদা বা 
একটু হুল্দে রঙের হয়। এর স্বাদ ও গন্ধ 
প্রান নারিকেল তেলের মত এবং নারিকেল 
তেলের সমস্ত গুণ এতে আছে। উভয় রকমের 
তৈল থেকে, বিশেষতঃ পাঁম ততল থেকে প্রচুর 
[08191:17)5 বা] কৃত্রিম মাখন তৈরি হুন। 
ইউরোপীয় দেশসমূছে, বিশেষতঃ হুল্যাণ্ড ও 
জার্মেনীতে এজন্তে এর খুবই চাহিদা। 

এক একর জমিতে উত্পন্ন নারিকেল গাছ 
থেকে বছরে 250 থেকে 350 কিলোগ্রযাম 
তৈল পাও যায়। সমপরিমাণ জমির অন্নেল 
পাম গাছ থেকে 700 থেকে 1700 কিলোগ্রযাম 
পাম অয়েল পাওয়া যার়। তাছাড়া শাস 
থেকেও প্রায় সমপরিমাণ ঠতল পাওয়া যায়। 
যে কোন তৈলবীজ থেকেও একর প্রতি 
অনেক বেশী তৈল অয়েল পাম গাছ থেকে 
উত্*পক্ন হয় । 

শশস থেকে তৈল নিষ্কাশনের পর যে খইল 
পাও] দাঁক্স। গবাদি পশুর থাস্য ছিলাবে ইউ- 
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রোপের বিভিন্ন দেশে তা! প্রচুর ব্যবহৃত হয়। 
থেজুর ব| নারিকেল গাছের মত এদের কাগু 
ব। অপণিণত পুস্পগুচ্ছ থেকে যে রস নিকাশিত 
কর! হয়, পশ্চিম আফ্রিকান তাঁথেকে এক প্রকার 
মদ ও চিনি প্রস্তত হয় । পাতা.থেকে ঝুড়ি ও ঝাড়ু 
এবং পাতার ডাটার গোড়া খেকে যে আশ 
পাওয়া বার, সেগুপি গদি, কুশন ইত্যাদির জন্ে 
ব্যবহৃত হয়। ফলের অন্তস্থক (51511) থোদাই 
করে নানাবিধ শৌখীন তভ্রব্য তৈপি হদ্দ। এর 
কয়লা (001)8150991) নারকেল 51)911-এর 
কয়লার সমস্ত গুণ আছে। 


অয়েল পাম গাছের উপজাতি 


ফলের আকৃতি ও গঠন অন্থযাক্সী (এনং চিন) 
পাম অয়েল গাছের তিনটি প্রধান উপজাতি 
আছে £-- 

(1) ডুরা (0০:9)--এর অস্তম্বক অত্যন্ত 
পুর । এই উপজাতিও ছুই প্রকারের হয়্-- 
আফ্রিকার ডুর।-_এদের মধ্যস্ত্রক পাতলা, অস্তত্বক 
পুরু ও শাঁস বেশী। ডেপি ডুবা (0611 ৫০:৪)-- 
এদের ফলের আকৃতি অপেক্ষাকৃত বড়, আফ্রিকান 
ডুরা থেকে মধ্যস্বক অনেক বেশী। এই জাতীয় 
ডুরা পামের চাঁষ সাধারণতঃ মালল্প প্রভৃতি 
দেশে হত্ন। 

(2) টেনের! (7606:9)-এদের ফল অনেক 
বড় ও অন্তন্থক অনেক পাতা! 

(3) পিসিকফেরা (15169)-এদের ফল 
অপেক্ষাকৃত ছোট। ফলের তকপুরু হয়, কিন্ত 
অস্তস্থক খুবই পাতলা । এজন্ে এদের অস্তত্থকহীন 
(51562111555) বলা হয়। 

ওনং চিত্রে তিন জাতীয় ফলের মধ্যবক, 
অন্তত্থক, (51১911) ও শাসের (960)61) শতকর। 
ভাগ দেখানো হযেছে। 

বর্তমান কালে প্রায় অধিকাংশ দেশেই টেনের! 
জাতীয় পাম গাছের চাষ লমধিক প্রচলিত, 
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শারদীয় আন ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ষ, 9ম-10ম সংখ 


কারণ এরূপ পাম থেকে সর্বাধিক পরিমাণ তেল গাছ ভালভাবে জন্মার়। এই আর্জতা অন্ততঃ 75 
পাওয়া যার়। আফ্িকান বা ডেলি ডুরা ও শতাংশ হওয়া আবশ্তক। 


পিলিফেরার সংমিশ্রণে এক সন্কর (79113) 





(4) হুর্ধালোক-বারো মাস সমভাবে বন্টিত 





3নং চিত্র 
বামে-__আফ্রিকাঁন ডুর1, মধ্যে-টেনেরা» দক্ষিণে -_পিসিফেরা 


4527409-15 


7257-15-10 
তিন প্রকার গাছের ফলের আকৃতি ও খিভির অংশ। 


92-0-88 , 
সংখ্যাগুলির দ্বার। বিতিন্র অংশের 


বহিস্বকপহ মধ্যন্থকঃ কঠিন অস্তত্বক ও শাঁসের শতকর! হার দেখানো হয়েছে। 


পাম গাছ কুধি*বিজ্ঞানীর]| উত্পাদন করেছেন। 
এর গুণাবলী অনেকটা টেনেরার মত। আজকাল 
এই গাছের চাঁষধ অনেক জারগাস়্ হচ্ছে। 


তৈল পাম চাষের উপযুক্ত আবহাওয়। 


এই গাছ সাধারণতঃ গ্রীম্মপ্রধান দেশসমূহে 
জন্মায়! এদের চাষ করবার জন্তে নিম্নলিখিত 
আবহাওয়। আবশ্বাক । 

(1) বৃষ্টিপাত--সারা বছর সমভাবে বন্টিত 
1250 থেকে 3000 মিলিমিটার (50 থেকে 120 
ইঞ্চি) বৃষ্টিপাত 3 মাপের বেশী অনাবৃষ্টি বা 
খর! হলে গাছের বৃদ্ধি ঘ্াভাবিক হয় না। 

(2) উষ্ণতা (06100612606 ৮2728" 
ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উঞ্ণত। গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধির পক্ষে 
অন্ভকৃল। উষ্ণতা 18-0-এর নীচে বা 33:0-এর 
উপ্রে হলে গাছের ক্ষতি হয়। 

(3) বাতামের আর্ত! (70101010)--যে 
সব দেশে বাতাসের আর্দ্রতা বেণী, সেখানে এই 


বছরে অন্ততঃ 1500 ঘন্টা নুর্যধালোক গাছের 
বৃদ্ধির পক্ষে অনুকুল। 

নিন অমতাযুক্ত (০- ৪0 থেকে 6-0) 
দোওআশ মাটিতে এই গাছ ভালভাবে জন্মায়। 
বেলেমাটি বা কক্করময় মাঁটতে এই গাছ জম্মীতে 
পারে, তবে বৃদ্ধি আশাহুন্ধপ হয় না।যে সবস্থানে 
বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম বা বারো মাস সম- 
ভাবে বণ্টিত হয় না, পে সবস্থানে মাটির জঙল- 
ধারণ ক্ষমতা বেশী ধাকলে চাষের ক্ষতি হয় না। 

তৈলপ্রদ প্রচুর ফল উত্পাদন করে বলে 
এই পাম গাছ মাটি থেকে অধিক পরিমাণে 
নাইট্রোজেন ও ফস্ফরাসঘটত উদ্ভিদ-খাদ্ক শোষণ 
করে। এই কারণে প্রতি বছর গাছগুলিতে 
বথেই পরিমাণ জৈব ব। অজৈব ব| উগ্র প্রকার 
সার প্রক্োগ কর! আবশ্খক। 


অয়েল পামের চাষ 


এই জাতীয় গাছের চাষ নারিকেল চাঁষের মত 
নয । নান্িকেল ফল ( ছোবড়াঁসহ ) লাগিয়ে তা- 


সেক্টেখর-অক্টোবর, 1971 ] 


থেকে অস্কুরোদৃগমের ব্যবস্থা কর! হয়। অদ্বেল পাম 
গাছের বীজ (ফলের কাটল অন্তম্বকসহ ) 
পাক! ফল থেকে সংগ্রহ করে বীজতলায় লাগাঁনো 
হয়। সেখানে ছু-তিন মাসের মধ্যে বীজগুলির 
অঙ্গুরোদ্গম হন্ন (4নং চিত্র)। 6 থেকে 12 
মাসের চারাগুলি যখন 25 থেকে 50 সেন্টি- 
মিটার লঙ্বা হক্স, তখন সেগুলি তুলে নিয়ে অগ্ঠ স্থানে 
রোপণ করা হক্স। প্রত্যেক গাছের জন্তে বেশ 


কাক্রিকার তৈলপ্রদারী পাম গাছ 
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গাঁছগ্জলিতে ফল ধরতে আরস্ত করে এবং 25430 
বছর .ধরে খুব ফল দেয়। তার পর থেকে ফলন 
কষতে থাকে। 


তৈল উৎপাদনের পরিমাণ 
সম্প্রতি অফিকাঁর বিভির দেশে এই গাছের 
চাঁসের অনেক উন্নতি হয়েছে! আগে হেক্টর 
প্রতি 1 টন তৈল উৎ্পন্ন হতো, এখন দেখা 





4নং চিত্র 
অয়েল পাঁম বীজের অন্থুরোদ্গম। ফলের কঠিন অস্তত্বকের ছাঁর। বীজটি 
আঁবৃত। চিত্রে অন্তত্বক ও শাঁস (1:6076] বা [15009506207)-এর মধ্যে যে 
পাতলা বীজত্বক আছে, তা দেখানো হয় নি 


বড় গর্ত করে তাতে সার দিতে হর়। একটি 
গাছ থেকে অপর গাছের দূরত্ব সাধারণতঃ ৪ 
থেকে 10 মিটারের মত রাখা হয়। মধ্যে মধ্যে 
গর্তগুলির চারধাঁরে যথেঞ্ সার দিতে হয়। 
নিক্পমিত পার প্রয়োগ করলে ফলনও বেণী হন্ব। 

এই গাছের পাত! নারিকেল গাছের পাতার 
মত কাঁও থেকে দ্বাভাঁবিকতাবে পড়ে বায় না। 
খেজুর গাছের মত পাতাগুলিকে মধ্যে মধ্যে 
কেটে দিতে হয়। 4 থেকে 6 বছর বয়স হলে 


যাচ্ছে যে, উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে ফলের ত্বক 
থেকে 3 থেকে 4 টন পাম অগ্নেল উতৎ্পর হতে 
পারে। সাধারণতঃ ফলের মধ্যত্বক থেকে 15-16 
শতাংশ তল উৎপর হয়। উন্নত পঙ্গতিতে চাষ 
করলেও নব উদ্ভুত সঙ্কর জাঁতীঙ্গম গা্ছের 
ফলের মধ্যত্বক থেকে 20 থেকে 23 শতাংশ 
তৈল পাওয়া সম্ভব হয়েছে। নিয়ে পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশের তৈলের উত্পাঁদনের পরিমাণ দেখানো 
গেল। 


528 গরদীর জান ও বিজ্ঞান [ 24শ বর্ষ, 9ম-1ম সংখ্যা 
পাম তলের উত্পাদন-পরিমাণ 1000 মে ট্রকটন 
পাঁম অয়েল শসের তৈল 
1948 1958 1959 1960 1961. 19621 1948 1958 1959 1960 1961 1962 
-49 559 -60 61 -62 763 | -49 759 60 -61 -62 -63 
আফ্রিক! 800 930 910 890 900 869 750 870 840 820 800 730 
দূর প্রাচ্য 103 218 210 233 24. 250 39 54 5357 59 €! 
ল্যাটিন আমেরিকা 2]. 22 100 150 150 160 180 190 


শাশ্পপীপশদিশিশী শালি শশা সপ্ত জঞ।  কলাপা পাশ 


মোট উৎপাদন 963 1169 1142 1123 1141 1110 


উপরে 1962-63 সাল পর্বস্ত উৎপাদনের 
পরিমাণ দেখানো হয়েছে। গত কয়েক বছরে 
উদ্নত ধরণের চাষের ফলে উৎপাদনের পরিমাপ 
অনেক বেড়েছে । দুঃখের বিষয় বর্ডমাঁন উৎস 
পাঁদনের পরিমাণের সংবাদ আমার কাছে নেই। 
1966 সালে লেখক ল্যাটিন আমেরিকাঁর বিভিন্ন 
দেশে ভ্রমণকালে পেরু ও বত্রেজিলে অয়েল পাম 
চাঁষের উন্নতির জন্যে সরকারী প্রচেষ্টা দেখে 
এসেছেন এই গাছের চাষ খুবই লাভজনক । 
এ সব দেশের সরকার ফরাসী ও ডাঁচ বিশেষজ্ঞ 
নিয়োগ করে চাঁষের উন্নতির ব্যবস্থা করেছেন । 
তাছাড়া এ সব দেশে চাষ বাড়াবার চেষ্টাও 
হচ্ছে। 


ভারতে অয়েল পাম চাষের সম্ভাবন। 


প্রান্মন 40 বছর আগে এই পাম গাছ 
ভারতের আবহাওয়ায় জন্মাতে পারে কিনা, 
তা দেখবার জগ্তে বিভিন্ন বোটানিক গার্ডেনে 
আনীত হন্েছিল এবং এই গাছের চাষ 
লাভজনক হয় কিনা, তা দেখবার জন্তে 
কেরালার কয়েকটি স্থানে পরীক্ষামূলকভাবে 
চাষের ব্যবস্থা! করা হয়েছিল। বোটাঁনিক গার্ডেন- 
সমুছে রোপিত গাছগুলির বৃদ্ধি ভালতাবে 
হয়েছে এবং ফলের উত্পাদনও ভাল হুয়েছিল। 


889 1074 1043 1037 1039 981 
কিন্তু এর চাষ তখন লাভজনক বলে মনে হয় 
নি। তথনকার কর্তৃপক্ষের ধারণ। হয়েছিল যে, 
দেশে নারিকেল তল যথেষ্ট সুলভ ও সহজ- 
লত্য--এই কাঁরণে বিদেশ থেকে আনীত এই 
গাছের চাষের চেষ্টার আবশ্টক নেই। এই কারণে 
এঁ প্রকল্প পরিত্যক্ত হয়। 

40 বছর আগে দেশের লোকসংখ্যা অনেক 
কম ছিল। ততকালে উৎপন্ন নারিকেল তৈল 
স্থলভ ও সহজলত্য ছিল। বর্তমানে দেশের লৌক- 
সংখ্যার অন্বাভাঁবিক বুদ্ধির ফলে নারিকেল তেলের 
উত্পাদন কিছু বাড়লেও তা সুলভ নয়। লিংহল 
থেকে আমদানী করেও দেশের চাহিদা যেটানো 
যাচ্ছে না। এই কারণে এখন থেকে আঁফ্রক! 
দেশীপ এই পাম গাছ চাষের চেষ্টা আবার করা 
আবখ্যক। ভারতের কয়েকটি স্থানে এই গাছ চাঁষ 
করবার উপযুক্ত আবহাওয়া! আছে। বর্তমান 
অয়েল পামের চাষের যে সব উন্নতি হয়েছে, 
তা অনুসরণ করলে ভারতে এই গাছের চাষ 
সফল ও লাভজনক হবে । দেশে বিভিন্ন খান্ঠ- 
বস্তর উৎ্পাঙ্গন বুদ্ধির জন্ভে নান! প্রকল্প গ্রহণ 
কর! হয়েছে । আশ! করি, সরকার শীপ্রই পাম অয়েল 
চাঁষের একটি প্রকল্প চালু করে এই খান্ততৈল, 
তখ1 নাবাঁন ৫তরির উপবুক্ধ ও প্রসাধনে ব্যবহৃত 
তৈলের উত্পাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করবেন। 


অপরাধ-বিজ্ঞানে সনাক্তকরণ 
জীমৃতকাস্তি বন্দ্যোপাধ্যায় 


অপরাধ তদন্তের প্রাথমিক প্রয্নোজনই হচ্ছে, 
অপরাধী ও সন্দেহভাজন ব্যক্তির সঠিক পরিচয় 
নির্ণবন করা--তাঁকে উপযুক্ত তাবে সনাক্ত করা। 
কারণ এর ছ্ারাই সম্ভব হয় সংঘটিত কোন 
অপরাধের সঙ্গে সম্ভাব্য অপরাধীর অপ্রাঞ্ধ যোগ- 
সুত্র নির্ধারণ করা, যা অপরাধ তদন্তের মূল কখা। 

সঠিক ব্যক্তি পরিচত্স নির্ণয় 
106170160917) তাই অপরাধ তদন্তে অপরিহার্য । 
এর দারা গুধু যে প্রন্কৃত অপরাঁধী *্ধরা পড়ে তাই 
নয়, নির্দোষ ব্যক্তিও নিষ্কৃতি পাঁ়। এই উদ্দোখু 
সাধনের জগ্তে সারা পৃথিবীর পুলিশ আঁজ ক্রমেই 
বেশী করে নির্ভর করছে বস্তনিষ্ঠ বিজ্ঞানসম্মত 
পদ্ধতির সাহায্যে ভ্রান্তি ও ক্রটিমুস্ত সনাক্তকরণ 
বা অভ্রান্ত পরিচয় নিণয়ের উপর । 

এই উদ্দেশ্রে প্রথম ছুসংবদ্ধ প্রচেষ্টা করেন 
আঁলফাঁনসো বারটিলোন (18050 13010111010), 
বিনি অযানথ_পোমেটি, ১7001000026) নামক 
এক পদ্ধতির উদ্ভব করেন। এই প্রথা মূলতঃ নির্ভর 
করতো অপরাধীর শারীরিক মাপজোখের ভিত্তিতে 
প্রস্তুত বিস্তৃত তথ্যতাঁলিকার উপর--য1! সন্দেহ- 
ভাজন ব্যক্কির অনুসন্ধানে কাজে লাগালো হতো । 
গত শতকের শেষ অবধি সার! পৃথিবী জুড়ে ছিল 
এই পদ্ধতির প্রচলন। কিন্তু এই পদ্ধতিতে বিস্তর 
ভূলত্রান্তি ধর! পড়তো । তাছাড়া সব ক্ষেত্রে এট! 
প্রয়োগ করাও সম্ভব হতো! লা । 

এই সময়ে ফটোগ্রাফিও ততটা উৎকর্ষ ও 
কার্ধকারিতা লাভ করে নি, যার দরুণ ফটোগ্রাফির 
তথ্য-প্রমাণকেও নম্তাৎ করে দেওয়া চতুর 
অপরাধীর পক্ষে খুব অসম্ভব ছিল না। 

এই অবস্থার প্রতিকারে বিশ্বব্যাপী পুলিশ কর্তৃক 
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(161301891 


নিক্নমিত অপরাধ তদস্তের কাজে প্রচলিত হলো 
আনুল-ছাঁপের (51085: 91100 ভিত্তিতে সনাক্ত- 
করণ প্রথা । এই শতকের গোঁড়া থেকে এটাই 
সারা পৃথিবীতে গৃহীত হয়েছে এক অবিসংবাদিত 
তদন্তসহায়ক রূপে । আদি আগ্গুল-ছাঁপ পদ্ধতিতে 
ক্রমে ক্রমে এসেছে অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্পন। 
এ সংযোজন 'ও সংস্করণের কাঁজ এখনো শেষ হয়ে 
যার নি। বর্তমানেও আশুল-ছাপই অপরাধ 
তদন্তের অন্তম প্রধান নির্ভরধোগ্য উপাদান । 
অপরাধ তদন্তে উত্তরোত্তর উন্নত টৈজ্ঞানিক 
কলা-কৌশল প্রত্নোগের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি সনাক্ত- 
করণ সমন্য।(ও বেশী করে মনোযোগ আঁকধণ 
করছে। দেখা গেছে যে, আশনুল বা আলোকচিত্র 
সব সময় সুলত না৷ হওয়ায় অপরাধী বা অপরাধের 
ঘটনা] অথব। ঘুর্দেবে কবলারিত ব্যক্তিদের সঠিক 
পরিচয় নির্ধারণ অনেক সময় বেশ ছুব্হ সমশ্তারূপে 
দেখা দেয়। আর ভুল সনাক্তকরণ বা পর্িচন্ত 
নির্দে।ষ ব্যক্তির পক্ষে বিস্তর ছুর্ভোগ ও বিপদের 
কারণ হতে পাতে। | 
তাই এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাঁজে শুধু প্রচলিত 
পদ্ধতির উপর নির্ভর না করে থেকে চললো! নিত্য 
নতুন উপান্ন উদ্ভাবন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং 
অনেকগুলিতে আশাতীত সাফল্য লাভ করা গেল। 


পরিচয়জ্ঞাপক সরঞ্জাম বা আইডেনটিটি 
কিট, (191005 10) 
আলোকচিত্র গ্রহণ যদিও অপরাধ তদন্তে 
প্রচুর সাহাধ্য করে থাকে, তথাপি এর ক্রটিও 
রয়েছে কম নমল । ভুল সনাক্তকরণের সম্ভাবনাও 
এতে রয়েছে । অবস্থা তিডিও (৬7৫6০) টেপ- 


530 
রেকর্ডার পন্ধতিপহ টেপিতিশন এই ফটোগ্রাফির 
কাঁজে যুক্ত হওয়ার অপর।ধীর পরিচয় সং্কাস্ত 
তথ্য শঙ্ষমতরভাবে গ্রহণ ও সংরক্ষণের চেষ্টা 


হচ্ছে | এই সব তথ্য আদালতে প্রমাণ হিসাবে 
গ্রাহ হচ্ছে ও পুলিশ বিভাগে অপরাধী 
সনাক্তকরণের (17676160861017 02156) 


গতানুগতিক অনুষ্ঠানের বদলে এই পদ্ধতির 
সাহাঁধ্য নেওয়া হচ্ছে। এই পদ্ধতি যদিও 
বর্তমানে বেশ কিছুটা ব্যরসাধ্য, তথাপি এর 
দ্বারা বিপুল পরিমাঁণ তথা-প্রমাঁণ সঞ্চিত করে 
রাখা সম্ভব। দেখ! গেছে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তির পরিচস্্ 
নির্ণয়ের কাঁজে প্রতি মিনিটে প্রায় 66,000 
আলোকচিত্রের অনুসন্ধান ও পরীক্ষা এর দ্বারা 
করা সম্ভব! অধিকম্ত এর সাহাষ্যে কোন 
ফটোগ্রাফের অতি উৎকৃষ্ট নকল বা কপি দ্রুত 
প্রপ্তত করে বিশেষ টেলিফোন লাইন ব1 
বেতারের মাধ্যমে নিমেষে শ্থানাস্করে পাঠানো 
সম্ভব। বছু দুরের ষ্রেশনেও তাঁর মারফত পাঁচ 
মিনিটেরও কম সমকসে এই ফটোবার্তা পাঠানো 
সম্ভব! এছাঁড়! এই ফটোবার্ডতাকে সুপংবন্ধ 
শ্বায়ী নখি বা তথ্যরূপে সংরক্ষণ করা সম্ভব, যাঁতে 
দরকাঁরমতই তা বাবহার় করা চলে। বিদেশে 
পুলিশ সংস্থা এখন তাদের কাজে এই সব 
আধুনিক পদ্ধতি বেশী করে ব্যবহার করছেন। 

সাম্রতিক ফটোগ্রাফির সরঞ্জামের মধ্যে উল্লেখ- 
যোগ্য হচ্ছে, ইনফ্র।রেড-রে ক্যামেরা, বার 
সাহায্যে রাতের অন্ধকারে ফ্লাশগানের সাহাধ্য 
ছাঁড়াই লুকিয়ে থাঁকা বা পলাক্বমান অপরাধীর 
ফটে! তোল! ব1 সন্ধান পাওয়া সম্ভব। 

তাছাড়া আলোঁকচিত্রের ভিত্বিতে ব্যক্তি 
পরিচয়জ্ঞপক তথ্য গ্রহণের উদ্দেশ্তে সম্প্রতি 
প্রচলিত হয়েছে আইডেনটিটি কিট সিস্টেম বা 
সনাক্তকরণ সরঞজাম্রে ব্যবহার। এতে কাজে 
লাগানো হয় একই জিনিষের-_-যেমন মানুষের 
মুখের কতকগুপি শ্চ্ছ সাঁরবদ্ধ বহিরাঁৰণ 


শারদীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ষ, 9ম-10ম সংখ্যা 


খোঁলসকে (0%6117%5) | এই বহিরাঁবণ খোলস- 
গুলিই মানুষের মুখের বিভিন্ন অংশের এক-একটি 
নমুনা। 6টি থেকে 9টি এমন বহিরাক্কতির যুক্ত 
খোলস মিলে তরি হয় এক একটি সম্পূর্ন 
মুখাকৃতির নমুনা-কোঁন ক্যামেরা বা! শিল্পীর 
সাহাব্য ছাড়াই। 

এই তাবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই গড়ে 
তোলা যাঁর কোন মায়ের সম্পূর্ণ মুখীবয়ব, বাক্স 
সাঁহাধো তদস্তকারী অফিসার সন্দেহভাজন 
অপরাধীকে ধরে ফেলতে সক্ষম হন। 


হাতের আঙ্গুল ও পাঞ্জের ছাপ 


হাতের আুল-ছাপ ও তার শ্রেণী বিচারের 
বিশেষ মৌলিক উন্নতি কিন্তু হয় নি, যদিও বিভিন্ন 
দেশের সংগ্রহশালা রক্ষিত বহু লক্ষ আনুলছাপ 
বাছাই ও পরীক্ষার কাজে সুবিধার জন্তে চালু হয়েছে 
নানা উপশ্রেণী বিভাগ । এখনকার সমস্যা হচ্ছে, 
অনেক বেশী সংখ্যক আঙুলের ছাপের তালিকা- 
ভুক্তি করা ও তাদের ভিতর থেকে যথাসম্ভব 
দ্রুততা ও নিভুলিতার সঙ্গে উদ্দিষ্ট কোন আঙ্গুল- 
ছাঁপ সম্পর্কে অন্গলন্ধান চালানো । টেলিভিশন 
ভিডিও-টেপ (ড৬13100+06০) শোনা ও দেখা 
যায়, এমন ফিতা সঞ্চালিত টেপিভিশন পদ্ধতির 
সাহায্যে সংগ্লিঃই প্রয়োজনীয় তথ্যপহ প্রতিটি 
আনুলের ছাপ নথিভুক্ত করে রাখ! সম্তর হয়েছে। 
পাঁচ লক্ষের উপর আনুল-ছাপ সংরক্ষণ ও 
শর্ধদ! ব্যবহারের কাঁজে এই পদ্ধতি প্রয়োগ 
করা হয়েছে। আনুল-ছাঁপের শেণী বিচার, 
বাছাই ও তল্লাসীর কাজে কম্পিউটারের সাহাব্য 
নেবার চেষ্টাও করা হয়েছে এবং তদনুষায়ী 
আনুল-ছাঁপের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক ডেটা 
প্রোসেসিং বা ইলেকট্রনিক পঙ্থাপ্র তথ্য সাঁজাবার 
ব্যাপারে এধাবৎ সাফল্য লাভ হয়েছে অনামান্ত | 

টেলিফোন মারফৎ আন্গুল-ছাপের কপি 
পাঠানো আজকাল সব অগ্রসর দেশে প্রচলিত 


সেপ্টেত্বর-অক্ট বর, 197] ] 


হচ্ছে। এই উদ্দোশ্ে উপযুক্ত সাজলরঞ্জামও 
বিতিন্ন জাঙগ! থেকে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে 
নতুন ফটো-টেলিগ্রাফি পদ্ধতিতে প্রতি ইঞ্চিতে 
200 লাইন পর্বস্ত পরিষ্কারভাবে গ্রহণ ও প্রেরণ 
করা যাচ্ছে। রেডিও প্রেরণ পদ্ধতিতে খরচ! 
একটু বেশী, কিন্তু কার্ধকারিতাও সেই সঙ্গে বেশী। 
সে বাই ছোঁক, এই সব পদ্ধতিতে আঙ্গুলের 
ছাপ অল্প সমগ্র মধ্যে দীর্ঘ দূরত্বে পাঠিজে 
সত্বর অনুসন্ধান ও পরীক্ষা চালানো সম্ভব হয়েছে। 
শিল্পবিজ্ঞানে উন্নত দেশগুলিতে ইতিমধ্যেই এই 
পদ্ধতির যথেষ্ট প্রচলন হয়েছে। 


অপরাধ-বিজ্ঞানে সনাক্তকরণ 
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অনেক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হন্েছে এবং 
কয়েকটি পদ্ধতিও প্রচলিত হয়েছে! পেরিফটে- 
গ্রাফি ক্যামেরার সাধাষ্যে এখন যে কোন 
ছোট বৃত্তাকার বস্তর উপর পরিপূর্ণ আহুল-ছাপের 
ছবি গ্রহণ সম্ভব। 

চামড়ার খ।জ (21৭45) সহ অনাবৃত পায়ের 
ছাপ ব। পাঁদুকা-ছাপের ও হাতের আঙুলের ছাপের 
পাঁশাপাশি মুল্যবান ভূমিকা রয়েছে ব্যক্তির পরিচয় 
নির্ধারণে--মর্ধাৎ সনাক্তকরণে। কারে ব্যবহার কর! 
পারের জুতা আজকাল বিশেষভাবে কাঁজে লাগছে 
তুলনামূলক বিচারের ভিত্তিতে সনাক্তকরণের ক(জে। 





পুলিশের নথীভুক্ত আুল-ছাপের এক সারির প্রতিলিপি। 


কঠিন ও জটিল পরিস্থিতিতে আগ্ুল-ছাঁপ 
উদ্ধারের জন্তেও নাঁনা কৌশল উদ্ভাবিত হচ্ছে; 
যেমন--মআক্রীস্ত, আহত বা মৃত ব্যক্তির গাগ্নের 
চামড়ার উপর থেকে অপরাধীর বা মুতের 
আহ্ুল-ছাঁপ উদ্ধারের জন্যে ইলেকউনোগ্র।ফি 
কৌশলের ভিত্তিতে রঞ্জেন-রশ্মি প্রয়োগের এক 
পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে আহতের 
বা মুতের গায়ের চামড়া বা আঙ্গুলের মাধার 
উপর সীপাক়্ গুড়! ছড়িয়ে দিশ্বে রঞ্জেন"রশ্মির 
সাহায্যে উপযুক্ত ছবি নেওয়া হত্ব। আঁবাঁর একই 
উপায়ে বাম্পীভবন প্রক্রিয়ারও কাগজের উপর 
ছড়িয়েদেওয়া ধাতব গুড়ার সাহাযো ছু-বছর 
পর্যন্ত সময়ের ব্যবধানেও আঙুলের ছাপ উদ্ধার 
কর! বায়। 

গলিত, বিদ্ধ ও শুকিয়ে বাওয়। (41010000569) 
দেহ থেকে হাতের আঙ্কুলের ছাপ গ্রহণ সম্পর্কে 


আঙ্গুপ-ছাপ ও পানের ছাপ ছাড়াও আজকাল 
মানুষের অন্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, য্ঘেন--কান এমন 
কি, ঠেটও ব্যক্তিবিশেষকে সনাক্তকরণের ব্যাপারে 
অপরাধ তদন্তে খুব কাজে লাগছে। 

বিশেষ করে কান--কাঁনের নক্সা নাকি 
মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অপরিবর্তনীয়। 
সম্প্রতি কানের 12ট অংশের এক তুলনামূলক 
বিচার-্পদ্ধতি প্রস্তুত হর়েছে। এই পদ্ধতি 
অন্ুযাত্ী কাঁনের স্থনিদি্ বৈশিষ্ট ও তার 
প্রামাপ্য সব তালিকা প্রস্তত কর! হয়েছে, যাতে 
কাঁনের তুলনামুরক মিল বা প্রতেদ ধর] পড়ে। 
তবে বিষ্টি এখনও অধিকতর গবেষণাস।পেক্ষ। 

অপরাধ তদগ্ডে ঠে(টের ছাঁপের এক অভিনব 


গ্রষোোগের কথ! শোনা গেছে সম্প্রতি জাপান 
থেকে! চা থ! পানীয়ের পেয়ালায় আমক! 


সবাই চুমুক দিয়ে থাকি। সেই পেগালাক্স বদি 
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দৈবাৎ অপরাধীর ঠে।টের ছাপ লেগে যার, 
তবে তা অপরাধীর পক্ষে প্রায় মৃত্যুপরোয়ানার 
সামিল হতে পারে। 

ছুজন বিশিষ্ট জাপানী দস্তচিকিৎসক ডাঃ 
কাঁজুও হৃজুকী এবং ডাঃ ইয়াসুৎসুচিহাশি সম্প্রতি 
আুলের ছাপের মত মান্থষের ঠোঁটের ছাপেরও 
এক শ্রেণী বিভাগ বের করেছেন-_-বা ব্যক্তি" 
[বশেষকে সনাক্তকরণে আন্ুলের ছাপের মতই 
অভ্রাস্ত ধলে তারা মনে করেন। এই শ্রেণী 
বিভাগ প্রস্তত হয়েছে ঠোটের উপরের চাঁমড়াঁর 
খাঁজকাটা ধরণের (0২10£9 1800200) মোট 
পাঁচটি সুম্প্ট নমুনার উপর নির্ভর করে। তারা 
নমুনা ছিসাবে প্রায় 1000 পচমিশালী লোক নিয়ে » 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন! এদের মধ্যে ছিল প্রায় 
15 জোড়া অভিন্ন আকৃতির যমজ লোক | গবেষকদদ 
দেখেছেন, এদের প্রত্যেকেরই ঠোটের ছাপ 
অন্তের চেক্সে স্বতন্ত্র ও চিনে বের করবার মৃত। 

গত জাহ্যারী মাসেই (1971) টোকিও শহরে 
সংঘটিত এক রাহাজানিতে অপরাধী সচিত্র 
ম্যাগাজিনের ছবির গায়ে ঠোটের চুগ্ধন চিহ্ন রেখে 
যায়! তদস্তকালে সুজুকী সেই ঠোঁটের ছাপের 
সাহায্যে পুলিশকে খুঁজে বের করতে সাহাধ্য করে 
সেই ঠোটের ছাঁপের অধিকারী অপরাধীকে । শেষ 
অবধি তার অপরাধ প্রমাণিত হয় ও সাজা হয়ে 
যাক্স। 

পুলিশের কাঁজে ঠোটের ছাপ-বিজ্ঞানের মুল 
প্রবত্ত1 হচ্ছেন আমেরিকার লস এঞ্জেল্স্‌-এর 
পুলিশ বিতাগের ভূতপুর্ব অপরাধ-বিজ্ঞানী 
লেফটেন্তাণ্ট লী জোন্স, ধিনি 1954 সালে কোন 
এক মোটর তুর্ঘটনায় আহত জনৈকা নারীর 
ঠোটের ছাঁপের উপর নির্ভর করে দুর্ঘটনার 
জন্তে দায়ী ড্রাইভারকে খুঁজে বের করতে সক্ষম 
হন। গাঁড়ীর গানে পাওয়া আঁহত নারীর ঠোঁটের 
ছাপ ছিল তদন্তের প্রধান হুত্র। অবশ্থট এই বিষঙ্গটি 
আরও গবেষণালাপেক্ষ। 


শারদীয় গান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ষ, 9ম-10ধ লংখ্য। 


মৃত্যুর পরে মৃত ব্যক্তিকে ঠিকমত সনাক্ত 
করা অনেক সময়ই বেশ কঠিন ব্যাপার হচ্কে 
দাড়ান । মাটির নীচে পুঁতে ফেলা বা কবর 
দেওয়া খগুবিখণ্ড গলিত বিকৃত শবের দেহাবশেষ বা 
কঙ্কালের অংশবিশেষ পরীক্ষ। করে তার আপল 
পরিচন্্ন উদ্ঘাটন প্রায়ই অপরাঁধ তদস্তের একটি 
অত্যাবশ্ঠকীয় অথচ ছুরূহ অঙ্গ। 

চিকিৎসা ও অন্তান্ত আম্্যঙ্গিক মূল বিজ্ঞানের 
প্রভৃত উন্নতির ফলে এই ব্যাপারে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার দ্বারা অভ্রান্ত রার পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। 
নিহতের বয়স সঠিকভাবে নির্ধারণে করোটির 
অংশবিশেষ কাশিয়াল ষ্্যাচার (09£20191 ৪09 
0155) পরীক্ষা, ব্যাপক হুতাঁছুতের ক্ষেত্রে দেহের 
ফিমার (261081) হাড়ের মঙ্জায় লাল ও হুল্দে 
আংশের পরীক্ষা এবং এছাড়া ডাঁয়াফিসিস 
(0152105515) হাড়ের টুকরা পরীক্ষা--এসব 
হচ্ছে কয়েকটি সাম্প্রতিক অন্ুহ্ুত পদ্ধতি । 
এছাড়া সভভাব্য ইস্ট্রোমেট্রক বা বলকাঁরক 
চেতনা সঞ্চার পদ্ধতির সাহায্যও এই ব্যাপারে 
অধিকতর ফল লাতের চেষ্টা করা হুচ্ছে। 

মস্তিষ্কের করোটির হাড়ের সঙ্গে মুতের ফটো" 
গ্রাফ সুপারইমপোঁজিশন পছ্ধতিতে--একটার উপর 
অন্টা রেখে--মিলিক্ে তুলনামূলক বিচারের ছারা 
মুতের সনাক্তকরণ একটা পরীক্ষিত সফল কৌশল । 
মুতদেহকে রঞজেন-রশ্রির দারা পরীক্ষা করে 
সেই ফটো-মৃতের জীবিতাবস্থার ফোন সমস্ন 
চিকিৎসাকালীন গৃহীত--কোন রঞ্জেন-রশ্মির 
ফটোর সঙ্গে তুলনামূলক পরীক্ষা করে অনেক 
সময় মৃতদেহ সনাক্তকরণের মুল্যবান হুত্র পাও! 
সম্ভব হয়েছে। 

এছাড়াও অছে আর এক বিচিত্র পদ্ধতি যার 
নাম ফটো-রোঁবট পন্ধতি। এই পদ্ধতিতে কোন 
ব্যক্তিবিশেষকে ষে চেনে বা চোখে দেখেছে, এখন 
কোন ব্যক্তির শুধু মাত্র স্থৃতিশক্তির উপর নির্ভর 
করে তার পাছাষ্যে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির চেহারার বৈশিষ্ট্য 


সেপ্েম্বর-অক্ট বর, 1921 ] 


সঙ্কলিত করে একটা সম্ভাব্য আকৃতি দান করা 
হয় বিভিন্ন নমুনার সংগৃহীত ফটোগ্রাফ থেকে 
মিলিয়ে। এই তাবে প্রস্তত ছবির সাহায্য 
সহজেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে চিনে বের করা ব1 সনাক্ত 
করা সম্ভব। 

ফরেনসিক ওডোনটোলজি 
00130010945) বা অপরাধ তদন্ত সম্পর্কিত দস্ত- 


(ঢ01:61)51 ০- 


অপরাধ-বিজ্ঞানে সনাক্তকরণ 


পাতে 
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লুক তিনুশ্দ্ব তুলনামূলক বিচারের দ্বারা শেষ অবধি 
প্রমাণিত হয় যে এই কামড় অপরাধীরই দাঁতের 
কামড়। বিঙিল্ন মানুষের দাঁতে থাকে বিতিন 
রকমের টৈশিষ্ট্য বা বিকৃতি ; যেমন--কারো দাতে 
থাকে হয়তো সোনা বা রূপার ঝালাউ, কারে দাত 
করিম বা বাধানো, কারো কোন দাত নেই বা 
পোকাধরা বা অন্য রোগস্প্ষার দ্বার! 





ফটো-রোবট পদ্ধতিতে প্রস্তুত আলোকচিত্র। সর্ববাঁমের চিত্রটতে মুখের মূল আদলের নক্সা 
চিহ্নিত হুয়েছে। দ্বিতীর ও তৃতীয় ছবিতে (বাঁম দিক থেকে) মুখাঁক্কতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য 
সমন্থিত করে জন্ভাব্য আকৃতিটি তৈরী করবার চেষ্টা করা হয়েছে । সর্ব দক্ষিণের চিত্রটি এই 
প্রচেষ্টার ফল। এর দ্বার! উদ্দিষ্ট লোককে বের কর! সম্ভব | 


বিজ্ঞান ব্যক্তি চেনা বিশেষ সাহাধ্য করছে। 
এই বিজ্ঞানে দাঁতের উৎপত্তি ও অভিন্নতা 
বিচার কর] হু পরীক্ষা ও গবেষণার সাহায্যে | 
কয়েকটি গুরুতর নরহত্যা মামলায় ফটোা।ফের 
সাহায্যে--স্পারইমপোজিশন পদ্ধতিতে অর্থাৎ 
একটির উপর আর একটি রেখে মিলিকে ব্যক্তি- 
বিশেষের দাতের সনাক্তকরণ সম্ভব হয়েছে এবং তা 
আদালতে অপরাধীর বিরুদ্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য- 
রূপে ন্বীকৃত হয়েছে। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের একটি 
হত্যা মামলাধ্ নিহতের দেছে তিনটি দাতের 
কামড়ের চিহ্ছুই ছিল হত্যার প্রধান শ্রমাণ। 


নিঃসন্দেহে বোঝা যাক, কোন্‌ দাতের মালিক কে 
বাকোন্‌ কামড় কার মুখের দাতের। শুধু বে 
আসল অপরাঁধী এতে ধরা গড়ে তাই নর, ভুল 
বা সন্দেহবশতঃ ধৃত নিদোষ ব্যক্তিও এর দ্বারা 
রেহাই পেয়ে যালস। এই তুলনামূলক দাতের 
পরীক্ষার দাঁতের রঞ্রেন-রশ্মির চিত্র বা. সাধারণ 
আলোকচিত্র খুব অভ্রাস্ততাবে কাজে লাগে। 
করিম দাত প্রস্ততকারকের বিশেষ চিহঃ 
(07506 বা 00889060278 108155) দিয়ে 
দত ও সেই সঙ্গে (তের মালিককে চিনে বের 
কর] সম্তব। বাস্তবিক পক্ষে এখন দাতের দ্বারা 
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সনাক্তকরণ পদ্ধতি এতদূর সঠিক ও নির্ভরযোগ্য 
হয়ে উঠেছে ষে, আজকাল বহু দেশের যাত্রী বিমান 
সংস্থা ও পুলিশ বিভাগে ত|দের কমাঁদের ঈীতের 
বিধিসম্মত পুর্ণ বিবরণ সংরক্ষণ করছেন, যাঁতে 
দরকারমত তা সনাক্তকরণের কাজে লাগানো 
যায়। কাজেই দেখা যাচ্ছেযে, যে দত আগে 
শুধুমাত্র বাক্তিবিশেষের আ।স্ছমানিক বয়স নিধণরণের 
কাজে ব্যবহৃত হতো, ত]1 আজকাল ব্যক্তি সনাক্ত" 
করণের অন্ততম এক নিরযোগ্য অবলম্বন । 


জৈব নির্যাস ও চুল 

মানুষের দেছের জব নির্যাসের মধ্যে ব্যক্তির 
পরিচন্ত্র নির্ধারণে যে জিনিষের ভূমিকা! সবচেষ্ে 
গুরুত্বপুর্ণ, তা হচ্ছে দেছের রক্ত । অবশ্য বর্তমাঁনে 
রক্ত শুধু কোন জিনিষের অন্তিত্বের চেয়ে 
অনন্তিত্ব প্রমাণ করতেই বেশী সক্ষম, অর্থাৎ 
নেতিবাচক (5296০ ) প্রমাণ হিসাবেই 
রক্তের তথ্যমূল্য অকাট্য । সচরাঁচর এ, বি ও 
ও-_রক্কের এই তিনটি শ্রেণী বিভাগের দ্বার! 
ব্যক্তিবিশেষেকে তার দেহের রক্তের প্রকৃতি 
অন্থযান্ী এ, বি, এ+বি এবং ও--এই চারটি 
আলাদ। শ্রেমীতে ভাগ কর] হয়। তাই অপরাধ- 
বিজ্ঞনের ক্ষেত্রে এই শ্রেণী বিভাগের উপযোগিতা 
ও প্রয্নোগক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। 

সম্প্রতি রক্তের স্বরূপ বিচারে অন্ত ভিত্তিতে 
রক্তের শ্রেণী বিভাগ প্রচলিত হয়েছে ; যেমন--এম 
এন (এ [ও আর এইচ (877) বিভাগ। 
এগুলি অপরাধসংজ্রান্ত নিয়মমাঁফিক পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার কাঁজে ব্যবহৃত হচ্ছে। সর্বাধুনিক জৈব 
রসায়নিক ও রোগ প্রতিষেধক (1001)22031081 
20] [000907501961591) পদ্ধতিতে ব্যক্তিবিশেষের 
রক্কের গঠন, উপাদান ও বিস্তারিত বৈশিষ্ট্য 
ণিয়্ে গবেষণ। চঙ্ছে। একটি বিবরণে জানা যাক 
যে, এর দ্বারা শেষ অবধি হয়তো 5 কোটি লোকের 
মধ্যেও যে কোন এক বিশেষ উদ্দিঃ ব্যক্তির 


শারদীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ষ। 9ম-10ম সংখ্যা । 


দেছের রক্তের বিশেষ উপাদ/নের ভিত্তিতে- তাঁকে 
বেছে বের কর! সম্ভব হবে। রক্তের শ্রেণী 
বিভাগের পদ্ধতিতেও হয়েছে প্রভূত উন্নতি এবং 
তাঁকে অপরাঁধ-বিজ্ঞনের কাজে বিশেষ উপ- 
যোশী করে তোলা হয়েছে। 

বাস্তবিক পক্ষে আজকাল শুধুমাত্র কযেকটি 
ছোট রক্তেতেজ1 আঁশ বা চুলের সাহায্যেই রক্ত- 
বিশেষজ্ঞ পারেন রক্তের সঠিক শ্রেণী বলে দিতে। 

একই পদ্ধতিতে চাঁমড়া, মাঁংসপেশীর আশ, 
শুক্র, লালা বা থুথুর সাহাঁধষ্েও ক্ষেত্রেবিশেষে রক্জের 
শ্রেণী নির্ণন্ন করা সম্তব। টছাযতিক ও তেজগ্িয় 
বিশ্লেষণ পদ্ধতি অপরাধ-বিজ্ঞান 


আজকাল 





ম্গিষের মাথার চুল বছ গুণ পরিবধিত 
আকারে । লক্ষণীদ্ন ভিতরের কালে রঙের 
মূল শাস (1159918), বার বাইরে আছে 
আর একটি আবরণ । 


সংক্রান্ত রক্ত বিচার-বিশ্লেষণের প্রা অপরিহার্য 
অঙ্গ হয়ে দাড়িগ্নেছে। এক দ্বারা আসল অপরাধী 
নির্ণয় যেমন সম্ভব, তার চেক্কে বেশী সম্ভব নির্নোষ 


সেপ্টেখর-অকট্টোবর, 197] ] 


ব্যক্তিকে সন্দেহের আওত! থেকে বত শীপ্র সম্ভব 
অব্যাহতি দাঁন। 

বছ বছরের গবেষণার ফলে মানুষের মাথার 
চুল বাক্ির পরিচন্ নির্ণন্নে, তথা সনাক্তকরণে 
এক বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ ভূমিক! গ্রহণ করেছে। 
চুলের চিরাঁচরিত গঠন ও বয়স বিচার ছাড়াও 
সম্প্রতি চুলের সাহাঁষ্যে মানুষের লিঙ্গ নির্ণর এবং 
রক্তের মত মাম্গষের চুলেরও শ্রেণী বিভাগ করবার 
প্রয়াস করা হয়েছে। উপরিউক্ত কৌশল ছাড়াও 
নিউটন আকটিতেশন আযনালিসিপ পদ্ধতিতে 
পারমাণবিক বিশ্লেগণের সাহাধ্যে সন্দেহভাজন 
ব্যক্তির চুল ও অপরাধসংক্রাস্ত ঘটনাস্্ প্রাপ্ত চুল 
নিতে তুলনামূলক পরীক্ষার দ্বার] উভয়ের অভিন্নতা 
নির্ণক করা হক্সে খাঁকে। 

তেজক্রিয় বিশ্লেমক কৌশলে নির্ধারিত চুলের 
নানা অতি হুক মৌল উপাদানের লেশ, যেমন-_- 
ম্যাঙ্গানিজ, সোডিয়াম, ক্লোরিন, আয়রন কোবাণ্ট, 
নিকেল প্রভৃতির সাহাঁষ্যে অপচয় বা বিকৃতি ন৷ 
ঘটিয়ে চুলের তুলনামূলক সুঙ্ম বিচার ও বিশ্লেষণ 
সম্ভব | বিষয়টি বাথষ্ট সম্ভাবনাময় | 


হত্তান্ষর 


" ব্যক্তিবিশেষের হাতের লেখায় তাঁর নিজন্ব 
রীতি ও বৈশিষ্ট্যের বিচারই হচ্ছে হুম্তলিপি বিশাঁর- 
দের পরীক্ষার ভিত্তি। এক্ষেত্রেও যথেষ্ট সফলতা 
লাভ করা গেছে--বস্তনি্ঠ বৈজ্ঞানিক তিত্তিতে 
পাওয়া! হুত্রকে বিধিবন্ধতাবে ব্যবহার করে। 
আজকাল হুস্তলিপির তুলনামূলক বিচারে, একের 
সঙ্রে অন্তের অভিন্নতা নিয়ে, জ্যামিতিক 
মাপজোখের সাহাব্য নেওয়া হচ্ছে। হস্তলিপি 
সংক্রান্ত তথ্যকে বিভিন্ন ভাষার বর্ণমালার পরি- 
প্রেক্ষিতে আলোঁচন। ও বিচার করা হয়েছে, যাঁতে 
এট কৌশল বিশ্বের সর্ধর সথানতাবে কার্ধকরী 
ছ্য়। 

টচ্ছাকৃতভাঁষে হাতের লেখা বদূলানে! বা 
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গেপন করা ছাড়াও আছে বন্ষোধুদ্ধি। রোগ, 
মত্ততা বা মানসিক উত্তেজনাজনিত হন্তাঙ্ষরের 
রূপ পরিবর্তিত হবার সমস্তা। এই ব্যাপার 
নিয়েও গবেষণা চলেছে এবং সাফল্য লাভ করা 
গেছে অনেকটা । যেমন একই লোকের ইচ্ছ1- 
কৃত ছুই সম্পূর্ণ বিপরীত ঢঙের লেখাতেও নির্ণন 
করা সম্ভব হয়েছে মূল এক্যস্ত্র। উভয় লেখায় 
এই হুশ লাদৃশ্ট সীধাতণের চোখে ধরা না পড়লেও 
বিশেষজ্ঞের চোঁখে ধর! পড়বেই। 

এছাড়া! জালিয়াতি ব অন্য উদ্দেশে তুলে- 
ফেলা বা মুছে ফেলা হাতের লেখাও পুনরুদ্ধার 
সম্ভব নানা কৌশলে, যাঁর মধ্যে রঘ্েছে পিন 
ফোড়া কৌশল-_অন্ুদ্বশ্টে কোন এক পত্র লেখক 
জনৈকা ভদ্রমহিলাকে একখানা আপত্তিকর চিঠি 
লিখে নিজের নাঁষ্‌ ঠিকানা তুলক্রমে লিখে ফেলে। 
অবশেষে সে তা রাবার দিয়ে ঘষে তুলে ফেলে। 
কিন্তু তাতেও সেনিষ্কতি পায় নি। বিশেষজ্ঞের 
সাহায্যে সেই ঘষে তোল! ঠিকানার পাঠে।দ্ধার 
হয়ে শেষ পর্যস্ত সে ধর। পড়ে যায়। 

তুলে বা মুছে ফেল! লেখার সীমারেখা বরাবর 
কৌশলে এমনভাবে আলপিন দিয়ে পর পর ছিদ্র 
করে সাজিয়ে য।ওয়। হয়, ষাতে সেটা আঁলোর 
সামনে ধরলে তুলে বা মুছে ফেলা লেখাট। ফের 
পড়া এবং তাঁর ফটে। তোলা সম্ভব হয়। এর 
নাঁম পিনফৌড়া কৌশলে হস্তাক্ষর পুনরুদ্ধার | 


ভয়েস প্রিন্ট 

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেরে ডাঃ কেরসটারের 
যুগান্তকারী আবিষ্ধার এই হ্বর-মুদ্রণ বা ভয়েস 
প্রিপ্ট। এই পদ্ধতিটা হচ্ছে--ব/ক্তিবিশেষের 
কণ্ঠস্বর স্পেকট্রোগ্রাফ (396০:987812) নামক 
ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহাধ্যে রেকর্ড থেকে 
কাগজের বুকে শবেের অক্ষিত নক্সা বা ছবিক 
স্বানীস্তরিত ও লিপিবন্ধ করা--ধার দরুণ কার্মে- 
শোনা শের একট! অদ্ধিত্ত দৃহ্গোচর রূপ লাভ 
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করা যায়। এট আবার অনেক সংখ্যায় ছাপিয়েও 


নেওয়া চলে। এই জাতীয় স্পেকট্রোগ্রাম বা 
দৃশ্গেচর শব্দের আকতি হয় সাধারপত্ঃ 
পরিসরের অনিয়মিত আকৃতির কতকগুলি খাঁড় 
(৬০:0০91) এবং আড়ামাড়ি (707150191) 
রেখার (32170) সমন্বয় । এই স্বর-যুস্রণকে ধরা 


শারদীয় জবান ও বিজ্ঞান 


বিভিন্ন 


[ 24শ বর্ধ, 9ম-10ম সংখ] 


টনে। টেলিফোন ইত্যাদি মারকৎ ভগ্ন দেখানো, 
অর্থ ইতাি দাবী কর, তঞ্চকতা করা, মহিলাকে 
অন্গীল ও আপত্তিকর সম্ভাষণ করা, কাউকে 
অহেতুক হয়বানি ও বিরক্তি উত্পাদন আজকাল 
বিশ্বব্যাপী এক সাধারণ সমস্য! হয়ে দীঁড়িক্েছে। 
ভ্নেস প্রি এই সব ক্ষেত্রে অপরাধীর কন্বরের 





পাঁচজন পুরুষের কণ্ঠে 'ইউ' উচ্চারণের ভয়েস প্রিন্ট। উপরের দক্ষিণে 
এবং নিগ্জের বামে একই ব্যক্তির ভয়েস প্রি্ট। 


হয় ব্যক্তিবিশেষের কণম্বরের এক অকাট্য প্রমাণ 
রূপে, কারণ কোন ছু-জন বক্তারই কম্ববের নক্সা 
(096610)) পরিমাপ ও টবচিত্র্য অবিকল এক 
হওয়া] সম্ভব নর়। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেছে, 
সনাক্তকরণে এই পদ্ধতির সাফল্যের পরিমাণ 
শতকরা প্রায় 99'75 ভাগ । এই কৌশল সাফল্যের 
সঙ্গে ব্যবহার কর! হয়েছে 'ভূতুড়ে' টেলিফোন 
সংপাপে অজ্ঞাত ব্যক্তির পরিচয়ের রহুন্ত উদ্‌ঘ|- 


এক অন্রান্ত স্বরলিপি রূপে প্রা্ন নিভুলিভাবে তার 
পরিচন্পন নির্ণয়ে সক্ষম । 


ওলফ্যাকট্রনিক বা আদ্রাণ তত্ব 


ওলফ্যাকট্রনিক্স (018900:90858) বা আজ 
তত্বের সাহাষ্যে মানুষের ভ্রাণেশ্ত্িয়ের দ্বারা ব 
অন্য উপায়ে যে কোন গন্ধের উত্স নিণন্ধ ও 
পরিমাপ কর! ঘাক্ক। বস্তবিশেষের গঞ্জের পরিমাপ ও 


সেপ্টেম্বর-্অক্টোবর, 1971] 


ঘনত্ব নির্ডউর করে, কি পরিমাণ বিশেষ গুণ ও 
বৈশিষ্ট্যপম্প্ন বাম্প বস্তবিশেষ থেকে নির্গত 
হচ্ছে--তার উপর। গদ্ধের পরিমাপ নির্ণন্ব করতে 
ব্যবহৃত হক্জে থাকে উপযুক্ত বাপ ও তরল 
বিক্টোেষক ক্কোম্যাটোগ্রাফ যন্ত্র বার সঙ্গে যুক্ত 


থাকে উচ্চশক্তিপম্পন্ন ডিটেকটর ব] নির্ধারক যন্ত্র। 


মাদক বা বিশ্ফোরক ড্রব্যাদির উৎস নির্ণয় 
ছাড়াও এই যন্ত্র ব্যবহীত হচ্ছে ব্যক্তিবিশেষের 
দেছের শ্বকীয্ ঘ্রাণ নির্ণয়ের কাজে । তাছাড়। 
দেখ! গেছে, কোন ব্যক্তিবিশেষ কোন ঘ্রাথ- 
বস্তর সংশ্রবে বেশ কিছুক্ষণ কাঁটালে তার দেহ 
থেকেও সেই ভ্রাণের রেশ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। 
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এই উপায়েই অপকর্মের সঙ্গে অপরাধীর সংশ্রব 
নির্ণরও সম্ভব ( এতে প্রমাণিত হতে পারে অপরাধীর 
অপরাঁধ। এ নিয়ে আরও বিস্তর গব্ষেণ! 
চলেছে। 

এই সব কারণে আশা কর বায় যে, 
সে দিন খুব বেশী দূরে নয়, যে দিন সনাক্তকরণের 
মাধ্যমে অপরাধী নির্ণয়ের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত 
কলাকৌশল শুধু পৃথিবীর উদ্নত দেশগুপিতেই 
সীমাবদ্ধ থাঁকবে না--তা ছড়িন্নে পড়বে পৃথিবীর 
সর্বদেশে ; ফলে সভ্য সমাজের জটিলতর ও 
ক্রমব্ণমাঁন অপরাধের মোঁকাবেলাও সেই অনপাতে 
সাফল্য লাভ করবে। 





মাফিন যুক্তরার্ট্রর নিউজাপির উপকূলের কাঁছে আটলান্টিক মহাসাগরে 
এই রকম একটি ভাসমান পরমাণুশক্তি উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলবার 


পরিকল্পনা! আছে। 


কেশ্রটি বিরাট একটি বজরার উপর ভাপমান খাঁকষে। 


এখানে 11 লক্ষ কিলোওয়াট বিছ্যুৎ্শক্তি উৎপন্ন হবে। প্রস্তাব কার্ধকরী 


হলে 1980 সালের গোড়ার দিকে একে ন্বপদান করা হবে। 


প্রস্তাবিত কেন্দ্রের নব্া | 


ছবিটি 


বৈজ্ঞানিক শিপ্প প্রবতণনে দূষিত পরিবেশ 


এবং তার প্রতিকার 
প্রিয়দারগন রায় 


জনকয়েক প্রাঁচীনপন্থী আদর্শবাঁদী ব্যতিরেকে 
আর সকলে একবাক্যে শ্বীকার করবেন বে, 
বৈজ্ঞানিক শিল্পের কারখানা প্রতিষ্ঠ।য় মানুষের 
জীবনযাত্রার মান ও সুখ স্বিধা বেড়ে গেছে 
অভাবনীন্ন ক্ূপে। কিন্তু এ-ও মাঁনতে হবে যে, 
মানুষকে তার প্রত্যেক ন্ুুখ-সুবিধা বাড়াঁবার 
জন্কে প্রকৃতির দরবারে অনেক মুলা ও মাশুল 
দিতে হয়। বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় এর প্রমাণ 
পাওয়া যায়। 

জীবনযাত্রার ছটি প্রধান ও অপরিহার্ধ উপকরণ 
হচ্ছে-্বাযু এবং জল। এই দুটিই প্রকৃতির 
অরুপণ দাঁন। বাঁমুত অভাবে মানুষ কয়েক 
মিনিটের বেশী বাঁচতে পারে না। তুষ্ণায় জল 
না পেলেও বেশীক্ষণ বাচা যায় না। কিন্তু এর! 
আবার দূষিত হলেও মাহুষের স্বাস্থ্য ও জীবন 
ছাঁনির সম্ভাবনা ঘটে। 


বাহু দুধিতকরধ 


বাঁুর উপাদান আম্তনে শতকর! %8 ভাগ 
নাইট্রোজেন, 21 ভাগ অক্সিজেন, 0.9 ভাগ 
কার্ধন ডাই-অক্পাইড, 0:03-:604 তাগ বিরল 
গাঁপ এবং বাঁকীট। জলীয় বান্প। কোন কারণে 
যদি বাঁযুতে কার্বন ডাই-অক্লাইডের পরিমাণ 
বেড়ে যায় (শতকরা 01 ভাগ), তাতে মানুষ 
অনুস্থ হয়ে পড়ে। সেবপ অক্সিজেনের পরিমাণ 
যদি অনেক কমে বায়, তাতেও মানুষের শ্বামবোধ 
হতে পারে। এছাড়া, কোন কোন দূষিত 
পদার্থ, যথা-কাবন মনোক্সাইড গ্যাস অতি অল্প 


মাতাতে (আয়তনে শতকরা 0125) থাকলেও 
বাঁু বিষাক্ত হম্ব। তাতে মানুষের মৃত্যু ঘটে। 
অনেকে জানেন যে? রাত্রে ঘরের দরজা, জানালা 
সব বন্ধকরে কুলার আগুন জ|লিয়ে রেখে ঘুমুলে 
মানুষ মারা যার। কারণ বদ্ধ বাযুতে কয়ল! 
অননতে থাকলে শুধু কার্ধন ডাই-অক্সাইড নয়, 
কারন মনোক্সাইডেরও উৎপত্তি হতে পাঁরে। 
বড় বড় শিল্প কারখানার চুল্লীতে অহরহ প্রচুর 
পরিমাণে কযর়ল1 জ্বলতে থাকে (কোক ওভেন, 
রাষ্ট ফার্শেপ ইত্যাদি )। ফলে বামুতে বিপুল 
পরিষাণ কার্ধন ডাই-অক্স।ইড গ্যাস মিশ্রিত হয়। 
বড় বড় শহুরে যেখানে বহু মোটর গাড়ী ও বাস 
চলাচল করে, তাতে যে পেট্রল পোড়ে 
তাতেও কাবর্ন ডাই-অক্মাইড ও টঙ্গবরাসায়নিক 
গ্যাসীয় পদার্থের কোবন, হাইড্রোজেন, অকিজেন 
ঘটিত) হৃ্টি হয়ে ৰায়ুকে দুষিত করে। মান্ষের 
স্বাস্থ্যের পক্ষে এই সব গ্যাপ বিশ্ষে ক্ষতিকর। 
কম্ছলাতেও অল্প-বিস্তর সালফার থাঁকে। কতলা 
পোড়বার সময় সালফার ডাই-অক্সাইড গ্য।স 
উৎপন্ন হয়ে বাধুতে মিশে যায়। এটি মানুষের 
পক্ষে বিশেন ক্ষতিকর। কারখানার চিম্নি থেকে 
কাবণন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অজাইড, 
জলীয় বাম্প এবং কয়লার দুঙ্ম ধূলিকণ। নিঃহৃত 
হয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। বাড়ীর উন 
কন্পল! জললেও কার্বন ডাই-অক্যাইড, কার্ধন মনে- 
কা/ইড, সালফার. ডাঁই-অক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস ও 
কয়লার ধূলিকপা এঁতাবে বাযুকে দূধিত করে। 
শীতকালে কলকাতার মত শহুরে নাকে কাপড় 


সেশ্টেম্বর-অক্ট বর, 1971] 


দিলে কয়লার ধূলিতে কালো! হযে যাঁয়। [32504 
[301, 705 ইত্যার্দি আ।সিডের কারখানার 
চিম্নি থেকেও 909, 1301 গ্যাস, 08146$ ০£ 
1ব10:089. অঙ্লবিস্তর পরিমাণে বেরিয়ে আসে । 
০15 গ্যাস, ব্রিচিং পাউডার ইত্যাদির কারখানা 
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আরও একটি ভয়াবহ ক্ষতিকর পদার্থ বাধুতে 
বতমান যুগে দেখা গিয়েছে। এটি হলো পরমাণু- 
বোমার বিস্ফোরণ থেকে প্রঙ্ষিপ্ত তেজক্কিয় পদার্থ। 
এগুলি মানুষের পক্ষে দারুণ ক্ষতিকর । অনেকে 
এদের ছুরারোগা 


ক্যান্সার প্রভৃতি গ্োগের 





শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অঙ্গারসঞ্জত ধূলিকণার দ্বারা বাঁঘু বিশেষভাবে দূধিত হতে থাকে । 


থেকে 010191828 বাধুকে দুষিত করে। এর 
প্রতিকারের জন্তে প্রত্যেক শিল্পপ্রধান দেশে 
নানাবিধ আঁইন বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, যাতে 
কারখানার চিম্নি থেকে পির্ধারিত পরিমাঁণের 
অধিক স্বাস্থ্যহানিকর গ্যাস বেপ্নিয়ে এলে কার- 
খানার কর্তৃপক্ষ দগুনীয় হবেন। কিন্তু তা সত্বেও 
বড় বড় শিল্পপ্রধন নগরে, এই জাতীয় ক্ষতিকর 
পদদার্থের অস্তিত্ব বাধুতে পরীক্ষান্ন বহুল পরিমাণে 
দেখ! গিয়েছে! এসব শহরে 004, 00, 904, 
75১, বাপি ও কন্পলার ধুলিকণার বহু টন 
প্রতি বছরে করলা, পেট্রেলি, 'তেল ইত্যাদির 


প্রজঙলন থেকে এবং নানাঁজাতীয় কারখানার চিম্নি, 


থেকে বাঁযুমগুলে নিঃহত হতে খাকে। 


কারণ বলে নির্দেশ করেন। বৃষ্টির জলে ধৌত 
হয়ে এরা মাটিতে মেশে এবং মাটি থেকে 
মাচষের খাঞ্চ শাঁকসবজিতে প্রবেশ করে। বায়ু 
থেকে, এবং এসব শাকপবজি থেকে মানুষের 
দেছে অনুপ্রবেশ করে। বলা বাহুল্য পৃথিবীর 
সবকয়টি শক্তিশালী জাতিই পরমাণুবোমা 
বিস্ফোরণের পরীক্ষা করছেন সমন্নে সমস্নে। 


জল দুষিতকরণ 
জীবনধারণের একটি প্রধান উপকরণ হচ্ছে 
জল। "বহু বৈজ্ঞানিক শিল্পী প্রবর্তনে পানীর 
জঙ্গও কিভাবে দুষিত হচ্ছেঃ তার কিছু সংঙগেপে 
বর্ণন1 কর! হবে এখানে । 
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কলকারখাঁনার অপজ।ত পদার্থবাহী নর্নাঁর 
জল এবং শহরের মলমূত্র ও আবর্জনাঁবাহী পয়্ঃ- 
প্রণালীর জল ইত্যাদি জলাশয়ে ও নদীতে 
গিক্কে পড়ে। তাতে এগুলির জল দুষিত হয় 
এবং এ জলে মত্স্যাদিও রোগগ্রন্ত হয়। এই সব 
ম্স্য থেকে নানাবিধ রোগের বীজ মানুষের 
দেহে প্রবেশ করে। এখানে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া 
যাক--কাঁনাডা হাডপন নদীর উপর ক্ষার ও 
ক্লোরিন তৈরির একটি বিরাট কারখানা আছে। 


বেশী পরিমাপ পারদযুক মাছ সমূহ ক্ষতি করে। 
কানাডা সরকার হাডসন নদীর মাছ নিষিদ্ধ 
থা বলে ঘোষণা করেছেন। 

পরমাণু বোমা ও পারমাণবিক শক্তি হ্ট্টির 
জন্তে যে পব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তাদের পর্পঃ- 
প্রণালী থেকেও সমুদ্রের জল অহরহ নানাবিধ 
তেজক্রি্ পদার্থের সংমিশ্রণে দুষিত হম্ছ। এ 
জলের মব্ন্য/দিও এই কারণে মানুষের থাস্চ 
ছিপাঁবে বিশেষ ক্ষতিকর হবার সম্ভাবনা] । 





2নং চিত্র 
জলের দ্বার] পরিবেশ দূষিতকরণের তিনটি প্রধান উৎস পোঁর সংস্থা, 
শিল্প-প্রতি্ঠান ও কৃষিকার্ধের আবর্জন|। 


এ কারধানার বহুল পরিমাণে পারদের ব্যবহার 
হয় 19-923218910 তৈরির জন্তে। তা থেকে 
কারখানার পর্সঃপ্রণালীতে পরিত্যক্ত ধোদ্ধা 
জলে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে পারদ ধাতু 
পালিকজে গিয়ে হাডসন নদীতে পড়ে। সম্প্রতি 
বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা্ঘ দেখা গেছে, হাডপন'নদীর 
মত্স্আাদির দেছে শতকরা 5 ভাগ পারদঘটিত 
পদার্থ রয়েছে। মাহ্ষের খাস্ত হিসাবে খ্ব 


বহু কীটস্স ও রোগবীজাণুনাশক রাসাক্জনিক 
পদার্থ এবং পাপ কৃষির কাজে বহুল পরিমাণে 
বাবহৃত হচ্ছে। এদের অপব্যবহার ব। অনিয়ন্ত্রিত 
ব্যবস্থার জমি ও ফসলের পক্ষে যেমন ক্ষতিকর, 
তেমনি পঞ্ুপা্ধী ও মান্গষের পক্ষেও কম ক্ষতি- 
কর নর়। এতাবে দেখা বাক যে, বৈজ্ঞানিক 
শিল্পে মান্ষের সুখন্থবিধা ও স্থাস্থ্যরক্ষার উপায় 
যেমন একদিকে অপর্রিমিতভ।বে বেড়ে উঠেছে) 


পেন্টেম্বর-অক্টোবর, 1971 ] 


তেমনি সঙ্গে সঙ্গে এখেকেও নান! 
রোগের আশঙ্ক! কম বাড়ে নি। 
অনেকে ত্বীকাঁর করবেন যে, শহরের অবস্থাপর 
লোকদের শিশুরা জন্ম থেকে নানাবিধ 
রোগে ভূগতে থাকে। প্রান প্রত্যেক পর্সিবারে 
দেখা যার, ডাক্তার ও বিবিধ ওষুধপঞ্জের ব্যবহার 
যেন বাড়ীতে লেগেই আছে। এর তুলনায় পল্লী- 
গ্রামে গরীব লোকদের শিশুদের ঘ্বাস্থ্য দারিদ্র্য 
সত্বেও অপেক্ষাকত ভাল। মুক্ত ও বিশু বাঁছু 
এর একটি প্রধান কারণ। 
দুষিত পরিবেশের প্রতিকার 

দূষিত পরিবেশের প্রতিকারকল্লে নানাবিধ 
উপায় নির্দেশ বর্তমানে করা হচ্ছে। মাঞ্চিন 
যুক্তরাষ্ট্রে এই সঙ্থদ্ধে বহু গবেষণা ও অনুদদ্ধান 
চলেছে। এখানে এর কিঞ্ি২ং আলোচনা করে 
প্রবন্ধের উপসংহার করছি। 

(1) জালানী কয়লা থেকে গন্ধক অপন্থত 
করতে পারলে 9508 গ্যাস উৎপন্ন হয়ে বাযুকে 
দূষিত করবার কোন সম্ভাঁখনা থাকবে না। এই 
সঘদ্ধে বিজ্ঞানীবা বর্তমানে পরীক্ষা সুরু করেছেন। 

(2) মোটর গাড়ী ও বাসের ইঞ্জিনে তেল 
না পুড়িক্ে বৈছ্যতিক শক্তি প্রশ্নোগের ব্যবস্থ। 
করতে পারলে বড় বড় শহরে বায়ু দুষিত হবার 
সম্ভাবন! কিছু কষে বাবে। 


বিপদ ও 
একথ! হয়তো 
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3) শহরাঞ্চলের গৃহস্থের বাড়ীতে কল্সলার 
ব্যবহার ও প্রজলন সুনকথ্িত করতে পারলে 
বাযুতে অঙ্গারের ধুলিকণ! শনদীরে প্রবেশের 
সন্ভাবণ কমে যাবে। 

(4) বাষুকে বিশোধিহ করবার জন্তে বৈজ্ঞানিক 
শিল্প কারখাণাবহল শহরে নানাবিধ গাছপালা 
গ্লোপণ একট! প্রশস্ত উপায়। এপ ফলে বাসুতে 
অক্সিজেনের পররম।ণের ব্যতিক্রম ঘটবার লম্ভাবণ! 
কমে বার। 

(5) কলকারধশার পরিত্যক্ত জল ও শহরের 
পর্পঃপ্রণালীর জল জলাশয় ও নদীতে গিয়ে পড়বার 
আগে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাদের পগিশুদ্ধ করবার 
প্রশ্জোজন আছে। শহরের পয়ঃপ্রণালীর জল 
পচনক্রিক্নার সাঁহাধে; অনেক সমক্ধ জমিতে সারের 
কাজ করে। এশাবে তার ব্যবহার করতে 
পারণে নদীর জল দুষিত হবার সম্ভাবন। কমে 
যায়। 

(6) কাঁটদ্ব রাসায়নিক পদার্থগুলির সুণিঃন্ত্রিত 
ব্যবহার এবং চাষের ক্ষেতে জীবাণু পষ্ট করবার জগ্তে 
জীব-বিজ্ঞানের নির্দেশিত উপাক় অবলম্বন দুষিত 
পরিবেশের প্রতিকারে সহায়তা করে। 

0) শহরের লোকসংখ্যা নিক্রর ও তাদের 
বিকেন্্রীকরণ দুষিত পরিবেশ প্রতিকারের একটি 
আবখকীয় অঙগ। 


আণবিক জীববিদ্ধ। 


অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় 


বৈজ্ঞানিক গবেষণার এক উচ্চতম পর্যায়ে 
পৌঁছে বৈজ্ঞানিকেরা এখন দেখছেন যে, আগেকার 
দিনে বিজ্ঞানকে যে ভাবে আলাদা আলাদা 
করে দেখা হতো-্ষেমন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ব! 
9৮৪৪1 5০161০25 বলতে পদার্থ-রসাক়ন-ভৃবি্া 
বোঝায়, যার মারফৎ আমরা] জড় জগতের থবর 
পাই, আর প্রাণ-বিজ্ঞান বা 1.2 ৪০161)065 বলতে 
প্রাণিবিস্তা, উত্ভিদবিগ্ভ। বোঝার, বার মারফত, 
আমর! জীবন্ত জগতের খবর পাই--এমন 
পরস্পরের সঙ্গে যোগাযষোগহীন, বিচ্ছিন্ন ভাবে 
বিজ্ঞানকে আর দেখ! যার না বা ব্যবহারও করা 
বায় ন।। 

দৃষ্টিতঙ্গীর এই পরিবর্তনের ফলেই সকল 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গে 
নতুন পখেরও প্রবর্তন হয়েছে। জীববিগ্ার 





নং চিত্র 
সকল বস্তই অণু-পরমাণু দিয়ে ১তপ্নি। 


বেলায় গবেষণার যে সব নতুন মতুন উৎসমুখ 
উন্মোচিত হয়েছে, দেগুলির মধ্যে অন্ততম এবং 


গুরুত্বপূর্ণ হলো আপবিক জীববিছ্বা! বা 140016০0141 
১:০19£5-র গবেষণ।। 

এই বিশ্বের সকল বস্তই--সে জীবস্ত বা জড়, 
জৈব বা অজৈব যাই হোক না কেন; মূলতঃ অণু- 
পরমাণু দিয়েই তরি (1নং চিত্র )। জড়ের সঙ্গে 
জীবনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে, কারণ জড়ের 
উপাদানেই জীবনের হ্ষ্টি। জড়-উপাদাঁনের 
গঠনশৈলীর আণবিক বিশ্লেষণ বহু দিন ধরেই 
পদার্থ ও রসাদ্পনবিস্তার সাহায্যে করা হয়েছে 
ও হচ্ছে। 


আণবিক জীববিষ্ভার মূল উদ্দেশ্য 


আণবিক জীববিষ্তার মুল উন্দেশ্ত হলো, জীবনের 
যেগুলি অবিভাজ্য (11020001516) লক্ষণ, 
আণবিক স্তরে সেগুলিকে জানতে বা বুঝতে চেষ্টা 
করা। এই লক্ষপগুলি হলো, বংশপরম্পরান 
বয়ে আপ প্রাণধারার যে প্রবাহ বা জিন-সম্পক্ত 
বস্তর বিদ্ভাজন, প্রাণিদেহের প্রধান উপাদান 
প্রোটিন সংশ্লেষণ ও প্রোটিনের ক্রিন্লা এবং আণবিক 
স্তরে শক্তির সঞ্চলন। এই ক্রিক্নাগুলিকে জব 
রসায়ন ও জব পদার্থবিগ্ঞার সাহায্যে রাসায়নিক 
ও ভৌতিক গুণাগুণ যারফৎ আশণবিক পর্ধায়ে 
বিশ্লেষণ করাই হলো আণবিক জীববিগ্।র 
গবেষণার অন্যতম প্রধান ধারা। 

জীববিস্ভঞর সবচেতে বিশ্মপনকর ব্যাপার 
বোধ হন জ্ীবস্ত জিনিষের এত বৈচিত্র্য । সংখ্য! 
দিয়ে বোঝ।তে হলে বলা যায়, পৃথিবীতে অস্ততঃ 
15 লক্ষের মত জীবের প্রজাতির অস্তিত্ব আঁছে। 

+লাহা ইনপ্টিটিউট অব নিউক্রিনার ফিজিক্স, 
কলিকাঁত1-9 | 


সেপ্টেক্র-অজ্টোবর 1971 ] 


কিন্ত আণবিক জীববিদ্তার গবেষণ। দেখিয়ে দিয়েছে 
ঘষে, আরও বিস্মনকর ঘটন! হলো, এত প্রচণ্ড 
বিতিন্নতার মাঝেও-_সে হোক না কেন উচ্চস্ত্ররের 
প্রাণী বা উত্তিদ, ব্যার্টিলিয়া বা ভাইরাঁপ-- 
আণবিক ভ্তরে কতকগুলি মৌপিক একতা বা 
সাম্যও সেখানে আছে। 


জীবদেছের সাংগঠনিক মালমশল। 


জীবদেছে যে ষে মৌলিক পদার্থগুলি পাওয্না যাঁয়, 
সেগুলি খুব জটিল আঁপবিক যৌগ হিসাবেই 
বর্তমাঁন থাকে । এদের জব ও অটজব দুই ভাগে 
ভাঁগ করা যান্ন। অট্জব যৌগের প্রধান হলো 
জল, যা জীবদেহে থাকে শতকরা 66-90 ভাগ। 
জৈব পদার্থগুলি হলো 1--কার্বোহাইডেট, 2" 
লিপিড, 3- প্রোটিন, এ--নিউক্রিওটাইড, 2-- 
তিটামিন। এছাড়াও থাকে জৈব আপিড, 
আযালকোঁহল ও স্টেরয়েড | 

সকল জীবদেহই তৈরি হয় কোঁষ দিয়ে 
(2নং চিত্র)। আর এই কোঁষগুলপি ঠ৩রির প্রধান 





আণবিক জীববিষ্কা 
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আর বহুকো!ষী প্রাণী--ঘেষন অ।মর1--এখাঁনে ন্‌ 
রকমারী কোষের সমগ্িতে গড়ে উঠেছে আমাদের 
জটিল দেহ্যস্ত্র। টবজ্ঞানিকেরা দেখিক়েছেন-- প্রতিটি 
জীবের এই যে বিভিন্নতা, এক বিশেষ ধারায় 
গড়ে ওঠ1--কে কি হবে এবং কেমন ভাবে হুযে--” 
এ সবই ঠিক করে দেয় জীবদেহের কোষেন 
কেন্দ্রীনে (51203) অবস্থিত নিউক্লিক আসিড | 
এই আযঁসিড ছু-রকমের হয়, ডিঅব্সিরাইবো- 
নিউক্লিক আযসিড বা ডি এন এ (7 বৈ &) 
আর রাইবোশিউক্লিক আসিড ব1 আর এন এ 
(8 টব &)। এই 0 বি &, টম & খবং 
প্রোটন হলে! জীবদেহের অতি প্রশ্নোজনীয় বৃহদণু 
(7901:0100160016)। 


0  & থেকে প্রোটিন সংক্লেষণ 


এই প্রবন্ধে) টব & থেকে প্রোটিন সংগ্লেষণ 
সন্বদ্ধে কিছু আলোচনা করা হয়েছে । আগেই বল! 
হয্জেছে যে, জীবদেহ ঠতরির প্রধান মাঁলমশল! 
হলে! বিভিন্ন প্রোটিন। এই যে প্রোটিনের 


শলণি বসপ্লের্য 


-7- নিটারিওলান 
111 কের্ভরীন 
রাইবোসোম 


2নং চিত্ত 
একটি জীবকোষ। 


মালমশলা হলে! বিভিন্ন প্রোটিন। এককোধী 
প্রাণী-্ঘেষন জ্যামিবা-তার দেছে থাকে একটি 
ফোষ। সেই একটি কোঁষই সর্ধ-কর্মবিশাকদ | 


রকমারিত্ব--তার সমস্ত বাপায়নিক সঙ্কেত কিন্তু 
সিহত আছে 0 ই 2-র মধো। আমরা ধে 
নিউক্লিওটাষ্টডের কখ! উল্লেখ করেছি জাগে, শেষ 


544 


একাধিক নিউক্লিওটাইডের সংযোগে একটি 
[১ বি &-র অণু তরি হন়্। 

আবার একটি নিউর্লিওটাইডে আছে একটি 
নাইট্রোজেনঘটিত বেস, একটি শর্করা এবং একটি 
ফস্ফরিক আসিডের অণু (3নং চিত্র)। 


145 


॥ 
1০৮০ ২২ সঞ্জ 
৫ |. 


14-- ০ 
সি এর ০ 


10072 0 


(০১. 


3নং চিত্র 
একটি নিউক্লিওটাইড--এতে আছে বেস 
(১০061011)6), শর্কর! (60391110996) এবং 
একটি ফস্ফরাস আ্যানিডের অণু। 


[) [যি &-র শর্করা হলো ৭০%511056 আর 
চবি &-র শর্করা হলো 116০3৪ 1 একটি 0 বৈ & 
অণু খুব লগ সুতার মত হয় এবং তাতে 69 
থেকে 100,000টিরও বেশী শিউক্লিওটাইড থাকতে 
পারে। বেশীর ভাগ 10 13 & অণুতেই ছু-নরী 
(00981016 50917) হুতার মত পরম্পরের সঙ্গে 
পাকিয়ে থাকে । 10 বৈ &-র ফম্ফরিক আসিড 
এবং শর্কর] একই রকম হয়, কিন্ত বেস থাকে চার 
রকম্র--£৯১021111)0, 05%0981065 03091011065 
এবং 7091017,9--ছোট করে বল! হয় 4) 00 
1'। এক নক্বীতে & থাকলে তার অপর দিকের 
নরীতে থাকবে] এবং একদিকে ০ থাকলে অপর 
দিকে থাকবে 01 পরস্পদের সঙ্গে এর! 
হাইড্রোজেন বন্ধনী (750:0£9 ৮92) দিয়ে 
ঘুদ্ত থাকে। সব খিলিত্বে দেখতে হন্প অনেকটা 


শারদীয় জান ও ধিজান 


দড়ির মৈ-কে যেন পাকিয়ে দেওয়া হয়েছে ঘোরানো 
লিড়ির মত (নং চিত্র )। কি ভ্ঞাবে পর পর এই 
& 03 শু সাজানে। আছে, তাঁর উপরই বিভিন্ন 
জীবের 70 টব &র [াবভিন্নতা নির্ভর করে। 


০০১০848০22৭ 





4ুনং চিত্র 
ঘোরানো নলিশড়ির মত ছু-নরী 01&। 
পাকের একমাথ! থেকে আপ্ন একমাধথান্ 
দুরত্ব 34 আ্যাং্ুম (344) এবং পাশাপাশি 


ছুটি বেসের দূরত্ব হলো! 34 আযাঃ| ছুটি 
নরীর পরস্পরের মাঝের দুরত্ব হলো! 20 
আযাঃ| 9 এবং ০ হলো! শর্করা ও ফস্ফরিক 
আযাশিড এবং 4007" ছলে বেস। 


একে বলা হয় যেস সজ্জাক্রঘ বা 0236 569021;06। 
যেকোন জীবদেছের 0 [বে &-তে &-র পরিমাণ 
সকল সধহই [-র সমান হত এবং ০-র পরিমাণ 
তে সমান। একটি 0 2 & অথুতে বহ- 


সেপ্টেথ্র্অকজ্ট বির) 1971 ] 


সংখাক 40 ত্রে" থাকে এবং তাদের 
007)1010716101,-এ বু রকম 0 টি & হতে 
পাতে। 


কোষের কেন্দ্রীনে যে বংশসুত্র (01010090186) 
খাঁকে, তা হলো! বিরাট লম্বা 0 বি £ অণু (এই 
[১ টি £&-র সঙ্গে প্রোটিনও যুক্ত খাকে) এবং 
এক-একটি জিন হলে এই অণুরই ছোট ছোট 
অংশবিশেষ। প্রোটিন তৈরির কাজের নির্দেশ 
দেয় জিনগুলিই এবং জীবের যা কিছু টহিক 
এবং চারিত্রিক টবশিষ্টা, তা নিকসত্রিত হত এই 
জিনের সাহায্যে | 


অ।ণবিক জীববিদ্ক। 
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নঙ্গে প্রোটিনের সঙ্গে কি সম্পর্ক। প্রোটিন 
বহু রকমের হয় এবং জীবদেহে তাদের ক্রিয়া- 
বিক্রিয়াও অনেক রকমের । যেমন, আমাদের 
চোখের কোষগুলি যে প্রোটিন দিয়ে তৈরি, ভাথেকে 
আমাদের পেলী বা কিডনীর কোষের প্রোটিন 
উপাদান সম্পূর্ণ ভিন্ন। কতকগুপি বিশেষ 
প্রশ্নোজনীর প্রোটিনক্ে বল। হয় এনজাইম 
(7:0657125)--এগুপি টজব অন্থঘটকের কাজ 
করে খাকে। সব প্রাণীই পারিপাথ্িক থেকে 
এই রকম কতকগুলি এন্জাইম অণুঘটি ও রাপায়নিক 
বিপাঁকের মাধ্যমে তাদের শক্তি আহরণ করে 


কোষ-বিভজনের সমন্ন £৬া এবধ ০0-০১র খাকে। £৭6503109  6101505105055৪ নাথে 
গ২- পু , 

আোখাসিক এরী 448 8--- 3 ৬৬৮৬৪ ৪৬৫. 
ঘ্রাতি 48. নিন ছিল ২২৭23555580 

ঠ চে 

1 1 
চে কে... ক 
রা 25313228587 ভিরিহ১১23 
সুক্রানউর্রেওটাইত এ ১১" 2; ওয়াশেষ € ৯4 ৫ 94. 
০ 55355598155. 

5নং চিত্র 


পুরনে! 0] থেকে নতুন 042 তৈরি হচ্ছে । এখানে শেষের ছবির (1) ও 
(2) সংখ্য। পুরনো 10134 নরীকে বোঝাচ্ছে। এ (1) ও €2) চিহ্নিত নরীর 
সঙ্গে নতুন তৈরি নরী যুক্ত হযে দু-জোঁড়। 04 নরী তৈরি হলো। 


মাঝের হাইড্রোজেন বদ্ধণীগুপি ভেঙ্গে যাক এবং 
0 1 &-র ছুট নরী আলাঁদ। হয়ে যার়। এর পর 
এক-একটি নরী পারিপাথ্থিক থেকে মুক্ত- 
নিউক্রিওটাইড গ্রহণ করতে থাকে এবং তার 
ফলে ছুটি নতুন পূর্ণাঙ্গ 0 বে & নরী ঠতরি হ্য়। 
এদের একটি করে অংশ পুরনে! 0 ই 4 অণু থেকে 
এসেছে, অপরটি নতুন তৈরি হলো (5নং চিত্র )। 
এভাঁবেই 0 ] & খতি বিশ্বপন্তভঁবে জিন" 
সম্পঞ্জ খাবতীষ খবর নতুন কোষের মধ্যে 
পাঠিয়ে দেয়। এখন দেখ! বাঁক, 70 1 &-র 

5 | | 


একটি 


এন্জাইমের সাছাঁষ্যে পেশী-সক্কোচন 
ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় আর দেহের মধ্যে অক্িজ্জেনের 
মত ছোট অণুর চলাচলে সাহাধ্য করে 
19507081961 নামে একটি প্রোটিন। 7013 
অণু ঠতরির কাজে [013 40919206185 লামে 
এন্জাইমটি খুবই প্রয়োজনীত্। 

প্রোটিন তরি হয়েছে কতকগুলি ছোট ছোট 
একক দিক্েস্ততাদের বলা হর 20১0416৩-আ বার 
এগুলি তৈরি হয়েছে খ্যামিনো আযলিড (৮০1০ 
3০ 901৫) দিগ্বে। আবহাকীয় (655600191) 
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আমিনো আসিডের সংখ্য। হলো 201 আমিনো 
আযসিডগুলি পরস্পরের সঙ্গে পেপ-টাইড বদ্ধনীর 
সাহায্যে যুক্ত থাকে। এই রকম পর পর ছুটি 
যুক্ত থাকলে বলা হয় 01226109, তিনটিকে 
(719601106 (6নং চিত্র) এবং আরও বেশী হলে 
10151১60616 | একটি প্রোটিন অণুতে একটি 
ব| অনেকগুলি 1১019721046 08517 খাকে । 


স্পা. 
ধ্আঠার্ঘিডেও 20নিড ্ার্মিলো আগার এলো আররিও 
ঃ নে 


এ যা 
৪0৭, ৯ (১-6৭ ৮) 6 
৫৫৮৯ ৮ সপ + ১0০৪ 
1 ) ঢা () 
৬৮ শপ শি এ শিট এপি শিশি শিশ ফ্রী শি পি শপ পি এপি পশ বশী ৮৮৩ সি শি শি তি শী ম্পঃ 
1... 1২ 0. ও 
আল হজ জি /& 
॥ 1 সুপ ঘি টা ৯৫ 
11 । ( । 1 
রি ১257 25624 


একটি ট্রাইপেপটাইড শেকল। 


10 ]&-র মধেই কোঁন্‌ কোষে কেমন প্রোটিন 
হবে, তার সঙ্গেত নিহিত আছে। অনেক গবে- 
ষণার পর বৈজ্ঞানিকের দেখেছেন, [014-র যে 
4১027 বেসগুলি আছে, সেগুলির তিনটি করে 
একত্রে নিলে বিশেষ একটি আযমিনো আযমিড 
তৈরির সক্কেত হত। এধন অনেক রকমভাবে এই 
“ত্রদ্ী'কে সাজানো যাঁপ--যার ফলে সব আমিনো 
আপিডের সঙ্েতই এর মধ্য থেকে পাওয়া 
গেছে। এই ত্রত্ীকে বল! হপ্প (10166 ০০৫০৫ । 


[খর দৌত্য 


0) সরাসরি কেন্দ্রের বাইরে এই সঙ্কেত 
পাঠাতে পারে না-তাকে আগে একটি এক 
নরী (310812 50:2159) ছব& তি করতে 
হয়। [বঞ-এর বেসগুলির মধ্য এর জাগায় 
থাকে 01801 বা 0, আর শর্করার (2193৫ 
৪৩৪) তফাতের কথাও বল! হয়েছে। এই 


৭ 


শারদীয় ভান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ষ, 9ম-10ম সংখ্যা 


২ বিঞকে তার কাজ অন্পারে 2/3 রকম নাম 
দেওয়া হয়েছে; যেমন--10655610£6 হি 
(09-314), 08556: হব ৫-8৬) 
ইত্যাদি । 10]-র একটি নরীর ছাঁচের 
অঙ্ছলিপি হয়ে (যেখানে ও আছে, সেখানে 
হবে &১০) একটি [7-[3 কেম্ত্রীনের বিল্লী 
ছিদ্র (70610018206 70165) দিয়ে বেরিক্ষে আসে 
এবং কোষের মধ্যে সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত 
রাইবোসোম নামে অতি ক্ষুদ্র এক রকম বত্তর 
সঙ্গে যুক্ত হয়। এই রাইবোসোমের মধ্যেও 
একরকম হিবঞএ আছে। একগুস্ছ রাঁইবোঁসোঁমকে 
বলা হয় পলিসোষ (691550105)। প্রোটিন 
সংশ্সেষণ এখানেই সুরু হয়ঃ বলা যায় এর! প্রোটিন 
তৈরির কারখানা । এখন এই কাজে সাহাব্য করে 
৮াবঞে। একটি করে আযামিনো আযাসিড 
সঙ্কেতের একক (0০106 010 এই শো &-র 
সঙ্গে যুক্ত খাঁকে। এখন যে 7০9152200৭6 
01081-টি টতরি হচ্ছে, ৮২ &-ব সাহায্যেই একটি 
করে আমিনো আযাপিড তার কাছে পৌঁছে যায়। 
একটি আযঁমিনো আপিডের সাক্ষেতিক বেস 
্রশ্ীকে বলা হয় একটি কোডন (০০০77) 
(7নং চিত্র)। তাহলে দেখা যাচ্ছে 04-র সঙ্কেত 
থেকে আামিনে! আমিড তৈরি হয়, আবার এই 
আামিনে আপিড গুলি যুক্ত হপ্পে 99157১69080 
০3510 তৈরি করছে এবং তারপর ৫তরি হচ্ছে 
প্রোটিন। পারিপান্থিক প্রতিকুূণতা, যেমন--অতি- 
বেগুনী কশ্মির বা তেজঙ্রিপ্র বিকিরণের প্রভাব 
কিছ! ফোন রাপাকনিক ক্রিদ্ায়--যদি এই সঙ্ষেতে 
কোন তুল হন, তখন ঘটে পনিব্যক্তি বা £676 
[73110501010 1 

0ঞ-ই যে বংশগতির (তথা জীবদেহের) 
মূল ধারক, ত ব্যা্উরিজ্া এবং ভাইরাস নিলে 
বহু গবেষণার প্রমাণিত হয়েছে এবং একথ! উচ্চতর 
প্রণীর ক্ষেত্রেও বহুলাংশে ঠিক বলেই দেখা! গেছে। 

পূর্ধের ধারণা অঙ্গযায়ী [04 একমাত্র 


সেপ্টের-অক্ট্রে'বর, 1971 ] 


কোষের কেশ্ীনেই থাকতে পাবে, কিন্ত আধুনিক 
গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, কেন্ত্রীনের বাইরে ও--. 
কোষের ভিতরে সাইটোব্র।জমে--0& পাওয়া 
যায়। কোঁধের এক রকম ক্ষুদ্র অঙ্গ (0182176116) 
আছে, যাকে মিটকপ্ডিষা (1৬15001১0750119) 
বলে-এরা 0935661) 129107061917-এ সাহাধ্য 
করে। এদের মধ্যে এক রকম [0 পাওয়। 
গেছে, যেগুপি দুই মুখ বদ্ধ মালার মত হয়-_ 
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বেশী উল্লেখযোগা, তাগা হলেন]. 0, 83০7, 
১ 2, 05 01160 এবং 1৮. [বু চা ভ111:151 
কোষবিমুজ। 704 নিয়ে ৬/111105-এর 5 
0108০00-এর কাজের উপর ভিত্তি করেই 
1)4এর ৬৬৪9০100105 17209461 আজ 
বিশ্ববিখ্যাত । 
জৈব অণুর মধ্যে শক্তির সঞ্চালন 
উদ্থিদ-জগতের একটি খুব প্রস্োজনীর ঘটন! 












তসেছে অর্গাবা 735 
গু 5৪০ 06৭ ০1009 3 ৪1) 95/50৬ ৯০& 05৫ 058 ৬০) ১৬ 14 
সখ ও ভ রি রর | 
৪৪2৩৭ হ্ 2৩ শিরবশি 
রী দোলা 
তি মহ ২ ১ 
টা * রর চি 
গযব ন44 ৪ টি 
চি ত্য শী 
রে ০০ ৬ ৮ টি 
র্ 4 রি 
০ 9991770800৮ 008০053 ঠা ভা, বারি বি 


পর 
শ+৮৭ 

সরশ্র রি হাসান লাবিব শর 

২ বুয 2 তত5১8824৫5 


ঞ তি পা শা 
ক্জ 4 খর 5 জি ৮৬৩৭ ননঈ৮৮৬৭ ০৪৭ রত গুড ত্ত জ ৯*৯ ক. ৭১৬ ॥ চা গু শৈ ৬৮ তত শি 
খু ১৮০৫১ ৪১৪7 শিপন না শা এলেন নস ৯৩৫১২৩৬৭১৭৭ $ $ ৬ লে পেশার র্‌ পপর শা 
ঞ্ চে 
শর শব তক করনত তত খজ্উিতত ৬৯75 হরঠর ৪ স্বতিশতএটিস বব ঠিক ত৩১৩১১ 2852 2282 শশা 


7নৎ চিত্র 
)& থেকে ঞ মারফত, প্রোটিন সংশ্লেষণ। (1) [0৬-র জোড়। 
শেকল থেকে (2) মেসেঞ্জার [২ব4-র একটি শেকল তৈরি হয়ে 3) 
রাইবোসোমের সঙ্গে মিলিত হলো । (৫4) এথেকে এবার তিনটি করে বেস 
নিক্কে তৈরি আমিনে! আপিডের সঙ্ষেত ট্র্যাকার [ব/৬ পৌছে দিচ্ছে 


পলিপেপটাইড শেকলের কাছে। এবার তরি হলে প্রোটিন অণু। 


খোলা মুখ থাকে না। ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রে 
সাহায্যে কোবধবিমুক্ত [0]-র ছবি দেখতে 
পাওয়া সম্ভব হয়েছে (৪8নং চিত্র )। 01009061700 
£04৫ বস্ত্রের সাহায্যে বহু 03, ঘা ব& এবং 
প্রোটিনের আণবিক ওজনও জানতে পারা গেছে। 

01৭ অপু সম্ভাব্য গঠন সম্পর্কে গবেষণার 
জনে বে তিনজন বৈজানিকের নাম সবচেয়ে 


আলোক-সংঙ্লেষণ (1)9605513006815) সম্পকে 
আণবিক জীববিষ্ঠার গষেষণা অনেক নতুন 
তথ্য দিক্নেছে। উত্ভতিদ-কোষের সাইটোপ্লাজমের 
মধ্যে ক্লোরোপ্াস্ট নামে ছোট ছোট কতকগুলি 
অঙ্গ আছে, আর তাতে আছে ক্লোরোফিল নাষে 
এক ব্লকম লিপিড অণু । আলোঁক-সংঙ্সেষণের 
কাজে ক্লোয়োফিল অণুই সাহাধ্য করে। ফ্লোরো- 
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ফিল যখন আলোক শোধণ করে, তখন তার্দের 
অঞ্থগিহিত শক্তির পরিমাণ হ্বাঁভাবিক অবস্থার 
চেয়ে বেনী হয়ে ধায় এবং এই অপণুগুলিকে 
তখন উত্তেজিত অণু বলা হয়| এর ফলে 





8 (ক) নং চিত্র 
স্পর্জ-কোঁষ থেকে নিকাঁশিত 7)]-র চিত্র। ইলেকট্রন অণুখীক্ষণে গবেষণাগারে লেখিক। 
কর্তৃক গৃহীত । (ক) লম্বা [)14-র ছবিটি প্রা 12,000 গুণ এবং (খ) মালার মত 
[)]ব4-র ছবিটি 23,000 গুণ বধিত করে দেখানো! হয়েছে । 


অণুগুপি খুব প্রতিক্রিক্গাশীল অবস্থার থাকে 
এবং সহজেই অন্ত যৌগে তাদের শক্তি সঞ্চালিত 
করে দিতে পারে। এসব প্রতিক্রিক্নার একটি 
প্রধান ফল হুলো! কার্বন ডাই-অব্মাইড এবং জলকে 
শক্তিস্মৃ্ধ জৈব পদার্থে (078£81080 0090667) 
রূপাস্তরিত কর!। 


চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আগবিক জীববিদ্ভার 
প্রয়োগ 


আণবিক জীববিস্তার গবেষণ! প্রযুক্তি-বিজ্ঞানেও 
নানাস্ভাবে সাহায্য করছে। এর মধ্যে অন্যতম 
হলো! চিকিৎসা! আপবিক রোগের 
(2131500191 01569850) মধ্যে কর্কটরোগ আজ 
সব দেশের বৈজ্ঞানিকদের ভাবিক্বে ভুলেছে। 


শারদীয় গান ও বিভা 


[ 24শ বর্ষ, 9ম-10ম সংখ্যা 


এই রোগের কারণ জানবার জন্তে যে গযেহণ! 
চলেছে, তাতে নানাভাবে আণবিক জীববিগ্ঠ।র 
প্রয়োগ করা হচ্ছে। কর্কটরোগের প্রধান লক্ষণ 
হলে! জীবকোষের অনিঘগ্ত্রিত বিভাঁজন--আর 





8 (থ) নং চিত্র 


কোঁষ-বিতাঁজনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত 
হলো 01232 [২ এবং প্রোটিন । কোন কোন 
বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে, একমুখী প্রবাহ 
হয়তো কোন কারণে বিপরীতমুখী হতে 
বার। 120-র কোন ভুল সঙ্কেতের জন্কে 
কোধ-বিতাজনের বধ! আন হয়ে ষার। কেমন 
করে তাঁকে আবার নিয়ন্ত্রণে অনা যাবে? এই 
প্রশ্নের জবাব দেবার চেইা বৈজ্ঞানিকেরা এখন 
করছেন। 

খোরাঁনার জিন সংশ্সেষণের সফল গবেষণা 
বৈজ্ঞানিকদের মনে এখন এই আশাই জাগ্রত 
করেছে যে, খুব নিকট না ছোঁক, সুদুর ভবিষ্যতেও 
এই সংঙ্গজেমিত বা কতিম জিন অনেক দুরাক্ধোগ্য 
ব্যাধি সারিয়ে ভুলতে সাহায্য করবে। 


অলৌকিক সংখ্যা ও পাই 
ক্ষম! মুখোপাধ্যায় 


আমরা যখন প্রথম সংখ্যা] গুণতে শিখি--নুকু 
করি পু সংখ্যা দিয়ে। তারপর শিখি সরল 
ভগ্নাংশ । মানব ইতিস্বাপের টৈশবেও আদি 
মানব প্রথম পুর্ণ সংখ্যা দিকেই সংখ্যা গণন] সুরু 
করেছিল; তারপর এসেছিল তগ্নাংশ। আজকাল 
স্ুবে পঞ্চম বা বঞ্& শ্রেণীতেই খণাত্মক সংখ্যা 
শেখানো হয়। গণিতশান্ত্রের কালাহ্ুক্রমিক সচীতে 
খণাত্মক সংখ্যার স্থান কিন্তু অনেক পরে। তার 
আগে করণী (3019) এসে গেছে। 

পূর্ণ,সংখ্য আর ভগ্রাংশ (ধনাত্মক এবং 
খশাত্বক ) নিক বে সংখা]গে।& ততরি হলো? তাকে 
বল! হয় মূলদ রাশি (91107581 70003101)। এক 
কথায় বলা যায়, যে সংখ্যাকে নু রূপে- যেখ।নে 


১ এবং ৭ উভরেই পুর্ণ সংখ্য1-_লেখা ধান্ন, তাঁকে 
মূলদ সংখ্যা বা রাশি বলে। তারপর গপিতজ্ঞর 
দেখলেন বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা এমন কতগুলি সংখ্য। 


পাই,যাদের পে লেখা বান না, যেষন */2। 
পিখাগরাসের উপপাদ্ত (একটি সমকোণী ত্রিভুজের 





৬৫ 


গতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গঙ্গেত্র অপর ছুই 
বাহুর উপর অহিত বর্গক্ষেত্রের সমষ্টির সমান) 


অনুসারে কোন সমকোনী ত্রিভুজের ছুই বাহুর দৈর্ঘ্য 


যদি এক একক করে হয়, তবে অতিতূজের 


॥নং চিত্র 


দৈর্ঘ্য হবে ৯৪ একক। যে কোন মুলদ রাঁশিকে 
একটি সসীম ব1 আবৃত্ত দশমিকরূপে প্রকাশ করা 
যাক; ধেষন-. 

ঠআ15) ৫০3 অর্থাৎ 33335 

স৮-৮104 $-৮1142851 

কিন্তু ৯/৪৫ক দশমিকের লাহাধষ্যে প্রকাশ 
করতে গেলে দশমিক বিন্দুর গরের অঙ্গুলি. 
কখন শেষ হয় না বা পৌনঃপুনিক হয় না। 

৯৪৮11414218, 

এই জাতীয় রাশিগুলিকে বলা হয় অমূলদ 
রাশি। 


23, 5145, ্ 2743. ইত্যাদি সব 


অমূলদ রাশি। এই রাশিগুপির অদ্ভূত চক্জিত্র বোধ 
হয় সে যুগের গলিতজ্ঞদের খুব বিশ্মিত করেছিল! 
তাই তারা এদের নাম দিলেন সার্ড (9019) কখিত 
আছে করণী বা সার্ডের আবিফারকে অতিনন্দিত 
করবার জন্যে পিখগরাসের শিশ্তেরা এক-শ'টি 
ধড় বলি দিয়েছিলেন তাদের দেবতার কাছে। 





গু & ৮2 ০ 


এই ছুই শ্রেণীর মূলদ ও অমূলদ রাশি নিয়ে বে সংখ্য। 
গোঠী তৈরি হলো, তাদের বল! হয় বাস্তব রাশি। 


পেই বুগে করণী বলতে ৯/৪, /3। রব 245, 


550 
£/এ) নত এই ধরণের রাশিগুলিকেই 


বেঝাতো, যাঁদের কলার এবং কম্পাসের সাহাষ্যে 
অক] বায় ([নং চিত্র)। 

2/9 বা 2/26 ধরণের করণ সংখ্যাগোষীতে 
স্থান পায় আরও পরে 

জ্যামিতিকভাঁবে বাণ্তব ন্নাঁশিগুলিকে বাস্তব 
বা ১-অক্ষের বিন্দুগুপির তুজের দার প্রকাশ কর! 
যাঁয়।॥ মনে করা যাক, যে কোন একটি অন্ুভূমিক 
সরল রেখার উপর 0 একটি ঞ্রববিন্দ্র (নং চিত্র)। 


শারদীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ষ, 9ম-10ম সংখ)! 


যে অন্থপাঁত হ্থষ্ট করে, তাকে বলা হর? 
(পাই)। 


বহকাঁল ধরেই না-এর মান নির্ন্ন আর বুৃত্তকে 
বর্গস্িত করবার চেষ্টা গণিতজ্ঞের। করে আসছেন 
এই সম্বন্ধে একটু এতিহা'সিক অনুসন্ধান বোধ হন 
ক্লাস্তিকর হবে ন|। 

এই বিধঙ্গে সর্বপুরাতন যে দলিল পাওয়া যা, 
তা হলো রিড প্যাপাইরাঁস, তৃঃ পুঃ 1550 অবের। 


? 
পথ 
55 ভা রি ধা পাতাটি গা এষ” পতি 
॥ 
সি, 


0 25 ৮. 
2নং চিত্র 
এখন 0 থেকে যে কোন মুলদ বা অমুলদ পাঁপাইরাঁসের লেখক বলেছেন- বৃত্তের ব্যাস 


করণী রাশির দুরত্বে 0-এর উপর একটি বিন্দু 
পওষা! যায়। বিপরীত দিক থেকে, বফদি 7, 
0%-এর উপর যে কোন একটি বিন্দু হন্ন, তাহলে 
0০-এর দুরত্ব কি সব সময়ে মুলদ বা অমুলদ রাশির 
ঘারা প্রকাশ করা বাবে? সাধারণভাবে, 0১-এর 
উপর সমস্ত বিন্টুই কি মূশদ বা করণীর দ্বার! প্রকাশ 
করা যায়? মৃগ্দ ও করণীগুলি পাবার পরে 
গণিতজ্ঞর। ভেবেছিলেন 0%-এর উপরে সব বিন্দু- 
গুলিই বুঝি পাওয়া গেছে। কিন্তু পরে দেখা গেল, 
মূলদ রাশি ও করণী ছাড়া এমন কতকগুলি অমুলদ 
রাশি আছেঃ বাদের অস্তিত্ব পণ্ডিতের! আগে 
জানতেন না। 

সমস্যা! কোথা! থেকে স্থরু হলো বপি। অতি 
প্রাচীন একটি সম্পাপ্ঘ বহু শতাব্দী ধরে গণিতঙ্জ- 
দের ভাবিয়েছে--সেটি হলো রুলার আর 
কম্পাসের সাহাধ্যে একটি বৃত্তের সমান ক্ষেত্রফল- 
বিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্র অঙ্কিত করা যায় কিনা । 
অস্থবিধা ঘটাচ্ছিল বৃত্তের ক্ষেত্রফলের ? রাশিতি। 
সকলেই জানেন, বৃতেন্ন পপ্সিধি ব্যাসের সঙ্গে 


থেকে % অংশ কেটে বাদ দিনে অবশিষ্টাংশের 
উপর বগর্ষেত্র অঙ্কিত করলে তার ক্ষেত্রফল বৃত্তের 
ক্ষেত্রফলের সমান হবে। এই হুজ্র অন্গসারে গ- 
এর মান পাওয়। যায় 3161 [ বর্তমানে ম”এর 
মান 1000 দশমিক স্থান পর্যন্ত শির্দিষ্ট হয়েছে। 10 
দশমিক স্থান পর্বস্ত মান ন 31419926535] 
বাইবেলে গ-এর মান 31 আকিমিডিপ (খুঃ পু 
330 অন্ধ) দেখালেন দ 9311 আর 9%-3-এর 
মধ্যে; অর্থাৎ গ্দ311408--.ধেকে 31425-4র 
মধ্যে; আকিমিডিস থেকে নিউটন-লাইব.ননিৎখসের 
(সপ্তদশ শতার্ধী) আগে পর্ধস্ত গ্রএর মান 
নির্ণয়ের চেষ্টা হয়েছে বৃত্তের অস্তলিখিত ও পরি- 
লিখিত সুষম ব্হুতুজের সাহায্যে। আমাদের 
দেশেও ব-এর মান নির্ণয়ের চেষ্ট| হয়েছে। আর্ধতট 
দিলেন ৮-53'14161 1 ভাস্করাঁচার্য দুটি আসন্ন 
মান দেন 1887-৮93'1415 3 256-914161 
নিউটন ও লাইবনিৎসের দ্বারা ক্যালকুলাস আবিষ্কৃত 
হবার পরে অপীম যোগ ও গুণশ্রেণীর দার! প-এর 
মান নির্ণঙ্গের চেষ্টা সুরু হয়| ইংরেজ গণিতজ 


সেলেঙবর-অক্ট বর) 197] ] 


জন ওয়ালিসের দেওয়। একটি গুণশ্রেণী খ্যাতি 
অর্জন করে। সেটি হলে 

7৮381888185 
লাইবনিৎস দিলেন একটি যোগশ্রেণী - 

₹-1-$18-18- 
আরে! জ্রত অতিসারী (00100186190) শ্রেণীর 
সাহাষোে ইংরেজ গবিতজ্ঞ শ্রাঙ্কছন 707 দশমিক 
স্বান পর্যস্ত শ-এর মাল নির্ণন করেন। কিন্ত 
একট! কথা এখানে অবান্তর হবে না যে, 
ফলিত বিজ্ঞানে এই পরিশ্রমের বিশেষ কোন মুল্য 
নেই! দশ দশমিক পর্যন্ত গ-এর মানের সাহায্যে 
পৃথিবীর পরিসীমা এক ইঞ্চির অতি ক্ষুদ্রাংশ পর্ধস্ত 
নির্ণয় করা যায় এবং সমগ্র বিশ্বের জন্তে প্রয়োজন 
মাত্র ত্রিশ দশমিক শুন পর্যস্ত। 

"এর মান আসর ফলে তো নিপাত হলো, 
কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো বাস্তবরাশি গোঠিতে গ-এর 
স্থান কোঁায় হবে? বহু বছরের প্রচে্াতেও 
যখন কুলার আর কম্পাসের সাছাধ্যে বুত্তকে 
বর্গায়িত কর! গেল না, তখন পণ্ডিতদের মনে হলো 
গল নিশ্য় এমন এক রাশি, যাকে কর্ণীর দ্বারা 
প্রকাশ কর! যার নাঃ অর্থাৎ ্ কোন বীজ- 


গাণিতিক সমীকরণের মূল হতে পারে ন1। বিষষ্ষটি, 


বুঝিয়ে বলি। 

একটি সমীকরণ, যার রূপ এই রকম-_ 

70018 1যুগ71 ৭2985 217- প 0 0 
যেখানে ৪০১ ৪২১5 এবং 1) সব পুর্ণ সংখা, 
তাঁকে বল! হয় বীজগাণিতিক সমীকরণ | 1170, 
২912-73-০0, 9296 4504-12-৮0 
ইত্যাদি বীজগাণিতিক সমীকরণের উদাঁহরণ। ষে 
সব রাশি বীজগাণিতিক সমীকরণের মুল হতে 
পায়ে, তাদের বল1 হয় বীজগাঁণিতিক রাঁশি। 
যাঁবতীত্ন মুূলদ ও করণী এই শ্রেণীভুক্ত | 1794 
খু্টাঝে গণিতঙ্র লেজেওার দেখালেন, গ একটি 
অমেয় (0002910685808516) অমূগ্দ রাশি; 
, অর্থাৎ করণীর মত গকে যদি দশমিকে প্রকাশ 
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কর! যাঁর, তাহলে যতই অগ্রসর হই না কেন, 
কখন শেব হবেনা বা আবুত্ত হবে ন!। তারপত 
1882 খষ্টান্বে লিণডেমান দেখালেন যে,শুধু তাই 
নব গ একটি বীজগাপণিতিক রাশিও নমব। সুতরাং 
ম' শ্রেণীতুক্ত হলো এমন এক রাশিগোঠীতে, যাঁকে 
বলা হয় অলৌকিক ব! উানসেনডেণ্ট্য।ল (7751- 
8০913061721) রাশি । এখন প্রশ্ন হলো এই-- 
অলৌকিক রাঁশি কোন্গুলি? এক কথা, যে 
বাস্তব রাঁশি বীজগাণিতিক নর, তাই অলৌকিক। 

এই অলৌকিক রাঁশির অস্তিত্বের কথা 
পণ্ডিতেরা আগে থাকতেই জানতেন। প্রশ্নটা 
উঠেছিল একটি সরল রেখা বা তলের উপর বত 
বিন্দু আছে, সবগুলিকেই কি বীজগাণিতিক রাশির 
ঘর প্রকাশ করা যায়? উত্তর দিলেন প্রথম 
লুফিল (18944) অবিচ্ছিন্ন ভগ্নাংশের সাহাঁষ্যে 
অলৌকিক রাশির অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কয়েক 
বছর পরে রলমধ্চে আবিভূ্ত হুলেন অপীম 
জোটের (75016 5৫0 যাঁুকর ক্যান্টর। অনেক 
সহজ উপায়ে তিনি অলৌকিক রাশির অস্তিত্ব 
প্রমাণ করলেন। 

বিষন্পটি বুঝতে হলে আঁগে অন্ত কয়েকটি 
বিষয়ের অবতারণা করতে হবে। আমরা জানি, 
পুর্ণ সংখ্যার সংখ্যা অলীম, তগ্নাংশেরও তাঁই। 
কিন্ত আমাদের মনে হয়ঃ যেহেতু যে কোঁন ছুটি 
পুর্ণ সংখ্যার মধ্যে অসীম সংখ্যক তগ্নাংশ আছে, 
[যেমন ] আর 2 এর মাঝধালে, 11) 182 12? 
1,5০2] 1 স্থতরাৎ ভগ্নাংশের সংখ্যা নিশ্চয় 
পুর্ণ সংখ্যার চেপে বেশী। ক্যান্টর বললেন-- 
না, পূর্ণ সংখ্যা আর তগ্থাংশের সংখ্যা সমাঁন। 
সমগ্র তাঁর একটি অংশের চেয়ে বড়--একথা 
সসীম জোটের বেলায় খাটে, অলীমের বেলাক় 
নয়। কি করে হলো? যনে করা বাক, 5 এবং 5: 
ছুটি জোট আছে, যাদের পদগুলি যখাঁঞমে 2১ 0 
০, ৫,-*বধ ৪£৯ 62) 62১ ৫১৮৮1 আথল, 
ও এবং 3+-এর পদসংখ্যা! সমান বল! হবে তখনই 
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যখন ৩-এর একটি পদের জন্যে 91-এর একটি এবং 
একটি মাত্র পদ পাঁওয্ষা! যাবে, আবার 51-এর 
একটি পদের জন্তে 5-এর একটি মাত্র পদ পাওয়া 
যাবে। গণিতের ভাষান্ন একে বল! হয় ওদাঁন- 
ট-ওয়(ন করেস্পণ্ডেক্স বা এক সন্বন্ধ (3নৎ চিত্র)। 





ওনং চিজ্ঞ 


সমস্ত পুর্ণ সংখ্যা এবং সমস্ত যুগ্ম সংখ্য এবুপ ছুটি 
জোট উৎপন্ন করে। নীচের ছকটি থেকেই বিষঃটি 
8 হবে” 


€ 3 ধু 5 

1 1 1 
খ + $ $ 
2 ৮ 6 ৪ 10 


অন্নক্ূপে পুর্ণ সংখ্যার বগণ্চলির সংখ্যা পুর্ণ- 
৮ সঙ্গে সমান। 
2 


3 4 
4 ] ণ 1 
$ $ $ 
7 4 9 16 


এর উপর ক্যান্টর দেখালেন, সমস্ত মূলদ 


সংখ্যার দ্বারা উৎপর জোটের পদসংখ্য। পুর্ণ 


সংখ্যার জোটের পদসংখ্যার সমান | কারণ এই ছুটি 
জোটের পদগুলির মধ্যে একৈক নম্বদ্ধ দেখানে! 
বার়। এর জন্তে সমস্ত মূলদ রাশিগুলিকে নিয়- 


লিখিতরূপে সাজাতে হবে-- 
টা 
দু € 5554 
£৮%৮৫ ৫৫ 
0522৭ 
জু ৩২ চু. 
] নন ব্ী সপ সস সপ িস্টি পি শপ 
4৫45 এ 
৮ পর : ুউিলিউ এলি 


শ্রঃঠব 9833৩ 


উপন্বের ছকে প্রত্যেক পংজিতে জবগুলি 
এখন 


সদান এবং প্রতি শত হরগুলি সমান। 


শারদীয় ভান ও বিজ্ঞান 
পুর্ণসংখ্যার সঙ্গে একৈক-সন্বদ্ধ স্থাপিত হবে 


রাশির পদসংখ্যা সমান। 
নাম দিলেন ও €(আলেফ )। 
মালার প্রথম বর্ণ ( আমরা 'এখানে আলেফকে 9 


করলেন ১।, 9 
দেখালেন কেবল মূলদ রাশিই নয়, সমস্ত বীজ- 
গাণিতিক রাশিগে।ঠীর পদসংখ্যাও "5০7 অর্থাৎ 
সমস্ত বীজগাণিতিক রাশি পুর্ণ সংখ্যার সঙ্গে 
একৈক সন্ধন্ধবিশিষ্ট। তাই যদি হয়, তাহলে 


[ 24শ বর্ধ, 9ষ-10ম সংখ্য। 


পরপর তীর প্রদখিত পথে । অর্থাৎ--- 

71 2 3 45678 910 
1 1+ 11114 1 +1+ 17 
4৬ $$3$$$১$$ 
1] ? তু ঠ তু হু 


কাজেই প্রঘাণিত হলো পূর্ণ সংখ্যা ও মূঙ্দ- 
ক্যাণ্টর এই সংখ্যার 
আলেফ হিক্র বর্ণ" 


দ্র] প্রকাশ করছি)। কিন্তু কাণ্টর দেখলেন 


আরও এমন অসীম জোট আছে, বাদের পদসংখ্যা 
আলেফের চেয়ে বেণী; অর্থাৎ, অপীম জেোটগুলির 
মধ্যে পুর্ণ সংখ্যা বা মূলদ র|শির পদসংখ্যা ক্ষুদ্রতম । 
তাই সংখ্যাগুলির বিভিন্নত1 প্রকাশের জন্তে ১-কে 


অন্যগুলিকে প্রকাশ 
ক্যান্টর আবার 


আর 
বূপে। 


করে দিলেন ৩০, 


বীজগাণিতিক রাশিগুলিকে প্রথম, দ্বিতীঘ্ তৃতীয় 
ইত্যাদিতাবে সাঁজানে। যাবে । মনে করা বাঁক-_ 


[ এখানে সং, অএাগুর্ণাংশ। ৪৪ ৮5 তগাতিশের 
অন্ককগুলি ] 

এখন আমরা এমন একটি রাশি তৈরি 
করবো, যা এই যাবতীপ় বাঁজগাণিতিক' লাশি 
থেকে ভিন্ন। মনে করা বাঁক, রাঁশিটি ১1 ঘুর 
দশণিক বিন্দু পরের প্রথম অঙ্কের জন্তে প্রথম 
কীজগ!ধিতিক রাশির প্রখম অঙ্ক খেকে তির 
একটি অক্ক নেব? আর্থাৎ ৪। থেকে তিন অঙ্ক, 


সেপ্টেখর- অক্টোবর, 1971 ] 


মনে কর! বাঁক, 18 নিলাঁম। দ্বিতীগ্ন অঙ্কের জন্তে 
ছিতীয় রাশির দ্বিতীয় অঙ্ক, অর্থাৎ ৮৪ থেকে 
তিম্ন 109 নিলাম। এভাবে কর্ণ (012£9121) 
বরাবর অঙ্কগুলি বদৃলে বদূলে নিলে আমরা 
যে রাশিটি পাব, সেট প্রথম বীজগাণিতিক রাঁশি 
থেকে প্রথম অস্কে ভিন্ন, দ্বিতীক্ন থেকে ছ্িতীস্র 
অঙ্কে টত্যাদি। অর্থাৎ নবশিগিত | 

স ড+00$10913 ১১০০১, 

রাশিটি যাবতীন্ম বীজগাপিতিক রশি থেকে 
ভিন্ন। 

কাঁজেই এটি এক্টি অলৌকিক রাঁশি। এই 
তাবে অলৌকিক রাশির অস্তিত্ব প্রমাণিত হুলে।। 
এই পদ্ধতিকে ক্যান্টরের তীর্ধক-পদ্ধতি বলা 
হয়। ক্যান্টর অর দেখালেন-_-এই অলৌকিক 
রাশিগোঁঠী পুর্ণ সংখ্যার সঙ্গে একৈক সন্বদ্ধবিশিষ্ট 
নয, এদের সংখ্য| উদ্নততর অসীম ব| 91 | 

এখন যে অলৌকিক রাশি, তার প্রমাঁণের 
জন্তে আর একটি অলৌকিক রাশির উল্লেখ অপরি- 
হার্য, সেটি হলো! প্রাকৃত লগারিথ মের নিধান ৪। 
৪-কে প্রকাশ কর! হক একটি অশ্ীম অতিসারী 
শ্রেণীর দ্বারা” 


বি রত 27-7 ন 


417 2 2 
[ 20) ৮ 0৮1) 0572) ৮৮2৯2] 
1873 সালে গণিত হাঁরমাইট দেখালেন যে, € 
একটি অলৌকিক রাশি। তিনি প্রমাণ করলেন ৪ 
802৭472.১৮5155,১৯ 40৮৮0 
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এক্সপ একটি বীজগাশিতিক সমীকরণের মূল হতে 
পারে না। এমন কি, তিনি এও দেখালেন--"0) 
9) ৪৪ »*ইত্যাঁদি এবং 2, বদি পুর্ণ সংখ্যা না হস্কে 
বীজগাশিতিক রাশি হয়, তবু-- 
206%121657119865%-9 15517 28 ০ 
হবে না। 
হাঁরমাঁউটের এই তত্ব এবং অরলারের প্রসিদ্ধ 


সবর 62 1.0 থেকে 1835 সালে পিগ্েমান 
অবিসংবাদীতাঁবে প্রমাণ করলেন যে, ন একটি 


অলৌকিক রাঁশি।  9271-150-এর রূপ 
বীজগাপিতিক সমীকরণের অন্রূণ। আুতরাং £ 


বীজগাঁণিতিক রাশি হলে € 211৮0 হবে লা। 


বনু যুগের সমস্যার সমাধান হলে! । যেহেতু 
্ একটি অলৌকিক রাশি, রুণার-কম্পাঁসপ তো 
দূরের কথা, বহু জটিল বক্ররেখার সাহাষ্যেও এমন 
কোন লেখ অস্কিত কর! যায় না,বার বিন্বৃগুপির 
কোটি (0:09) "এর অপেক্ষক হবে । অতি 
সম্প্রতি একজন রুশদেশীয় বন্্বিদ ইপ্টেগ্রাফ মাষে 
একটি যন্ত্র আবিফার করেছেন, যাঁর সাহায্যে £- 
এর লেখ অঙ্কিত করা যায়। 

সদ! পরিচিত বক্রব্েথাগুলির মধ্যে বৃত্ত পরল- 
তম। কিন্তু এই সরলতার মধ্যে * নামক জটিলতা 
এমন ভাবে লুকানে। আছে যে, ভিতরে অঙ্থান্ধান 
না করলে ধরা বাঁক না।1ঁএর মহিমা বৃত্বও 
অলোৌকিকত্ প্রাপ্ত হয়েছে। 


মহাঁকর্ষের তরজ 
বিমলেন্দু মিত্র 


মহাকর্ষ বললেই যে নাম ছুটি প্রথমেই মনে 
পড়ে, তা হলো গ্যালিলিও ও নিউটন। মহাকর্ষের 
জতে আপেল মাটিতে পড়ে । মহাঁকর্ষের জন্তেই 
মহাবিখে গ্রহ-নক্ষত্র কক্ষপথে ঘুরছে, অর্থাৎ 
মহাঁকর্ষই মহাবিশ্বের কাঠামো খাঁড়া! রেখেছে। 
নিউটন মহাঁকর্ষের দরুণ আকর্ষণের যে নিয়ম খাড়া 
করলেন, তা সকলেরই জালা । নিক়্মটির বিশেষত্ব 
হচ্ছে--ভা প্রান কুলছ-প্রবততিত স্থির-বিছযাতের 
ক্ষেত্রের আকর্ষণের নিক্ষমের মতই। 

ভারপরে 1916 সালে আইনষ্টাইন প্রকাশ 
করলেন তার সার্বজনীন আপেক্ষিক তাততৃ (31- 
19112590 2612011ড)। সেষেন এক বিরাট 
টনিক বিশ্ব | 0:9050স-র ভাষায়--ত] যেন 
উত্তজজ-ীর্ঘ এক তাজমহল, বিজ্ঞন-জগতে নিজদ্ব 
মহিমায় শ্বতন্্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি 
দেখালেন, বিশ্বের বক্র কাঠামোর জন্তেই মহাকর্ষ। 
মজা এই যে, আইনষ্টাইনের তত্বের চেহার। 
আবার অনেকটা ম্যাকম্ওকেলের গড়া বিদ্যুৎ” 
চৌন্কক তরঙ্গের চেহারার মতই। আশ্র্য নয় 
যে, আপেক্ষিকতাঁবাদ অন্যান্গী তত্বের আকযোগ 
করতে গিয়ে আইনই্াইন প্রঘাঁণ পেলেন, মহাকর্ষ 
কেবল স্থির বলক্ষেত্র নয়, বরং যেমন ট্বছ্যতিক 
আলোড়নে আলোক-তরঙ্গের উত্তব হয়, তেমনই 
পদার্থতর ত্বরণগীল হলে মহাকর্ষ-তরঙ্গের জদ্ 
দেষ্। আলোঁক-তরল্ল বিছ্যুৎ-চৌস্থক শক্তিকে 
এক জায়গা থেকে অন্ত জারগায় নিয়ে বায় 
মহ্থাকর্ষ-তরঙ্গ মহাকর্ষ-শক্তিকে ছড়িয়ে দেক়। 
'্বীকার করতে ক্ষতি নেই যে, ব্যাপারটা বেশ 
দুধোধ্য। 

কথ! হলো, এই যে মহাকর্ষতরঙ্গ কি মছা- 


আফ্ষিকের করন! মাত্র, না এর অস্তিত্ব বস্তজগে 
রয়েছে? এর সম্ভাব্য উত্স কি কি হতে পারে? 
আইনষ্টাইন নিজে বলেছিলেন--একটি ঘুরস্ত লাঠির 
কথা। একটি লাঠি মাবাখান বরাবর ধরে খোক্পালে 
এর বস্তণিচয় ক্রমাগতই ত্বরণশীল। এরকম ঘুরস্ত 
লাঠি থেকে মহাকর্য-তরলের উদ্ভব হবে। এ 
তরঙ্গ খুবই ক্ষীণ শক্তি (মহাকর্য-্পক্তি) শুন্ে ছড়িয়ে 
দেবে। এ ক্ষীণতাঁর মাত্র। কতটা? একটি 
হিসেবে দেখা বাত যে, এক মিটার লঙ্বা লাঁঠিকে 
যদি সম্ভাব্য বেগে ঘোরানো! যার, তবে তাঁথেকে 
প্রতি সেকেগ্ডে মাত্র 10-0 আর্গ পরিমাণ শক্তি 
বিকিরিত হবে । 


1918 সালের প্রবন্ধে আইনষ্টাইন দেখালেন 
যে. মহাকর্ষ-তরঙ্গের গতিবেগ কিন্তু আলোর গতি- 
বেগেরই সমাঁন। এই ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ 
করে প্রধানতঃ বুটিশ বিজ্ঞানী এডিংটন আনেক 
প্রবন্ধ লিখেছিলেন । কিন্ত প্রমাণিত হয়েছে যে, 
ওদের গতিবেগ একই। আলোক-্তরঙ্গ শুস্তের 
মধ্যে বখন ছড়িয়ে পড়ে, বহন করে নিয়ে যায় সে 
বিছ্যুৎ-চৌম্বক শক্তি। মহাকর্ষ-তরলগ বহন করে 
নিক্সে যাচ্ছে মহ্থাকর্ষীন্ন শক্তি। হিসাবে দেখা 
যায় যে, পৃথিবী হুর্ষপ্রদক্ষিণকালে 0:00] ওয়াট 
শক্তি তরঙ্গাঁকারে ছড়িয়ে দিয়ে ব্যয় করে। 
আলোর কোন্নান্ট1! বা শকিকণার চেহারা বৈজ্ঞা- 
নিকেরা জানেন। বিজ্ঞানী 13190 দেখালেন 
যে, মহাকর্ষ-শক্তিও, শক্তি-কণিকা বা কোরাক্টার 
চেহারায় কল্পনা করা যাঁয়। 10190 এ শক্তি" 
কণার নাম দিলেন গ্র্যাভিটন (028510013)। 
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আলোর কোক্নান্টার মতই গ্র্যাভিটনের শক্তিও 
(১৮) এই আঁকে প্রকাশ করা বার হচ্ছে 
প্রাঙ্ধের ঞ্বক ও 9 হচ্ছে তরঙ্গের কম্পন-সংখ্যা। 

এখন কথ! হচ্ছে, বিশ্বব্রদ্ষাণ্ডে সত্যই মহাকর্ষ- 
তগঙ্গের কোন জোরালো উতন আছে কিনা? 
সে ইঞ্গিতও আইনষ্টাইন দিয়েছিলেন । মহাঁকাঁশে 
জোড়া নক্ষত্র বা 8191 9:21 এরকম শক্তির 
উত্স হতে পারে। জোড়া নক্ষত্র যেন লা 
বরবেলের ছুই প্রান্তের ছুটি ওজন, মাঝের 
শাঠিটি কাল্পনিক। বারবেল মাথার চারদিকে 
ঘোরালে ষেমন ওজন ছুটি নিজেদেন মধ্যের 
ধুর বজায় রেখে পরম্পরে ঘূর্ণায়মান হয়, তেমনই 
জোড়া নক্ষত্র ঘুরে চলেছে। তাহলে এদের 
আইনষ্টাইনের ঘুরস্ত লাঠি হিসেবেও কল্পনা করা 
বাচ্ছে। 

আরও একটি জোরালো! উৎসের কথাও বলা 
হয়েছে। একটি বিশেষ অবস্থায় নক্ষত্রের অত্যস্তর 
ভাগ হঠাৎ সঙ্কুচিত হতে খাঁকে। তার ঘনত্ব 
প্রচণ্ডভাবে বেড়ে বায়। ফল এই যে এ 
নক্ষত্রটি ভেঙ্গে পড়ে, বাঁকে বলা হয় 08৮16০- 
00900] ০০011803021 তারপরই আবার অবশ্য 
বিস্ফোরণ ঘটে বা ১21)0৪-র সৃষ্টি হয়। 
যাহোক, নক্ষত্রের অত্যন্তর ভাগ যখন সঙ্ুচিত 
হতে থাকে, তখন এ অবস্থান প্রচুর মহাঁকর্ষ-শক্জি 
ছাড়! পায়। মহাঁকর্ষ-শক্তিই নক্ষত্রটির বাইরের 
উত্তাপ বাড়াঁতে থাকে এবং ছাড়া পাওয়া শক্তি 
তরঙ্গাকারেও বিকিরিত হতে পারে। 

অন্ত একটি উৎসের কথাঁও কল্পনা করা 
হয়েছে। মহাবিশ্ব ধদি একদা বিরাট বিস্ফোরণের 
ফলে হি ছয়ে খাকে-যাকে পণ্ডিতের 818 
8878 01810 বলে খাঁকেন--তবে আদতে 
সেই ক্রন্ধার অণ্ড বিল্ফোটনের মা আলোড়নে 
প্রচুর মহাকর্ষ-তরঙ্গ ছড়িকে পড়েছিল নিশ্চয়। 
তারই অবশিষ্ট বিশ্বজুড়ে এখনও হয়তো প্রবাহিত 
হুচ্ছে। 


মহাকর্ষের তরঙ্গ 
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আমরা আগেই ইঙ্গিত দিয়েছি যে, মহাকধ- 
তরঙ্গের তীব্রতা অতিশন্ন ক্ষীণ হতে বাধ্য। 
অগ্তান্ত শক্তির ক্রিয়ার তুলনায় মহাকর্ষ-শড়ির ক্রিস 
কত্ত ক্ষীণ, তাঁর একট! সহজ হিসেব তুলে ধরা 
যায়। ধরা যাক, আমাদের কাছে প্রোটন ও 
ইলেকট্রনের মাঝামাঝি তুরযুক্ত ছুটি ক্ষুদ্র কণিকা 
রয়েছে, যাদের মধ্যে বিপরীত আধান। 
আধানের পরিমাণ--ইলেকট্রন-আধানের সমান ব1 
477 ৮ 1070 ৪. 3, 8.1 ওদের মধ্যে টবছাতিক 


আকর্ষণ সর - কারণ কুলম্ব-এর (0০০10709) 
আইন তাই বলছে। আবার নিউটনের আইন 


অনুযায়ী মহাকর্ষের দরুণ আকর্ষণ 38, 11 
হচ্ছে ভর--নেওয়! হয়েছে 4৮10-25 গ্র্যাম। 
তে হচ্ছে নিউটনীন্ন অভিকরষী ধবক 667 ২10 
স্তরাং বৈদ্যুতিক শঙ্ধির তুলনায় মাধ্যাকধণ- 


1৬ £ 
শক্তির পরিমাণ ০9. অর্থাৎ প্রান 10-59। 


এই সংখ্যাটি যে কত ছোট, ত। প্রায় ধারণার 
বাইরে। 

এখন কথা হচ্ছে যে॥ মহাকধ-তরঙ্গ এত 
ক্সীণশক্তির, তাকে কি করে হাতে-কলমে ধর! 
বাবে? কোন পাধিব জিনিষে কতটুকু বিক্রিয়া 
সে ঘটাবে, বার ফলে অন্ত সব শক্কির বহুগুণে 
জোরালো প্রতিক্রিয়ার মধ্যে থেকে মহ্থাকর্ষ- 
তরঙ্গের দরুণ সংঘটিত ব্যাপারস্তাপার চিনে 
নেখয়া বাবে? বহুদিন ধরেই বৈজ্ঞানিক মহল 
একরকম মেনেই নিম্নেছিলেন যে, মহাকর্ষ-তরঙ 
বদি বাস্তবিকই থাকে, তবুও তার অস্তিত্ব 
পরীক্ষাগারে প্রমাণ কর! প্রান অসম্ভব। 

একটি মানুষ কিন্তু বরাবর বিশ্বাপ করেছেন 
যে, এই অতিক্ষীপ তরঙ্গ যপ্পাতি দিয়ে ধরা 
সম্ভব এবং প্র জন্যে উপযুক্ত বঙ্পাতিও তরি 
করা সম্ভব। ইনি হচ্ছেন আঁফেনিকার মেবীল্যাও 
বিশ্ববিষ্কালদের অধ্যাপক যোলেখ ওয়েবার | 
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1956 সাল থেকে এই ভদ্রলোক নীরবে 
গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন এ দুর্বল তরঙ্গের প্রতি- 
ক্রি্নার প্রমাণ পাবার জন্যে, যার ফলে সন্দেহা- 
তীতভাঁবে বলা যাবে-.আছে, মহাকর্ষ-তরঙগের 
অন্ডিত্ব আছে--এ কেবল আইনষ্টাইনের কল্পনা 
মা নক্গ। 


ওয়েবার চিস্তা করতে লাগলেন, সরাসরি 
কিভাবে তিনি এ তরঙ্গ ধরবেন। মহাকর্ষ- 
তরঙ্গ কঠিন বস্তুতে তার বিক্রিয়া স্থিতিস্থাপক 
তরলের (213561০ ৪৮০৪) স্যাষ্টি করতে পারে। 
কিন্তু এ বিক্রিয়ার পরিমাঁপ যে খুবই কম, তা 
আমর] দেখেছি। তবুও ওয়েবার স্থির করলেন, 


তিনি এমন যন্ত্র তরি করবেন, যা এ ঢ173610 : 


2৮০5-কে ইলেকট্রনিক উপায়ে বহুগুণে তীত্র 
করে তার সাড়! গ্রহণযোগা করে তুলবে। 
তিনি মহাকর্ষ--তরঙ্গের গ্রাছুক-বস্জ হিসেবে ব্যবহার 
করলেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আলুমিনিয়ামের তৈরি 
ড্রমের আকৃতির ঘন বস্তব/। এ ঘন (30117) 
ড্রাগুলির আকার ঘদি এমন হয় যে, তা আগত 
মহাকর্ষ-তরঙ্গের কম্পনে অনরণিত (65073986108) 
হবে, তবে এগুপিকে এ তরঙ্গের গ্রাহক-যস্ত্র বা 
এরিয়েল হিসেবে ভাবা চলবে । অন্ততাবে বলতে 
গেলে বলতে হন্স যে--এঁ ড্রামগুলির ভর এমন 
হওয়া প্রয়োজন যে, আগত তরঙ্গের কম্পন- 
সংখ্যার সমান হবে এ বস্তটর নিজন্ব (স্থিতি- 
স্বাপকতার দরুণ ) কম্পন-সংখযা (ট3৮12] 
[20161705)। 

এ ড্রাম এরিক্সেলগুলির মাঁপযোথ কি রকম 
ইবেস্থির করতে গ্রিয়ে ওয়েবারকে চিন্তা করতে 
হলো, তিনি কোন উৎস থেকে উৎসারিত তরঙ্গ 
ধরবেন! তিনি স্থির করলেন যে, ছার়াপথে 
সুদুর নক্ষত্বের সঙ্কোচনেক্গ (০09119056) ফলে 
উৎসারিত তরঙ্গই সবচেক্সে সন্ভাবনাময়। জাঁন। 
তাছে বেঃ বিশ্বের বেশীর ভাগ নঙ্ষত্বের ভর 
আমাদের দুর্ধের ভরেয় চেয়ে বেদী নয় । 


শারদীয় আন ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ধ, 9ম-10ম সংখা! 


জানা আছে যে, হুর্যের সমান ভরের নক্ষত্রের 
ভগ্রদশ! বা! 50118059 ঘটলে বে তরলের জন্ম 
হবে, তার কম্পন-সংখ্যা সেকেণ্ডে কয়েক হাজার 
বার। ওয়েবার স্থির করলেন, তিনি তার গ্রাহক- 
যন্ত্র ড্রাম এমন ভর ও আয়তনের করবেন ষে, 
সেটি 1660 হাজার (1660 110 [ন৩::) কম্পনের 
তরঙ্গে অচিত হবে 1! 1660 ৮৫110 1765 (বা 
সংক্ষেপে (75) মাপের রেডিও-তরঙ্গ একটি 
5০7১9::00৪-র বেলায় আগেই ধরা পড়েছিল। 
অ।শ! কর! অন্তাঁয় নয় যে, এ একই কম্পন- 
সংখ্যার মহাঁকর্ষ-রশ্মিও বিকিরিত হচ্ছে এ 
সঙ্কুচিত নক্ষজ্র থেকে । 

1969 পালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ওয়েবার 
ছয়টি এরকম মহাকর্ষ-এরিকেলের বর্ণনা করেছেন। 
তাদের মধ্যে চারটি আলুমিনিক্সামের 5৩11৫ ড্রাম, 
প্রত্যেকটি লঙ্বাপন 153 নে. মি. ও ব্যাপের মাপ 
96 সে. মি.। প্রত্যেকটির ওজন প্রার 1400 
কি. গ্রা,। অন্ত ছুটি ডাঁমের পরিমাপ 61 সে. মি. 
৮:61 সে. মি.। হিপেব মত এর! ম্হাঁকর্ধ-তরঙ্গের 
সরে বাঁধা (81264) হবার দরুণ সামা মাত্রায় 
সঙ্জুচিত প্রপারিত হয্কে নিজেদের দেহে কম্পন কি 


করবে। কিন্তু এ মাত্র! এত পামান্ত যে, তা 
10-2+* পেন্টিমিটারের চেয়ে হয়তে! থেশী 
হবে না। 


বুঝুন ব্যাপারটা । এই অকল্পনীয় কুদ্রতার মান 
কোন ঝঙ্েধরা পড়বে? এ আলোড়ন জানবার 
জন্তে কোন রকম আপোর সাহায্য (097৮1081 
06৮10) নেওযা! চলবে না, কারণ আলোকন্তরঙ 
(বিছ্যুৎ্চৌত্বক তরঙ্গ ) নিজেই এর চেয়ে ঢের 
বেশী আলোড়ন ঘটাবে | ওয়েবায় তারও সমাধান 
করেছেন। বিশেষ. ধরণে কাটা কোদাঁটজ 
একটি পীজোইলেকটি,ক কষ্টা।ল (2162961501০) । 
এরর উপর সামা চাপের পরিবর্তন ঘটগে ছু-দিকে 
একটু বিছ্যুৎ“চাঁপের হৃহি হয় গীজোইলেকটি ক 
ক্ষ্্যালের এ ধর্নটি কাজে লাগালেন ওগ্েবায়। 


সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, 1971 ] 


তিনি অনেকগুপি পীজোইলেকটিক কৃষ্্যাল ডার 
আ্যালুমিনিয়ামের ড্রামগুলির গাক্জে পর পর লাগিস্নে 
বেড় দিয়ে দিলেন। এখন যে বস্ত্রট দ।ড়ালো, 
সেটি খুবই অনুভূতিণীল। ড্রামটির আক্রতনের 


মহাকর্ষের তরঙ্গ 
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মোটামুটি 10-£5 সে.মি. এবং শ্রাউশীত্ব গতিও 
(80০12151010 007) ওটিতে 10-5 সে, শি, 
পরিবর্তন ঘটাতে পারে। 

ওয়েবাঁর 1958 সাল থেকেই এই বিষয়টি নিয়ে 





যোসেফ ওয়েবার ও তাঁর বিরাট আলুমিনিয়ামের ড্রাম মাঝ বরাবর 
পীজোইলেক ইক কৃষ্্যালের বেড় দেওয়া রয়েছে। 


কুক্রতম লঞ্ষোচন-প্রস।রণও টবছ্যাতিক সাড়া 
হিশেবে পাওয়া সম্ভব। তারপর এ বৈদ্যুতিক 
সাড়া ইলেকট্রনিক উপাক্ষে বহুগুণে বাড়ানো 
ধেতে পারে। এতাবে তরি ওয়েবারের নতুন 
বনের আনৃভূতিগীলত! নাকি 10-10 সে. মি. 
অর্থাৎ এ প্রকাণ্ড ড্রামের চেহারায় যদি 10-:6 
সেস্টিষিটার পরিবর্তন খটে, তবে তাও এ যত 
ধন্না পড়বে । ব্যাপারটি বিশেষভাবে অন্ধাবন- 
যোগ্য। কারণ পরমাণুর নিউক্রিক্কাসের বেধ হচ্ছে 


কাজ করছেন। প্রথম ধখন তিনি প্রকাশ করলেন 
বে, তাঁর বহরে তিনি মহাকষ-তরঙজের অস্তিত্বের 
প্রমাণ পেক্সেছেন, তখন ছুনিয়ার কোন বিজ্ঞানীই 
তার কথা বিশ্বাস করেন নি। যে কারণগুলির 
জন্ে বিশ্বাসষোগ্যতার অভাব ঘটতে পারে, তা] 
নিশ্গে আলোচনা করা ঘাক। 

প্রথমতঃ--এত নুগ্ম অন্্ুভূতিশীল বঙ্ছে, বেখালে 
আসল ক্রিয়াটির সাড়া এত ক্ষীণ, সেখানে অন্যান 
সর্ধধিধ পাখিব কম্পন অনেক থে সাড়া 
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তুলবে। এদের মধ্যে আছে শব্দের দকুণ কম্পন 
(০98501০) এব ভূপৃষ্ঠের, নানারকম কম্পন 
(561570০)। তাছাড়। আছে জটিল হঙ্্াংশের 
বিচির ইলেকট্রনিক ও বৈছ্যতিক আলোড়ন 
(০/5০)। এই আলোড়ন আসল সাড়ার চেয়ে 
বহুগুণে প্রবল সাড়া তুলবে | ্যানফোর্ড বিশ্ব 
বিগ্ালয়ের এক দল বিজ্ঞানী বললেন--মহা* 
জাগতিক রশ্মির (003810 চ995) দকণও 
বেশ জোর আলোড়ন হুবে। 

ওয়েবারের বৃহদাকার ডামগুলি প্রথমতঃ 
বাঁমুশৃন্ত কক্ষে ঝোঁলানো। চারদিকের শবের 
সাড়াতে যাতে কোন আলোড়ন না জাগে, 
সে জন্তে ওয়েবার তাল করে রবারের প্যাড 
দিয়ে জুড়েছিলেন ড্রামগুলিকে | ব্যবস্থা এমন 
ডাল হলে? যে, বাইরে থেকে এ ভ্যাকুয়াম 
ট্যাঙ্কের গায়ে হাতুড়ির ঘ! মারলেও 4১০০90৪০ 
কম্পন ভিতরে সাড়া তোলে না। ভূমির 
আন্দোলনের (96132010 ৮1010961012) হিসেব 
রাখবার জন্তে তুকম্পনজ্ঞাপক যস্ত্রেরে সাহাব্য 
নেওয়া হলো। এর ফলে দেখানে। যেতে পারে 
যে, তৃপৃষ্ঠের কোন কম্পনের ঠিক একই সময্ষে 
বাঁ একই তালে এ বস্ত্রে সাড়া জাগছে কি 
জাগছে না। ইলেকট্রনিক বস্ত্রপাতির নানারকম 
আলোড়ন বা যাকে 20856 বল! হয়, তাঁকে 
কমাবার জন্ঠে বিশদ ব্যবস্থা নেওয়া হলো। 
সমস্ত ইলেকট্রনিক যঞ্রগুলিকে খুবই ঠাণ্ডায় রাঁথ! 
গেল--প্রীয় তরল হাইঞ্রেজেনের তাপে। 
উত্তাপ কমালে 1015-ও কম হ্দ্ন। এরপর 
আরঙ যে ব্যবস্থাটি নেওয়া হলে! সেটি হলো 
সাড়ার পমাপতনের পরিমাপ (09100196102 
10623116106106) $ ঘর্থাৎ এমন ব্যবস্থা যে; 
ছুটি সাড়া! যদি একেবারে একই সময়ে আসে, তবেই 
ঘন্ধ তাকে লিপিবন্ধ করবে, এলোমেলে সাড়াকে 
পে আগ্রা করবে। ওয়েবার 4১£09012 
80108 [59001860915 ও মেকীল্যাণ্ড বিশ্ব 


শারদীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ধ, 9ম-]0ম সংখ্যা 


বিগ্তালয়--এই ছুটি জায়গাতেই যন্ত্র বসালেন। 
জার়গ! দুটির মধ্যে তফাৎ প্রায় 1000 কিলো- 
মিটার। এত তফাঁতে এই ছুটি জারগাপ্প যে সব 
সাড়া একই সমরে ছুটি যন্ত্রকে আলোড়িত 
করবে, শুধু সেগুলিরই ছিসেব নেওয়া হবে-_-এই 
ব্যবস্থা হলো । ওয়েবার আরও দেখালেন যে, 
মহাজাগতিক রশ্মি তাঁর বন্তে কোন সাড়। 
জাগায় না। এতাবে পর্বরকমের তুগত্র।্তির 
সম্ভাবনাকে এড়িকে প্রায় দশ বছর কাজ করবার 
পর যে সব ফল।ফল ওয়েবার প্রকাশ করলেন; 
তাতে আর সন্বেছ করবার অবকাশ রইলো! 
না যে, সত্যই মহাকাশের হুদুরস্থ 90061102-র 
পাঠানো মহাকর্ষ-তরঙ্গ পৃথিবীতে ধরা গেছে । 
ইতিমধ্যেই ওয়বারের এই পরীক্ষা অনেক- 
গুলি সুদূরপ্রসারী ফলাফল এনে হাজির করেছে। 
তিনি দেখিয়েছেন যে, এ তরঙ্গ আপছে আমাদের 
ছায়াপথ বা 391855-র মোটামুটি কেন্ত্রস্থল থেকে। 
আর এ তরঙ্গের তীব্রতা থেকে হিসেব করে দেখা 
যাঁয় যে, প্রতি বছরে হুর্ষের সমান প্রান্প 200টি 
নক্ষত্র ছারাপথের কেন্ত্রে তেঙজে পড়ছে (09515- 
61079] ০011956)1 এতগুলি নক্ষত্রের তেঙগে 
পড় সম্ভব কিনা, সে সম্ক্ধে তর্কবিতর্ক হয়েছে। 
কেখি-জের বিখ্যাত জ্যোতিবিজ্ঞানী 10. ৬. 
9018099 বলেছেন যে, এই সংখ্যা অবিশ্বাস্য নয়। 
এখন আবার কেউ কেউ চেষ্টা করছেন দেখাতে 
ষে, পৃথিবীর কাছাকাছি মহাশুন্ঠে নক্ষব্রাদির তর- 
সংস্থানের এমনই বিচিত্র জ্যামিতিক ছক রয়েছে 
যে, তাঁর ফলে পৃথিবীর বুকে আললে গ্রযাভিটন- 
সমূহ কেক্ীভূত ও তীব্রতর হয়ে পড়ছে (চ0০3960 
হচ্ছে )। ওয়েবারের পরীক্ষার দ্বিতীয় উষ্েখ* 
যোগয ফল এইভাবে বর্ণনা করা বায় £--09%] 
3187)3 ও [9523৮ 10185 তত্ব প্রচার করে" 
ছিলেন যে, মহাকর্ষীয় বলক্ষেত্র শুধুমাত্র, আইন" 
ইাইন-বপিত 273301-ক্ষেত্র নব, বরং 650 ও 
9০৪819:-এক খিত্রিত ক্ষেত্র (এই অংশটি অন্তভাবে 


সেপ্টে্বর-অক্টোবর, 1971 ] 


সহজ করে বোঝানো লেখকের সাধ্যাতীত )। 
কিন্তসে রকম হলে ওয়েবারের ড্রামে কম্পনের 
অন্তরকম চেহারা হতো । পরীক্ষার ফল প্রমাণিত 
করলো, মহাকর্ষ আইনষ্টাইন-বপিত 12780- 
ক্ষেত্রই, 5819: অংশ তাতে নেই। 

যাহোক, যৌসেফ ওয়েবারের এক যুগের ধৈর্য 
ও পরীক্ষান় যে চমকপ্রদ জ্ঞান আহরিত হলো, 
তাঁতে পৃথিবীর বিতিক্ন দেশে বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক 
সমাজের এই দিকে নজর পড়েছে ইংল্যাণ্ডে 
রেডিং বিশ্ববি্ভালয়ে অধ্যাপক ৬৬. 10. 41160 
একটি অন্নরূণ বস্ত্র তৈরি করছেন, যাতে আশা 
কর! যাচ্ছে, মেরীল্যাণ্ডে ওয়েবারের যন্ত্রের সঙ্গে 
একযোগে (0010019607০০-এ ) সাড়া পাওয়া 
যাবে। বুষ্ঠলে 4১011 €(রেডিং থেকে 100 
কিলোমিটার দুরে) এরকম বস্ত্র বপাচ্ছেন। 
আমেরিকার অন্তান্ত লেবরেটরীও এগিয়ে এসেছে। 
ট্যযনফোর্ড বিশ্ববিগ্ভালয়ে চেষ্টা চলেছে--শুধুমাত্র 
ইলেকইনিক বস্৩্পাতিগুলিই নয় বরং এ বিরাট 
ড্রামগুলিকেও তরল হিলিয়ামের ঠাগডায় রাঁখবার। 
ব্রাউনীন্ন গতি (যা 10-7* সে. মি. আন্তন 
কমাতে-বাড়াতে পারে) কমাবার জন্তেই এই 
কাণ্ড। ওরা বলছেন, এই উপাগ্ধে ওয়েবারের যত 
প্রায় 10-8: সেপ্টিমিটার তফাৎও ধরতে 
পারবে। 

সমস্ত পৃথিবীর ভরটাঁকেই এরিয়েল করে তার 
কপ্পন ধরবার ব্যবস্থার কথা কেউ কেউ বলেছেন। 


মহাকর্ষের তরজ 


শীল করে 
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কিন্তু প্রথমতঃ তৃত্বকের কম্পন তুলনায় এত বেশী 
হয়ে দাঁড়াবে যে, এতে হয়তো ভাল ফল 
পাওয়া! যাবে না। ওক্েবার পরামর্শ দিয়েছেন 
বঞ১-কে যে, চাঁদের বুকে একটি যর যেন 
বসিয়ে আসা হয়, কারণ চন্দ্রপৃষ্ঠে এবূপ কম্পন 
(96150510 ড101261078) কম বা নেই--এখনও 
পেবিষন়ে কিছু করা হম্গ নি। 
309106-এ (0010918009১ আমেরিকা) গভীর 
খনিগর্ভে লেসার বসিয়ে মহাঁকর্ষ-তরঙ্গাঘাতে 
সযগ্র পৃথিবীর প্রতিক্রিয়া ধরবাঁর কাজে লেগে 
রয্পেছেন। পোভিছ্েট রাশিক্কাও এই কাজে 
উপযুক্ত বস্ত্র বসাচ্ছে। 

দেখা যাচ্ছে, বিশ্বজোড়া (পৃরিবীজোড়া ) 
ফাদ পাতা হয়েছে। আশ। করা বায়, মহ্থাকর্ষ- 
তরঙ্গ ফাকি দেবে না, সন্দেহাঁতীত ভাবেই ধরা 
দেবে। 

মনে রাখতে হবে, এর মূলে একজন বিশুর।নীর, 
যোসেফ ওয়েবারের একযুগব্যাঁপী একনিষ্ঠ পরি- 
শ্রম। সহশ প্রতিকূলতা, অবিশ্বাস--এমন কি, 
বিদ্ূপও সহ করে তিনি ক্রমাগত একমনে 
নিজের বিশ্বাসকে আকড়ে ধরে ধীরে ধীরে 
নিজের বন্রকে আরও সক্রিয়, আরও অনুভূতি- 
অবশেষে পৃথিবীর জনসমাঁজে 
এক বিচিত্র সফল পরীক্ষার নজির তুলে ধরেছেদ। 
আপে্সিকতাবাঁদ বিষয়ে এত সুন্দরং এত কোঁডু- 
হলোদ্দীপক পরীক্ষা বর্তমানকালে আর হয় নি। 


[1 174501769 


আধুনিক জীব-বিজ্ঞান ও মানব সমাজের ভবিষ্যৎ 
শ্রীরাধাকান্ত মণ্ডল+ 


জন্মপূুতরে ভারতীয় বিজ্ঞানী বর্তমানে 
আমেরিকার নাগরিক হরগোবিন্দ খোরানার 
নোবেল পুরস্কার প্রার্ধির সময় এদেশের পত্র- 
পন্ধিকা ও বেতারে যতটুকু আলোচনা হয়েছিল, 
তাতে জনসাধারণের অন্ততঃ এটুকু ধারণা 
হয়েছিল যে, জীব-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা বিরাট 
ক্সগ্রাগতি সাধিত হয়েছে। তার পরে সংবাদপত্রের 
পাতায় আরও কয়েকটি চমকপ্রর্ম সংবাদ ছোঁট 
আকারে প্রকাশিত হঠ্রাছে; যেমন--হাভার্ড 
বিশ্ববিস্ভালয়্ের শাপিরে! ও বেকউইথ কর্তৃক একটি 
জীবাণু থেকে সম্পূর্ণ একটি জিন শিক্ষাশিত ক্ষরা, 
খোরাঁনা কর্তৃক প্রথম পরীক্ষা-নলে একটি চ্কত্রিম 
জিন সংগ্লেষণ, বাঁফেলোর শিউইয়র্ক স্টেট ইউনি- 
তাপিটির ডেনিয়েলি কর্তৃক কৃত্রিম জীবকোঁষ টতরি, 
অকফোর্ডের ছেনরি হারিস কতৃঁক সঙ্কর জীবকোষ 
তৈন্ি, লগ্ডনের ডাঃ স্টেপটো কতৃর্ক পরীক্ষা-নলে 
প্রথম মানব-জ্রণ হ্ষ্টি এবং ম্যাসাচুসেটুসের বাপ 
মোর ও উইপকন্সিনের টেমিন কতৃক জিনের 
বার্তার বিপরীত প্রতিলেখন প্রভৃতি । আপোলো 
ও সমুজ শ্রেণীর মহাঁকাশধানের চন্দ্রবিজগ্নের 
চমকের আঁড়াঁলে অনেকটা চাপ পড়ে খাকলেও 
আধুনিক জীব-বিজ্ঞানের এই আবিফারগুলি তা 
থেকে কম তাৎপর্যপুর্ণ তো নয়ই, বরং এগুলির 
লুদুরপ্রসারী ফলাফল মহাকাশজয়ের চেয়ে 
অনেক বেশী ব্যাপক ও তবিষ্যৎ মানবজাতির পক্ষে 
অধিক সম্ভাবনাপুর্ণ। জীব-্বিজ্ঞানের এই আবিষ্ধা্স- 
গুলি এখন বিজ্ঞানীদের সামাজিক দায্সিত্ব সহদ্ধে 
সচেতন হতে বাধ্য করবে। 

গত তিন দশকের গবেষণার ফলে শুধুমাত্র 
বর্ণনাতিত্তিক জীব-বিজাঁনকে' (10950310616 


191985 ) আজ অণু-পরমাণুর স্তরে দেখা ও 
ব্যাখ্যা করা সম্ভব হচ্ছে! জীবনের রছন্য, বিতিন্ন 
জীবের প্রবহমান ধারার মূল বস্ত, জীবদেহের 
কার্যাবলী প্রভৃতি সন্গদ্ধে আমরা অনেক কিছু 
জানতে পেরেছি। সাধারণভবে দেখতে গেলে 
চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে এই ল্ধ- 
জ্ঞান মাঁচুষের মঙ্গলেই লাগছে । তবে আধুনিক 
জীব-বিজ্ঞানের বর্তঘান অগ্রগতি এত দ্রুত ও 
মানবিক, তথ! সমাজ-বিজ্ঞনসমূহের তুলনায় এই 
গবেষণার ব্যাপ্তি এত ভাঁরপা ম্যহীন ষে, এই অগ্র- 
গতিতে ভীত হবার কারণ যথেষ্ট আছে। 
আবিষ্ষীরের ঘটনার পাশাপাশি আরও কত্সেকটি 
খবর বিজ্ঞানী ও জনসাধারণের মধ্যে আলোড়ন 
তুলেছে। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো1-" 
তাদের আবিষ্কারের ভবিষ্যৎ অপপ্রন্নোগের 
সম্তাবন। সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করবার 
জন্তে জীবাণু থেকে লাক্টোজ জিন বের করবার 
কৃতিত্বের অন্ততম অধিকারী শাপিরোর নাটকীন্র 
ভাঁবে জীব-বিজ্ঞানের গবেষণ| পরিত্যাগ করে 
সমাজকল্যাণমূলক কাজে ধোগদান। শ্রার বছর 
থানেক আগে ঘুটিশ সোসাইটি ফর সোশ্যাল 
রেম্পন্সিবিলিটি অফ সান্েমসের “জীবন্বিজ্ঞানের 
সামাজিক প্রভাব' সংক্রান্ত আলোঁচনা-চক্ষে এই 
ব্যাপারে ছু-ধরণের মতের বিরোধ দেখা বায়। 
প্রবীণ ও প্রাচীনপন্থী বিজ্ঞানীরা এখনও বিজ্ঞান 
গবেষণাকে শ্বাধীন ও গজদস্তমিনারে আবদ্ধ 
বিজ্ঞানীর নিজের বিচার-বিবেচদার উপরই ছেড়ে 
দেবার পক্ষপাতী । কিন্ত আর একদল তরুণ 
(এরা সকলেই বন্ধনে তরুণ তা নয়, অনেকে 


*বনু বিজ্ঞান মন্দির কলিকাতা । 


সেপ্টেখর-অক্ট বর, 1971 ] 


মনের দিক দিয়ে তরুণ) বিজ্ঞানীর ফত হচ্ছে-_ 
যেহেতু বিজ্ঞানের গবেষণা জনসাধারণের অর্থে ই 
পরিচালিত ছন্, সেই জন্তে বিজ্ঞানের গবেষণার 
ব্যষিপ্বস্ত সমাজের দিকে লক্ষ্য রেখে স্থির করতে 
হবে এবং গবেষণালক ফলাফলের সম্পূর্ণ প্রয়োগ, 
তথা অপপ্রঙ্োগের সম্ভাবনার কথা সাধারণের কাছে 
প্রচার করতে হবে। আশার কথা, সংখ্যায় এরা 
অনেক বেশী। যাস্ত্রিক সভ্যতার চরমে উন্নীত 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ লোকও আজ 
কলকারখানা! ও মোটর গাড়ীর দুষিত বর্জন্রব্যে 
(৬৪5৮০ 0:০90০0 মাচছুষের পরিবেশ ও আ।ব- 
হা ওয়] দুষিতকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছেন। 
প্রায় একই কারণে সেখানে বিজ্ঞানীরা ভিয়ে- 
নামে রাপাক্গনিক যুদ্ধান্্র ব্যবহারের জন্তে সরকারের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন। 

মানব সভ্যতার ইতিহাসে এমন অনেক সমস্ব 
এগেছে, বখন মানুষ বিশেষ একটি বিষয়ে এমন 
জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে, যার সম্যক 
ব্যবহারের অধিকারী তখনও মাছুম হতে পারে 
নি। বেধন বল] যান্ন পারমাণবিক শক্তির 
বেলায় | দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমক্নে, পারমাণবিক 
শক্তিকে ব্যবহারের পুর্ণ সম্ভাবনা সম্পর্কে ষেমন 
মানুষের সম্যক ধারণ! ছিল না, তেমনি একে 
ব্যবহারের অধিকার পাওয়ার মত যথেষ্ট সত্য 
হতে মানব সমাজ পারে নি। হিরোসিমা, 
নাগাসাকিতে ধ্বংসলীল! দেখে বোমার আবিষর্ত। 
বিজ্ঞাঁনীরাও বিশ্মিত হয়েছিজ্েনে। ঠিক কতটা 
তর়াধছ এই অস্ত্র হতে পারে, সে সন্ধে সঠিক 
ধারণা ভারদ্দের তখন ছিল না। 1957] 
সালেও আমরা সেই অধিকার অর্জন করতে 
পেরেছি কিনা জানি না। তবে পারমাণবিক 
শক্তি শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহারের অনেক 
সম্ভাবনাই এখন বাস্তবে ব্রপান্িত হচ্ছে] 
ভারতের মত দরিগ্র দেশেও আজ তারাপুরে 
পারমীপবিক শক্তিকে বিদ্যুৎ উত্পাদনে লাগানে। 

এ 
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হচ্ছে। যাই হোঁক, এ থেকে বোঝা বায় যে, 
বিচাঁরবুদ্ধিদম্পন্ন যথেষ্ট সাবালকত্ব আসবার আগেই 
বিজ্ঞানীরা মাহষের হাতে এক মারাত্মক আন্ত 
তুলে দিয়েছিলেন। যার ফল হিরোসিমা, 
নাগাসাকিতে প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ ফল কত যুগ 
ধরে দেখতে হবে কে জানে? ঠিক এই ধরণের 
আঁশঙ্ক।ই আছে জীব-বিজ্ঞানকে নিয়ে। 


এখন আমরা বংশগতির ধারক ও বাহক 
যে জিন বা 10] &, তার গঠন*্প্রণাঁলী, তার মধ্যে 
লুকিষ়ে থাক! জিনের বার্তাসক্কেত (36776616 
০০০), টি & থেকে হাব &-তে বার্তা পাঠালো, 
তা থেকে প্রোটিন সংঙ্গেষণের কৌশল ইত্যাদি 
জানতে পেরেছি। খোরানা এবং আরও 
অনেকের কাজের ফলে এখন পরীক্ষা-নলে ইচ্ছা 
মত অর্থবাহী নিউক্লিক আযাসিড তৈরি কর! 
সম্ভব। দু-বছর আগে কর্ণ বার্গ কত্রিম উপাক্ে 
জীবনের ক্ষুদ্রতম অভিব্যক্তিযুক্ত তাইরাস প্রস্তুত 
করতে সক্ষম হয়্সেছেন। আণবিক বংশগতি- 
বিগ্যার 01012010157 £6160105 ) অগ্রগতির 
ফলে এখন কোন জীবকোঁষের জিনের বার্তা 
রদবদল বা প্রক্জোজনমত কৃত্বিম উপায়ে সংঙ্গেষিত 
জিন জীবকোঁষে ঢুকিয়ে দেবার সম্ভাবনা আজ 
বাস্তবে পরিশত হতে চলেছে। নিরেনবাের মতে, 
আগামী পঁচিশ বছরের মধ্যেই মানুষ জীবকোষে 
বার্তা নিষ্বগ্রণের ও কৃত্রিম জিনকে কাজে লাগাবার 
ক্ষমতার অধিকারী হুবে। এখন প্রন হচ্ছে, 
তখন ফি মানব সমাজ এই আশ্রগতিকে গ্রহণ 
করবার জন্তে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হতে পারবে? এর 
পরিপূর্ণ সম্ভাবনা, ভবিষ্যৎ বিপদাশঙ্ক! ইত্যাদি 
সম্পর্কে সম্যকরূপে সচেতন ছবে মনে হয় না। 

ঠিক পারমাপবিক বোমার মতই অবিষেচক 
সরকার বা রাষ্ট্রনায়কের হাতে এই জৈবিক 
নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অপব্যবহার হতে পারে। মানব" 
জাতির এক বৃহৎ অংশের বা কোণ বিশেষ 
গোষীর কর্মক্ষমতা, চিদ্ঠাধারা--এক কথায় সব- 
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কিছু হন্বতে। একজন নিযনত্রর করতে পাঁরবে। 
উদাহরণন্বব্বপ, কোন সরকার ইচ্ছা করলে কোন 
জাতি বা উপজাতির সমস্ত জননংখ্যাকে ভাই- 
পাসের সাক্কায্যে এমন একটি কৰ্রিম জিন দিপ্নে 
প্রভাবিত করতে পারে--যাঁর ফলে তাঁদের কাজ 
করবার ক্ষমতা থাকবে, কিন্তু স্বাধীন চিস্তা করবার 
ক্ষমতা] থাকবে না, অর্থাৎ তাদের পশুর স্তরে 
নামিক্ে দেওয়া যাবে। পারমাণবিক বোমা ব1 
সাধারণ যুদ্ধের চেয়ে তা আরও থারাঁপ এই জন্তে 
যে, এই ক্ষেত্রে পরিবর্তন বা ক্ষতি ঘটানো হবে 
জিনের, ধা সন্তানসম্ভর্তিক্রমে চলতেই থাকবে। 
তাঁছাড়। আরও অনেক ভাববার বিষয় আছে। 
এক্স সঙ্গে সমাজ, রীতিনীতি, রাজনীতির প্রশ্নও 
জড়িত। মানুষ এখন নিজের ভবিষ্ঃৎ--এমন কি, 
তাঁর বিবর্তন, পারিপাশ্িক জীবজগতের সঙ্গে 
,. ভার লহাবস্থান €০0109£5) প্রভৃতি নিজের 
হাতে নিক্কজ্্রথ করতে পারে। তাই সেটা করবার 
আগে মানুষের লক্ষ্য কি হবে বা হওয়া উচিত, 
সেট! ভেবে ঠিক কর! দরকার | আর এই জন্যেই 
মানবিক বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানসমুহ্ছের 
(1701001716655 8100 900191 9০167069) যথেষ্ট 
অহশীলন প্রশ্মোজন, যাতে জীব-বি্নের অগ্র- 
গতি একপেশে ও ভারসামাহ্ধীন ন। হয়ে পড়ে। 
অবপ্ত ইতিমধ্যেই নুদুর ভবিষ্যতে কি দাড়াবে, 
ত| না জেনেই জীব-বিজ্ঞানের অনেক জ্ঞানের 
ব্যাপক প্রয়োগ আমর! হুর করেছি "আগ 
ফললান্ের জন্যে। যেমন কাঁটপ্প ও প্রতিজীবক 
ওঘুধের (10580010163 ও 4১701019609) 
ও তেজক্রি্ বিকিরপের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের 
ফলে জীবজগতের ভবিষৎ সাম্যাবস্থা আমর! 
অনেকট। পাপ্টে ফেলেছি । মগ্তহীন নদী, হৃদ, 
পশ্তপক্ষীহ্থীন বনস্থলী, বৃঙ্ষলতাহীন প্রাস্তর ইত্যাদির 
প্রভাব মাচুষের উপর কতটা হবে, তা ভতবিষ্যাতেই 
জানা যাবে। উদাছরণত্বরূপ ভিয়েতনামে সমরাঞ্চল 
প্রশস্ত করবার জন্তে ব্যাপকতাবে রাপায়নিক 


শারদীয় আন ও বিভ্কান 


[ 24শ বর্ষ, 9ম-10ম সংখ্যা 


পদার্থ (9:101187)0 ব্যবহার করবার কুফল এখনই 
বোবা যাচ্ছে। তেমনি, জীবাণু ও তাইরাঁস- 
জনিত রোগের টিকার (কোন কোন ক্ষেত্রে 
জীবিত ভাইরাঁসসমন্থিত) ব্যাপক ব্যবহারে 
রোগনিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ আশু আশীর্বাদরূপেই 
আমরা দ্রেখতে পাচ্ছি। তবে এদের মুদুর- 
প্রসারী ফলাফল সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণার 
অবকাশ আছে। তেমনি গবেষণার অবকাশ 
রয়েছে হর্মোনজাতীঘ় জন্মনিরোধক ওষুধের 
দীর্ঘ ব্যবহারের ফল সম্থদ্ধে। আশার কথা, 
বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে সচেতন। 

সাধারণ পাঠককে শঙ্কিত করা ব1 জশীব- 
বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে লক শুভ ফলগুপি 
থেকে তাদের বঞ্চিত থাকতে বলা এই 
আলোচনার উদ্দেহা নয়। এর উদ্দোশ্া সমজ- 
বিজ্ঞানীদের আরও বেশী সচেতন ও অনুণদ্ধিতন 
করা মানব সমাজের তবিষ্যৎ লক্ষ্য সম্বন্থে। 
যেহেতু মাহ্ষ নিজেরাই নিজেদের ভবিষ্যৎ এখন 
বল পগ্িমাণে নির্ধারিত করতে পারে, সেহেতু 
সময় থাকতেই ভাবা দরকার, ভবিষ্যতে এই 
আধুনিক জীব-বিজ্ঞানের কি কি ব্যবছার, তথ। 
অপব্যবন্থার হতে পারে। তার জন্তে প্রস্তত 
থাকতে হবে সমাজকে । এই প্রসঙ্গে ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে একবারে নিরাশ না করে ছু-একটি শুভ 
সম্ভাবনার কথাও বল! যেতে পারে। গ্বোগ 
নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে টিকার কথা আগেই বলা 
ইয়েছে। ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক বা কত্রিম নিউক্লিক 
আযসিড বার্তার সাহায্যে অনেক জন্মগত ব! 
বংশগত ক্রটির নিরাময় (067766010 821£625) 
সম্ভব হবে। কোষ বা কলাকটির (05826 
09016016) উন্নতির ফলে ভবিষ্যতে ইচ্ছামত 
বিশেষ ধরণের জীবকোষ বা কলা ও প্রত্যঙ্গ 
পরীক্ষাগারে বধিত করে দেহে সংযোজন কর! 
বাবে। জ্রপবিদ্বার (03275০01085) অগ্রগতির 
কলে প্রতিভাবান ব্যকিন শুক্রাণু এবং প্রত্তা- 


সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, 1971 ] 


মন্ত্রীদের ডিম্বাণু সঞ্চয় করে রেখে প্রয়োজনমত 
বিশিষ্ট প্রতিভা বা নিপুশতাসম্প্র নাগরিক ত্য 
কর! যেতে পারে পরিকলিত মানব সমাজে । 
এসব সভ্ভাধনার ফলে অনিবার্ধভাঁবেই সামাজিক 
ও টনতিক অনেক বড় বড় সমস্য। দেখ! দেবে। 
সম্পূর্ণ বস্ততাঙ্ত্রি দৃষ্টিতে দেখলে যাস্ত্রিক সত্যতার 
চরমে মাঁন্ষ মানুষকে শ্রম উত্পাদনের যন্ত্র ব 
একক হিসাবে তাববে। তখন কৃত্রিম শিশু 
(169৮-0০০০ 0৪)05) উত্পাদন করতে তার 
হয়তো দ্বিধা খাঁকবে না--ঘদি সমাজ ও আইন 
লেটা অনুমোদন করে। এতে মাহুষের 
মনোঁজগতের মূল্যবোধ, ন্মেহ, প্রীতি প্রভৃতি 
সুকুমার মনোবুত্তি কমে যেতে পাঁরে। সে 
সন্থদ্ধে এখনই চিস্তা করা দরকার। বৈজ্ঞানিক 
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সত্যতা আমাদের ব্বাভাঁবিক শ্বান্নবোধ ও 
উঈশ্বরকেন্ত্রিক ধর্বোধ (91010581150) হরণ 
করেছে। কিন্ত তার পরিবর্তে অন্ত কোন 


মাঁনবকেন্ত্রিক মুল্যবোধ দিতে পারে নি। 
পৃথিবীতে আজ মাচ্ছষে মানুষে হানাহানি, নৃতন 
প্রজম্মের সঙ্গে পুরাতন ঘন্ব তাঁরই পরিপতি। 
বিজ্ঞানের তথাকখিত পবিত্রতা ও স্বাধীনতার 
খাতিরে আজ তাই বিজানীদের গজদস্ত- 
মিনারে বসে আবিষ্ষারের আনন্বেই মশগুল 
হযে থাকলে চলবে না। আজ তাদের বাস্তব 
পৃথিবীতে নেমে এসে যে সব নূতন সমস্ত 
তারা এনে দিছেন, তার সমাধানের কথা 
ভাবতে হবে--কারণ। তারাও মানব পমাজের 
অংশ। 


"বিজ্ঞানের ইতিহাস ব্যাখ্যায় আমাকে বহু দেশবাসী মনশ্বিগণের নাঁষ 
স্মরণ করাইতে হইত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে ভারতের স্থান কোথান়? 
শিক্ষাকার্ষে অন্তে যাহা বলিয়্াছে সেই সকল কথাই শিখাইতে হইত। 
ভারতবাসী যে কেবলই তাব্প্রবণ শ্বপ্পাবিট, অনুসন্ধান কার্য কোনদিনই 


তাহাদের নহে, এই এক কথাই চিরদিন গুনিন্না আসিতাম। 


বিলাতের 


স্কায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই, হুক্ম ষঙ্জ নির্নাণও এদেশে কোন দিন 
হইতে পারে না, তাছাঁও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে হুইল যে ব্যক্তি 
পৌকুষ হাঁরাইয়াছে, কেবল সেই বৃখা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে 
হইবে। ভারতই আমাদের কর্মতৃমি, সহজ পন্থা আমাদের জন্ত নহেখ। 


আচার্য জগদীশচন্ত্র 


উপজাতি সমাজে পরিবর্তনের ইঙ্গিত 
প্রবোধকুমার ভৌমিক* 


আমাদের ভারতভূমি যেমন বিচিত্র, তেমনি 
বিচিত্র এর জনসমষ্টি। বর্তমান ভারতের জন- 
সমষ্টির দিকে তাকালে দেখা যাবে, প্রায় তিন 
কোটির মত অনগ্রসর গোষী বা সম্প্রদায় রয়েছে, 
বাদের জামর1 উপজাতি, থগুঙজাতি (11৮5) ব 


তবুও তাঁর! বিভিন্ন । তাদের শান্গীরিক বৈশিষ্ট্য 
অথব! সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, দৈনন্দিন জীবনধাত্রার 
বহু ক্ষেত্রে দুস্তর প্রভেদ রয়েছে। তফশিলভূত্ত 
করবার অর্থ অন্ত গোঠী থেকে পৃথকীকরণ বা 
চিহ্নিত করে নেওয়ী। কেন না, জীবনযাত্রার 





আঁদিথাসী মেয়ে-পুরুষ ধানের বোঝ! নিয়ে ফিরছে। 


আদিবাসী (১০:38121) বলে অভিহিত করে প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের যে অনগ্রসরতা রয়েছে, 
খাকি। রাঁজনৈতিক মাপকাঠিতে বা প্রশাসনিক ম্বাধীন দেশের গণতান্ত্রিক সরকার মান1তাবে 


ক্ষেত্রে বদিও তাদের সবাইকে তফ শিলতুক্ত (3০7৩- 
৫16)উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হককে থাকে, 


পপ পসরা 


গ্নৃতত্ব বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকা তা-19 


পেপ্টেম্বর-অক্টোবর, 1971 ] 


ত। পুরণ করে অন্তান্ভ জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সরল পমতা আনবার চেষ্টা! পাবে। 

এই উপজাতি গোঠীদের ভারতের আদিম 
বাসিন্দা (200০০16১003) বলে ধরে নেওয়া 
হয়। কেন না, আধপুর্ব ভারতের তারাই ছিল 
প্রথম বা আদিম অধিবাপী। আমাদের দেশে 
বছ জারগায় প্রস্তর যুগের সভ্যতার ৫9076 
৪6 নানা নিদর্শন পাওয়া 
গেছে, বা দেখে আমরা অতি সহজে অন্মাঁন 
করতে পারি যে, ভারতের নানাশ্বানে এককালে 
আদিম জীবনাবন্ধ বহু গোঠী বা সম্প্রদায় 
ছিল--প্রস্তর-নিমিত আমুধ বা হাতিয়ার ছিল 
তাদের জীবনধাত্রার প্রধান অবলম্বন । ভাদের 
কেউ কেউ হয়তো পণুপালন করেছে, আর 
করেছে শিকার বা অরণ্যের ফলমূল আহরণ। 
কালক্রমে তাদের অথনৈঠিত জীবনযাত্রার 
পরিবর্তন হয়েছে, সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখাঁর 
বিবর্তন হুয়েছে। ধীরে ধীরে সেই শিকার্জীবী 
তবঘুরে মানুষের জীবনে আদিম কৃষি-ব্যবস্থা 
রূপ নেয়। পাথরের হাতিয়ারের বদলে কাঠের 
তৈরি চাঁষের বজ্রপাতি এবং তৃগর্ডে নিহিত 
আকরিক লৌহের সন্ধ্যবহার করে তারা জীবন- 
যাত্রার মান উন্নীত করবার প্রশ্নাস পায়। 

ভারতের উপজাতি অধু/ধিত অঞ্চলকে 
মোটামুটি তিনটি প্রধান তাগে ভাগ কর! যায় ;-_ 
(1) হিমালয় পর্বতের পাদদেশ থেকে আস্ত 
করে উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল [ ডাফলা, তোট, 
আপাটানি, নাগা, কুকি, কাঁছড়ি, খাসিছা, 
' গারো, রাভ!, লেপ, প্রস্কৃতি ]; (2) মধ্যভারত 
ব! ছোটনাগপুর্ের পার্বত্য অঞ্চল, বিশেষভাবে 
পশ্চিম বাংল!, বিহার, উড়িস্া, রাজস্থান, উত্তর 
বোস্বাই ও মধ্যপ্রদেশ [ শবর, জুয়াং, খাড়িসা, 
খন, তৃমিজ, ভূইয়া, মুণ্ডা, সাঁওতাল, ওরাও, লৌখা, 
মালি, বীরহড়, হো, কোল, অস্থুর, যালের, বাইগা, 
গন্ধ প্রস্ভৃতি ); (3) দঙ্গিণ1ঞফলের অর্থ/ৎ কেরল, 


০৪10016) 


উপজাতি সমাজে পরিবর্তনের ইঙ্গিত 
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তামিল নাড়ু, অক্জ প্রদেশের বিতিন্ন অঞ্চল [ চেলচু, 
বেডিড, টোডা, ভুগতা, কোটা, ইরুলা, কাদার, 
কানিকর, মাল করুভান প্রভৃতি], এর সঙ্গে জান্দা- 
মান, নিকোবর, ম্পিটি প্রভৃতি অঞ্চও উল্লেখধোগ্য | 
আদিবাপী অধুযষিত অঞ্চলগুলির বৈশিষ্ট্য হলো 
অস্বাস্থ্যকর জঙ্গলাকীর্ণ পরিবেশ। প্রকৃতি সেখানে 
কঠোর আর অনগ্রসর উপজাতি গোঁীর 
জীবনসংগ্রামের পাঁধিব হাতিয়ার অতি নগণ্য। 
সেই বিরুদ্ধ পরিবেশে প্রতিনিয়ত আপোষস্থীন 
সংগ্র/ম ধীর অভিযোজনে (44706561075) তাদের 
সাধারণ জীবপের শ্ব(ভাঁবিক গতি বিকশিত হবার 
চেয়ে সন্ভুচিতই হরেছে বেশী। তাই অনগ্রপরত। 
এবং প্রক্ৃতি-নির্ভরতা গাঁদের জীবনধাত্রার 
বৈশিষ্ট্য। এইট সকল অনগ্রসর উপজাতি 
গোঠীকে তথাকখিত সভ্য মানুষ অথব1 বহিরাগত 
উন্নত গেঠী এই ক্রিন্ন পরিবেশে বাস করতে 
বাধ্য করেছে। পরাঞ্জিত এই লকল গোঠও 
নিরুপদ্ধবে নিজ অস্তিত্ব টিকিতে রাখবার জন্তো 
অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অতি সঙ্গোপনে বাঁচবার 
চেষ্টা করছে। সে বাঁচবার মধ্যে রন্নেছে প্রাণ” 
চঞ্চলতা, আনন্মমুখর নৃত্যগ্ীত, সমবেত উৎসব, 
আর হাসিমুখে সকল দুঃখ-কট-বঞ্চনা সহ করবার 
স্বাভাবিক প্রচেষ্টা । তবুও ইতিহাসের নিঠুর 
পরিহাস--একদিন এই স্বাধীন অরণাচারী 
মাহুযকে বহিরাগত শক্তিশালী সভ্; মানুষের কাছ্ছে 
পপাজয় শ্বীকার করতে হয়েছিল। এই ভয়ের 
মহিমা! নানাবে ঘোষিত হয়েছিল। এই জয়ের 
মহ্মার বিবরণ ভাগবত পুরাণে রয়েছে 
"কাক-কষ হব হন্যাবাহ মহা 
হশ্ধপানি নিম্পাসা গ্র রক্তাক্ষ তাতমূর্ধজ |” 

প্রাক-আর্ষয গোঠীর আদিম গোঠীগুলিকে 
প্রাচীন সাহিত্যে দলা, নিষাঁদ, শবর প্রস্ভৃতি 
আখ্যান অভিছিত করা হয়েছে। 

এর ছার! সহজে প্রমাণিত হয় যেঃ আদিম 
গে।হীগুলি বর্দিও দিক্ষপঞ্জবে বিচ্ছিক্নতাবে বাবার 
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প্রয়াস পেদেছে, তথাপি তার] বিজিত গোঠির কাছে 
একেবারে অপরিচিত ছিল না| দীর্থ সহাবস্থানে 
এই সকল বিঞ্জিত আদিম গো্ভীর জীবনযাত্রারও 
বেশ পরিবর্তন লক্ষ্য করা ধায়। আমরা বদি 
মুণ্ডা উপজাতির ইতিহাসের বিভির অধ্যায় অন্- 


শায়দীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[2$শ বর্ধ, 9ম-10দ সংখ)! 


বিভিন্ন শ্রেণীর প্রশাসক রক্কেছে। কর্তা বা 
পাহানের কাজ পুরোহিতের মত। পাড়ের কাজ 
সংবাদ দেওয়া--অর্থাৎ হিন্দু রাজাদের ঈরবারের 
অন্থকরণে এসব গঠিত। খাসি! উপজাতির মধ্যেও 
এমনি মন্ত্রী বা দরবার রকেছে। বিশেষভাবে 





একটি সমবেত উত্সবের আঙ্গিনায় । 


ধাবন করি, তাহলে অতি সহজেই বুঝতে পাপ্সি 
যে, কেমনভাঁবে তার] ধারে ধীরে প্রতিবেশী 
হিন্দুদের অন্থকরণ করতে সক্ষম হয়েছিল। কেবল 
প্রশাসনিক ব্যবস্থায় নয়, সমাজের অন্তান্ত ক্ষেত্রেও। 
প্রশাশনিক ব্যবস্থায় দেখ! বায়, মুণ্ডাদের মধ্যে প্রথম 
জঙ্গল কেটে যারা বসতি স্থাপন করেছে, তাদের 
বল! হয় ভু'ইহার। এই ভূইহাদীমুগ্ডাদের পুরুষেরা 
নিজেদের সমাজ পরিচালনার জন্যে পঞ্চায়েত 
গঠন করেছে, প্রতিটি প্রাগ্তবয়স্কই হলে! এর সভ্য। 
ধিনি প্রধান হিসাবে বিভিরর আলোচনা বা পভাঁকে 
পরিচালনা করেন, তিনি পাঁড়হ! রাজা (8118 
চ918), তাকে সাহাব্য করতো ছু"জন পিপাহী, 
একজন দেওয়ান এবং তার ছ-জন লিপাহী। 
এছাড়া ঠাকুর, লাল, পাড়ে ও কর্ত! প্রভৃতি 


এই সকল উপজাতি গোঠীর মধ্যে বাঁ হিন্দুদের 
নিকট প্রতিব্ধে হিসাবে বসবাল কর্পবাঁর সুযোগ 
পেয়েছে, তাদের জীবনযাত্রার প্রতিটি দৃষ্টে এমনি 
ভাঁবে আর্ধ সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে-বাঁকে 
আমরা আযাঁকরণ (21590159010) বলে 
অভিহিত করি। সমাজের অন্যান্ত ক্ষেত্রে ও কোন 
কোন উপজাতি তাদের গোত্রদেবতার (1966103) 
নামে যে কৌলিক (01977) পরিচগ্প ধিত, তারও 
পরিবর্তন ঘটেছে। কোন কোন উপজাতির কচ্ছপ 
টোটেম; অর্থাৎ এ উপজাতির মধো অনেক 
কুল রয়েছে অনেকটা আমাদের গোত্র মত। 
সেই সকল কুলের কোন কোনটি কচ্ছপকে 
গোত্রদেবতা বলে স্বীকার করে থাকে? 
অর্থাৎ তাঁরা কচ্ছপ কখনও খাঁর না বরং 


সেপ্টে্র-অভ্োবর, 1971] 


দেখতে পেলে তাকে শ্রদ্ধা ব প্রণাম জানায়। 
কিদ্ত অন্ত গোত্রের লোক প্রয়োজন হলে কচ্ছপ 
খেতে পারে--কেন না, কছপ তাঁদর কুলদেবতা 





রি দহ? চর 
চা 
শী ৬ $ নল 


মেদিনীপুর অঞ্চলের এক মুণ্ডা কষক। 


নয়। এর দ্বার! আদিম মানুষ তাব ভতঙক্ষ্যবস্তর 
উপর কিছু কিছু বাধাঁনিষেধের গণ্ডী (78৮০০) 
দাড় করিয়ে প্রাকৃতিক খাছ্সভাঁর বৃদ্ধির চেষ্টা 
করেছে। যাহোক, এ কচ্ছপ গোত্রের লোকের! 
এখন, বলেন, তাদের গোত্র কাপ? অর্থাৎ 
হিন্ু সমাজের মুনি-খধির নামে যে গোবর, অনেকটা 
সেই রকম। মুখার চাণ্ডিল অর্থাৎ উদ্ধাকে তাদের 
সমাজের কুলের (01973) পরিচাপনক হিসাবে 
ধয়ে। সাম্প্রতিক কালে তার! চাত্ডিলকে শাতডিল্য 
বলে অভিছিত করতে চায়। এই ধরণের সমাজের 
বিভিন্ন শ্রের পরিবর্তনকে আর্ধলংস্কৃতির ধীর 
অঙ্প্রবেশ বলে দ্বীকাঁর করা হয়। 
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ফলে তাদের যধ্ো হিন্দুঙগানীর ভাব দেখা বাছ। 
এখানে এটা মনে রাখতে হবে বে, যেখানে এই 
হিন্দুানী বা আবাঁকরণ ঘটেছে, সেখানে তারা 
ভারতের বৃহত্তর সমাজের দেহে তত বেশ! জন্তুগ্রবেশ 
করতে সক্ষম হয়েছে । আর্যপংস্কৃতির ধারাকে ও” 
তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে। 
আমরা বহু লৌকিক দেবদেবীর আরাধনা বা 
পুজার্চনায় যে সব উপকরণ দিই, তার মধ্যে এই 
সকপ প্রাক-আধ বা অনার্য সংস্কৃতির প্রভাব দেখা 
যায়। ঘেমন ধরা বাঁক, মাতৃতাঙ্্িক প্রাক*্আর্য" 
গোঠীর দেবী হলেন কালী। বার পূজা হন্গ 
রাত্রিতে, তার কাছে উত্পর্গ করা হয় জীবজন্তর 
রক্ত। চর্ম বাস্ক উৎসবের এক অন্ন অথচ 
আর্ধসংস্কতির দেবতা বিষ্ণুর পুজাক় এসব. 
নিষিদ্ধ কাংশ্য, ঘন্টা, খ্বৃতঃ দুগ্ধ ইত্যাদি 
উন্নততর জীবনধাত্রীয় সংস্কৃতির বূপ-রেণু এর 
মধ্যে বিদ্তমান। এমনিভাবে বর্তমানের হিন্দুধর্মের 
মধ্যে প্রাগার্য সংস্কৃতির অনেক রূপু“রেণু 
(০9101 0810) ছড়িকে আছে, সকলের যাই 
নজরে পড়ে--যাকে আমরা আর্ধ-অনার্ধ সম্পর্কের 
সংশ্কতিহ লেন-দেনের (4৯০০1310802 0017) 
নিদর্শন হিপাঁবে স্বীকার করি। এও দেখা গেছে, 
যেখানে এই সকল উপজাতি গোষ্ঠী ভারতীয় 
সংস্কতির এক্য থেকে দূরে সরে গেছে, যাঁদের 
মধ্যে হয়তো খুীয় বা ইসলাষ ধর্ম প্রভাব বিস্তার 
করেছে, মেই সকল উপজাতি বৃহত্তর ভারতীর 
এক্যকে ভূল বোঁঝবাঁর চেষ্টা করেছে। দীর্ঘ সহ্থাঁব- 
স্থানে ও পারম্পরিক সম্পর্কের নিগুঢভায় এক 
দিকে আবীঁকরণ যেমন দৃঢ় হয়ে ওঠে, অপর দিকে 
তেমনি বহু উপজাতি সরাসরি নিজেদের হিস্ছ 
বলে অথবা ছিন্দু সমাজের অন্ততভু্কি কৌলিক, 
উপজীবিকায় নির্ভরশীল জাতি বলে পরিচন্ 
দেবার প্রস্কাস পান্গ। মধ্যপ্রদেশের গন্ব 
উপজাতি-উদ্ভত গোঠীগুলি কালক্রমে এক... একটি 
জাতিতে 0) পরিগণিত হচগেছে। তৃমিজ, লোধা, 
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শষ, রাজবংশী, বাগ.দী, বাউড়ী প্রভৃতি তখা- 
কথিত গোঠীগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেতে হিন্দু সমাজের 
অন্তডুক্ত এক জাতি বলে পরিচিত হবার 
দাবী রাখে । এই ভাবে উপজাতি সমাজের মধ্যে 
বে মৌলিক পরিবর্তন ঘটছে, তাকে আমরা 
উপজাতি বিলুপ্ধতা 000০-751511526107)) বলে 
অভিহিত করি। যেমন--+1ওতালদের 'সাফ। হড়' 
আন্দোলন, অর্থাৎ চিরাচরিত এঈ(ওতালী উপ- 
জাতীয় জীবনধাত্রার কোন কোঁন রাঁতিকে 
অপবিভ্র, ছগুচি বলে ধরে নিয়ে সাফা অর্থাৎ 
পবিত্র হবার আদোে|লনই হলো “সাফা হড় 
আন্বোলন। এমনিভাবে হীওতাল গোচীর 
দেশওয়ালী মাঁঝি সাঁওতাল গোঠীসম্পৃক্ত একটি 


শারদীয় জান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ষ 9ম-10ম সংখ্যা 
বার ফলে তার! শুকর বা গোমাংস পরিত্যাগ 
করে, উপবীত বা শিখা ধারণ করে এক 


পবিত্র জীবনাদর্শের পথপ্রান্তে জীবন-পতাকা 
উডডীন করে সমাজের মৌলিক আকার বা 
মূল্যবোধের নৃতন ভাষ্য দিতে পেরেছিল। 
ঠিক এমনিভাবে মুগডাঁদের মধ্যেও আন্দোলন 
হয়েছে বিরস মুগ্ডার অভ্যুতখখানে। বিরসাকে 
তার! বিরসা ভগবান বলে গ্চতিছিত করে। 
মুণ্ডা বা কোল গোঠীর ত্রমান্থঘে হিন্ু্ানীর 
পথে এগিয়ে যাওয়াই বা আদিমত। পরিত্যাগই 
হলো ভূমিজ সংস্কৃতির বুনিয়াদ। লোঁধ! উপজাতি 
নিজেদের শবর অর্থাৎ রামাকণে বণিত অরপা- 
চারীর গোঠী হিসাবে পরিচিত করবার গর্ব রাখে। 





বড়াম ব! চণ্তীর থাঁনে উত্সগাঁকত পোড়ামাটির হাতী ও ঘোড়।। 


গোঠী। ওরা্ড উপজাতির মধ্যে বে তকত 
€স্তক্ত) আন্দোলন ঘটে, তাতে হিন্তু অন্- 
প্রবেশ বা আধাঁকরধের শ্বাক্ষর বহন করে। 
ওরাগুদের টান! ভকত আন্দোলন তাগের 
স্যাজের দেছে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছিল, 
প্রসারিত করেছিল জীবন-বোঁধের নতুন দিগন্ত। 


তারা শিতলা ও চণ্ডীর পুজা করে, হিম্মুদের 
মত পুজ্ক ব্রাঞ্ধণ দিয়ে নয়, নিজেদের দেউড়ী 
বা দেরী দিয়ে। আর শীতলা বা চতীর 
কাছে কেবল পাঁঠ। নয়, মুরগীও বলি দেবর 
তাদের শ্রীতি সাধনের জনকে | 


এমনিতাবে আর্ধসংস্কতির9 এক বিরাট 


সেপ্টেম্বর“অক্ট োবর, 1971 ] 


রূপান্তর ঘটে। লোকাক্সত বিশ্বাসের ধারা ও 
জীবনযাত্রা আর্ধসংক্কতির জীবনযাআার ব্ূপ- 
রেখ! পাঁন্টে দেয়। ভারতীয় হিন্দু ধর্মের এই 
সদাপ্রপারী শক্তিই ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির 
বুনিয়াদকে শক্ত করেছে। নান বিতেদ ব! 
বৈষম্যের মধো এঁক্যভাঁবকে সদামুখর করে তুলেছে। 
যতই ভারতের বশ্ধা বিভক্ত অনগ্রসর সমাজের 
কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা যাবে, তঙই 
আমাদের কাছে ভারতীক্ন সংস্কৃতির এই চিত্র বার 
বার উদ্ভাসিত হবে। 

মুূনলমান রাজত্বে ভারতীন উপজাতিদের 
মধ্যে কিছু কিছু অর্থনৈতিক পরিবর্তন আসে। 
উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে অনেক মুসলমান 
ব্যবসাঙ্গী নতুন ব্যবসায়ের তাগিদে বপবাপ 
করে। এর ফলে এদের পুরনো অর্থনৈতিক 
কাঠামো! এবং ব্যক্তিসম্পর্কের ছ্ের-ফের ঘটে। 
উপজাতি-অধুযুষিত অঞ্চলে মুসলমান ব্যবসায়ীর 
সঙ্গে অন্তা্ত হিন্দু ব্যবপান্ীরাও . এ সকল 
অঞ্চলে যেতে স্থকক করে| উপজাতি সমাজের 
যে স্বনির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলবৎ ছিলঃ 
তার কাঁঠামে। পর্জিবতঠিত হতে খাঁকে। আগে 
যেখানে বদৃলী ব্যবস্থায় (08:61) জিনিষপত্র 
কেনাবেচা হতে, কোন প্রয়োজনীয় দ্রেব্যের 
সঙ্গে অপর্ব প্রশ্নোজনীয় ভ্তরব্যের পান্টা বদল 
চলতো, সেই আদিম অর্থনৈতিক বুনিষ্াঁদ ধ্বসে 
বাওযায় সেখানে নগদ অর্থমূল্যের (095%, 
1701)85) চলন এল। তাছাড়া সংশ্রব ও 
গংজেষশের ফলে জীবনযাত্রাকস বিবিধ ভ্রব্যসন্ভারের 
প্রয়োজনও অনুভূত হলে! । এসব যোগান দিতে 
উ$গ্রকৃতি-নির্ভর উপজাতি সমাজের কাঠামে! 
" জীর্ণ হতে আরম্ভ করে| তীল প্রভৃতি উপজাতির 
জীবনে ইপলাঁষ ধর্ম প্রভাব বিস্তার করলেও 
বৃহত্তর উপজাতি সমাঙ্ক ধর্মাস্তরিত হবার চেষ্টা 
করে নি। তাদের কাছে চিরাচরিত বাঁংল্যমন্্ 


উৎসব ও আড়ছরম "পূজা ও অশন্তীরী শক্তির 
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আরাধনা নেক বেশী আকর্ষণীর ছিল। বিশেষ 
ভাবে মুসলমান শাঁসক গোঠী উপজাতি-অধুযুষিত 
অঞ্চলগুলির পুনধিন্তাস না করে সামন্ত রাজ। 
বা জমিদারদের উপর বেশী নির্ভরশীল ছিলেন। 

চু-শ' বছরের বৃটিশ শাঁপনে যেমন ভাবে 
সর্বভারতীয্জ মানচিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে, সঙ্গে 
সঙ্রে বিভিন্ন গোঠী বা সমাঁজের মাঁনচিত্রেরও 
অভাবনীন্ন পতিবর্তবৰ ঘটেছে। বুটিশ শাসক 
প্রথমে উপজাতি অঞ্চল বা উপজাতি গোহীকে 
ভারতী সমাজ-সংস্কতির এক বিচ্ছিন্ন অংশ 
বলে ধরে শাসন ব্যবস্থা সুর্ূ করেছিল। 
যদিও কিছু কিছু ম্মনাঁযধন্ত বিদগ্ধ প্রশাসক 
তারতের বিভিন্ন অঞ্চলের উপজাতিদের জীবন- 
যাত্রার বিবর্ণ লিখে গেছেন, তবুও বেশীর ভাগ 
ক্ষেত্রে উপজাতিদের বিছিন্ন করে রাঁখবাঁর জন্টে 
যে সব ধূর্ত ব্যবসায়ী, সুদখোর, অত্যাচারী 
জমিদার এদের উপর নির্মম শোষণ চালিয়ে 
যেত, তার! সবাই সমানে আগের মত অত্যাচার 
বা শোঁষণ চালাতে থাঁকেন। বুটিশ শাসক 
তাদের সমর্থকদের বা সাহাধ্যকারীদেষ সমর্থন 
ব! সাহাধ্য করতে লাগলেন। ফলে নিগীড়িত 
মানুয আরও বেশী অত্যাচারিত হতে লাগলে! । 
এর ফলে এই নকল বহিরাগত গোী বা ব্যক্তি 
উপজাতি সমাজকে ছুঃখ-কষ্টে জর্জরিত করে দিতে 
খাকে। এদের মধ্ধে ক্রীতদাস প্রথার মত 
টাক ধার দিয়ে সুদের বাবদ কোন ব্যকিকে 
বা তাঁর বংশধরকে দীর্ঘ দিন ধরে বিনা ম্ডুরীতে 
খাটিয়ে নেবার প্রথ! চালু হয়া এই খগ-দালত্ব 
(89560 18109) তাঁরতের বিডির অঞ্চলে 
বিতির নামে পরিচিত। সাগড়ি, গোঠী, সে 
প্রভৃতি মধ্য ভারত এবং দক্গিণ ভারতে ক্ীত- 
দাপ প্রথার মতই সুপত্িচিত। বিশ্ষেতাবে 
গোধী প্রথাপ কেধল সুদের বাবদ খণীকে বা 
তাদের বংশ্রধরদ্দের আঁমরণ খাটতে হৃতো। 

্বাধীন অরপ্যাচারী উপজাতি কোথাও কোথা 


520 


জঙ্গল কেটে চাঁষ-আবাদ বা বন্ত প্রথার চাঁষ- 
আবাদ করেছে। এখনও উপজাতি গোঠীর এক 
বিরাট অংশ এই আদিম প্রথা চাঁষ করে। এর ফলে 
জঙ্গল ও শ্বাভাবিক অরণ্য সম্পদ নষ্ট হয়ে খাঁকে 
এবং ভূমির ক্ষপ্ব সাধিত হয়। বুটিশ শাঁসনে উপ- 
জাতিদের অরণ্যের উপর এই অবাঁধ বিচরণ ও 
অধিকার কেড়ে নেওয়া! হয়। এর ফলে অরণ্যকে 
কেন্দ্র করে তাদের যে অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে 
উঠেছিল অথবা শিকাঁর বা অন্য উপান্সে যে জঙ্গলের 
সম্পদ পরিপুরক অর্থনীতির অঙ্গ হিসাবে প্রসাগিত 
হয়েছিল, তার পথ রুদ্ধ হয়! উপজাতি সমাজে 
অর্থনৈতিক কাঠামে। বিধ্বস্ত হলে অরণে;র 
অধিকার হারিয়ে পশ্চিষে বাংলার লোধা] উপজাতি 
জীবিকাহীন দন্যু-তন্বর বা ম্বভাঁবছুবৃত্ত গোঠীতে 
রূপান্তরিত হয় । ছোটনাগপুরের উপজাতি-অধ্যুষিত 
অঞ্চলে যখন বৃটিশের অবসরপ্রাপ্ত সেনাদের 
গৃসর্বাঘমন করবার ব্যবস্থা হুয়। তখন সেখানে 
প্রচণ্ড বিক্ষোভ ধূ্থান্থিত হতে থাঁকে। পরে 
বিপ্লবের বহি নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। 
উল্লেখযোগ্য উপজাতি বিদ্রোহ হলে! 1831-93 
সালের কোল বিদ্রোহ। ছোঁটনাগপুরের ঘেগাঁর 
খাটার বিরুদ্ধে বিজ্রোহ প্রচণ্ডতা ধারণ করে। 
এই সময় মেদিনীপুর অঞ্চলের পাঁইক বা চুন্নাড় 
হাঁকামাও উল্লেখযোগ্য | পাইকদের পাইকান 
জমি বাজেপ্নাগ্ড করবার ফলে এই আন্দোলন ঘটে। 
1857 সালে পিপাহী বিদ্রোহের প্রাকালে ঈাওতাল 
বিদ্রোহ (1855) ঘটে। 71020300200 
05819 এই সম্পর্কে বলেছেন--- 
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1887 সালে পরদাঁরি বিক্ষোভ ঘটে, যাঁর 
প্রধান কারণ নিরিখ বৃদ্ধি, বাধ্যতামূলক বেগার 
থাট! ইত্যার্দি। এমনিভাবে বুটিশের শাসন 
ব্যবস্থা কৃষিজীবী মাঁচষের, মেহনতী মাঁছষের দুঃখ" 
ছুর্শকে আরও গভীর করে দেয়। এই পরি- 
প্রেক্ষিতে অনেক আদিবাসীর ধারণা হয়েছিল ষে, 
যদি তারা ধর্মাস্তরিত হয়, বিশেধতাবে খৃষ্টান হয়, 
তবে মিশনারীদের চেষ্টায় বুটিশ শাসকের অত্যাচার 
থেকে রেহাই পাবে । ফলে ছোটনাগপুর অঞ্চলে 
ধর্মাস্তরিত হবার এক হিড়িক পড়ে যায়। ঠিক 
এ সময়ে অন্্রপ্রদেশে কয়া উপজাতিদের মধ্যে 
এই বিদ্রেছের বধিপ্রকাশ হয় শাসকগোষ্ঠীর উপর 
সমবেত আক্রমণে। 

রাচি অঞ্চলে মুণ্ডাদের মধ্যে বিরস! সুগার 
নেতৃত্বে যেবিরাট গণ-অভ্যু্থন ঘটে, তা বর্তমানের 
বাংল! দেশের গণ-আন্দোলনের মত। 1895 
সালের এই বিরসা আন্দোলন অনেকট! ধর্মীক্ 
আন্দোপনের মত হলেও তাছিল প্রধানতঃ বুটিশ 
শাসক, হিন্দু জমিদার ও মুনাফাখোরদের 
বিরুদ্ধে। 1911 পালে ওড়িসর কন উপজাতিদের 
মধ্যে বিক্ষোভি দেখা বায়। 191] সালে ওরা€ 
উপজাতিদের ভকত আন্দোলন সুরু হুয়। এই 
ভকত আন্দোলনগুটির মধ্যে টানা ভকতের 
আন্দেলন উল্লেখযোগ্য | এছাড়া হায়দরাবাদ, 
আদিনাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে বুটশ শাসনে নানা- 
তাবে উপজাতিদের গণ-অভুখ।ন বা চিরানি 
ঘটেছিল । 

এমনিতাবে বৃটিশ শাসনে নিরীহ উপজাতির 
গোঠীদের মধ্যে শোষণ ও নির্যাতনের মাত 
প্রচণ্ডভাবে বেড়ে ওঠে, কলে তাদের বিদ্রোহের 
পথে পা বাড়াতে হয়েছিল। বৃটিশ শাপনের 
অবলানে স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারত সরকার 
সংবিধানের 339 অনুচ্ছেদে বলেছেন 
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ক্রমবর্ধণান সমাজ ব্যবস্থায় পিহিয়ে থাকা! উপ- 
জাতি গোীদের জীবনের পথকে অনেক সহজ ও 
সুগম করে বধিধু বৃহত্তর প্রতিবেশী অন্তান্ত সম্ভাদায় 
বা! গোঠীজীবনের সঙ্গে সংযুক্তির মাধ্যমে এক 
প্রবাহ তৈরি করে জাতীয় জীবনে একীকরণ 
বা সংহতির প্রচেষ্টা হলো উপজাতি উন্নয়ন । 

আথিক সাহাধা বা ক্ষুপ্র-বৃঙ্থৎ অনেক উন্নয়ন 
প্রকল্প, চাকুরী, লোকসভা বা বিধানসভায় নির্নিট 
বা সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে. এদের অধিকার 
পুনঃপ্রতিট্টিত হলে! । শোষণের (বিরুদ্ধে, অবিচারের 
বিরুদ্ধে রক্ষা করবার জন্তে হলো আইন প্রপরনন। 
উপজাতির] যাতে তাদের কি জমি ন! হারার 
তারও ব্যবস্থা হলো। মোট কথা, জীবনের পরিবর্তন 
মানে কোন রক্তক্ষয়ী আন্দোলন নয় বরং তাদের 
সংস্কতি ও প্রতিভার দৃপ্ত বিকাশের পথে শিক্ষা 
কর্ণপংস্থান ও অন্তান্ত উন্নয়নধমণু কাজের সঙ্গে 
প্রতিবেশী মাস্থষের সহযোগিতা, মানসিকতাই 
হবে এর পাঁথেয়। তবুও ন্বাধীনতার পর 
আমাদের দেশে উপজাতিদের মধ্যে নানা 
আন্দোলন হয়। বিশেষ করে উপজাতি-অধ্যুষিত 


উপজাতি সমাজে পরিবর্তনের ইজিত 
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আসাম শীমাস্তে ত অন্ত রূপনেয়। মিজো এবং 
নাগাদের অভ্যুত্থান, দ্বতন্ত্র নাগাতৃমি ও মেঘালয় 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, ঝাড়খণ্ড পার্টির অভূ)খান উপ- 
জাতির সমাজ ও জীবনে অনেক উন্মাদনা ও 
আলোড়ন এনে দিয়েছে। এর মধ্যে ্বভাৰ- 
শান্ত, প্রকৃতিগুর্ধ, নিরীহ উপজাতিদের মানসিকতার 
ঘটেছে পরিবর্তন। সংবিধানে সিডিউলড অঞ্চল 
(5019190 ৪122১) বলে বু রাজ্যের আদি- 
বাসী অধ্যুষিত অঞ্চলকে চিছিত করা হয়েছে। 
যে সব অঞ্চলে উপজাতিরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, 
সে সব অঞ্চলে শাসনের ধারা ও উন্নয়নের 
কার্যক্রম স্বভাবিক অঞ্চল থেকে অনেকট। ভিন্ন। 
ভারতের বাঁজ্যগুলির মধ্যে অন্তর প্রদেশ, বিহার, 
মধ্য প্রদেশ, মহীরাষ্ট্র, গুজরাট, উড়িয্য!, পাঞ্জাব 
ও রাজস্থনে প্রান 90 লক্ষ উপরাতি লোকেরা 
99,693 বর্গমাইল জার়গাক্স ছড়িছগে রয়েছে। 

বিতিন্ন উত্লক্ননের সুযোগে দীর্ঘ এই কয় বছরে 
উপজাতি সমাজে শিক্ষার যেমন প্রসার ঘটেছে,. 
তেমনি কর্মসংস্থানও হয়েছে। এর ফলে বে 
সকল উপজাতি আন্দে।লনের মাধ্যমে নিজেদের 
জাতি বণে পরিগণিত করেছিল, তার্দের কেউ 
কেউ পুরান উপজাতীত্ব এবং তফশিলী তালিকণ- 
ভুক্ত হ্বার প্ররাপ পাঁচ্ছে। আমরা এই ফিরে 
আসবার মানসিকতাঁকে মাধ্যমিক উপজাতীয়তা 
(92০01909215 (01591580107) বলে অভিহিত 
করে থাকি | সংবিধানের এই স্ংরক্ষণ তাদের 
স্ছুচিত হবার মদৎ জুগিক়েছে। 


জীবন-জিজ্ঞাসা 
সূর্ষেন্ুবিকাশ কর» 


পৃথিবী ছাঁড়। বধির্ধিশ্থে আর কোথাও জীবনের 
অষ্টিত্ব আছে কিনা, এই পৃথিবীতে আদিম 
জীবের স্থষ্টি কিভাবে হলো --এই ছুটি প্রশ্নই প্রাগীন 
কাল থেকে মানুষের মনকে নাড়। দিয়েছে। 
আমাদের ছাঁয়াপথেই রয়েছে কোটি কোটি নক্ষত্র 
আর তাদের গ্রহ-উপগ্রহস্পসারা বিশ্বে আবার 
ছড়িবে আছে অনুকপ ছারাপথ। তাই এই 
বিশাল বিশ্বে শুধু পৃথিবীতেই জীব-জগতের 
অনন্ত অধিকার থাকবে, এই কল্পনা বাস্তব নয়। 
তাত্বিক বিচারে বিজ্ঞানীর! অঙন্রমান করেছেন, 
সার! বিশ্বে প্রান্ন 10:1টি গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব 
থাকা সম্ভব আর আমাদের ছায়াপথে খুব কম 
করে ধরলেও অন্ততঃ 40টি অথবা বেশী হলে 
সর্ষোচ্চ 5 কোটি গ্রন্থে জীবনের অস্তিত্ব থাকা 
উচিত। আমাদের সৌরজগতে অন্ততঃ মঙ্গল ও 
শুক্গ্রহে জীবের বসবাদ আছে, এরকম সবত্ব- 
লালিত ধারণাটুকুও মহাঁকাঁশ গবেষণার এই 
প্রথম যুগেই প্রায় নস্যাৎ হয়ে গেছে। তবে এই 
সব গ্রহে পারিপাশ্িক অবস্থার সঙ্গে খাপ 
খাইয়ে নিয়ে হয়তো কিছু জীবাণু টিকে থাকতে 
পারে, কিন্ত মান্য বা মাঙগষের চেয়ে উন্নততর 
জীব কখনে। নয়। তবে হ্া-অতীতের কোন 
জীব-জগতের সাক্ষ্য নিয়ে এই সব গ্রহে যদি 
কোন ফসিল আবিষ্কৃত হয়, তাতে আশ্চর্য হবার 
কিছু থাকবে না। বাইরের কোন সৌরজগতে 
আমাদের চেয়ে অপভ্য বা আরে! সভ্য জীব 
থাকতে পারে, এই পিদ্ধান্ত থুব দুঃসাহসের নয়। 

বিজ্ঞানীর! যে এই সব ধারপা নিশ্চিত বলেই 
মনে করেছেন, তার কারণশ্বরূপ বল! যায় যে, 
গত বিশ বছর ধরে জীবন সম্পফিত এই প্রশ্জ- 


গুপি আর অন্গঘানভিত্তিক নক্ব--রীতিমত 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সামিল হয়ে গেছে। 
ফলে গ্রহ সম্পর্কে আমাদের ধাঁরপ! যেমন স্পষ্ট 
হয়েছে, তেমনি জীব-বিজ্ঞীনের মৌপিক রহস্তও 
গবেষণা ফলে ক্রমশঃ পরিক্ষার হনে উঠেছে! 
মহাকাশ ও জীব-বিজআনের গবেষণায় অগ্রগতিতে 
উল্লিখিত ছুটি প্রশ্খের উত্তর সঠিকভাবে পাওয়! 
সম্ভব হুয়। 

বর্তমানে যে সামান্ত ফলাফল পাওয়া গেছে, 
তার উপর নির্ভর করে পৃথিবীর প্রত্বতার্তিক 
নিদর্শন, পুরাণ, গাথা! প্রভৃতির সাহাধ্য নিজকে 
দানিক্পেন (09127) প্রমুখ কেউ কেউ বলছেন, 
গ্রথান্তরের সভ্যতর জীবগোগীই পৃথিবীতে 
বর্তমান সভ্যতার পত্তন করেছে। উড়ন্ত চাঁকী 
(515178520০6) সম্পর্কে অন্লদ্ধানের মধ্যে 
সেই সত্যতর জীবগোষ্ঠীর হুর ধরবার চেষ্টা 
কেউ কেউ করে চলেছেন, বেন ইয়েতির নক্ধানও 
করা হচ্ছে বর্তমান মাঙ্থষের পূর্বপুরুষ কি 
ছিল, দেই হারানো! শুত্র (1013310£ 1106) পাওয়ার 
জন্তে। এই সমন্তাগুলিও বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছে। ইন্লেতি বা উড়ন্ত চাকী বত 
দিন না সরালরি ধরা পড়ছে, সে সম্পর্কে 
গবেষণা! চলতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে জীব-বিজঞান 
ও মহাকাঁশ গবেষণা থেকে এই প্রশ্রগুলির কিছু 
উত্তর পাওয়ার চেষ্টা! কর! যেতে পারে। 

এই উত্তর পাওয়ার চে আরগু হয়েছে 
প্রা 2000 বছর আগে, খন লুকেটিয়াস 
(753065005) বিশ্ব, নক্ষত্রজগৎ, জীবজগৎ প্রন্ৃতি 


__ হসাহা ইনপ্টিটউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, 
কলিকাতা -9 


সেপ্টে্বর"অক্ট বর, 1971] 


সৃষ্টির মতবাদ এক সঙ্গে খাড়া করবার চেষ্টা 
করেছিলেন। সে মতবাদ গৃহীত হত নি বরং 
আযারিইটলের (20156909) হ্বতঃজনন (5০7৮ 
21560005 £1561261017) মতবাদ বেশ চালু হয়েছিল 
কিছুদিন । তাঁর মতে, অব পদার্থ থেকেই হঠাৎ 
আপনা-আপনি জীবনের হষ্টি হল্স। সতেরো 
শতকে পাস্তরের (৪3:58) আবিক্চারে এই 
মতবাদ নশ্টাৎ হলো। নিবাঁঞজ (30511৩) কোষে 
তো জীবনের স্ষ্টি হক্ব না! পাস্তরের পর অনেক 
ব্ছর কেটে গেল। টিগ্যাল (75091), হাঁজলি 
(7165) প্রমুখ বিজ্ঞানীরা বললেন, জীবন হলো 
রানায়নিক পরিবর্তন ও নির্বাচনের জটিল প্রক্রিয়ার 
ফল এবং ত1 ধীরে ধীরে পৃথিবীর পনিবর্তন- 
শীল কাঠামোর অণুজগৎ থেকেই স্ট্টিলাত করেছে। 
1928 খুঃ-অব্দে হুলডেন (791091)6) ও ওপারিন 
(925215) প্রথম এই প্রশ্নের বিজ্ঞানভিত্তিক 
মীমাংসা করেন, যা! পরীক্ষা-নিরীক্ষা সত্যতা 
নির্ধারণের অপেক্ষা রাখে । তাদের প্রেরণার উৎস 
হলো উনিশ শতকের ডাকুইন (09:12) ও 
লামার্কের ([87)810].) অভিব্যক্তিবাদ। তাদের 
মতবাদের মুল কথা হলো, পৃথিবীর প্রাথমিক 
আবহুমণ্ডলে ছিল না অক্সিজেন, তাতে ছিল শুধু 
হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, মিথেন, আমোনিয়া, 
জল ও কিছু কার্বন মনো- ও ডাই-অল্সাইড । আ্ত- 
গ্রহ মহাকাশে এই সব বাব পদার্থ উড়ে যাওয়ায় 
এবং জলের কটোডিসোসিয়েশন (61১06931530019- 
0192) ও ক্রোরোকফিলের বিশ্লেষণে অন্সিজেন সৃষ্টি 
হলো--ফলে আমাদের বর্তমান আবহুমগ্ডলের সৃষ্টি। 
বিছ্যুৎ, হুর্ঘ ও লতোনশ্মিয়্ নানান বিকিরপ এই 
সব আদিম অণু থেকে জীবন সৃষ্টির তিত্তিভূমি 
নিউক্লিক আ্যপিড ও প্রোটিনের সৃষ্টি করেছে। 
উরে (00:25), বার্দাল (80081) প্রমুখ বিজ্ঞানীর! 
এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করেছেন। পরবতী কালে 
ফটোকেমিস্রি (01:00-01061015005) ও রেডিও 
ফেযিব্রি (29019-51)61)1501$) বিভিন্ন পণীক্ষা 


জীবন-জিজাস! 
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এই দ্বি-আবহমণ্ডল মণবাঁদ অন্পুর্ণতাঁবে সমর্থন 
করেছে। 

এ তো গেল পাখিব জীবন হুষ্টির কথ।, কিন্ত 
বহিবিশ্বে জীবনের সন্ধান তে। দূর অস্ত. সে মুগে 
প্রথম যে বস্তখণ্ড বছিবিশ্ব থেকে পড়েছিল, তা হলো 
উদ্কা। 1806 খৃঃ-অব্ধে বিজ্ঞানী বায়োট (8196) 
প্রথম প্রমাণ করলেন বে, এই সব উক্কা অপাধিব। 
1834 থেকে 1865 খুঃ-অবৰ পর্যস্ত বিভ্ভিষ্ন 
গবেষকের] উক্কাপিগ্ডের পরীক্ষা স্থির পিদ্ধাস্তে 
পৌঁছলেন যে, উক্কা় জব পদার্থ বর্তমান। এই 
জব পদার্থ হলে! হাইদ্বোকার্বন--ঘ1! অন্ত 
গ্রহজগতের জীবনের অবক্ষব্ধিত অবশেষ হওয়া 
বিচিত্র নর়। কিন্ত পাস্তরের পরীক্ষার দেখা গেল 
বে, উদ্ধা থেকে কোন ব্যার্টিরিয় জাতীয় জীবংণু 
পাওয়া যায় না। 

উক্ধাপিগড পরীক্ষার এখানেই ইতি হুদ নি। 
পরবতা কালে ক্রোম্যাটোগ্রাফী, নিউক্সিয়ার ম্যাগ 
নেটিক রেজোনেজ (বি. ৫. 2.)। মাস্‌্ম্পেক্টে।- 
স্কেপি (935-309০0:98০00%) প্রভৃতি উন্নততর 
ষাগ্রিক কৌশলে উক্দাপিণ্ডে যে সব জৈব পদার্থ 
পাওয়া গেছে তার মধ্যে আছে প্যানাঁফিন 
হাইড্রোকার্বন। আযারোমেটিক হাইড্রোকার্ধন 
(১0009 01০ 1১509091007), ফেনল (61670), 
ফ্যাটি আঁসিড, শর্করা, আমিনো আপি 
(00170  ৪০:৫)--যা1 পৃথিবীতে প্রোটিনের 
উপাদান বলে বিবেচিত হয়, নিউক্রিক আাসিডের 
কিছু উপাদান, ক্লোরোফিল-জনিত কিছু যোঁগিক 
পদার্থ। ফলে পৃথিবীর বাইরে জীবনের অস্তিত্ব 
সম্পর্কে সুদৃঢ় প্রমাণ আমাদের হাতে এসেছে। 
তাছাড়া ইলেকইন স্পিন রেজোনেজ (8. 9.7.) 
পরীক্ষার জানা গেছে যে, এই সকল উদ্কাপিণে 
জৈব বস্তর বিন্তাল সারা দেহে ছড়িরে থাকে। 
ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠের জৈব পার্থ যে উদ্ভাপিখের 
দেছে মিশে বান নি, তার প্রমাণ পাওয়া! বাছ। 
আর একটি পরীক্ষারও চেষ্টা হচ্ছে, তা হলে! 
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উদ্ধাপিণ্ডের কার্বনের ছুটি আইপোটোপ 0£9 
ও 09-এর আপেক্ষিক পরিমাণ নিধাঁরণ। 
কারণ জৈব কার্ণনে এই অনুপাত অজৈব কার্বন 
থেকে সম্পূর্ণ তির 

উদ্কাপিণ্ড থেকে পাওয়া! এসব তথ্য ছাড়াও 
মহাকাশ গবেষণায় জীবনের সন্ধানে অনেক কিছু 
তথ্য পাওয়! গেছে। ফলে আক্টোবায়োলজি 
(45099191985) একটি নুন ব্ধপ নিতে 
চলেছে। কিন্ত পৃথিবীর বাইরে জীবনের অস্তিত্ব 
সম্পকে প্রমাণ এখনও আমঘাদের হাতে নেই। 
জেট 
হরোইতৎ্জ. একটি পরীক্ষা মলগলগ্রহে জৈব অণুর 
অস্তিত্বের সম্ভাবনাটুকু শুধু প্রমাণ করতে পেরেছেন। 
আগামী 1975 থঃ-অব্যে ভাইকিৎ পরিকল্পনায় 
মঙ্গলগ্রহে নাঁমবার চেষ্টা হবে, তাতে এ গ্রহে 
কোন জীবন আছে কিনা, তা পরীক্ষা করবার 
হ্পপাতি থাঁকবে। মহাকাশে সার়েনাইড, 
ফরম্যালভিছাইড প্রভৃতি জৈব রাসায়নিক 
পদার্থের অগ্তিতবর পাওয়া গেছে। তা থেকে 
মনে হন্প, মহাকাশের অতি বিরুদ্ধ পরিবেশেও 
এদের অস্তিত্ব বধন সম্ভব, তখন জীবন হস্তে 
রাসায়নিক বিক্রিপ্ার এরা অং্শীদারও হতে 
পারে। মঙ্গলগ্রন্থেরে পৃষ্ঠদেশের তাপমাব্র! 
পৃথিবীর চেষ়্ে প্রান্ন 50" কম, আবহমগুলের চাপ 
মাত্র 6 মিলিবার ও তার উপাদান জলীপ বাম্প, 
কার্বন মনো- ও ডাই-অজাইড | হরোইত্জ. অন্থরূণ 
একটি আবহুমণ্ডল গবেষণাগারে তৈল্গি করে 
ফর্মলডিহাইড তৈরি করতে পেরেছেন। 

1975 থুঃ-অবে ছুটি তাইকিং মহাকাশবান 
পৃথিবী থেকে যাআ! করে কয়েক মাপ পমগ্নের মধ্যে 
মঙ্গলগ্রছে নামতে পারবে। তাদের একটি নামবে 
গতীর উপত্যকা অঞ্চলে, বেধানে তরল জল ও 
ও আন্ষঙ্গিক জীবন থাকা সম্ভব। ঘানগুলিতে 


শারদীয় জান ও বিজ্ঞান 


প্রোপালসন লেবরেটরীর বিজ্ঞানী নর্মান 


জীবের বংশবুদ্ধি। ফটোপিছেপিস প্রস্ৃতি 
পরক্রিগ্না ঘটাবাঁর যাস্ত্রিক কৌশল থাকবে, যাতে 
মঙ্গলগ্রছে জীবনের অন্তিত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণ! 
পাঁওয় সম্ভব হয়। 

এই সব পরীক্ষা-নিরণক্ষায বদি সতাই 
প্রমাণিত হয় যে, মঙ্গলগ্রহে জীবের অস্তিত্ব নেই, 
তবুকোন দিন ছিলকি না,সে প্রশ্নের সমাধান 
অন্ততঃ হতে পারবে । তখন তরপ। বৃহস্পতি । 
বিজ্ঞানী সাগানের মতে, বৃহস্পতির আবহমগ্ডলে 
প্রচুর মিথেন, আযামোনিয়া, হাইড্রোজেন ও সম্ভবতঃ 
জলীয় বাপ আছে। বিজ্ঞানী পোল্লামপেরুমা 
(200178100510099) বৃহুম্পতির কত্রিম আবহমণ্ডলে 
পরীক্ষ! করে রক্তিমাভ তরল পদার্থ পেয়েছেন, 
ধার উপাদান হলো নাইট্রাইল-এর মিশ্রণ। এই 
মিশ্রণ হাইড্রোলিসিস প্রক্রিয়াম আমিন 
আসিডের জন্ম দিতে পারে। 1972 এবং 1973 
থুঃ-অবে পাইওনীয়ার এফ ও জি মহাঁকাশষানগুলি 
বৃহস্পতির গা! থেষে বাবে । তারাও কিছু কিছু 
তথ্য দিতে পারবে আশা করা যার । 1979 থুঃ-অব্েে 
বৃহস্পতিগ্রহে স্বনিক্সস্্রিি মহাকাঁশবাঁন পাঠাবার 
পরিকল্পনাও রয়েছে। জীবনের অস্তিত্ব খুঁজতে 
এই সব পরিকল্পনা তে! আমাদের সৌরজগতের 
মধ্যেই আবদ্ধ। দুর বিশ্বেকোঁখাও জীবন আছে 
কি না, তার হদিশ কি কখনো পাওয়া যাবে? 
কোটি কোটি আলোক বছর দূরে কোনও গ্রহে 
যদি সত্যই সত্য জীব খাঁফে আর তারা বঙ্গ 
কোন সঙ্কেতও পাঠার, আমর। পৃথিবীর মান্য 
কি কখনেো সে পঞ্চেত ধরতে পারবো আর 
আমাদের পাঠানো কোঁন লঙ্কেত কি তারা কোন 
কফিন পাবে ? বিভিন্ন কণিক1 ও বিকিরণ ছড়ানো 
ররেছে সার! বিশ্বে--তার কোন্‌ অংশটুকু জীবের 
কৃষ্টি আর ফোনটিই ব1 উত্তপ্ত লক্ষত্রের শ্বাতাবিক 
উৎস --সে শ্রশ্থের উত্তর কোথা? 


ভবিষ্যতের সংশ্লেষিত খাছ ও রসায়ন 


রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়* 


এক সময় ছিল যখন প্রকৃতির উপর একাস্ত- 
ভাবে নির্ভর করে মাচ্ষকে খেয়ে-পরে ধেঁচে 
থাকতে হুতো। কিন্তু বিজ্ঞানের, বিশেষ করে 
রসারন-বিজ্ঞনের ক্রমোক্নতির সঙ্গে সঙ্গে মাহুয 
আজ এমন অবস্থায় উপনীত হয়েছে যে, প্রকৃতির 
দাক্ষিশা ছাড়াই সে তাঁর জীবনযাত্রার প্রান 
সমন্ত সামগ্রীর প্রশ্নোজন নিজেই মেটাতে পারে। 
বন্্র তৈরির ততন্ত, রঞঙ্জক দ্রব্য, রাঁবাঁর) তরল জালানী, 
চাঁমড়1, ভেষজ দ্রব্য ইত্যাদি সামগ্রী মানুষ আজ 
কত্িম উপায়ে সংঙ্গেষণ করতে পারে। অবশ্ব 
যুদ্ধের দরুণ অথবা কোঁন অর্থনীভিক বিপর্যয়ের 
ফলে প্রক্কৃতিজ উপকরণের অতাবের সম্মুখীন 
হতেই মাছধকে এসব সামগ্রী কর্রিম উপান্ধে 
উদ্ভাবন করতে হয়। এসব সংঙ্জেষিত ভ্রবোর 
প্রত্যেকটি আজ প্রকৃতিজ উপকরণের সঙ্গে গুণগত 
প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিতে পারে। আজ 
পৃথিবীতে লোকসংখ্যা যেরপ দ্রুত হারে বেড়ে 
চলেছে, তার ফলে মানুষের থাস্ভ-সমন্তা ক্রমশঃ 
প্রকট হয়ে উঠছে। এজন্তে বিজ্ঞানীদের আজ 
মাহুষের প্রয়োজনীর খাদ্য কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষণ 
করবার কথা বিশেষভাবে চিস্তা করতে হুচ্ছে। 
তারই ফল হচ্ছে সম্পূর্ণ সংঙ্গেষিত খা । 

কিম উপায়ে কিভাষে খাঁ সংঙ্সেষণ করা 
যাক্স, তার টৈজানিক জ্ঞান মান্য ইতিমধ্যেই 
আন্ত করেছে। এখানে খাস্ত সংগ্লেষণ বলতে 
কোন প্রচপিত থান্ত্রধ্কে অদ্ক কোন থান্ছে 
রূপাত্তরের প্রক্চিয়ার কথাই শুধু বলছি না, রাঁসা- 
শিক উপায়ে খান সংশ্লেধপের বিষয়ই আমরা 
উল্লেখ'করছি। উদাহরণস্বরূপ তখাকথিত বিকল্প 
মাংসের কথা বল! ধায। এই বিকল মাংস 


সপ্াবীনজাত প্রোটিন থেকে রাপাক্জনিক প্রন্রিয়ায় 
প্রস্তুত হয়ে থাকে । প্রোরটিনকে প্রথমে ক্ষারীন 
দ্রবণে দ্রবীভূত করা হয়, তারপর একটি তঞ্চন 
আঁধারে (00288120078 050) সুচীনলমূখে 
অন্রপ্রবি& করি্ে অন্তাপ্ত উপকরণের সঙ্গে মিশিক্নে 
মাংসের শ্বাদস্ম্পর করা হুয় এবং গরু বা ভেড়া, 
মুরগী, মাছ বা শুকরের মাংসের অমুক হিসাবে 
বাজারে ছাড়া হব়। বস্ততঃ এই উপায়ে প্রস্তুত 
শুকরের মাংসের যথেষ্ট চাছিদা বিদেশী বাজার 
দেখ! দিয়েছে! কিন্তু এই জিনিষগুলি যথার্থ 
সংগ্রেষণ জাত নর, কারণ এই মাংস বা মাছের 
অনুকল্প বস্তটির মূল উপকরণ হচ্ছে কোন প্রক্কতিজ 
খাদ্রব্য। ঈষ্টবা ব্যার্টিরিয়ার দেহ থেকে এখন 
একক-কোঁষ প্রোটিন € 38161-0611 1108618) 
সংক্ষেপে 50০) নিফাঁশন করা হচ্ছে। এই ঈষ্ট 
বা ব্যার্টিরিয়া এমন ধরণের খাস্যদ্রব্যের উপর 
জন্মায়, যার মূল উপকরণ হচ্ছে তরল বা টি 
পেট্রোলিয়ামের একটি তগ্নাংশ। ৃ 
একক-কোধষ প্রোটিন, পাতা থেকে নিফাঁশিত 
প্রোটিন, মাছের অঙ্গকল্প খাস্ত এবং এই ধরণের, 
অন্তান্ত সামগ্রীগুপি সম্পর্কে আজ বিদেশী লোকদের 
মধ্যে আগ্রহ হাতি ছলেও তাদের ব্যবহার তেন 
প্রসার লাভ করে নি। সেই সঙ্গে একথাও 
আমরা বলতে পারি, জন্পূর্ণ খান্ত না হলেও খানের 
প্রধান প্রধান উপকরণের রাসায়বিক সংঙ্গেষণের 
প্রতি আজও তেমন দৃষ্টি পড়ে নি। তিমি 
£১ ভিটামিন” কমর্লেসস-এয় খিয়াদিন রিটন? 
কাবিন, নিয়াঁসিন, ভিটামিন-0 বা আ্যাকবিক 


আযালিড, ভিটামিন) এবং আন্তান্ত  ভিটামির 


* দি ক্যালকাটা! কেমিক্যাল কো, কলফাতা-29 
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সামগ্রী আজকাল ব্যাপক হারে রাসায়নিক 
উপায়ে প্রস্তত হচ্ছে | ভিটামিন-১ এবং ভিটামিন- 
[0 আজকাল মার্গারিনের (121891106) সঙ্গে 
ব্যাপকভাবে মেশানো হুর | পাশ্চাত্য দেশসমূহে 
রুটি প্রস্ততের সমর মব্বদাঁর সঙ্গে 3-ভিটামিন- 
মেশানো হয় এবং প্রাচ্য দেশগুলিতে চালের 
খাস্তমান বৃদ্ধির জন্তে তা মেশানো হয। ভিটাখিন- 
0 আজকাল অপেক্ষাকত কম দামে টন টন 
প্রস্তুত হচ্ছে. এবং ঠাণ্ডা পানীয়, নির্জন আলুর 
গুঁড়া ও অন্তান্ত অনেক খাছাস।মগ্রীর সঙ্গে 
মেশানো হয়। এইু সব ভিটামিনের সনাক্তীকরণ, 
তাদের কার্ধকলাপ আবিকষার এবং অপেক্ষাকৃত 
কম দামে তাদের গ্রস্ততের উপায় উত্ভাঁখন রসায়ন- 
বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব! আরও 
উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের জীবনকালের মধ্যেই 
এই কৃতিত্ব এবং শিল্পভিত্তিক সাফলা অিত হয়েছে। 

আগেই উল্লেখ কর! হচ্জেছে, পাশ্চাত্য দেশ” 
গুলিতে আজকাল পাঁউরুটিতে তিটামিন-), 
ক্যালনিয়াম ও লোহা মেশানো! হয়। এগ কারণ 
হচ্ছে জনসাধারণের মধ্যে এমন খনেক দরিজ্র ও 
অসচ্ছল লোক আছে, যার! দেহরক্ষার জন্তে 
প্রয়োজনীয় পুিকর উপাদানগুলি তাদের খাস্তে 
পর্যাপ্ত পরিমাণে পায় না। দেহরক্ষার জন্যে ভিটা” 
মিন ইত্যাদি উপাদান যেমন প্রক্বোজনীয়, তেমনি 
প্রোটিনও পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রশ্নোজন। পাশ্চাত্য 
দেশগুলিতে মাছষের খানে প্রোটিনের অতাব তেমন 
দেখা যায় না। কিন্তু প্রাচা দেশগুপিতে মাছুষের 
খান্তে, বিশেষ করে শিশুদের খানে প্রোটিনের 
অতাব থুবই প্রকট। তবে অতাবটা ঠিক প্রোটনের 
না-ও হতে পারে। সাধারণতঃ একটি আমিনে 
অটাসিডের অতাব [বিশেষভাবে দেখা যার এবং 
সেটি হচ্ছে লাইপিন ([.551786) | উচ্চঘানের (এবং 
উচ্চ মুল্যের) প্রাশিজ থাগ্তে পর্যাপ্ত পরিমাণে 
লাইসিন বিতঘান খাঁকে। 


লাইলিনের পরিমাণ কম নক়। মানুষের খাগ্ডে 


শারদীয় আন ও বিজ্ঞান 


খাঘশশ্যের প্রোটিনেও 


[ 24শ বর্ষ, 9ম-10ম সংখ্যা 


লাইপিনের অভাব দুরীকরণের জন্তে লাইসিন এবং 
অন্ত কয়েকটি আযামিনো আাসিভত আজকাল 
ব্যাপকহারে কত্রিষ উপায়ে প্রস্তত কর! হচ্ছে। 

কিন্তু ভিটামিন এবং আযামিনে! আসি 
দেছের পুষ্টির জন্তে অপরিহার্য হলেও মানুষের 
সামগ্রিক খান্তের তারা হচ্ছে অংশবিশেষ মাত্র। 
রসায়ন-বিজ্ঞানীরা কি মানুষের সামগ্রিক খাগ্ঠ 
সংঙ্লেষণ করতে পারেন না? এর উত্তরে বিজ্ঞানীরা 
বলবেন--হা1, তারা তা পারেন । 

বছর ছুই আগে খাগ্ভ-বিজ্ঞানীর মার্গারিন 
বা কবি মাখন আবিষ্কারের শতবাধিকী 
পালন করেছেন। আমরা জাঁনি, মার্গারিন 
হচ্ছে মাধখনের অন্কল। বাজারে প্রাঞ্ধ যে 
কোন চবিকে শোধন, গন্ধমুক্ত ও হাইড্রোজেন 
সংযোগ করে রাঁপাক়ণিক প্রক্রিয়ার যে ক্ষুদ্রাকার 
কেলাপিত বসত পাওয়া যায় তাই হলো মার্গা 
রিন। মার্গারিনকে যদিও সাধারধতঃ কৃত্রিম মাখন 
বল! হন, তথাপি এটি কিন্তু প্রাণিজ চবি থেকে 
তৈরি হয়। তবে পেট্রোলিয়াম থেকেও মার্গারিন 
প্রস্তুত কর! হয়েছে। 1884 পালে পেত্রোলিয়ামের 
হাইড্রোকার্বন অংশ (বা! থাওয় চলে না) থেকে 
শ্লেহজ আসিড (বা খাওয়। চলে) প্রথম প্রস্তত কর! 
হুয়। গোড়ার দিকে যে লব পদ্ধতি অনুসরণ করে 
এই ম্মেহজ আযপিড প্রস্তত কর! হতো, তাতে শ্নেছজ 
আআসিডের মিশ্রণের সঙ্গে আরও অনেক জিনিষ 
মিশ্রিত থাকতো! এবং অবাছিত অন্ন পদার্থ থেকে 
ন্নেহজ আযসিডকে পৃথক কর! সহ্সসাধা ছিল না। 
এমন কিঃ 1917 ও 1918 সালে জার্মেনী ও যাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রে এই উপার়ে যে শ্নেহজ আযালিড প্রস্তত 
হতো, তাতেও এক বিশেষ ধরণের গন্ধ থেকে 
যেত। গত 20 বছরে এই সব সমস্তার অনেক- 
খানি সমাধান করা গেছে। দ্ধিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
শেষ হবার অ।গে জার্মেণীতে চারটি বড় কারখানায় 
অঙ্গার-জাত পেট্রোলিগামের একটি হা ইডোকার্ধন 
অংশ থেকে চবি বালেহ্স্বা প্রশ্তত করা হতো। 


সেন্টের-আঅকোবর, 1971 ] 


এই চর্বি থেকে মার্গারিন বা কৃত্রিম মাখন প্রস্তত 
করা হতো! । ইহুর, গিমিপিগ” খরগোস, কুকুর ও 
ভেড়াকে এরই মার্গারিন খাইয়ে পরীক্ষা করে দেখবার 
পর ডুবোজাহাজের নাঁবিকদের খা্ে এই মার্গারিন 
ব্যবহার করা হুয়। এই সংশ্লেষিত মাখন ছধের 
প্রোটিন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়ায় মান্থযের দেহের 
বিপাকে সহজে গৃহীত হতো! । কিছুদিন রেখে 
দিলে এই মাধনে একট। গন্ধ শষ্টি হয় বলে খবর 
পাওয় বায়। তবে এই গন্ধ (যর্দিও জুগন্ধ নয়) 
পেট্রোলের গন্ধ থেকে ভিন রকমের । 

সম্পূর্ণ পংশ্লেষিত থাছোর প্রথম সফল উদাহরণ 
হচ্ছে এই কৃত্রিম মাথন। যখন এই মাখন 
বাঁজারে প্রথম ছাঁড়া হয়, তখন এতে তিনটি ক্রটি 
ছিল। প্রথম ক্রট হলো, এর রাসায়নিক সংযুতি 
স্বাভাবিক মাথনের সংযুতির চেয়ে কিছুট! ভিন্ন 
ধরণের। স্বাভাবিক নেহজ আযাসিডের আপবিক 
দৈর্ঘ্যে জোড় সংখ্যক কার্বন পরমাণু খাঁকে, 
কিন্তু সংশ্লেষিত যাঁধনের আণবিক টর্ঘ্য জোড় 
ও বিজোঁড় উভদ্ন সংখ্যক কার্বন পরমাণু নিক্সন 
গঠিত। সংশ্লেষিত মাখনের আণবিক শৃঙ্খল 
(1০16000181 01910) কখনও আবার শাখায় 
বিতক্ত হয় এবং এই শাখার কোন কোনটিতে 
ডাই-কার্ধোক্সিলিক আপিড-বর্গ ধাকতে পারে। 
এই তাঁরতম্যের ফলে সংশঙ্লেষিত মাখন ব্যবছাঁর- 
কারীদের সামান্ত পেটের গোলমাল হতে পারে। 
তবে গবেষণার সাহায্যে এই ক্ষটি দূর করা যেতে 
পারে। 

সংশ্লেষিত মাখনের দ্বিতীয় ক্রুটি হচ্ছে গদ্ধ। এই 
ক্ষেত্রে রাসাগ্ষনিক সংগ্লেধণের সাহাঁধ্য নিঙ্জে 
0-7101051 8086506, 9+01006021006 এবং 
10601)5173-100601751 601001001092980 ব্যবহার 
করে স্ভাশপাতি, পীচফল ও আনারসের স্বাদ এবং 
159-1১1 150৮৪167866-এর সাহায্যে আপেলের 
স্বাদ কৃতি করা যায়। 

সংক্লেধিত চর্বির তৃতীকন ক্রটি হচ্ছে ম্বাভাবিক 

9 


ভবিষ্যতের সংশ্লেষিত খান্ভ ও রসায়ন 
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চবির ভুলনাঁপ এর দাঁম অত্যন্ত বেশী। যুদ্ধের 
প্রষোজনে সংশ্লেষিত বা কত্রিয রাবার যখন প্রধম 
বাবার করা হয়। তথন প্রাকৃতিক রাবারের 
তুলনাপ্ন এর দাম ছিল খুব বেশী। কিন্তু আঁজ 
কৃত্রিম রাবারের দাম যেমন অনেক কমে গেছে, 
তেমনি এর ব্যবহারও অনেক বেড়েছে। গত 
দশ-পনেরো বছরের মধো সংশ্সেষিত ভিটামিন 
এবং আমিনো আযসিডেরও দাম অনেক কমেছে । 
অন্গরূপভাবে আমরা আশা করতে পারি, কৃত্রিম 
চি প্রস্ততের গবেষশাপ় যদি বখোঁচিত গুরুত্ব 
আরোপ করা হয়, তাহলে আগাষী কয়েক 
বছরের মধ্যে কৃত্রিম চবির দামও অনেক কমে 
যাবে। ূ 

কত্রিম চবি সংগ্লেষপের প্রয়োজনীয় জ্ঞান 
ও কারিগরী কৌশল বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই 
আরত্ব করেছেন। তবে কৃত্রিম উপায়ে প্রোটিন 
সংগ্লেষণের পথে এখনও অনেক বাধা আছে। 
প্রোটিনের আঁপধিক গঠনের ত্রিমাত্রিক জ্যামিতি 
অতীব জটিল এবং এই ধরণের অণু এক-একটা! 
করে গড়ে তোল! প্রায় অপভ্ভব। এক্ষেত্রে মুশকিল- 
আসান হিপাবে ফ্লোরিড! বিশ্ববিগ্ধালয়ের অধ্যাপক 


পিডনি ফক্স একটি বিকল্প পস্থার সদ্ধান 
দিয়েছেন। অধ্যাপক ফক্স দেখিয়েছেন, 
মিথেন গ্যাস (০৮) এবং আযমোনিয়ার 


(টিঃ) মধ্যে যখন যথোপযুক্ত তাপমাত্রার ও 
চাপে বিক্তিগ্না শংঘটিত হয়, তখন একাধিক 
আমিনেো আসিড একপঙ্গে সংগ্লেষিত হয়ে 
থাকে। এরপর আযামিনো আপিডের একটি 
উপযুক্ত মিশ্রণ নির্বাচন করে যদি উচ্চ তাপমাত্রায় 
তিন-চার ঘণ্টা ধরে উত্তপ্ত কর! বায়, তাহলে একটি 
পলিমার (0157581) বা বহুগুণক অথুবিশিষ্ট 
পদার্থের কৃষ্টি হয়। এই পলিমারে প্রোটিনের বহু 
বৈশিষ্ট্য দেখ। বাম। একই উপায়ে প্রায় এক 
শতাবী আগে রসাধন-বিজ্ঞানী বার্ধেলো (9০০ 
0১61০) ফস্ফরিক আযপিডের সান্রিধ্যে পু. 
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ক্লোজকে (3100056) উত্তপ্ত করে ডেক্সট্রন 
(13)60010) প্রস্বত করেছিলেন। ডেক্সট্রন হচ্ছে 
একটি কার্বোহাইডেট। মানুষের থা প্রস্তুতের জন্তে 
এই বিক্রিদ্না এখনও পর্যন্ত কাঁজে লাগানো হয় নি। 
তবে রপাক়্ন-বিজ্ঞানে আমাদের বর্তমান জ্ঞানের 
ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, বার্থেলোর পদ্ধতি 
সম্পর্কে আরও ব্যাপক গবেষণ! চালানে| নিরর্থক 
হবে না। এমন কি, এই বিক্রিঘ্নার মূল উপকরণ 
গরকোজ ও ফরমোজ বিক্রিয়ার 
£০8০০2) সাহায্যে ফরম্যালডিহাঁইড থেকে 
সংশ্লেষণ করা বেতে পারে। এক শতাব্বীরও 
আগে 1861 সালে রপাক্ষন-বিজ্ঞনী বাটলরো 
(£. 300610) এই ফরমোঁজ বিক্রিয়া উদ্ভাবন 
করেন। 


(17 0107052 


শারদীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[24শ বর্ষ, 9ম-10ম সংখ্যা 


উদ্ভিজ্জ রঞ্জঁক, উদ্ভিজজ ও প্রাণিজ বস্ত্তস্ত, 
প্রন্তুতিজ রাবার এবং সাবান প্রধানতঃ ভোজ্য 
চবি থেকে প্রস্তত হয়। কিন্তু এখন এদের স্থান 
অধিকার করেছে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত পরিপুর্নক- 
গুণি। কৃত্রিয উপাঁক্ে চবি, প্রোটিন এবং কার্বো- 
হাইড্রেট প্রস্ততের মৌলিক জ্ঞান বিজ্ঞানীরা 
ইতিমধ্যেই আরত্ত করেছেন । এখন বা! প্রয়োজন, 
তা হলো খাগ্-বিজ্ঞনীদের উপযুক্ত কারিগরী 
পদ্ধতি উদ্ভাবন--যাঁপ সাহাব্যে সম্পূর্ণ সংশ্সেষিত 
খাঁছাদ্রব্য প্রস্তুত করা সম্ভব হুবে। তার এই 
সংঙ্গেষিত থাস্য প্রস্তুতের পথ প্রশস্ত হলে মানুষের 
ক্রমবর্ধমান খাছা-সমন্যাপ্প প্রকৃতিজ খাগ্ছাদ্রব্যের পরি- 
পুরক হিসাবে তা নিঃসনৌহে অনেকখানি সহারত 
করতে পারবে। 


অভিনব প্রোটনসযৃদ্ধ খা 


মাঁকিন কৃষি-বিজ্ঞানীরা শ্নেহজাতীয় পদার্থের মধ্যে দই ভেজে অতি উচ্চ 
প্রোটিনসমৃদ্ধ থাস্ত প্রস্তত করেছেন। এই জিনিষটি খেতে অনেকট! মাংসের 
মত। অনেকক্ষণ ধরে ভাঁজলেও এর গুণাগুপের খুব একট! পরিবর্তন হয় ন1। 
তারপরে রুচি অগ্থধান্গী একে নুগন্ধিযুক্তও করা যেতে পাঁরে। পৃথিবীর 
্বল্লোযত রাষ্ট্রসমূহে অন্ুপুরক পুষ্টিকর খাছ ছিসাঁবে এই জিনিষটি ব্যবহার 
করাঘেতে পারে। দইয়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন আছে। তাহলেও 
ছুধ ও দুগ্ধজাত অন্যান্য বস্তপ্ন মধ্যে যে প্রোটিন থাকে, তাঁর সঙ্গে দইয়ের 


প্রোটিনের পার্থক্য অনেক । 


ওয়াশিংটনের মাঞ্চিন কহি-গবেষপা কৃত্যকের পুষ্টি-বিভাগের রসায়ন- 
বিজ্ঞাপী নোবল পি. ওং এবং ওদেন ডব্লিউ. পার্কস এই নতুন থান্তবস্তটি তরি 


করেছেন। 


তার। প্রথমতঃ মাধনতোল! ছুধে সামান্ত পরিমাণ ক্যালসিক্াম 


ক্লোরাইড মিশিয়ে দই ঠৈতৈরি করেন। তারপর সেই দইকে জাল দেওয়া 
হর । জল টেনে যাবার পর নামিয়ে এ জিনিসকে ক্ষুণ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে কেটে নেবার 
পর সেই সকল খগ্ডকে ঘি প্রভৃতি গ্নেছজাতীয় পদার্থে ভাজা হয়৷ 

এই তাঁজা দই জলের মধ্যে ডুবিয়ে হিঘাধারে প্রা দু-সপ্তাহ অবিকৃত 
রাঁখ! যেতে পারে । আর বীজাধুমুক্ত করে ঘরের তাঁপমা্রাক্গ প্রান তিন যাস 
গাথা চলে। এই খাস্ববস্টিকে নিয়ে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষ। চালানো হচ্ছে। 


সবুজ বিপ্লব 


দীর্ঘকাল অক্লান্ত গবেষণার ফলে তিন 
বছর পূর্বে মেক্সিকোতে অতি উচ্চ ফলনদীল গম 
উত্তাবিত হয়েছে। ভারত, পাকিস্তান ও এশিয়ার 
অগ্ভাপ্ত দেশে এই গমের বীজ ব্যবহারের ফলে 
ফসলের উৎপাদন আঁশাতিরিক্ত হাঁরে বুদ্ধি 


ভারত, পাকিস্ত।ন প্রভৃতি বিতিন দেশে যেসব 
ক্রিশ্নাপন্ধতি অঙ্গহ্ৃত হচ্ছে, নিঃশব্দ বিপ্রধরূপে 
মেক্সিকোতে তার হু5না হয়েছিল 20 বছরেরও 
আগে। 1943 সালে মেক্সিকো অরকারের 
আমন্ত্রণে ও রকফেলার ফাউগ্ডেশনের অর্থ-সাহাঁষ্যে 


শপ 





পাঁঞজাবে কৃষকদের সঙ্গে সবুজ বিপ্লবের উদগ।তা! ড্র নরম্যাঁন বোরলগ (ধামে)। 


পেয়েছে। 
উৎপতি। কৃষি-বিজ্ঞানী ডক্টর নরম্যান ই. বোরলথ 


এর উদশ।তা। ধান, গম প্রভৃতি ছাড়াও উচ্চ, 


ফলনক্ষম ব্বস্তান্ত শহ্যাদি উত্পাদনের জন্তে আজ 


এথেকেই “সবুক্ধ বিপ্লব* কথাটার, 


মেক্সিকোর খাগ্ভ-সৃমন্তার সমাধানে ডক্টর বোরলগ 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিগ্ঞার যৌধ প্রয়োগে উদ্বেগ 
হল। মেক্সিকোতে এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা, চলে- 
ছিল কতকট। মন্থর গতিতে দীর্ঘ সমত্র, ধরে। 


580 


মেক্সিকোর চাহিদ1 মেটাবার উপযোগী খাগ্াশশ্ত 
উত্পাদনে প্রায় 12 বছর অতিক্রান্ত হয়ে বায়। 
তারপর থেকেই মেক্সিকে। গমের ব্যাপারে ম্বয়স্তর 
তো বটেই, অস্তান্ত প্রধান খাগ্যশস্তের ব্যাপারেও 
স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে! - 

1950 সালে রাষ্্রংঘের থাস্ত ও কৃষি-সংস্থ! 
ড্টর বোরলগকে মরক্কো থেকে ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত 
অঞ্চলে কোথায় কতট] গম উৎপাদনের প্রয়োজন, 
সে বিষয়ে সমীক্ষার কাঁজ চালাতে অনুরোধ, 
করেন। এই ব্যাপারে বহু দেশ সফর করবার 
সময় তিনি এ বিষয়ে বন্ৃবিধ তথ্যাদি সংগ্রহ 
করেন। 

1964 সালে মেক্সিকে1 থেকে অল্প পরিমাণ বীজ 
আমদানী করা হক্ব তারতের গবেষণা কেন্ত্রগুলিতে 
পরীক্ষার জন্তে । পরের বছন্র আমদানী করা হল 
আরও বেশী পরিমাণে । ছু-বছর পরীক্ষা চালাবার 
পর ভারত সরকার প্রচুর বীজ আনাবার ব্যবস্থ। 
করেন। এর ফলেই থাগ্োৎ্পাদদন অসম্ভব রকম 
বেড়ে যাক্ন। গত তিন বছরে ভারত, পাকিস্তান ও 
ফিলিপ।ইন দ্বীপপুঞ্জে উচ্চ ফলনশীল ধাঁন, গম 
প্রভৃতি ছাড়াও উচ্চ ফলনশীগ রবিশস্তার্দি উৎ- 
পা্দনেও উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। তাছাড়। 
আফগানিজ্তান,। পিংহল, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, 
কোরির়া, মালব, মরক্কো, খাইল্যা্ড, টিউনিপিরা ও 
তুরস্ক প্রভৃতি দেশেও উচ্চ ফলনশীল রবিশশ্যাদি 
উৎপাদনে অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে। বিশ বছর 
অক্লান্ত সাধনার ফলে মেক্সিকো আজ গম উৎ- 
পাঁদনে হ্বয়ংসম্পূর্ণত। অর্জন করেছে এবং এশিসা ও 
আফ্রিকার বিভিন্ন দেশেও উচ্চ ফগনক্ষম গম 
উৎপাদনে প্রেরণা জোগাচ্ছে। অতি উচ্চ ফলন- 
শীল গম উদ্ভাবনের জন্তে ডক্টর বোরলগকে 1970 
সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার দানে সন্মানিত 
কর! হন্্েছে। 

ভারতে বর্তমানে প্রতি বছর 4% হারে 
থাত্তুশশ্তের উত্পাদন বাড়ছে, সেই সঙ্গে লোক 


শারদীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ধ, 9ম-10ম সংখ্য! 


সংখ্যা বাড়ছে বছরে 25% হারে। যে হারে লোঁক- 
সংখ্য। বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাঁর মোকাঁবেল। কর সম্ভব 
না হলে কেবল উচ্চ ফলনশীণ শস্তা্দি উৎপাদনেই 
খাগ্-সমশ্যার সু সমাধান সম্ভব নয়। তাঁছাঁড়া 
কেবল উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ হলেই হবে না, 
উপযুক্ত পরিবেশ ( আবহাওয়] ইত্যাদি ), উপযুক্ত 
সার, সংরক্ষণ ও কাটদ্ব ওষধাঁধির যথোপযুক্ত 
ব্যবস্থা হলেই তবে সবুজ বিপ্লব সার্থকতাঁর পথে 
দ্রুত অগ্রসর হতে পাঁরবে। ' 

পাঞ্জাবে সবুজ বিপ্লব অর্থাৎ গমের উত্পাদন 
অভূতপুর্ব সাফল্য লাভ করেছে। এমন কি, 
মেক্সিকো বামন গমের সাহাষ্যে ভারত 5 
বছরে যা উৎপাদন করেছে, সেই লক্ষ্যে পৌছুতে 
মেক্সিকোতেও 15 বছর লাগতো । গবেষণার ফলে 
প্রচুর ফলনশীল বীজের উৎপাদন এবং ব্যাপক- 
ভাবে সেই বীজের ব্যবহারে পাঞ্জাব এবং তার 
দেখাদেখি উত্তর ভারতের অনেক জাবগাপ্ গমের 
ফলনের পরিমাপ বিম্মযনকরভাবে বেড়ে গেছে। 
ফলে আমদের দেশে হালআমলে গমের উৎপা- 
দনের দিক থেকে একটা যে বিপ্রব সাধিত হয়েছে, 
তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্ত এই সবুজ বিপ্লব 
এখনও অ1মাদের সম্পূর্ণ করাযত হয় নি। বিদেশ 
থেকে (পি. এল. 480) এখনও আমাদের গম 
আনতে হচ্ছে এবং দেশের হুর্দিনের আশঙ্কায় তা 
মজুদ করে রাখতে হচ্ছে। 

নতুন ধরণের ভুট্টা! ও গম প্রস্ভৃতি শন্ত উৎপা- 
দনের ফলে বিভিন্ন দেশে সবুজ বিপ্লবের 
হৃচনা হয়। 1965 সালে ভারত রকফে্লার 
ফাউণ্ডেশনকে অনুরোধ করেন ডর বোরলগকে 
এদেশে পাঠাতে । তিনি ভারতে এক মাঁস অতি- 
বাহিত করে মেক্সিকে! জাতের গম এদেশে 
রোপণের অতিমত প্রকাশ করেন। এই নতুন 
ধরণের গমের চাঁষ ইতিমধ্যেই ভারত, পাকিস্তান, 
নেপাল, তুরস্ক, ইন্্।য়েল, জর্ভন; টিউনিশিক্পা, সুদান, 
আফগানিস্তান প্রভৃতি দেখে হয়েছে-্বিশেষ 


সেপ্টেখ্বর-খক্ট বর, 1971 ] 


কনে ভারত, পাকিস্তান ও মেক্সিকোতে এই ধরণের 
গম ও ভূট্র'র চাষ করে যে পরিমাণ ফসল পাঁওয়। 
গেছে, সেই পরিমাণ ফসল অন্য জাতের ভুট্টা ও গম 
চাঁষ করে এর আগে আর কখনও পাঁওয়! যান নি। 

বেশী ফলনের জন্যে সারের সঙ্গে দরকার 
উদ্নত জাতের বীজ । বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত 
সঙ্ধর জাতের বীজ কৃষিতে বিপ্লব এনে দিয়েছে। 
এগুলির সার গ্রহণের ক্ষমতা ঘেমন বেশী, তেমনি 
বিশেষ বিশেষ আবহাওয়া ও পরিবেশের উপযোগী 
করে তৈরি করাও সম্ভব । উদ্লত ধরণের বীজ নিযে 
গবেষণা ও উত্পাদনের জন্তে 1960 সালে গ্ভাশ- 
নাল সীড কর্পোরেশনের হৃষ্টি হয়েছে। এরা 
ইঙ্ডয়ান এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনঠিটউশনের সহ- 
যোগ্সিতায় ও আমেরিকার সহাঞষতায় অনেক নতুন 
জাতের সন্কর বীজ তৈরি করেছেন। জয়া, পন্প।, 
গলা-10]) 233-রঞ্জিত, ডেকান, হিমাঁলয়-123 
প্রভৃতি তুট্ট'র বীজ, পি. এপ. এইচ-] ও 2 
জোয়ার, এইচ. বি-1 বজরা, সোনার গম-64, 
লারস বোঁজো-64 ও সরব্তী সোনারা গম, এ. 
ডি. টি-27, তাঁইচুৎ নেটিভ-], তাইনান-3, আই. 
আর.*7 ও 8 ধান, আযাপিতিক্সা মিটুণ্ডে বাদাম, 
পুসা সাওয়ানি ঢ্যাড়স এবং নেগেভিল ছোল! 
ইত্যার্দি বু রকমের সঙ্ধর বীজ নিয়ে গবেষণ! 
চলছে। তাছাড়াও এই কর্পোরেশন পুলা রুবি 
টোম্যাটো, পুপ! পার্পল বেগুন, পুসা কাট.কি 
ফুলকপি, পুসা লঙ্কা প্রভৃতি নতুন জাতের উচ্চ 
ফলনক্ষম সব.জীর বীজও তৈরি হয়েছে। ইত্ডিক্ান 
কাউ(কাল অব এগ্রিকালচার রিসার্চের তত্া- 
বধানে উন্নত ধরণের আম, শসা? লেবু, আনুর, 
পেয়ারা, আনারস ও আপেলের বীজ উৎপাদনের 
কাজও চলছে। বেনী ফলন ছাঁড়াও অন্তান্ত উৎকর্ষ 
আনধারও চেষ্র। হচ্ছে। রণ্টগেন রশি প্রষ্নোগে 
অধিকতর প্রোটনসমৃত্ধ গমের বীজও তৈরি করা 
সম্ভব হুয়েছে। তাছাড়া পারমাপবিক রশ্মি 
প্রঙ্কোগেও অধিক ফলনশীল উন্নত জাত্তের ধান, গম, 
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বাপি, সক্সাবিন, পীচ প্রভৃতির উন্নত ধরণের বীজ 
উত্পাদন করা হত্নেছে। উন্নত বীজের সুফল 
একটা উদাহরণ থেকেই বোঝা যবে--উপযুক্ত 
সার প্রপ্নোগে তাইচুং নেটিভ 1 ধাঁন হেক্টর প্রতি 
প্রায় 6000 কেজি পাও! গেছে, ধেখানে প্রচলিত 
জাতের বীজ থেকে পাওয়া! যেত 700 থেকে 1000 
কেঞ্জি মাত্র । ৮ 

কেবল্,পর্ধলন বৃদ্ধি পেলেই সমস্যার সমাধান 
হবে উস সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও বিলি- 
ব্যবস্থার প্রয়োজন। হুরিগানাঁর রেওয়া বাজারে 
গম বিক্রয় করতে এসে চাষীঞ্কা মাথার 
হাত দিয়ে বসে পড়েছে। চাঁষীরা এবার 
প্রচুর গম ফলিক্বেছে। উটের পিঠে চাপিয়ে সেই 
গম তার! বাজারে বিক্রয়ের জন্তে নিদ্নে আসছে। 
প্রতিদিন গমের বস্তায় বাজার ছেয়ে যাচ্ছে। 
কিন্তু যে পরিমাণ গম আসছে, তার তুলনা 
থরিন্দারের অভাব। ব্যাপারী ও ফড়েরা গমের 
যে দাম দিতে চাইছেন, তাতে চাঁষীর। হতাশ হয়ে 
পড়েছে । যে গমের জন্তে গত বছর কুইন্টাল পিছু 
84 টাক! দাম পাওয়া গেছে, এবার তার জঙ্তে 
কুইন্টাল পিছু 60 টাকার বেশী দাম উঠছে না। 
আরও আশ্চধ খবর এই ৰে। নির্ধারিত মুল্যে 
বাজার থেকে গম কিনে নিক্ে যাবার জন্তে চণ্ী- 
গড়ে ফুড কপৌরেশন অব ইণ্ডিদ্ার অফিসে খবর 
পাঠানে। হয়েছিল। এর উত্তরে জানানো হয়েছে, 
ফুড কর্পোরেশন এ গম কিনতে উত্ম্ক নয়। 
অথচ বেশী ফসল উৎপন্ন করে পড়.তি বাঁজার দরের 
ধাক্কার চাঁষীর যাতে যার না খান, সে জন্তে 
ফসলের নিয়তম দম বেধে দেওয়া আছে এবৎ ফুড 
কর্পোরেশনের এই দামে ফসল কিসে বাজার দর 
ঠিক রাখবার কথা । অধিক ফসল উৎপাদনে 
উৎসাহ দেওয়! যেখানে সরকারী নীতি, সেখানে 
বাস্তবে তাঁর বিপরীত কাজেই করা হচ্ছে। 

বর্তমানে কষি পণ্য ভত্পাদনের ক্ষেত্রে ভ্রু 
উন্নতি ঘটছে। একে ,ববা! হয় সবুজ বিগ্পব। 
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এর মূলে যে ক'জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী রয়েছেন, 
তাদেরই অন্যতম হচ্ছেন নোঁবেল পুরস্কার প্রাপ্ত 
ডক্টর নরম্যান আর্নেষ্ট বোঁরলগ। দুরপ্রাচা ও 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যে অতিরিক্ত ফলনশীল 
ধান উদ্ভাবিত হয়েছে, তাও বোঁরলগ কর্তৃক এই নব 
উদ্ত।বিত গম উত্পাদনের কার্ধপন্ধতি অন্ুসরণেরই 
ফল। ভারত, নেপাঁল, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, 
সথদাঁন, ইজরায়েল প্রভৃতি রা এই ধরণের গম ও 
ধাঁন চাষ করে খুবই লাভবান হয়েছে। 

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের বেঁচে 
থাকবার জন্তে খাগ্ঘশস্তের উপরই নির্ভর করতে 
হয়| প্রোটিনসমুদ্ধ সুষম খাস সংগ্রহ তাদের 
পক্ষে সম্ভব হয় ন1। কিন্তু কার্ধন, হাইড্রেজেন 
ও নাইট্রৌজেনের সমবান্জে গঠিত প্রোটিনের 
অন্যতম উপাদান লাইসিন নামে এক প্রকার 
আযমিনো আযপিড দেহের পুর পক্ষে একান্ত 
প্রয়োজন! ডক্টর বোরলগ বর্তমানে এই ধরণের 
আযামিনো আযাসিড বা প্রোটিনসমৃদ্ধ ভূট্ট। উৎপাঁদনে 
ব্যাপূত রয়েছেল। তিনি মেক্িকোর আত্তর্জ।তিক 
গম ও ভুট্টা উন্নপ্নন কেন্ত্রের (17651090101221] 
[08126 960 10০96 1101919৬ 202.21)0 ০6005) 
ডিরেক্উর| তার ধাঁরধা, আগামী কয়েক বছরের 
মধ্যেই এই নুতন ধরণের অতি পুণ্টিকর তুট! 
উত্পাদন সম্ভব হবে। থাস্তশন্তে সাধারণতঃ 
প্রোটিনের অন্ততম মুল উপাদান আযমিনে আসিড, 
লাইপিন থাঁকে না বললেই হুয়। 

তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, অপেক-2 
নামে একজাতীয় ভুট্র'র মধ্যে অন্তান্ত খাগ্যপন্যের 
হলনায় বেশী পরিমাণে লাইপিন রয়েছে । অপেক- 
2 জাতীয় ভুট্টার উৎপাদন খুব কম হয়ে থাকে 
এবং কীট পতঙ্গের ছারা অনেক বেশী আক্রান্ত 
হয়! এই কেজ্রের গবেষকদের ধারণা, অপেক-2 
জাতীক্ন ভুট্রা এবং অগ্ত জাতীয় ভুট্টার সংমিশ্রণে 
তারা লাইসিন-সমৃদ্ধ অতি উচ্চ ফলনশীল এক- 
খ্কার অভিনব ভুষ্টা উৎ্পাদ্দমে সক্ষম হবেন । 


শারদীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ধ, 9ম-10ম সংখ! 


কীট-পতঙগ এদের ন্ট করবে না। প্রোটিন-সস্ৃদ্ধ 
থাগ্ের অভাব পুরণে এই জাতীয় ভুট। খুবই 
সহায়ক হবে। 

বিশ্বের থাস্ভাতাব দুরীকরণে বাঁরা প্রয়াসী 
হয়েছেন, ভাদের মধ্যে অগ্রগণ্য হচ্ছেন এই 
একনিষ্ঠ বিজ্ঞানী । তিনি সবুজ বিপ্লব সমন্ধে 
বলেছেন--গতি পরিবর্তিত হয়েছে, আমরা 
কয়েকটি খগ্ডযুদ্ধে জয়লাভ করেছি, কিন্তু বৃহৎ যুদ্ধে 
এখনও বিজদ্নী হতে পারি শি। 

এশিয়ার বিতির দেশে কম-বেশী সবুজ বিপ্লবের 
কর্মপদ্ধতি অন্পরণের ফলে চাল উৎপাদনের 
মোটামুটি বিবরণ € 'ডেপখ. শিউজ, 12.6.71 থেকে 
সংগৃহীত ) দেওয়া হলো। - 

এশিরার চাল উৎপাদনকারী দেশগুপিতে 
1970 সালে চালের ফলন বুদ্ধির যে লক্ষণ দেখা 
গিয়েছিল, 1971 সালেও তা বজায় আছে। 

রাষ্ট্রনংঘের খাগ্ভ ও কৃষি সংস্থা এখন এই বলে 
ইসিয়াঁর করে দিয়েছে যে, এই দেশগুলিতে 
অত্যধিক উৎপাদনে একাধিক সমস্ত দেখা দিয়েছে। 
সমস্ত।গুলি হলো--পড়তি বাজার দর ও রগ্তানীর 
জন্যে রেষারেষি। চালের রপ্তানী মুল্যের যে সুচক্ক 
নংখ্যা এই সংস্থা প্রস্তুত করেছে, তাতে দেখা 
যাচ্ছে, 196) সালের ডিসেম্বর মাঁসে এই শুচক 
সংখ্যা ছিল 123 এবং 1970 সালের অগাই মাসে 
এই সংখ] কমে গিয়ে 106-এ এসে দাড়িয়েছে। 

দৃ্টাস্ত হিসাৰে উল্লেখ করা বেতে পারে বে, 
রেকর্ড উত্পাদনের ফলে জাপান এখন চাল 
আগদ।নীকারী দেশ থেকে চাল রপ্চানীকারা 
দেশে পরিণত হয়েছে এবং 1970 সালের মধ্যে 
চাল রধ্ানীর আন্তর্জ।তিক বাঁজারে জাপানের 
অংশ শতকর পাঁচ ভাগে এসে গীড়িয়েছে। 
আগে অন্যান করা হয়েছিল যে, এই যছর 
জাপানের মোট 70 লক্ষ টন চাল উদ্বত্ত হবে। 
আগলে দেখ! বাঁচ্ছে, উদ্ধতের পরিমাণ 80 লক্ষ 
টন। জাপান সরকার এই বিপুল পরিমাণ 


সেপ্টে্বর-অক্টোবর, 1971 ] 


চাঁল নিয়ে কি করবেন) ভেবে পাচ্ছেন না এবং 
তবি্মাতের জন্তে চালের ফলন কমাবার 
চেষ্টা করছেন। ধাঁন চাঁষ না করে অন্য ফসল 
বুনঙ্গে জাপানী চাষীরা সরকারের কাছ থেকে এই 
ক্ষতিপূরণ বাঁবদ 150 কোটি টাঁকা পাবেন। তাদের 
লক্ষ্য হচ্ছে 3 লক্ষ 54 হাজার হেক্টার ধাঁন- 
জমিকে অন্ত কাজে লাগানো । 

ব্রহ্মদেশ, কাঁন্থোডিয়া, থাইল্যাও, পাকিস্তান 
ও চীন--্এশিক়ার এই পাঁচটি দেশ থেকে রপ্তানী 
করবার মত উদ্বৃত্ত চাল রয়েছে 36 লক্ষ 15 হাজার 
টন; অর্থাৎ জাপানের উদ্ত্ব সমেত মোট 
1 কোটি 16 লক্ষ 15 হাজার টন চাল রপ্ডানীর 
অপেক্ষায় রক্েছে। মাকিন যুক্তরাষ্, ইটালী, 
ব্রেজিল, অষ্ট্রেলিয়া ও সংযুক্ত আরব সাধারণতনত্ 
যে চাল রপ্তানী করে, সেট। যর্দি হিপাবে ধরা হয়, 
তাহলে এই অস্কট! আরও অনেক বেশী হবে, অথচ 
আশেপাশের শে সব দেশ চাল রপ্ানী করে, 
তাদের চাহিদা 3] লক্ষ 14 হাঁজার টনের বেশী নয়। 

1970 সালে এফ. এ, ও-র (ঢা. 8.0.) চাল 
সংক্রান্ত রিপোর্টে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে চালের 
অত্যধিক উৎপাদনের সমস্যাটা সংক্ষেপে এতাবে 
দেখানে হয়েছে” 

থইল্যাণ্ড--চালি রপ্তানীর পরিমাণের দিক 
থেকে এই দেশের স্থান পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীর্ন-- 
মাঞ্ধিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই। গত বছরের তুলনা 
এবার তার চালের উৎপাদন দশ লক্ষ টনের বেণী 
বেড়েছে। 1969 সালে তার চালের উৎপাদন 
(1 কোটি 34 লক্ষ 10 হাঁজার টন) পূর্বেকার 
রেকর্ড ছাঁড়িঙ্নে গেছে এবং তার রপ্তানীযোগ্য 
চালের পরিমাণ দাড়িত্জেছে 15 লক্ষ টন। থাই- 
ল)াগ্ডের চালের প্রধান প্রধান বাজার হচ্ছে 
সিঙ্গাপুর, ভারতবর্ষ, মালক্বেশিয়া, হংকং ও 
জাপান। 

চীন--বতটুকু খবর জালা যার, তাতে প্রকাশ 
বে।1969 পালে চীনে চালের উৎপাদন আগের 


সবুজ বিপ্পাব 
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বারের ভুলনাযর় 46 লক্ষ টন বৃদ্ধি পেষে সাড়ে নঙ়্ 
কোঁটি টনে এসে দাড়িয়েছে এবং 1970 সালে 
উৎপাদনের অঙ্ক আরও বুদ্ধি পেন্ধে 9 কোটি €0 
লক্ষটনে এসে পৌচেছে। 1969 সালে চীন? 
লক্ষ 30 হাঁজার টন চাল রানী করেছে। খাস 
ও কৃষি সংস্থার অনুমান, এই বছরেও চীনের রপ্তানী 
করবার মত চাল একই পরিমাণের হবে। জাপান 
চীন থেকে চাল আমদানী বন্ধ করার 196) পাল 
থেকে সে দেশের রপ্তানীর পরিমাণ দুই লক্ষ টন 
কমে গেছে। 

ব্রক্ষদেশ--1968 সালের রেকর্ড ফলনের 
তুলনায় কিছু কম (279 লক্ষ 96 হাঁজার টন) 
উৎপাদন হয়েছে। রপ্তানীর জন্তে রাঁখা হয়েছে 
সাড়ে সাত লক্ষ টউন। 

কার্ধোডিঘ্া--রেকর্ড উত্পাদন। মোঁট উৎ- 
পাঁদন 36 লক্ষ টন। রপ্তানীর অপেক্ষায় আছে 
সাড়ে চার লক্ষ টউন। 

পাকিত্তান--1969 সালে রেকর্ড উৎপাদন 
2 কোটি 13 লক্ষ টন। রপ্তানীর জন্তে ছিল! লক্ষ 
85 হাজার টন। বাংলা দেশে অশান্তির ফলে এই 
বছর ও পরের বছরে চাল আমদাঁপী করতে 
হুতে পারে। 


তাইওয়ান--ধানের জমি অন্ত কাজে লাগিয়ে 
তাইওয়ান তার চাল রপ্চানীর পরিমাঁণ কমিক 
ফেলছে। 1969 সালে মাঁজ 39 হাজার টন 
রপ্তানী করেছে! এট! আগের বছরের তুলনা 
এক ষষ্ঠাংশ মাত্র। 1969 সালে তাঁর চাল উৎ- 
পাদনের পরিমাণ ছিল 30 লক্ষ 4] হাজার টন। 
এট। তাঁর নিজের চাঁছিদ! মেটাতেই লেগে ধাবে 

অন্য দিকে রাঁশিক্জার চাল আমদানীকারী 
দেশগুলির চাছিদা একই আছে বা কমছে। দেশ 
অন্যায়ী ছিসাবট1 এই রকম-- | 

ইন্দোনেশিয়া--চাল উৎপাঙ্গনের লক্ষ্যমাত্রা 
ছিল] কোটি 70 লক্ষ টন। হয়েছে] কোটি 66 
লক্ষ টন। চাল আঁমদাদীকানী দেশখলির মধো 
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প্রথম স্বান। এই বছরের চাহিদ| সাড়ে ছয় 
লক্ষ টন 

দক্ষিণ কোরিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম-রেকর্ড 
ফলন সত্তেও উতম্নকেই 5 লক্ষ টন করে চাল 
আমদানী করতে হবে। 1959 সালে দক্ষিণ 
কোরিয়ার চালের উৎপাদন ছিল 57 লক্ষ টন, 
দক্ষিণ ভিয়েতনামে 5] লক্ষ টন । 1970 সালেও 
দক্ষিণ ভিয়েতনামের চালের ফলন একই থাকবে 
বলে অন্গমান করা হচ্ছে। এই দেশের চাঁল 
আমদানীর চাহিদা ইতিমধ্যে অর্ধেক হয়েছে এবং 
ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধ সত্তেও অদূর ভবিষ্যতে এই 
দেশ চালের ব্]াপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে বলে আঁশ 
করা হচ্ছে। 

হতকং-চিরকাঁলই তাঁকে চাঁল আমদানী 
করতে হবে। গত ছু-বছর ধরে তার চাহিদ। 
তিন লক্ষ ত্রিশ হাঁজার টনের অঞ্কে স্থির হয়ে 
আছে। এই বছরেও সেটাই থাকবার সম্ভাবন!। 
খান ও কষি সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়েছে, অধি- 
বাসীদের আমর ও জীবনবাত্রার মান বেড়ে যাবার 
ফলে সরেস জাতের চালের চাহিদা বাড়তে পারে। 


শারদীয় জান ও বিজ্ঞান 


[24শ বর্ষ, 9ম-10ম সংখ্যা 


ভারতবর্--ফলন €6 কোটি 6 লক্ষ টন। 
আমদাঁনীর চাঁছিদা তিন লক্ষ টন। 1969 সালে 
ছিল 12 লক্ষ 8? হাজার টন। 

ফিলিপাঁইন--1968 সালে চাঁল রপ্তানী করে- 
ছিল। চাঁলের ফলন বেড়ে 1969 সালে 49 
লক্ষ 97 হাজার টন ও 1970 সালে 58 লক্ষ 
44 হাজার টন হওয়া সত্তেও এই বছরের 
মাঝামাঝি খাইল্যাণ্ড, জাপান ও তাইওয়ান 
থেকে ] লক্ষ 10 হাজার টন আমদানী করতে 
হয়েছে। 

সিংহল--14 লক্ষ টন ফলন হওয়া সত্বেও তিন 
লক্ষ টন চাল আমদানী করতে হচ্ছে। 

মোটের উপর এশিয়ার দেশগুলি একে একে 
সবাই চাঁলের ব্যাপারে শ্বয়ং নির্ভরশীল হয়ে 
ওঠবাঁর আশা! করছে। এই বছরের মাঝামাঝি 
নাগাদ ভারত, 1972 সালের মধ্যে মালয়েশিয়া, 
বড় জোর 1974 সাল নাগাদ ইন্দোনেশিয়া, 
1975 সাল নাগাঁদ দক্ষিণ কোরিয়! চাল উৎপাদনের 
ব্যাপারে হ্বক্বংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা 
আছে। 


“বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনে! পাতা আপনি থসে পড়ে, তাতেই 


মাটিকে করে উর্বর] 


বিজ্ঞানচর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিষগুলি 


কেবলি ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্ততূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতা! 


জীবধর্ন জেগে উঠতে থাকে। 
অবৈজ্ঞানিক হল়্ে। 
আমাদের অকুতার্থ করে রাথছে।৮ 


তারি অভাবে আমাদের মন আছে 
এই দৈন্ত কেবল বিগ্ার-বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রেও 


রবীজ্জনাথ 


ভারত মহাসাগর সম্পকিত গবেষণ! 
শঙ্বর চক্রবর্তী 


সুদীর্ঘ কাল ভারত মহ।পাগর ছিল পৃথিবীর 
একটি বিরাট রহস্তাবৃুত অঞ্চল। প্রশাস্ত ও 
আটলাটিক-_পৃথিবীর এই ছুটি বৃহত্তম মহাসাগর 
সম্বন্ধে সমুদ্র-বিজ্ঞানীরা! বিভিন্ন অন্ুপন্ধানকার্ষের 
মধ্য দিয়ে বিস্বৃত তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন । এমন 
কি, উত্তর ও দক্ষিণ মেরুসাগরে বিভিন্ন অভিযানের 
মধ্য দিয়ে সেখানকার বেশ কিছু রহস্তও উদৃঘাঁটিত 
হচ্ছিল। কিন্তু ভারত মহাপাঁগরনূপী তৃতীত্র 
বুহত্তন মহাসাগরট ছিলি অনাবিষ্কত। ফলে 
অগ্তান্ত প্রয়োজনীয় তখ্যের মত'এখানকাঁর আঁব- 
হওয়৷ সংক্রান্ত জ্রানও ছিল নিতাস্তই অসম্পূর্ণ। 
এই মহাসাগরের তীরবর্তা দেশগুপির আবহাওয়ার 
পুর্বাভাদও ম্বতাবতঃই ক্রুটপুর্ণ থেকে যেত। 

ভারত মহাঁপাঁগরের মোট আয়তন হলো 4 
কোটি 48 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার--পৃথিৰবীর মোঁট 
আন্লতনের এক-সপ্তমাংশ। এর তীরবতা দেশগুলিতে 
পৃথিবীর মোট অধিবাসীর এক-চতুর্থাংশের বাস। 
এই দেশগুলির জনসংখ্যা যেমন ক্রমবর্ধঘাঁন, তেমনি 
খাদ্য উৎপাদনের ব্যাপারেও এরা স্বপ্ংসম্পূর্ব নয়। 
এদের ক্ষেত্রে খাগ্তের সম্ভাবনাপুর্ণ একটি নতুন 
এলাকার অন্গসদ্ধান ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীর। 
প্রোটিন খাগের তাগ্ডারন্ধপে ভারত মহাসাগর 
স্বতাঁবতঃই ছিল এজাতীয় একটি এলাক!। 


আন্তর্জাতিক ভারত মহাসাগর অভিযান 
1957 থেকে 1958 সাল--এই এক বছরব্যাপী 
আন্তর্জাতিক তৃপদার্ধতাত্বিক বছরের কার্ধক্রমের 
সাফল্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিআনীদের বিপুপ- 
ভাবে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছিল। এই 
পরিকল্পনার মাধ্যমে তারা পৃথিবী-বিজানের বিভিন্ন 
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বিষয়, মহাঁকাঁশ এবং শুর্দেহজাত বিভির ঘটন। 
সম্বদ্ধে বিপুল তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এই 
আন্তর্জাতিক কর্মপ্রচেই্টাকে ভারা ভারত মনহ্থা- 
সাগরের সামশ্রিক অগ্সগ্ধানের কাজে নিকোগের 
জন্তে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। 

1961 সালে ইউনেস্কোর 0012500) 
উদ্ভে।গে আস্তর্জাতিক ভারত মহাসাগর অভিযানের 
(106610080101721 [17012700621 58060101011) 
কার্যক্রম সুর হলো। এই অভিযানের টৈজ্ঞ।নিক 
পরিকল্পনার কর্মস্থচীর মধ্যে ছিল--ভারত মহা- 
সাগরের বিতিন্ন সমু্ধশোত এবং বাযুশ্রোতের 
পর্যবেক্ষণ এবং সঠিক গতিপথ নিরূপণ, সাগর ও 
বায়ুমণ্ডলের মধ্যে পারম্পপ্িক ক্রি্না-প্রক্রিয়া ,ও 
বস্তবিনিমন্ত্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ, সাগরে বিভিন্ন 
প্রাণিজ সম্পদের রাসায়নিক গঠন ও পরিমাণ 
নির্ণন্ধ এবং ভারত মহাসাগরের তলার (58" 
170811176 (90061250105) ও উপকৃল্ভাগের গঠন- 
বিষ্তাল, মহীসোপাঁন (001300001708] 51761) ও 
মহাদেশের ঢাল (00161061021 51909) সঙ্থদ্ধে 
স্ুবিভ্তৃত অন্থপন্ধান কাজ পরিচালন] । 

এছাড়াও বিতিয় জ্ঞাতব্য প্রশ্ন ছিল। যেমন--.. 
প্রশান্ত, আটলান্টিক এবং ভারত--এই তিনটি 
মহাসাগরের তলাবত্মের গঠন কি অভির? প্রশান্ত 
মহাসাগরের অন্রূপ ভারত মহাঁসাগরেও কি 
নিরক্ষীয় সমুদ্রশ্রোতের একটি বিপরীতমুখী শ্োত 
প্রবাহিত হচ্ছে? মৌনুমী বায়ু এবং জ্ষান্তীয় 
অঞ্চলের ঝড়-তুফানগুলিরই বা ছক ভাবে হৃত্রি 
হচ্ছে? 

তারতের উপকূলতাগের দৈর্ঘ্য প্রান্ধ 4800 
কিলোমিটার এবং তারত মগালাগরের তীরবতা 


586 শারদীয় জান ও বিকাল 


বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার জন্তে যে কর্ম- 
সুচীটি গ্রহণ করেছিলেন, তার পর্যবেক্ষণের এলাকা 
ছিল আরব সাগর এবং বঙ্গোপপাগর-_নিরক্ষীর 
অঞ্চল ছিল মোটামুটিভাবে এর দক্ষিণ প্রান্ত । 
সামগ্রিক 
তারত মহাসাগর সম্বন্ধে যা 


প্রধান দেশরূপে এ মহাসাগরের গবেষণা সংক্রান্ত 
প্রতিট কার্ধত্রমের সঙ্গে ভারতের সংযুক হতে পড়া 
ছিল খুবই স্বাতাবিক। ভারতসহ 32টি দেশ 
এই আন্তর্জতিক ঙথানুলদ্ধান অভিষ(নে অংশ- 
গ্রহণ করে। প্রান্ন ছু-ডজনের মত গবেষণাকাঁরী 
জাহাজ এই তথ্য সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত হয়। 


| 24শ বর্ধ, 9ম-10ম সংখ্য! 


কাজের মধ্য দিয়ে 
জান গিয়েছিল, 


অন্লগ্থান 





আমেরিকার পমুদ্র-গবেষণাঁকারী জাহাজ পায়োনিয়ার। 


ওয়াশিংটন, মস্কে! এবং বোহ্বাইতে একটি করে 
আবহাওয়া কেন্দ্র এবং কোচিনে একটি প্রাণিবিদ্যা- 
সংক্রান্ত গবেষণা-কেন্দ্র প্রতিঠিত হয়। 196] 
থেকে 1965 সালব্যাপী এই কার্ধক্রমের মধ্য দিসে 
ঘষে বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল, তার 
বিশ্লেষণের কাজ আজও চলেছে। 

'ভারত মহাঁসাগরসংক্রান্ত আভ্তর্জতিক কার্ষ- 
ত্রমের অংশ হিসেবে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা সমুক্র- 


তাঁরই কিছু তথ্য নিয়ে আমরা আলোচনা 


করবো। 


রগ 


মহাসাগরের ভলাবক্ 


আমেরিকার সমুদ্র-গবেষণাকারী জাহাজ 
পায়োনিকার এবং সোঁভিক্েট ইউনিয়নের ভিতিয়াজ 
তারত মহাসাগরের গর্ভে গ্রীনীচের পুর্বে 90 ডিগ্রী 
মধ্যরেখা বরাবর 4800 কিলোমিটার দীর্ঘ ও 1500 


হা 


সেপ্টেখ্র-অক্টোবর, 1971 ] 


থেকে 3000 মিটার উচু একটি বিরাট সরলরেখা কৃতি 
পর্বতমালার সন্ধান লাভ করেছিল। পরে দেখা গেল, 
ঠিক সরলরেখ| নয়, অনেকটা সারিবদ্ধ সমান্তরাল 
ভাঙ্গাভাজা শিলাভূপের সমবায় এটি গড়ে উঠেছে। 
এই পর্বতমালাটির বিতিন্ন তখ্য সমুদ্রতলের বিস্তার 
সংক্রান্ত তত্বুটিকেই নাকি জোরদার করে তুলছে। 
এই ততুটি আবার চলমান 'মহাঁদেশ (0০7৮- 
061)091 4:76) ধারণাটির সঙ্গে যুক্ত, যে ধাঁরণাঁর 
মোদা! কথা হলো, বর্তমানে 10 থেকে 15 
কোটি বছর আগে ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, 
আযান্টার্কটিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা গণ্ডো- 
াশাল্যাড নামে একটি মহাদেশের অন্তত 
ছিল। গঞ্চোয়ানাল্যাগ ভেঙ্গে যাবার সমগ্ন, 
20 কোটি বছর আগে সমুদ্রগর্ভে এক বিরাট 
ফাটলের স্যষ্ট হন এবং ভারত মহাসাগরের তলবতা 
পর্বতমালাটির উপ্তব এ সমদ্নের ক্রিয়াশীল মূল 
শক্তিগুলির সঙ্গে জড়িত! এই পর্ততম'লর 


শিলাত্তপ প্রতি বছর কয়েক সেন্টিমিটার করে নাকি 


মহাদেশের উপকূলভাগের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। 
এই ধারণাটি অবস্থ কিছু তর্কের স্থষ্টি করেছে। 

পৃথিবীর সবচেয়ে সমতল এলাকা সমুদ্রগর্ভের 
সমভৃমিগুলি। ভারত উপমহাদেশ যথাক্রমে 
34000 ও 51000 মিটার সমুত্রগর্ভে অবস্থিত এই 
জাতীয় দুটি সমতল ক্ষেত্রের দ্বারা বেষ্টিত। একটি 
রয়েছে আরব পাগরে-সিদ্ধু নদের ছারা কষ্ট; 
অপরটি বঙ্ষোপসাগরে গঙ্জা ও ব্রদ্মপুত্রের দ্বারা 
গড়ে উঠেছে। এদের গঠনের মূলে রয়েছে 
10161015 ০817610--কাদা, মাটি এবং অন্তস্ঠি 
বন্ত যে প্রবাহ সমুদ্রের তলদেশের উপর গিয়ে 
বিগুলবেগে প্রবাহিত হনে থাকে। সমুদ্রগর্ভে 
ভূমিকম্পের ফলেও এই সব শ্রোত প্রার্ছই বিধ্বংসী 
হয়ে ওঠে। | 

1965 স।লের থে মাঁসে আঁমেপ্লিকান গব্ষণ(- 
মূলক জাহাজ আ্যনটন ব্রনের পাহাযো ভারতীস়্ 
ও মার্জিন বিজ্ঞানীরা অন্ত প্রদেশের উপকূলের 


ভার মহাসাগর অন্পর্কিত গবেষণ। 
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কাছে বিশাখাপত্তনমের উত্তরে তিনটি গভীর খাদ 


(081)501) আখিক্কারে সক্ষম হন। এদের 
গভীরতা 1300 থেকে 1500 মিটারের মত। 


সমুদ্রে উধব গুখী জলতোত 

ভারতের সমগ্র উপকূঙ্গভাগ থেকে সারা 
বছরে যে পরিমাপ মাছ ধরা হয, তাঁর ছুই- 
তৃতীহাংশ সংগৃহীত হয় পশ্চিম উপকূল থেকে। 
এথেকে স্বভাঁবতঃই প্রমাণিত হচ্ছে, আরর সাগরে 
মত্হ্য উৎপাদনের পরিমাণ বঙ্গোপসাগরের 
তুলনায় বেশী । এই ঘটনাট1 কিভ!বে ঘটছে, তার 
সঠিক বৈজ্ঞানিক কারণ সঙ্ধদ্ধে বিতিন্ন মতামত 
রয়েছে। অনেকের একটি মত হলো, সমুদ্রের 
গভীর প্রদেশ থেকে মাছের পক্ষে পুষ্টিকর পদার্থ- 
বাহিত জলশোতি সমুদ্বপৃষ্ঠে এসে পৌঁছাবাঁর 
ফলে এট। ঘট্ছে। আফ্রিকার উপকুলতাগ থেকে 
প্রবাছিত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্মী বাযুর শ্রভাঁবে 
সোমালিল্যা্ডের কাছে জেরালো বাযুজেত 
সমুদ্রপৃষ্ঠের জলরাশিকে উপকুলতাগ থেকে 
সরিয়ে দেয় এবং প্রায় 200 মিটার নীচের 
জলরাশি তাঁদের স্থান গ্রহণের জন্তে উপরে এসে 
হাজির হয়| এই জাতীয় ব্যাপাঁরকে বলা হচ্ছে 
উধ্বগুখী জলজে(ত। এর অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে 
জলের তাপমাত্রা নিরূপণের দ্বারা! নিরঙ্গীয় 
অঞ্চলে সমুদ্রজলের তাপমাত্র| যেখানে 24 
থেকে 27 ডিগ্রী সেক্টিখ্রেড, সেধানে উধ্ব"মুখী 
জলশ্রোতের জন্তে নিরক্ষরেখার মাত্র পাঁচ ডিগ্রী 
উত্তরে জলের তাপমাত্রা হলো 18 ডি 
সেন্টিগ্রেড। রশ 

মৌন্গুমী বাঁযুতাঁড়িত উল্লিখিত বিরাট ও বিপুল, 
জলজে।ত উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হরে সোঁমালি- 
আত নামে সমুদ্রবিদ্দের কাছে পরিচিতি লা 
করেছে। ধে উধ্ব্মুধী জলশ্রোত এর ছারা 
হু হৃচ্ছে, তা সমুদ্রে গতীর থেকে নাঁইট্রেট 
এবং ফন্ফেটজাতীয় পুষ্টিউপাদানগুলিকে এনে 


58৪ 


হাজির করছে সমুজ্রপৃষ্ঠে। এই ব্যাপারট! 
অনেকট! যেন পরবতাঁ ফসল ফলানোর জন্তে 
জমি কর্ষণের মত একটা ব্যাপার। 'এ পুষ্টি- 
উপাদানগুলি সমুদ্রের উপরিভাগে এক বিপুল 
পরিমাশ উতদ্ভিদকে বংশবিজ্ঞ।রে সাহাধ্য করে--- 
এককোধী শ্বাগলা (4182০) বা ফাইটো প্রযাঙ্কটন 
হলো যাঁর মধ্যে প্রধান। সমুদ্রের মত্ম্তজাতীক়্ 
প্রাণীরাও এই উত্ভিদগুলিকে আশ্রয় করে বিপুল 
পরিমাণে বেড়ে ওঠে। 


প্রাণিজ সম্পদের সন্ধান, 


অচ্লন্ধানের ফলে জানা গেছে, আরব সাগরের 
উপকূলভাগে বঙ্গোপসাগরের তুলনায় জলে 
ফম্ফেটের পরিমাণ প্রান পাঁচগুণ বেশী। 
ভারতেঞ্জ মালাবাঁর উপকূলে অনেক বেশী পরিমাণে 
মাছের উপস্থিতির মুলে উধ্বমুখী জলশ্রোত 
যেমন একটি কারণ, এছাড়া আরো কিছু 
কারণের সমবেত প্রভাব রয়েছে কিনা, এট! 
তারতীয় বিজ্ঞানীরা জানতে চেয়েছিলেন । অন্্ 
বিশ্ববিগ্তালয়ের একদল সমুড্রবিদু ওশয়ালটেয়ারের 
উপকূলের কাছাঁকাঁছি একটি উত্ব দুখী জলশ্রোতের 
পঞ্ধান পেয়েছেনঃ তার ফলে বঙ্গোপসাগরে 
মাছের সংখ্য। বৃদ্ধি কি পরিমাণে ঘটেছে, তা 
অনুসন্ধান করছেন বিজ্ঞানীরা। 

সমুক্ত্রের উপকৃলভাগে অগভীর জলে মৎস্য- 
চাষের ক্ষেত্র (2992610 নিো) তৈরি করে 
উৎপাদন বৃদ্ধির উপাদ্র নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন 
ভারতী বিজ্ঞানীর! । মালাবার উপকূলে সমুদ্রের 
প্রতি একর পরিমাণ এলাকাত্ন 900 পাউণ্ড পরিমাণ 
মাছ উৎপন্ন হয়; কোঁচিন উপকূলে এর পরিমাণ 
হচ্ছে 1500 পাউণ্ড। বঙ্গোপসাগরের পুর্বতাগে 
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি গ্রচুর পরিমাণ 
মাছের বাঁক মাকিন জাহাজ ব্যাঁনটন ব্রনের 
অনুসন্ধানে ধর! পড়ে । এই অঞ্চলটিও অদুর ভবিষ্যতে 
মধ্স্তচাষের একটি বড় ক্ত্র হয়ে উঠতে পাঁরে। 


শারদীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[24শ বর্ধ, 9ষ-10ম সংখ্যং 


আত্বর্জাতিক ভারত্ত মহাঁপাগর অভিযানের 
সমগ্র দেখা যায়, সমুদ্রের গভীরে 1000 মিটার 
অঞ্চলের যধ্যেই বেশীর ভাগ জৈব ফম্ফরাস 
অবস্থিত রয়েছে, শতকরা 75 ভাগ রয়েছে প্রথম 
200 মিটারের মধ্যেই । এর নীচেকার যে অঞ্চল, 
সেখানে অজৈব ফম্ফেটের প্রাধান্সট এবং জলে 
অক্সিজেনের পরিমাণও অতি পামান্ত। ভারত 
মহাসাগরে এই জাতীয় বেশ কিছু ন্মিতম 
অক্সিজেনের এলাকা (058০7. 71080 এ] 
20163) আবিষ্কৃত ইয়েছে। এসব অঞ্চলে প্রাশিজ 
সম্পদ খুব বেশী পরিমাণে থাকে না। দক্ষিণ 
মেরু সাগরের জব এবং অধ্জব পুষ্টি-উপাদান- 
সমৃদ্ধ জল কিছু পরিমাণে তারত মহাসাগরের 
দক্ষিণ অঞ্চলে মিশ্রিত হয়, কিন্তু তা নিরক্ষীন্ন অঞ্চল 
পর্যন্ত এসে পৌছুতে পারে না। ভারত মহা- 
সাগরের উত্তর ভাগ স্থলবেষ্টত এবং পৃষ্ঠভাঁগের 
লঘুঃ উঞ্ণ জল মিশ্রণের কাজ সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত 
করে। 

ভারতের উপকুলভাগে মাছের ভৎ্পাদন 
বৃদ্ধি সম্ভব হলে সার! দেশে প্রোটিন খাছ্ছের 
চাহিদ! অনেকখানি মিটবে । মাছের অবস্থানের 
এলাকাগুলিও ভালতাবে ছকে ফেলা ঘরকাঁর। 
তারতের সমুদ্র-গবেষক জাহাজ কর্চ কেরালা 
উপকূলের কাঁছে সমুদ্রের গভীর প্রদেশে বিপুল 
পরিমাণ ক|কড়া] ও গলদ! চিৎড়ির সন্ধান পেয়ে- 
ছিল। বিজ্ঞানীদের হিসেব অন্ধান্ী, বর্তমানে 
ষে পরিমাণ প্রাণিজ সম্পদ ভারতের উপকুলভাগ 
থেকে সংগৃহীত হচ্ছে, তাঁর পরিমাণ পাঁচগুণ 
বাড়ালেও বর্তমান পঞ্চ বা মাছের প্রজননের 
ক্ষেত্রে কোন বিপর্ধপ ঘটবাঁর সম্ভাবনা! নেই । 


খনিজ সম্পদ 
ভারতের মহীসোঁপান এবং মহাদেশের ঢাল 
অঞ্চলের আয়তন হলে 10 লক্ষ বর্গ কিলোমিটারের 
কাছাকাছি। এই বিরাট অঞ্চলের তৃবিস্তাসংক্রাস্ত 
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তথ্য খুবই সামান্ত, একমাত্র পুর্ব উপকূলের 
মহীসোপান অঞ্চলে কিছু কিছু অনুসদ্ধানের কাঁজ 
হয়েছে। 

আন্তর্জ(তিক ভারত মহাসাগর অভিযানের 
সমর ভারতের উপকূলভাঁগের মহীসোঁপাঁন এবং 
মহাদেশের ঢাল অঞ্চলে খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান 
চাঁলিয়েছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা । এই অঞ্চলে 
ইলমেনাইট, মোনাঁজাইট, ম্যাগনেটাইট এবং 
গারনেট জাতীয় তারী জনিজ পদার্থ, ফস্‌্ফোঁরাইট, 
ব্যারিয়াম, সিমেন্ট তৈরির কাজের উপযোগী চুনা- 
পাথরের বালুকা এবং কাদার অন্তিত্বের সন্ধান 
ইতিপুর্বেই পাওয়া গিয়েছিল। অন্তান্ত খনিজ 
পদার্থের অনুসন্ধানের কাঁজ তেমন বিস্তৃতভাবে 
করা হয় নি। 

কেরালার উপকূলে কর্ণ বাঁলুকার (8120 
3৪14) বথেষ্ট পঞ্চম রয়েছে! নদী ষে সব পপি 
বহন করে নিম্নে এসে সমুদ্রে ঢেলে দেয়, তাঁই 
উপকূলের কাছে কষ্ণ বালুকার স্তুপরূপে জম! হতে 
থাকে। এই কৃষ্ণ বালুকা স্তুপের কিছু কিছু 
নমুনার মধ্যে মোনাজাইট, ইলমেনাইট এবং 
জারকন রয়েছে প্রচুর পরিমাণে, যাদের অর্থ- 
নৈতিক উপধোগিতা রয়েছে নানাভাবে । কেরালার 
কুইপনের উপকূলের কাছে কৃষ্ণ বালুকাঁর সঞ্চরের 
মধ্যে প্রাপ 1 কোটি 70 লক্ষ টন ইলমেনাইট, 10 
লক্ষ টন রিউটাঁইল, 12 লক্ষ টন জাঁরকন এবং 
] লক্ষ 20 হাজার টন মোঁনাজাইট রয়েছে বলে 
অনুমান কর! হচ্ছে৷ 

ভারতের উপকূল থেকে দুরে সাগরের অভ্যন্তরে 
মোনাঞাইটসম্দ্দ বালুকার অস্তিত্বের সম্ভাবনার 
উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে, বিশেষ করে 
কেরালার উপকৃলতাঁগের সমুদ্র অঞ্চদকেই 
বিজ্ঞানীরা এই জাতীর একটি ক্ষেত্রন্ূপে বেছে 
নিষ়েছেন। 

তারতের উপকূলতাগে জৈবিক খনিজ সম্পদের 
মধ্যে রয়েছে শামুক, প্রবাল এবং চুনাপাথর 


ভারত মহাসাগর দম্পফ্িত গবেষণ। 
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প্রভৃতি। কেরালার উপকৃলভাগেই 17 থেকে 
25 লক্ষ টনের মত চুনাঁপাথরের সঞ্চয় রয়েছে বলে 
অনুমান করা হচ্ছে। লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জের লেগুন- 
গুলিতে প্রাপ্ন 200 কোটি টনের মত চুনাঁপাঁধরের 
কাঁদা, বালুকা এবং স্তুপরয়েছে। ভারতের পুর্ব 
উপকূলের মহীসোঁপান অঞ্চলেও শতকর! 50 ভাগ 
ক্যাললিয়াঁম কার্নেটসমৃদ্ধ পলির সন্ধান পাওয়া 
গেছে। 

সমুদ্রের গভীরে খনিজ সম্পদ আহরণের 
ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা কর্মঙ্কচী গ্রহণ করতে 
চলেছেন । উত্তর আন্দামান দ্বীপপুঞ্ধের উপকূলের 
কাছে ফল্ফেটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ্বুপের সন্ধান ইতিপুর্বেই 
পাওয়া গিক্কেছিল। পসোভিয়েট সমুদ্র-গবেষক 
জাহাজ ভিতি্াজ বঙ্গোঁপলাগরের গভ্ার প্রদেশ 
থেকে ম্যাঙ্গানিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝুঁপ সংগ্রহ করেছিল। 
সমুদ্রের গভীরে থনিজ সম্পদ সন্ধানের কাঁজ 
ব্যক্সবহল, তবে অর্থ নৈতিক বিচারে যুক্কিযুক্ত হলে 
সে জাতীর পরিকল্পনা গ্রহণে কোন বাধ! নেই। 


সমুদ্রে তেলের সন্ধান 

ভারতের 3 লক্ষ বর্ণ কিলোমিটার বিস্তৃত 
মহীসোপাঁন অঞ্চলে যথেষ্ট পর্দিমাণে তেলের সঞ্চয় 
রয়েছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণ] | 197] সালের 
20শে মার্চ কাঙ্ে উপপাগরের ভিতরে সর্ধপ্রথম 
ভারতের উপকূলের অনতিদুরে আলিঙ্গাবেত 
(শশ্চিম ) তৈলকৃপে তেল পাওয়] গেছে। 
আস্তর্জাতিক ভারত মহাসাগর অভিযানের সময় 
1963 সালে ভারতীয় সমুদ্র-গবেষক জাহাজ মহেস্্র 
থেকে বিশেষজ্ঞের! ষে প্রাথমিক তৃকম্পন সংক্রান্ত 
জরিপ করেছিলেন, তাঁথেকে প্রমাণিত হয়েছে, 
কাশ্থের যে পাঁলল অববাহিকান্ বর্তমানে তেল 
আবিষ্কৃত হলো, তা সমুদ্রের অত্যন্তর পর্যন্ত বিস্কৃত। 
1964-66 সালে আযাকাডেমিক আঁর্খানগ্েলগ্থি 
নামক বিশেষতাঁবে যন্ত্রীক্কত সৌভিয্সেটে গবখ্েক 
জাহাজে যে তৃকম্পন সংক্রান্ত জন্বীপের অভিযান 
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পরিচালিত হয়েছিল, তাঁর বিস্তৃত তদন্ত থেকেও 
একথা সমধিত হয়েছে। এই জরীপের সময়ে 
অনেকগুলি সম্ভাবনাপুর্ণ বড় তেলের কাঠামো 
আবিদ্ধৃত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে একটি হলো 
বন্ধে হাই সেন্টি, যা 1200 বর্গ কিলোমিটার 
বিস্তৃত এবং পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্ম কাঠামে।। 
এপর্যস্ত জমির উপরে একমাত্র গুজরাটের 
আংক্রেশ্বরে যে বিরাট ঠতলক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, 
তার চেয়েও বন্ধের কাঁঠামোটি অনেক গুণ বড়। 
করমগ্ডল উপকূলে, কাঁরিকল ও কচ্ছের উপকূল 
অঞ্চলে এবং পক প্রণাঁলীতে যে সব জরীপ করানো 
হয়েছিল, তাঁথেকে একখ! বোঝ! গিয়েছে যে, 
এখানে ভূখণ্ড থেকে সমুদ্রের অভ্যন্তরে মাইলের 
পর মাইল বিস্তৃত এরকম কাঠামে! রয়েছে। 

আরব সাগরের ভিতরে উপকূলের অনতিদুরে 
মহীসোপান অঞ্চলে বহুল পরিমাঁণে লত্য মাইওপিন 
যুগের (পৃথিবীর বিবর্তনের সর্বশেষ পর্ব 


শারদীয় জান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ষ, 9ম-10ম সংখ্যা 


কেনোজোক্িকের একটি অধ্যায়, যে পর্ব সুরু 
হয়েছিল আজ থেকে 7 কোটি বছর আগে) 
শিলাতে যে প্রকৃতই তেল আছে, এই বছর 
আলিয্াবেতে ধরা-পড়া হাইড্রোকার্বনগুলি 
সমুদ্রের তলান্ন সেই লুকানো সম্পদের প্রথম 
নির্দিই খোজ দিল। এই জাতীনব অনুলন্ধান 
ভবিষ্ণতে আরো! ফলপ্রন্থ হবে, সন্দেহ নেই। 

আন্তর্জাতিক ভারত মহাসাগর অভিষানের 
সময় মৌন্মী বাঁযুর গতি-প্রকৃতি, সমুদ্রগর্ড 
থেকে তাপের প্রবহন প্রভৃতি বিষন্ষে বহু গবেষণ। 
পরিচালিত হয়েছে এবং মেঘলোকের আঁলোক- 
চিত্র গৃহীত হয়েছে ও সমুদ্রগর্ভের বিস্তৃত মানচিত্র 
রচিত হয়েছে | এই মহান আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক 
কর্মপ্রচেষ্টার কিছু কিছু সুফল আমরা ইতিমধ্যেই 
লাভ করোছ এবং তবিষ্াতে যে আরো বেশী 
পরিমাণে সেটা সম্ভব হবে, সে বিষে সন্দেহ 
নেই। 


"আমাদের দেশে বিজ্ঞানশিক্ষা যে কতদূর প্রক্ধোজনীয় তাহা কি নৃতন 
করিয়া! বলিতে হইবে? প্রয়োজনীয় বলিলে বরং কম বলাহয়। বিজ্ঞান 
ব্যতীত আমাদের গতি নাই, রক্ষা নাই ।* ** মনে করিও না, বিজ্ঞান 
হইতে কেবল অর্থলাঁতই হুয়। সংসারে মানুষের বড় কে? মানুষের মনের 
চেয়ে বড় কি আছে? মানবমন বিজ্ঞান বলে মার্জিত, উন্নত ও শক্তিশালী 
হয়। সমাঁজনীতি, ধর্মনীতি পমস্তই নানাপ্রকারে বিজ্ঞানের নিকট খণী। 
তাই বনি, বদি বাচিতে চাঁও, সভ্য মানবমগ্ডলীর মধ্যে মুখ দেখাইতে চা, 


বিজ্ঞানের সেবা কর।” 


আচার্য প্রফুল্লচজ্জ 


এভাঁরেষ্টই কি সর্বোচ্চ পর্বত? 
সমীরকুমার ঘোষ* 


সারা পৃথিবীতে ছোট-বড় ঘষে কত রকমের 
পাহাড়-পর্ধত আছে, তার সঠিক হিসাব বলা শক্ত | 
কিন্ত কারে! মনে যদি কখনে! এরকম প্রশ্ন ওঠে 
যে, পৃথিবীর সর্বোচ্চ শু এভারেস্ট (29028 ফুট 
বা! প্রান 9 কিলোমিটার ) কেন, তার চেয়েও 
কি উচু শৃঙ্গ হুওয়া সম্ভব ছিল না!--তাহলে 
আপাতদৃষ্টিতে প্রশ্নট হয়তো অনেকের কাঁছেই 
অযৌক্তিক বলে মনে হতে পাঁরে। সমতলভূমি 
থেকে সুরু করে এভারেষ্টের মত উচ্চ শৃঙ্ষ পর্ধস্ত 
সব রকমের উচ্চতার পর্বতুশুজ বদি এই পুথিবীতে 
হওয়া সম্ভব হয়, তবে এভারেষ্টের চেত্বেও উ“চু 
পর্বতশৃঙ্গ না থাকাটা কি শুধুই এক আকন্মিক 
ব্যাপার ! কিন্তু না, প্রমাণ করে দেখানো ষেতে 
পারে ষে, ঘটনাটা মোটেই আকন্মিক নয়! পৃথিবী 
বে ধরণের শিল] দিয়ে সাধারণতঃ গঠিত, সেই 
শিলার উপাদান, গঠন, প্রকৃতি এবং পৃথিবীর 
অভিকর্ষজ ত্বরণ ইত্যাদির জন্তে পৃথিবীপৃষ্ঠে এভা- 
রেষ্টের চেক্কে উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ থাক! কোনমতেই সস্ভব 
নয়। ইযা, কখাট। যদিও একট! বলি দুঃসাহসিক 
মন্তব্যের মত মনে হতে পারে, তবুও গাণিতিক 
নিক্পমে এই মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করা! যেতে 
পারে। | 

কি কি কারণে পর্বতের হুঙ্টি হতে পারে, তার 
আলোচনার মধ্যে না গিয়ে যে কোন কারণেই 
কষ্ট পর্বত ষে কোন সীমাহীন উচ্চতাবিশিষ্ট 
হতে পারে না, সে প্রশ্নটা অনেকেরই মনে উদস্ 
হতে পারে। আসলে পর্বত বদি খুব বেশী উচু 
হয়ে পড়ে, তাহলে ত| মাটির মধ্যে আস্তে আম্তে 
বসে যায়, কারণ পৃথিবীর ত্বকে, পর্ধতের নীচে, 
গ্র্যানিট। ' কোর়ার্টজ) সিলিকা প্রভৃতি বে সব 


উপাদান থাকে, সেগুলি বিশাল উচ্চ পর্বতের ভার 


সহা করতে পারে না। পর্বতের বিশাল চাপে তার 
তলদেশের উপাদান শিলাগুলি তরলীকৃত হয়ে 
পাশের দিকে সরে যাক, যার ফলে পর্বতের উচ্চতা! 
কমে এসে একটা নিদিষ্ট মাতার ফাড়া়। আঁর 
এ শিলাগুলির গলনের জন্তে যে শক্তির প্রত্ধোজন 
হয়, তা পর্বতের উচ্চতা কষে যাওয়ার জন্তে যে 
স্থিতিশক্তির উত্তব হয়, তাথেকেই পাওয়া! বায়। 
গাঁণিতিক ভাষায় প্রকাঁশ করলে ব্যাপারটা বোধ 
হয় আরো সহজবোধ্য হবে। 

মনে করা যাঁক', যে কোন এক পর্বতের 
প্রাথমিক উচ্চতা ছিল 1) এবং নিজের গুজনের 
চাঁপে পর্যতটির সু পরিমাঁণ উচ্চতা মাটিতে বসে 





গিয়েছে। চিত্রেক থ রেখাটি পর্বতশীর্ষের প্রাথ- 
মিক অবস্থান এবং গ ঘ প্লেখাটি পর্যতটি বসে 


. *পদার্থবি্া। বিভাগ, বিশ্ব ভারতী বি্ববিদ্ালক, 


শান্তিনিকেতন । 
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খাবার পরের অবস্থান নির্দেশ করছে। পর্যতটির 
উচ্চতা হু পরিমাণ কমে বাঁওয়ার ফলে যে পরিমাণ 
মহাকষায় স্থিতিশক্তির (07:9৮168001791 206617- 
691 60615) উত্তব হবে, সেই শক্তির সাহাষো 
সর উচ্চতার মধ্য যতখানি শিলা! ছিল (চিত্রে 


দাগ দেওয়] অংশটুকু ), ঠিক সেই পরিমাণ শিলাকে 


নিজের পাদদেশে পর্বতটিকে গলিয়ে নিজের 
জান্গগা করে নিতে হবে ; অর্থাৎ পর্বত থেকে মুক্ধ 
স্থিতিশক্তি এবং পর্বতের তলদেশে শিলা গলনের 
জন্তে প্রয়োজনীর শক্তি পরম্পর সমান হবে। 
হতরাং সমত্ত পর্বতটির ভর যদি 2 গ্র্যাম হয় 
এবং তাঁর তলদেশের প্রস্থচ্ছেদ & বর্গসেন্টি- 
মিটার, পর্বতের উপাদানের একক আয়তনে অণুর 
সংখ্যা ) এবং এ উপাদানের প্রতি অথুত্র গলনের 
জন্তে শক্তির পরিমাণ (1516106106৪ 02006101106 
০০1:100160516) যদি []1থ হন, তবে 
পুঠুহ টস 10. 
অথবা) 2৮6. 172/81710.” (1) 

(1) নং সমীকরণের ডাঁনপাঁশের অংশটির একটি 
নিদিষ্ট সামগ্রিক মান আছে। সেজস্তে পর্বতটি 
নিজের চাপের জন্তে মাটিতে যাঁতে বসে যেতে না 
পারে (অর্থাৎ চাপে ভলদেশের যাতে গলন ন! 
হতে পারে) সে জন্তে -এর একটি নির্দিষ্ট মান 
থাকবে । 1৬-এর মান তাঁর বেশী হলে পর্যতটি 
অপ্রতিষ্ঠ (07:302012) হয়ে তলদেশে কিছু বসে 
যাবে। ম্তরাঁৎ কোন পর্বত স্ুগ্রতিষ্ঠ (90915) 
হতে হলে-- 

106 €:27411101- (2) 
কিন্ত ভর 1-17110 (-পর্বতের উপাদাঁন- 
শিলার প্রতিটি অণুব ভর ) 

সম) 210৮2 100, (02৮৮722৮100 572 

স্পারম।শবিক সংখ্যা, 00-প্রোটনের 

ভর) 
স্থতরৎ (2) সমীকরণ থেকে-- 

1) &1 277 1006 হু 29 


শারদীয় আন ও বিজ্ঞান 


ক -ুঞর সমাঁন। 


[ 24শ বর্ষ, 9ম-]10ম সংখ্যা 


স্থতরাং পর্বতের তলদেশ যাতে পৃথিবীতে বসে ন' 
যায়, তার জন্যে পর্তের উচ্চতার সঙ্কট মান 
(0010681 ৮2106) হযে (3) নং সমীকরণ থেকে 
28 এখন এই রাশিমালাঁর 


মধ্যেকার বিভিন্ন রাশির মাঁন নির্ণন করতে পারলেই 


পথিবীপৃষ্ঠে সুপ্রতি্ঠ পর্বতের উচ্চতার সর্বোচ্চ 
সীমা বের করতে পার! যাবে। 


প্রথমেই ধরা বাঁক, [1ণু-এর মানের কথা । 
এর মাঁন নির্ণন করতে হলে প্রথমেই মনে রাখতে 
হুবে যে, তরল পদার্থের অণুগ্চণি পারম্পরিক মধ্যে 
বেশ সুদৃঢ় ভাবেই বন্ধনযুক্ত, অবশ্ত গ্যাসের তুলনায় । 
যখন কোন কঠিন পদার্থের গলন হয়ে তরলে 
রূপান্তরিত হতে থাকে, তখন সেই পদার্থের অণু 
গুলির মধ্যেকার পারম্পরিক দৃঢ়বন্ধনা (০975) 
সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয় না, বরং বন্ধনগুলির দিকাভি- 
মুখ (117500917811) শুধু পরিবাঁতত হুয়। এই 
কারণেই কোন তরল পদার্থের পক্ষে তরলীকত 
হওয়ার পর প্রবাহিত হওয়া সম্ভব হয়, যেট! কঠিন 
পদার্থের পক্ষে সম্ভব নয়। এখন কোন কঠিন 
পদ্ার্থকে তরলীকুত করতে, অর্থাৎ তার তিতরকার 
অথুর বদ্ধনগুলির দিকাঁতিমুখ পরিবর্তন করলে 
যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়, তা সেই অথুর 
বন্ধনশক্তির (810070£ 06185) চেয়ে কম। অবশ্য 
এই কমের পরিষাঁণ যে কতটা, তা সঠিক বলা 
শক্ত। তবে জল ও বরফের কথ! বিবেচন। করলে 
দেখা যায় যে, বরফের গলনের লীন তাপের 
পরিমাণ, জলের শ্মুউনের লীন তাপের প্রান এক- 
সপ্তমাংশ। অবশ্তট গলনাক্কে বরফের বদ্ধনশক্ষি, 
সুুটনাক্কে ্ফুটনশক্তি্ন (লীন তাঁপ ) থেকে কিছু 
বেণী ধরে নিলে মোটামুটিতাবষে আমর! বলতে 


পারি বে, গলনের শক্তি (লীগ তাপ) গলনের 


বন্ধনশকির প্রায় এক-দশঘাংশ। সুতরাৎ গণিতের 
ভাষায় লেখা যেতে পারে” 


সেশ্টেম্বর-অবট্টোবর, 1971 ] 


[110745%8 (0 বন্ধনশক্কি ) 
মলা ৯০০১৫ [২5 (378৭ 9 । [২%-- 
রিডবার্গ গ্রুক এবং. € একটি ঞ্বক, যা! 
শিলার প্রকতির উপর এবং তার উত্তাপের 
উপর নিঠরশীল) 
এখন, পর্যতশিলার আত্যন্তরীণ উপাদানের 
অধিকাংশটাই সাধারপত: পিলিকন ডাই-অক্মাইড 
(9109) এবং সে ক্ষেত্রে «রর মান গলনাঙ্গে প্রায় 
02-এর কাছাকাছি ধর! যেতে পারে। সুতরাং 
(3) নং সমীকরণ থেকে আমর] পাঁই-- 


টি জা 4 
টি 57215) (এ) 


5109-এর ক্ষেত্রে -22- -28-+-2:16-60, 
বায ৮৫৯৫1039678 


মান পি পপ রঃ 


980 6০ ৮]. 67 ৮10-8% 

(0২০-109678 সেমি-£ "৮1353 ইলেকট্রন 
ভোণ্ট,] ই, ভো..ত26 ৮ 10-: আর্গ) 

1353 
5১9৪6 ১167 *10-£ 
«৫ 46 কিলোমিটার 

এথেকে প্রমাণিত হন্ন বে, ভূপৃষ্ঠে কোন পর্বত 
হুপ্রতিঠিততাবে পৃথিবীতে দীড়িক়ে থাকতে গেলে 
তার উচ্চতা 46 কিলোমিটারের কম হতেই 
হবে। কিস্তবাস্তব ক্ষেত্রে এই সীমারেখার চেয়ে 
প্রন্কত্ত উচ্চতা আরে! অনেক কম হবে, কারণ 
পর্যতশিলার অভ্যন্তরভাগ, বিশেষ করে ভূপৃষ্জে 
মাটির কাছে যথেষ্ট উষ্ণ এবং সেজন্যে শিলার 


কৃতরাং 1) শু 


' সি 
রে সে. ধি. 


21 
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গলনের জন্তে প্রয্নইজনীক্প শক্তির পরিমাণ (110)-- 
বাস্তব ক্ষেত্রে, উপরে যে মান ধরা হন্বেছে, তার 
চেক্পে অনেক কম] সে জন্তে পৃথিবী পৃষ্ঠে সুদৃঢ় পর্বতের 
উচ্চতার সর্বোচ্চ সীমাও 46 কিলোমিটারের, 
চেয়ে অনেক কম হবে। এই সব প্রপঙ্জ বিবেচনা 
করলে গাশিতিক হিপাবে দেখা যান যে, তৃপৃষ্টে 
সুদৃঢ় পর্বতের উচ্চতা 10-1] কিলপোমিট।রের মধ্যে 
হবেই । বাব ক্ষেত্রেও আমরা যে সব পর্বত 
দেখতে পাই, তারা সকলেই :এই সীমারেখার 
নীচে আছে। | 

প্রসঙ্গ তঃ উল্লেখযোগ্য যে, পৃথিবী ছাড়! অন্য 
কোন গ্রহ-উপগ্রহেও যদি অন্রূপভাবে হিসাব করা 
যাক়, তাহলে সেখানেও ঠিক একইভাবে সম্ভাবা 


* পাহ্থাড়-পর্বতৈর উচ্চতার সীমারেখা নিয় কর! 


সম্ভব হবে। অবশ্য গেখানে উচ্চতার সীমারেখা 
পৃথিবীর ক্ষেত্রের সীমারেখা থেকে আলাদা হবে, 
কারণ প্রথমতঃ: সেখানে অভিকর্ষজ ত্বরণের মাঁন, 
পৃথিবীর মানের চেয়ে ভিন্ন এবং দ্বিতীক্বতঃ 
গ্রন্থান্তরের আভ্যস্তরিক গঠনে ভিন্ন প্রকার শিলা 
ও অন্তান্ত বস্তসামগ্রীর উপস্থিতি। | 
গাণিতিক হিলাবের সাঞাঁয্যে (4) নং 
সমীকরণ খেকে অতিকর্ষজ ত্বরণের মানকে বিলোপ 
করে। উচ্চতার সর্বোচ্চ সীমারেখা মানকে এমন 
এক রাশির সাহাব্যেও প্রকাশ করা যেতে পাছে, 
যাতে লব্ধ সমীকরণ সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য 
হতে পারে। অবশ্ট সেই জটিলতার ষধ্যে 
আলোচ্য প্রবন্ধে আর প্রবেশ করা হলো না। 


ত্বকের কথা 
বরমেন দেবনাথন 


প্রাণিদেহের পঞ্চেজ্িয়ের অন্যতম হলো ত্বক। 
দেছেনস বহির্ডাগ ত্বকের দ্বারা আবৃত থাকে, 
যাতে কোন অংশ নষ্ট না হয়। সেজন্তে 
ত্বকের আর এক নাম রক্ষাবরণী (0:065০61৮6 
95811006) | ত্বক শুধুই একটি আবরণী নয়ব--- 
পশ্রিপাকতদ্ত্র শ্বসনতন্্,। ন্াঁযুতঙ্থর ইতাদির হ্যায় 
এটিও একটি প্রয়োজনীয় তগ্র বিশেষ । বিভিন্ন তন্ত্র 
(958010) মিলে একটি জীবের দেহ গঠিত হয়ে 
থাঁকে। 
দেখা যায়, একটি জীবের দৈহিক গঠনপ্রণাঁলীর মূলে 
আছে জীবকোষ। কতকগুলি কোষ মিলে ঠতরি 
হয় টিন, কতকগুলি টিন্নুর সমষ্টি হলো যহ্ত্ 
(07891), আর যন্ত্রের সমষ্টি হলো তঙ্্র। যেমন 
মুখগহ্বর, গ্রাসনালী, অন্ত্র, পাকস্থলী, পায়ু, যকৎ 
ইত্যাদি যঙ্ত্রের সমবাযে গঠিত হয় পরিপাক তন্ত্র 
তেমনি ত্বক এবং ত্বকজাতবস্তাদি নিয়ে গঠিত 
হয়েছে ত্বকসম্পকিত তত্ত্রদি (66280160635 
553619) | 

শরীরের সবচেয়ে বড় অংশ হচ্ছে ত্বক। 
বিশেষজ্ঞদের মঞ্চে, একজন প্রাপ্তবযন্ব লোকের 
ত্বকের আয়তন 3000 বর্গ ইঞ্চি, ওজন 10 পাউও 
এবং পুরু হচ্ছে মত থেকে $ ইঞফি। পায়ের 
পাঁত এবং হাতের চেটোতে ত্বক সবচেয়ে গুরু, 
অক্ষিগোলকের আবরণীতে ত্বক সবচেয়ে পাতলা । 
ত্বকের প্রস্থচ্ছেদ করে অগুবীক্ষণ যঙ্তরে পরীক্ষা করলে 
দেখ! যায়-_-এর ছুটি স্তর-_-বহিত্বক (21199107015) 
এবং অন্তুক (0901919) []নং চিত্র ]। 

ধথিস্বক--এটি শুরে স্তরে সজ্জিত কোষের 
দ্বারা গঠিত। বহিক্ক আবার ছুটি ভাগে বিজ্ঞ 
স্নীচেরটির নাম গঠনকারী শর (03279108- 


জীব-বিজ্ঞ।নের দিক থেকে বিচার করলে 


6৮০ 185 বা মাঁলপিঝিয়ান স্তর (বিজ্ঞানী 
1/910121)1-র নাম অন্ুপাঁরে ) এবং উপরের ভরের 
নাম হলো করনিনাম ভর (0309:1)9020 19561) | 
গঠনকাঁরী স্তর থেকে অবিরত কোষ তরি হতে 
থাকে--এগুলি তরে স্তরে সঙ্জিত হতে করনিয়াঘ 
স্তর তৈরি করে। গঠনকারী স্তর এবং করনিয়াঁম 
স্তরের কোঁষগুলির আকৃতি এবং প্রকৃতি ভিন । 
গঠনকারী স্তরের লম্থচ ধরণের কোষগুলি স্থান- 
তাঁগ করে উপরে গিষ়ে করনিক্নাম শর তরি করে। 
এ কোষগুলির স্থানান্তরের সময় [67901719500 
প্রক্রিক্া সাধিত হয়, যার ফলে কোষের প্রোটো- 
প্রাজম একটি শক্ত পদার্থে রূপান্তরিত হত্্--. 
যার নাম কেরাটিন (1251800)1 করনিয়াম 
স্তরের কেরাটিনযুক্ঞ কোবগুলি আন্তে আস্তে চ্যাপ্ট। 
এবং আ(শের মত হনে যার। এই কেরাঁটিন খুব 
শক্ত, মজবুত এবং জলে, অদ্রাব্যস্প্যার মধ্যে কর- 
নিয়াম সুর একটি আদর্শ রক্ষাবরণীর কাজ করতে 
পারে। 

উপরিউক্ত স্তরের কে।ষ প্রতিনিপ্ত ধ্বংস হচ্ছে 
--এই মৃত কোঁষ সুপাকারে সজ্জিত থাকে এবং 
অনবরত বহিত্বক থেকে খসে পড়ে সে জান্বগা় 
নতুন কোষ ঘোঁজিত হয় গঠনকারী স্তর থেকে। 
মৃত কোষের জারগাঁর নতুন কোষ গঠনের এই 
প্রক্রি্কে নিষম্মোচন (100101195) বা খোলস 
পাণ্টানো বলা হযক়। সাপের ক্ষেত্রে মৃত 
কোষের গোটা স্তরটাই অর্থাৎ পুরনো খোলসটা 
খসে পড়ে এবং নভুন কোঁষের স্তর গজিয়ে ওঠে। 
কিন্ত অন্তান্ত প্রাণীদের ক্ষেত্রে টুক্র! টুকৃর! অথবা 
আঁংশিকভাবে নির্দেচন প্রক্রিয়া সাধিত হয়| 


 *প্রাণিবিদ্ক। বিভাগ, টি, ডি. বি কলেজ, রাশীগঞ্জ। 


সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, 1991 ] 


আমাদের শরীর থেকে অনবরতই পুরনো চামড়া 
খসে গিয়ে নতুন চাঁমড়! গজার, কিন্তু তা এতই 
অল্প পর্গিমাণে ষে, আমাদের নজরে সব সমন্ন 
পড়ে না। খুস্কি, মরামাস ইত্যাদি হচ্ছে মৃত 
কোষ। শর্মীক্ত শরীর রগড়ালে ম্বত কোষ 
বেরিষে আলে--একে বলা হয় শরীরের মনল । 





ত্বকের কথা 


595 
যধ্যে ছুই রকম পেণীতস্তর কথা বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য--কঠিন পেশীতন্ত (09110986171 295) 
এবং ই্বিতিষ্থাপক তত্ত (15600 913: )) 
প্রথমট ত্বকের কাঠিগ্ত এবং দ্ধি তীঃট স্থিতিস্থাপকতা 
বজায় রাখে। বৃদ্ধ বন্ধপে শেষোক্তু তন্তটি অকেজে। 
হয়ে পড়ে বলে শন্ষীরের চামড়া টিলে হক্ষে যাক্স 


7 লীন 


নং টি 
চধের প্রস্থচ্ছেদ 


মৃত কোষের জারগ। প্রতিনিক্নত নতুন কোষ দখল 
করছে বলে ত্বক সর্বদা সজীব এবং উজ্জ্বল থাকে। 
ফলে কাটা, পোড়া, খঘাঁজনিত ক্ষতচিহ্ণ শরীরে 
বড় একটা দেখা যান না, আন্তে আন্তে মিলিয়ে 
যায়। 

অন্তত্বক--বহিত্কের নীচের অংশটির নাম 
অন্তত্বক | অনেকের মতে এটি প্রাণীর আসল 
চামড়া । ' এটি পুফ সংযোজক টিন্ু দিয়ে তৈরি। 
এতে আছে রঞ্জনালী, আজায়ুকোষত চবি, পেশী 
ইত্যাদি । তাছাড়া আছে নানারকম গ্রন্থি, 
চুল) আশ প্রতৃতি। অস্তঞন্তকের পেশীর 

রি এ 


আর তারই জন্যে মুখমণ্ডল, গগুদেশে বলিরেখ। বাঁ 
কুঁচকানো চর্ম দেখ! দেয়। 

চামড়ার দুটকেস, ব্যাগ, 'জুতা, ফুটবল এবং 
ঢ/ক-ঢোল-তবল! নির্মীণে চামড়ার অস্তস্বকটিফেই 
কাজে লাগানো হয় এবং চাঁমড়াটিকে ভিজিয়ে 
রেখে বহিষ্বককে আগে ছাড়িয়ে ফেলে 
রাসায়নিক প্রক্রিয়া অন্তত্বককে ট্যান করে 
পছন্দমত চামড়া! তৈরি করা হম । মাগষের 
অস্তত্বকটিও খুব মজবুত এবং এর দ্বারা মজবুত 
সূতা তৈরি করা যাক্গ। প্রাচীন কালে বুদ্ধ নিহত 
শন্র সেনাদের চামড়! নিয়ে জুতা তৈরি কর। হতো। 


296 


ত্বকের রং-ট্দহিক বর্ণের পার্থক্যের মূলে 
আছে দেহের রঞ্জক কোষ (001900200015016)-- 
য। ত্বকের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। মানুষের গায়ের 
রঙের জন্তে দায়ী ষে কোষ, তার নাম হলো 
মেলানোপাইট (151470905৮5), য! থেকে 
মেলানিন কণ। (519011) 89191001715) টতগ্রি 
হুক | সাধারণতঃ ফরলস! লোকের চেয়ে কালো 
লোকের মধ্যে মেলানিন কণা বেশী থাকে। 
মেলানোসাইট জ্রবীবস্থাপ্ন আবাবিক অংশ থেকে 
তৈরি হয়ে পরে বহিস্থক গঠনকারী স্তরে এসে 
জমায়েত হত» এবং এ স্তরের কোষের মধ্যে 
মেলানিন কণা ছড়িক্সে পড়ে, যা ত্বকের রংকে 
প্রভাবিত করে। কিছু কিছু মেলাঁনোঁসাইট 
অন্তম্বকের মধ্যেও থাকে । সাদা-কালোতে 
ভেদাভেদ থাকলেও রক্তের রং যেমন সকল 
মানুষের এক--তেমনি শরীরে যে ফোঙ্ক। (3115661) 
পড়ে, তাও সাদ! কালো মাচ্ছ.য একই রকম, 
কারণ যে চামড়। ফোঙ্কাটি ঘিরে রাঁথে, তা র্ঞীক 
কোষবিহীন। 

হস্তরেখ|-ছাতের চেটো। এবং পালের পাতা 
সরাধিক ঘর্ধণের সম্মুখীন হয় বলে এ জাগ্নগা 
দুটি সবচেননে পুরু | এ জাবগা দুটি বাতে পুরু হয় 
সে জন্তে বহিস্বক এবং অস্তস্থকের ছুটি অংশ এনব 
জায়গায় কতকগুলি লাইন বরাবর যুক্ত থাকে। 
যুক্ত লাইনগুলিই হাতের ভাজ, যাঁকে হস্তরেখা 
বলা হয়। আঙ্গুলের ছাপের গঠন-প্রক্রিয়াও 
একই বকম। ছু-জন লোকের হাতের ছাঁপ 
কথনও একরকম নয়, প্রত্যেকের প্রত্যেকটি ছাপই 
আলাদ।। 

এপর্যস্ত ত্বক সম্পর্কে অনেক কিছু আলোচনা 
হলো--এবার ত্বক ধেযষে জিনিষ তৈগি করে অর্থাৎ 
ত্বকজাত দৈহিক যন্ত্রাদির কথা (11766£5010613091 
3617158055৪) কিছু আলোচনা কর] হচ্ছে। 

বহিত্বকজাত যন্্রদি (010217)21 26৫1৮৪- 
ট০১)--সন্রীস্থপের দেহের আশ, পাখীর 


শারদীয় জান ও বিজ্ঞান 


[24শ বর্ষ, ০ম-10ম পংখা। 


পালক, শ্তন্তপ।রী প্রাণীর লোম ইত্যাদি বহিস্ত্বক 
থেকে তৈরি হয়। এছাড়া হাত ও পায়ের নখ, 
চতুষ্পদ প্রাণীর পারের খুব শিং ইত্যাদি তা 
থেকে তৈরি হর, আর তরি হত্স শরীরের বিডির 
গ্রন্থি, তার মধ্যে শ্তপ্ভপারী প্রাণীর ঘর গ্রন্থি, ততল- 
গ্রন্থি ও দুগ্ধগ্র্থি (স্তন) উল্লেখযোগ)। এই গ্র্থি 
তিনটির কথ! আলোচনা! করা হচ্ছে। 

ঘর্মগ্রন্থি-ঠোট ও নখের গোড়া প্রভৃতি ছাড়া 
শরীরের সমস্ত অংশে এই গ্রন্থি প্রচুর পরিমাণে 
থাকে । রেচনকার্ধ এবং দৈহিক উত্তাপের সমত। 
রক্ষ! করা হলো ঘর্নগ্রস্থির মূ কাজ। বিজ্ঞানী- 
দের হিসাবে দেখা যায় যে, মান্থষের ত্বকে 
প্রাক 2$ মিলিরন ঘর্মগ্রপ্থি আছে এবং 24 ঘণ্টায় 
একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের 2-3 লিটার ঘাম 
বেরোক | এই ঘাধের সঙ্গে শরীরের ৪-10 তাগ 
বর্জ্য পদার্থ ইউরিয়া বেরিক্পে যায়| শারীর-বিজঞানী 
ক্রজ-এর হিসাব অন্যাত্ী ত্বকের বিভিন্ন স্থানে 
(প্রতি বর্গসেন্টিমিটারে ) ঘর্সগ্রস্থির সংখ্য। 
এরূপ -হাতের চেটে---275, কপাল, গলা-- 
175, বুক, পেট 155, কাধ, পিঠ, প1--8)। 

ঘর্মগ্রস্থির ঘাঁম ঘর্মনালীর সাঁহাঁষে ত্বকের 
বাইরে বেরোষ (!নং চিত্র)। বিশেষজ্ঞদের, 
বিশ্লেষণ থেকে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি ঘাঁমের 
মধো পাওয়া! যায়-- 

জল-_395%, ইউরিক 1--0'03%, ল্যাকটিক 
আটাপিড 0:07%, চিনি +0004%, ক্লে।রিন- 
1'15% সোডিস্সাম--0:15%, পটানিক্াম--+01017%, 
সালফেট --000$%। 

টতলগ্র্থি--পায়ের পাতা এবং হাতের 
চেটো ছাড়া ত্বকের সমস্ত অংশে এই গ্রন্থি আছে 
লোমের সঙ্গে এগুলি অঙ্গ।ঙ্গিভাবে জড়িত। ত্বককে 
মন্থণ, সজীব «বং ঠতলাক্ত রাখ! হলে! এই গ্রন্থির 
কাজ। প্রত্যেক মানুষের নিজন্ব একটা গন্ধ 
থাকে । এই গন্ধের জনও টতলগ্রছ্ছি দায়ী। 

তৃ্ধগ্রস্থি-্মেরুদণ্ডী প্রাণীর অন্তর্গত এক 


সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) 197] ] 


শ্রেণীর প্রাণীর এই গ্রন্থি অত্যত্ত বৈ শিষ্টমূলক একটি 
লক্ষণ। উক্ত গ্রস্থির নামান্চধায়ীই এ শ্রেণীটির নাঁম 
হয়েছে-ম্যামেলিয়া (1751910706118 7; [8 01702- 
168$6-স্তন ) বা গ্তপ্তপারী শ্রেণী। এক- 
একটি স্তন অনেকগুলি ছোট ছোট খণ্ডে 
(1.9৮০1৪) বিতক্ত থাকে, প্রত্যেকটি খণ্ড আবার 
অসংখ্য ক্ষুদ্র কুদ্র খলির ( &1%09105) সমষ্টি । 
তাঁর মধোই থাকে ছুপ্ধ-ক্ষরণকারী কোষ স্তন 
থেকে ছৃদ্ধনালীর সাহায্যে ছুপ্ধ বাইরে নির্গত 
হয়। মূল দুর্ধনালীটি অপংখ্য ছোট দুপ্ধনালীর 
সমবাঁয়ে তৈরি । আ্তনের যে জায়গায় দুপ্ধনালী 
এসে বের হয়, তাকে স্তনবৃন্ত বলে। উপরে 
বপিত কুগ্ধগ্রস্থির চাঁর দিকে প্রচুর পরিমাণে চবি- 
জাতীয় টিত্ব জমায়েত থাকে, যাঁর ফলে দুগ্ধগ্রস্থি 
ব1 স্তন মাংসবহুল হয়। 





রোঁমস্থক প্রাণীর শুন 


মাছষ, তিমি, বাছুর, ঘোড়া প্রভৃতির একজোড়া 
করে শ্তনবৃদ্ত থাকে। ওপোসামের 12 জোড়া, 
মাংসাশী প্রাণীর 3-4 জোড়া এবং গরু, মহিষ, ছাগল 
ইত্যাদি রোমস্থক প্রাণীর দুই জোড়া করে শ্তনবৃত্ত 
থাকে। মাছের ভনবৃত্তে অনেকগুলি ছুপ্ধনালী 
এসে জম] হয়, যার মাধ্যমে ছুগ্ধ বাইরে নির্গত হয়। 
গাতী-মহিষের শ্নবৃদ্তকে বাট বা নকল স্তনবৃদ্ত 
(ঢ৪1561719)16) বলা হয় । এদের বাটের গোড়া 


ত্বকের কথা 


১97 


একটি করে হুগ্ধাধার (0136607) থাঁকে, বার মধ্যে 
ছুপ্ধনালী থেকে ছুদ এসে জম! হয়। এই হুপ্ধাধার 
থেকে বটের মাঁধামে €2নং চিত) একটি দ্বিতীয় নলল 
দিয়ে ছুধ বাইরে আসে। 

অন্তশ্বকজাত বঙ্তাি (19৩7791 1611%8- 
6৮৪3 )--তস্তত্বঙ্ক থেকে মাছের আশ তৈরি 
হয়। সাপ, গিরগিটি ইত্যার্দি সরীশ্ছপজাতীয় 
প্রাণীর আশ তৈরি হক বহিম্থক থেকে, তাই এ 
ছুই শ্রেণীর প্রাণীদের আশ এক নয়। মৎগ্য- 
শ্রেণীকে আবার. ছুই ভাগে ভাগ করা হয়-- 
তরুণাস্থি ৫0216119811) 9019 ) ও কঠিনাঙ্ি 
(9079)। প্রথমোক্ত বিভাগের মাছের গায়ে শুধু 
এক ধরণের আশ থাঁকেশ্্যার গঠন-পদ্ধতি 
তের ভ্াঁয়। এই আশের নাম প্লযাকয়েড 
আশ (2180013 5০816)। মাছের কঠিনাশ্থির আশ 





মনুযতান 


একটি সাধারপতঃ ছুই রকমের হয়_-গোলাকাঁর 
(০5০1919) ও চিক্ষুণী (0615010) আকারের 
(3নং চিত্র )। হার প্রভৃতি মাছের সারা শরীরে 
প্লযাকয়েড আশ সমানভাবে বিস্তৃত থাকে, কিন্তু 
কোন কোন ক্ষেত্রে শরীরের বিডিশ্ন জাপ্সগান্ব সেগুলি 


ভিন্ন ভিন্ন আকারের হস্সে খাকে। করাত মাছের 


করাতের ছুই দিকে যেধারালো দাতের মত অংশ 
(3নং চিত্র) খাকে, সেগুলি আসণে দাঁত 


808 শারদীয় জান ও বিজ্ঞান [ 24শ বর্ষ, 9ম-10ধ সংখা 


নয়, দ্বপাস্তরিত প্রাযাকয়েড আশি। কচ্ছপের টদহছিক সঞ্চিত থাকে, বা দরকারের সময় ব্যবহাত হয়, 
অজ-প্রত্যঙ্গাদি যে ছুটি খোলকের (91611) মধ্যে (3) দৈহিক তাপের সমতা রক্ষা, (4) রেচন, (5) 
আবদ্ধ থাকে, তাও অস্তস্বক থেকে তৈরি হয় ক্ষরণ, (6) খসন--উভচর প্রাণী ফুল্কা ও ফুন্ফুল 





ওনং চিত্র 
সর্ববামে--করাত-মাছের করাত, উপরে বামে--প্রযাকপ্বেড আশ, 
উপরে দক্ষিণে--চিরুণী আঁশ, নীচে গোলাকার আশ। 


(4নং চিত্র)। কুমীরের গারে শক্ত প্লেটের মত ছাড়া ত্বকের সাহায্যেও শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিম 
অংশ, যার উপর বড় বড় আশ থাকে, সেই চালায়, (7) চলনশপ্রক্রিয়া-_মাছি, পাখী এবং বাছুড় 
প্লেটগুলিও অস্তস্বক থেকে তৈরি হয়। প্রকারান্তরে ত্বকের সাহায্যেই চলাফেরা করে, 





4নং চিত্র 
কচ্ছপের অস্তত্ুকীয় খোলস 


ত্বকের কাঁজ--শরীরের একটি অপরিহার্য অংশ কারণ মাছের পাঁখন1) পাখীর পালক ও ডান 
হলো স্বক। এইত্বকের সাহাষ্যে দেহের এই সব এবং বাছুড়ের ডান! ত্বক থেকেই তৈরি হয়, (8) 


| রি _.. অঙ্গভূতি--ত্বকের মধ্যে স্পর্শেশ্ত্িয় বিগ্যধান, সে 
8508 জন্যে স্পর্শপংক্রাণ্ত সমস্ত অচ্তূতি ত্বকের মাধ্যমে 
হকের মধ্যে যে চবি থাকে; তাঁর মধ্যেই খান্ক আমর! পেয়ে খাকি।, | 


সঞ্চয়ন 
টাদের গঠন সম্পর্কে আপোলো-15 কর্তৃক প্রেরিত তথ্য 


আযপোলো-15-এর মহাকাশচারীরা চশ্তরপৃষ্ঠের 
হেডলী খাদ এলাকায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাঁতি স্থাপন 
করে এসেছেন। এ সকল যন্ত্র এবং আপোলো- 
15-এর ক্যামেরা ও অন্যান্ত সাজসবরঞম মার 
কয়েক দিনের মধ্যেই বহু তথ্য পৃথিবীতে সরবরাহ 
করেছে। হিউস্টনে আয়োজিত এক সাংবাদিক 
সম্মিলনে বিজ্ঞানীরা এ সকল তথ্যের তিভিতে 
চন্দ্র সম্পর্কে নতুন নতুন অভিমত প্রকাঁশ করেছেন। 

গত 4$1 অগা ষে সকল বিজ্ঞানী চত্ত্রবক্ষের 
গবেষণ! সম্বন্ধে পরিকল্পনা! করেছিলেন, তাদের 
এবং চান্দ্র পরিকল্পনার প্রধান পরিচালকদের 
উদ্তে।গে এই সাংবাদিক সম্মিলন অনুঠিত হয়। এ 
পম্মিলনে বিজ্ঞানীর! চত্্র সম্পর্কে যে সকল অভিমত 
ব্যক্ত করেন, তার মধ্যে ডক্টর গ্যারি ল্যাথামের 
অভিষতই সর্বাধিক উল্লেখবোগা। 


চক্দরগর্ড পৃথিবীর মতই নান। স্তরে বিভক্ত 


নিউইয়র্কের লামন্ট ডোহার্টি ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান 
সংক্রান্ত মানমন্দিরের বিশিষ্ট ভূকম্প-বিজ্ঞানী ডক্টর 
ল্যাথাম বলেন যে, চন্্রগর্ড পৃথিবীর মতই হুরতো 
নানা স্তরে বিভক্ত । টার্দের উপরিভাগের কঠিন 
25 কিলোমিটার পরিমিত শ্তরটি নানা উপাদানে 
গঠিত। তারপনে আব হয়েছে এর দ্বিতীয় 
স্তর! এই শর অন্ততঃ 100 কিলোমিটার পর্ধস্ত 
গভীর। 

এখানে চাঁদের গঠনে আঁকন্মিক পরিবর্তন লক্ষ্য 
করা৷ ঘাবে। নানা অজ্ঞাত উপকরণ দিয়েই এই 
শুর গঠিত। , 

“ড্র ল্যাথামের নির্দেশে 1969 সালের মাঝা” 
মাঝি সমযক্ষে আযপোলে। 11-এর মহাকাশচারীর। 


চজ্্রবক্ষে ষে সকল কম্পন-নির্দেশক যন্ত্রপাতি স্থাপন 
করে এসেছিলেন, সেই সকল যন্ত্রপাতি সেই সময় 
থেকেই চন্্পূৃষ্ঠের কম্পন সম্পর্কে তথা 
পৃথিবীতে সরবরাহ করে এসেছে। সেই সকল 
কম্পন এবং আপোলোধানের অংশবিশেষের 
চন্দ্রবক্ষে পতনের ফলে যে কম্পনের স্ট্টি হয়েছিল, 
সেগুলি পরীক্ষা করে তিনি তখন বলেছিলেন ধে, 
চন্দ্রগর্ভে কোন স্তর নেই। 

ডক্টর ল্যাখাম তার পুরাঁতন অভিমত সম্পর্কে 
বলেছেন যে? তারপরে আপোলো-12, আপোঁলো- 
14 এবং বর্তমানে আপোঁলো-15-এর ম্হাঁকাঁশ- 
চারীর! টাদের বিভিন্ন স্থানে আরও সুগম কম্পন- 
নির্ধেশক যন্ত্রপাতি স্থাপন করে এপসেছেন। চন্তরপৃষ্ঠে 
কম্পনের উৎপতি স্থল সম্পর্কে এই তিনটি কেন্দ্রের 
যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে সকল নতুন নতুন তথ্য 
সংগৃহীত হয়েছে, সেগুপির ভিত্তিতেই তাঁর পুর্ব 
অভিমতের পরিবর্তন করতে হয়েছে। 


আযাপৌলো-15 কর্তৃক প্রেরিত 
আযপেনা ইন পর্বতের চিত্র 

হিউস্টল মহাকাশকেঞ্্রের চন্ত্র ও অন্যান্য গ্রহ 
সম্পর্কে তথ্যান্জসন্ধানী পরিকল্পনা পর্যালোচন। 
বিভাগের প্রধান ডক্টর পল গ্যান্ট -আপোলো-15 
কর্তৃক প্রেরিত টেলিভিশন চিত্র সম্পর্কে বলেছেন যে, 
এগুলি সবই চাঁদের আপেনাইন পাহাড়ের প্রথম 
ছবি।” চাদের হর প্রথম পর্যান্ে একটি গ্রহাণুর 
সংঘাতে তাঁর বুকে সি হয়েছিল, ইমব্রিপ্লাম 
উপপাগর এবং তাঁর নিকটস্থ ক্র! মরে! এলাক। থেকে 
ধে সকল উদকরণ ছিটকে পড়েছিল, দেগুলি 
দিক্কেই তৈপি হক্সেছে আপেনাইন পর্বতের চড়া। 
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এঁ পর্বতের মধ্যভাগটি তৈরি হয়েছে এর চেগ়্েও 
প্রাচীন নিখর সমুদ্র বা সী অব সেরিনিটির উপকরণ 
দিয়ে। আর এর পাদদেশ গঠিত হয়েছে চাদ- 
হটির প্রথম দিনের উপকরণ দিয়ে । আপেনাইন 
পর্বতের সম্মঘভাগ হেভলী খাদ ওই পার্বত্য 
ঘাঞ্চলেরই অন্ততম অংশ। মহাকাশচারী স্কট ও 
আরউইন এ অঞ্চলে পুঙ্খানুপুতখভাবে তথ্যাদি 
সংগ্রহ করেছেন। 


চাদের চৌন্বক ক্ষেত্র 


মাফিন মহাকাঁশ সংস্থার ক্যাপিফোনিয়ার 
এমজ গবেষণ৷ কেন্দ্রের ডন পল ডাদ্দেল চাদের 
চৌদ্বক ক্ষেত্র সম্পর্কে বলেছেন যে, আঁপোলো-15 
চম্্রবক্ষে চৌহ্বক শক্তি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের 
জন্তে একটি মা!গনেটোঁমিটার স্থাপন করে 
এসেছে। এই যস্ত্রট যে সকল তথ্য পৃথিবীতে 
প্রেরণ করেছে, ভাতে জানা যায়-_-বে স্থানে এ 
যঙ্্রট বসানে। হয়েছে, সেখানকার চৌন্বক ক্ষেত্রের 
শক্তির পরিমাঁণ চাদের অন্তান্ত স্থানের গড়পড়তা 
শক্তির তুলনায় কম। 

ডক্টর ডায়েল এই প্রসঙ্গে আরও বলেন ষে, 
চাদের গভীরে বে বৈদ্বাতিক সঙ্কেত পাঠাপো হচ্ছে, 
সে সম্পর্কে তথ্যাদি এ ম্যাগনেটোমিটারের 
সাহথাঘো নংগৃহীত হচ্ছে । এ সকল তথ্যের সাহাষো 
আলোক বিজ্ঞানীরা চক্দ্রগর্ভের কেন্তরস্থল পর্ধস্ত 
ত।পমাত্র! সম্পর্কে৪ একটা আচ করতে পারবেন। 


টাদের আয়নমণ্ডল সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান 


টেক্সাস বিশ্ববিষ্ঞালয়ের ডক্টর কেন ছিলস 
বলেন যে, চাঁদের আক্নমগ্ডুল বা আরনোন্ফিরার 


শারদীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ষ, 9ম-10ম সংখা 


সম্পর্কে তথ্য সংগ্রছের উদ্দেশে ঘে ডিটেকটর 
বট গ্বাপন করা হয়েছে, তাতে আপোলো-15, 
চাঙ্জধানটিকে চকজ্্রবক্ষে নিক্ষেপ করবার ফলে 
সেখান থেকে কয়েক মিনিট ধরে কার্বন ডাই 
অক্সাইড প্রভৃতি ঘে সকল রাসাক্নিক পদার্থ 
উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল; তাও ধর! পড়ে। এটি অতিরিক্ত 
লাভ, কারণ এ যঙ্্রটি চাঁদের অতি হুক্ম আয়নমণ্ডল 
সম্পেই মাত্র তথ্য সংগ্রহের জঞ্কে স্থাপন কর। 


হয়েছে। 


চাদে ভাপ-প্রবাহছু নিকপণের 
প্রথম উদ্ভোগ 


লাামন্ট ভোহার্টি মানমন্দিরের বিজ্ঞানী ভর 
মার্কাস ল্যাংসেখ বলেন, আযপোলো-15-4র 
মহাঁকাঁশচারীরাই প্রথম চাদে তাপ-প্রবাহ 
নিকপণের যকতর স্থাপন করে এলেন। চাদের 
অত্যন্তর থেকে কি হারে তাপমাত্রা মহাকাশে 
ছড়িব্বে পড়েছে, তা প্রত্যক্ষভাবে “এ মত্রের 
সাহায্যে নিক্ধপণ কর সম্ভব হবে। চারের গর্ভ 
কি পরিমাণে উত্তপ্ত ব! শীতল, তা সঠিকভাবে 
জানবার ব্যাপান্ে এই সকল তথ্য খুবই সহায়ক 
হবে। ডক্টর গ্যাণ্ট লকলের শেষে বলেন বে, 
আযপোলো-15 বে সকল তথ্য সংগ্রহ করেছে, 
সেই তথ্যাদি এসে পৌছুলে প্রন্কত তথা 
নিরূপিত হুবে। তবে বিজ্ঞানীদের অভিমত, চাদ 
অতি ভ্রুত গঠিত হয়েছে। এর অত্যতন্তর ভাগ 
শীতল এবং উপরিভাগ উত্তপ্ত। পৃথিবী ও অন্যান্য 
গ্রহে রর উল্টোটাই দেখ! বায়। রাসায়নিক 
গঠনের দিক থেকে চাদ পৃথিবী এবং সৌর” 
মণ্ডলীর অন্তান্ত গ্রহ থেকে ভিন্ন। 
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ক্াাালিফোনিয়ার জঙ্গলে ছুটি বাচ্চাসহ ঝুটিওয়াল। হুতোম প্যাচ 


আমাদের আ্াণ-যস্ত্র ও গন্ধ-রহস্থয 


নাক ধাদের সুন্দর, অনেক সমর তাদের চলাফেরায় একটু নাক-উচু ভাখ .দেখা 
বায়। ধাদের নাক বেশ উচু, লৌন্দধের বিচারে তারা একটু উপরে স্থান পেয়ে থাকেন। 
আর বাদের নাক নিতান্তই রেলগাড়ী-চলে-ঘাঁওয়া কিংবা কামান দাগা, ভারা স্বভাবতঃই 
কিছুট। হীনমন্ততায় ভোগেন। বর্ণনায় শোনা যার_কারোর নাক টিরাপাখীর ঠোটের মত, 
কারোর বা তা বাঁশির মত। আসলে বর্ণনায় যা-ই বলা হোক না কেন, কাজের দিক 
থেকে খারা কিংবা টিকালে। নাকের কোন ভেদ নেই--তবে সৌন্দর্যের বিচারে 
আলাদা কথ।। 

নাকের যে বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমর। আলোচন। করি, সে হো তার বহিরঙ্গ ৷ নাপিকা- 
রহস্তের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে দেহের অভ্যন্তরে । তাই ভিতরের গঠন ও তার কাধক্রম 
বিচার করলে টিকাঁলো। বা খাদ। নাকের তারতম্য ঘুচে যাবে, তখন আর উচু নাকের জন্কে 
গর্ব করা চলবে না। 

নাকের আসল কাজ ছুটি । শ্বাস-প্রথাস ও গন্ধের অনুভূতি । অবন্য স্বাদ গ্রহণের 
ব্যাপারটিও এর সঙ্গে যুক্ত। তবে সে সব কথা পরে। শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাপারে নাকের 
সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ ফুস্ফুলের। আর গন্ধের অনুভূতি ও স্যাদ গ্রহণের ব্যাপারটি 
এক জটিল ব্যবস্থার মাধ্যমে সরাসরি যুক্ত মস্তিক্ষের বহিত্তব্ক ব1 0০0:6-এব সঙ্গে । 

আশ-যন্ত্রের সংক্প্ত একটি অংশ রয়েছে বাইরের দিকে । এই অংশটিকে বহির্ন।সিক। 
বা সাধারণভাবে নাক বলা হম্ন। বহির্ননলিকণ হ-মুখ খোলা একটি হ-নল। চোঙ, অনেকটা! 
হ-নল। বন্দুকের বারেলের মত। ছটি নলের মাঝে আছে বিভেদ প্রাচীর, যাকে 
ইংরেজীতে বলে লেপ্টাম (9০9৮010)1 নেপ্টাম লাঙ্গলের আকারের এক বিশেষ ধরণের 
হাড় দিয়েতৈনী। হান়গুলি নরম ও জীব-বিচ্ঞানের ভাবায় একে ধগা হয় তরুণান্থি। 
বহির্নাপিকায় সম্মুখভাগ মূলতঃ ব্ৃয়ুর প্রবেশ ও নির্গমনের কাজ করে থাকে। সমগ্র 
বহির্নাসিকার্টি তরুণাস্থির ছার! গঠিত। নলের শেষ প্রীস্ত ছুটি যেখানে সুখের সঙ্গে 
যুক্ত রয়েছে, ঠিক সেখানে আছে একজোড়। ছোট শক্ঞ হাড়ে কাঠামো । এদের নাম 
নাপিকান্থি। সেপ্টামের হ-পাশে নুড়ঙ্গের মত যে ছুটি নল অগ্রভাগ পর্ধস্ত প্রসারিত, 
তাকে বলে নাপিকাগহবর (ড65৮15816) | নালিকাগহ্বরের সম্মুখ প্রান্তে ভিতরের দিকের 
দেয়ালে থাকে বেশ কিছু লম্বা লোম । এর! নাপিকাগহবয়ের ভিতরে জটি'স জালের সৃতি 
করে। নিশ্বালবায়ুর সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে ধুলিকপা ও কোন কঠিন বস্তর ছোট ফ্োট 
কণ! নাকের মধ্যে ঢুকলে এই লোমের জালে সহজেই ধর! পড়ে। 
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602 শারদীয় আন ও বিজ্ঞান [ 24শ বর্ষ, 9ম-10ম সংখ্যা 


বাম ও দক্ষিণ নাসিকাগহ্বরের বাইরের দিকের দেয়াল থেকে বেরোনে ভোমার 
(৬০25), এখময়েড (8:0029০19) প্রভৃতি অস্থিগহ্বরকে মোট তিনটি অপরিসর কক্ষে 
বিভক্ত করেছে। এখময্রভীপ্ন অস্থির উপরাংশে আছে অসংখ্য ক্ষুঙ্র ক্ষুদ্র ছিত্র। এগুলির 
মধা দিয়ে আণবাহী লাযুগুলি (0125০00151০) মস্তক্ষে প্রবেশ করে। ছই নাপমিকা- 
গহ্বরের ভিতর দিকের দেয়ালে আবরণীর নীচে আছে অদংখ্য গন্ধগ্রাহী কোষ (0168০00:5 
29200 0611) । কোষগুলির সঙ্গে যুক্ত আপবাহী স্নায়ু মস্তিক্ষে বার্ত। নিয়ে যায়। 
নাসিকাগহবনের শেষ প্রান্তে মূল গহবর (9591 £9০959), তার সঙ্গে শ্বাসনালীর সংযোগ 
[ 1, 2 চিত্রে দ্রষ্টব্য ]। 





নং চিআঅ 


আমাদের ঘে কোন অনুভূতিকে জীবনের পথপ্রদর্শক বলা চলে। শব্দ, আলে 
ইত্যাদি অনুভূতির ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে অনেক পার্থক্য দেখ! যায়। গন্ধানুভৃতিতে 
এই পার্থকা আরও বেশী । কোন একটি গন্ধ কারোর ভাল লাগে, কারোর বা লাগে না। 
মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, আমাদের পুরনো অভিজ্ঞতার উপরই কোন গন্ধ 'ভালশ্লাগা 
বা না-লাগ। নির্ভর করে। কোন ছুঃখজনক ঘটনার সঙ্গে কোন গন্ধের স্মৃতি যদি জড়িত 
থাকে, তবে অন্তের। পছন্দ করলেও আমরা সচেতন বা অচেতনভাবে সেই গন্ধটিকে 
অপহুন্দ করে থাকি। অনেক সময় আমরা অনেক বিরক্তিকর গন্ধের সঙ্গেও দিবা সন্ধি 
করে ফেলি। রানায়নিক কারখানা বা চামড়ার কারখানার আশেপ।শে যাদের বাড়ী, 
তার! দিনের পর দিন এ ছর্গন্কধের মধ্যে বস করা ছাড়া অন্ত উপায় না পেয়ে গন্ধাটিকে 
সহ করে নেন এবং হূর্গন্ধের মধ্যে নিধিবাদে বাপ করেন। 

বিভিন্ন সময়ে একই ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর গন্ধের অনুভূতি 
নির্ভর করে। বয়স বৃদ্ধি, মাননিক পরিবর্তন, শারীরিক সুস্থতা বা! অনুস্থতা আমাদের এই 
অনুভূতিতে প্রভাব বিস্তার করে। নুস্থ অবস্থায় যে গন্ধটি ভাল লাগে, অনুস্থ অবস্থায় 
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সেই গন্ধই বিরক্তিকর মনে হতে পারে। গন্ধম্ুভূৃতির ক্ষেত্রে এক ধরণের বিভ্রম 
(53911501032002) লক্ষ্য করা যায়। মন খারাপ থাকলে বা অসুখে ভুগে ভুগে দেহ ও 
মন ক্ষান্ত হয়ে পড়লে তখনকার নিঃলঙ্গ অবস্থায় শৈশবের আনন্দময় নানা ছবি আমাদের 
শ্বৃতিতে উজ্জ্রল হয়ে ওঠে । এই ছবিগুলি দেখতে দেখতে আমরা কখনো বা মুগন্ধের 
অন্থভূতিতে চমকে উঠি। মনে হয় কই এই রকম ফুল বা গন্ধ কাছাকাছি কোথাও তে। 
নেই! শৈশবজীবনের কোন ন্ুগন্ধের স্ত্রতিই বাস্তবকে উপেক্ষা করে এই অনুভূতির স্তি 
করতে পারে। অপরাধীদের ক্ষেত্রেও এরকম ঘটন। দেখা যায়। কারাগারের নির্জন ঘরে 
পুরনো ঘটনা ভাবতে ভাবতে খুনী ব্যক্তিটি হঠাশ্ড চমকে ওঠেন। কয়েক বছর আগে 
যাকে খুন করেছিলেন, তার দেহের গঞ্ধটিই এতদিন বার্দে ফিরে আসে অবিশ্বীস্তভাবে। 
তবে মানুষের ক্ষেত্রে এই গন্ধস্থৃতি খুব সক্রিয় নয়। মানুষের উন্নত ধরণের দৃষ্টি ও শ্রবণ" 
শক্তি আর তারই সঙ্গে কল্পনাশক্তি, বাস্তববোধ, বয়সবৃদ্ধি, শিক্ষা, রুচি, কর্মব্যস্ততা ইত্যাদি 


সস ভীয় ফো্ষ 


সখ 
তি ২৭) 447৫ পা চাহি 
"১ 4% 





2নং চিত্র 
মাঙ্ষের নাক সোজাসুজি কাটা হয়েছে। 


প্রায়শঃই এই স্মৃতিকে মুছে দেয়। পশুদের ক্ষেত্রে এই গন্ধস্থতি অত্যন্ত সক্রিয়। 
কোন বাক্তি বা বস্তপন কোন বিশেষ গন্ধ কুকুরের স্মৃতিতে চিরকাল উজ্জল হয়ে থাকে। 
তাই বেশ কয়েক বার হাত দলের পরেও প্রাক্তন প্রতুকে চিনতে তার কষ্ট হয় না। 
কোন ব্যজির ব্যবহৃত জিনিষের গন্ধ শু'কে ব্ছ লোকের মধ্যে থেকেও নির্দিই বাক্তিকে 
খু'জে বের করে অনায়াসে । পুলিশ-কুকুরের সাহায্যে অপরাধী খুজে বের করবার কথা 
কার অজানা নয়। আশ্চর্যের বিষয়, একই বাক্তির দেছে বিভিন্ন সময়ে নানা ধরণের 
গায় স্থট্রি হতে পারে। আবার একই ব্ক্কিন্ন দেহে একই সময়ে বিভিন্ন অংশের গন্ধ এক 
ময় । সে ক্ষেত্রে কুবুয় যে কিভাবে কোন একটি অংশের গন্ধের সুজ ধনে মান্ুঘটিকে চিনে 
€ধর করে, বিজ্ঞানীদের ত। আজও অজান।। তধষে কি প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব একটি গন্ধ 
আছে, হা একেবায়ে দ্বত্বন্ন ও মৌলিক? বদি তা থাকে, তবে এরই সঙ্গে আরও একটি 
সত্য বেরিয়ে আসবে-স্মানুষে মানুষে দেগন্ধের মিল নেই। বিজ্ঞানী হ্ান্স ক্যালমাস 
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বলেছেন---ছুটি মানুষের দেহের গন্ধ একেবারে আলাদ|। তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন-_ছুবনু 
এক রকমের হটি যমজ শিশুর ক্ষেত্রেই কেবল দেহগন্ধের মিল দেখা যার । তিনি অবশ্য 
কুকুয়ের পরীক্ষা! দিয়েই ত! প্রমাণ করেছেন । এই তথ্য যদি সত্য বলে বিজ্ঞান কোনদিন 
মেনে নেয়, তবে হাতের ছাপ ইত্া।দির মত অপরাধীর গায়ের গন্ধও রেকর্ড করে রাখা হবে, 
যাতে অপরাধীকে সহজে ধরা ষায়। মহাভারতের কাহিনীতে দেখ! যাঁয়--দ্বিতীয় পাণ্ডব 
ভীমসেন তীব্র রকমের গন্ধ-সচেতন ছিলেন । পাগুবদের পুড়িয়ে মায়বার জন্তে হুর্বোধন 
যে জতুগৃহ তৈরি করেছিলেন, ভীমসেন গন্ধ শুঁকেই নাকি তার মধ্যে বিপদের সন্ষেত পেকে 
যান এবং সপরিবারে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। 


গন্ধ আমাদের স্বাভাবিক শান্ত জীবনে হঠাৎ কখনো উৎলাহ-উত্তেজনা, কখনে। 
বা ক্লাস্ত-অবসাঁদ এনে দিতে পারে। ন্ুুগন্ধি যেমন মনকে প্রফুল্ল রাখে, ঠিক তেমনি কুৎসিত 
বা ছ্্গন্ধ মনকে বিষাদ ও বিরক্তিতে ভরে দেয়। আবার কোন বিশেষ গন্ধান্ুভৃতি শাস্ত 
ও ধীর মস্তিষ্ককে হঠাঁং উত্তেজিত করে তুলতে পারে অতি সহজে । ম'মুষের ক্ষেত্রে এই 
প্রভাব ততট। কার্ধকর হয় না রুচিবোধ, শিক্ষা, সংযম ইত্যাদির জন্যে । কিন্তু পশুদের ক্ষেত্রে 
এটি যথেষ্ট প্রকট হয়ে দেখা দেয়। প্রজ্গননের সময় স্ত্রী-পন্ুরা তাদের যৌনাঙ্গ থেকে 
এক ধরণের গন্ধ বের করে । গন্ধটি অন্ত প্রজাতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। 
কিন্তু নিজ প্রজাতির পুরুম পশুর! এঁ বিশেষ গদ্ধে যৌন উতজনা বোধ করে। শরীরের 
এই পরিবর্তন সাধনে গন্ধ এখানে হর্মোনের কাজ করে। এক্ষেত্রে তাই গন্ধকে বায়ুবাহী 
হন্মোন বলা চলে। 


উপদান ও রাসায়নিক গঠনের পার্থক্যের জন্যে বিভিন্ন পদার্থের গন্ধ বিভিন্ন হয়ে 
থাকে। রপায়নের ভাষায় যাঁদের [50229 বলে, অর্থাৎ যে সব পদার্থের অণুগুলি 
সমসংখাক সমজাতীয় পরমাণু দিয়ে গঠিত হুলেও পরমাণুগুলির পারন্পরিক সংযোগ ব! 
সংস্থান এক নয়, তাদের ক্ষেত্রে অন্তান্ক ধর্মের মত গন্ধ ও স্বাদে বেচিত্র্য দেখা ঘায়। 
যেমন আমোনিয়াম সাক্ানেট (বৈ4০20) এবং ইউরিয়া [ ০0072): 1) ছুটি 
গ্দার্থের গন্ধ সম্পূর্ণ আলাদ।। 


একসময় মনে কর! হতো, গদ্ধবাহী রস্তকণ কিংবা! অদৃশ্য গন্ধরশ্মিই বুবি এই অনুভূতির 
কারণ। কিন্ত ইদানীং কালের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এই তৰগুলি অসার প্রমাশিত হয়েছে। 
গন্ধবিশিষ্ট কোন উদ্ধায়ী পদার্থের সুগম অণু বাতাসে বাহিত হয়ে বা ব্যাপনক্িয়াক 
(01855102) পধার্থতল থেকে বেরিয়ে যখন নাকের মধ্যে আশবাহী কোষগুলিকে স্পর্শ 
করে), তখন আপবাহী সাযুর সাহায্যে বার্ড। পৌঁছয় মস্তিষ্কের 00:/68-এ 1 মস্তিষ্ক 
এই গন্ধ গুলির বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি কয়ে। মন্তিফের উপলকি অন্ুলারেই গন্ধটিকে ভাগ বা 
খারাপ লাগে। 
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বিজ্ঞানী জর্ড আযাদ্রিয়ানের মতে, এই গদ্ধগ্রাহী কোষগুলি কয়েক ডজন আ্রেদীতে 
বিভক্ত। এক-একটি শ্রেণী এক এক ধরণের গন্ধের জন্তে উপঘোগী। কোন জেদীর 
অন্তর্গত প্রতিটি সদহ্য তাদের জন্যে নির্ধারিত গন্ধবিশিষ্ট অণুর আগমনবার্তা পৌছে দেয় 
মন্তিষ্কে। তাঁদের পাঠানো! খবর থেকেই মস্তিষ্ক গন্ধটিকে অনুভব করে। পৃথিবীতে গন্ধ 
অলংখ্য রকমের । আর তাদের জন্তে সক্রিয় রয়েছে গন্ধগ্রাহী অসংখ্য কোবশ্রেনী । এরকম 
কোষের সংখ্যা এখন নির্ণয় করা গেছে। ছই নাকের ভিতর দিকের দেগনালে রয়েছে মোট 
দশ লক্ষ কোব [ 3নংচিন্তর]। 

একই গন্ধ অনেক শুকলে এ গন্ধের অনুভূতি ক্রমশঃ ঞ্ষমে আসে । এ রহস্তটিও 
চিত্তাকর্ষক । আসলে এ বিশেষ গন্ধটির জন্যে যে গন্ধবাহী কোবগুলি কাজ করে। অনেকক্ষন 
একটানা পরিশ্রমে তারা ক্লাস্ত হয়ে পড়ে, ঠিক যেমন একটানা পরিশ্রমে আমরাও ক্লান্তি 
বোধ করি। এ র্লাস্ত কোষগুলি তখন আর মস্তিফ্ে খবর পাঠাতে পারে না। ফলে 
বার্তা সরবরাহের অভাবে আমাদের ভ্রাণশক্তি এ বিশেব গন্ধটির ক্ষেত্রে নিক্ষিয় হয়ে 
পড়ে অথচ তখন অন্য গন্ধ দিব্যি অনুভব করা যায়। আমরা সবাই সব গন্ধ অনুভব 
করতে পারি না। কোন বিশ্ষে গন্ধ অনুভবের জন্তে যে কোষশ্রেণী আছে, তাদের অক্ষমতার 
ফলেই এরকম হয়ে থাকে। পশুদের ক্ষেত্রেও এর মিল আছে। গরু, মোষ প্রভৃতি 


1 





নং চিত 
নাকের ভিতদ্ষের আঅংশ-্-তিষে্কছেদ । 


পণ্ড ঘাস, পাত! ইত্যাদি ছাড়! অন্ত কোন গন্ধ বিশেষ বুঝতে পারে না। অর্দি বা 
নাকের অন্ত রোগে আপশক্তি সাময়িক বা স্থারীভাবে নষ্ট হয়ে যায় । নন্ত ব্যবহার, ধুমপান 
ইত্য। দিও জাশশক্তিকে অনেকাংশে নই করে দেয় । 
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গন্থগ্রাহী কোষগুলি এবং মস্তিষ্ধের মধো পারম্পরিক যে লম্বন্ধ, তার সঙ্গে তুলন! 
চলে কোন শহরের টেলিফোন এক্সচেগ্রের। গ্রাহকফের সঙ্গে একসচেঞ্জের যেমন সংযেগ 
থাকে, এক্ষেত্রেও ঠিক তাই। আ্রাণগ্রাহী কোষগুলি জাণবাহী স্নায়ুর সাহায্যে সংযুক্ত 
রয়েছে মস্তিক্ষের সঙগে। অন্তযু্খী স্সায়ু খবর পৌছে দেয় মস্তিষ্ষের 0০:662-এ1 সেখানে 
চলে গন্ধ-বিশ্লেষণ। মস্তিক্ষের অচ্ুভূতি বহিমুখা স্সায়ুর সাহায্যে পৌছে যায় দেহের বিভিন্ত 
অংশে । কোন সুগন্ধ আরও বেশী করে উপভোগ করবার জন্যে মস্তিষ্কের হুকুমে আমরা জোরে 
জোরে শ্বাস টানি, নিঃশ্বাসের সঙ্গে উদ্বায়ী গন্ধ-অণুকে নাকের মধ্যে এনে গন্ধগ্রাহী 
ফোধগুলির সঙ্গে সংযোগ গুটিয়ে দিই আবার বিরক্তিকর গন্ধ থেকে নিজেকে বাচাবার 
জন্যে মন্তিষ্ষের আদেশেই নাক বন্ধ করি বা রুমাল চাপা দিই। কাজেই একথ' নিধিবাদে 
বগা ধায়, নাক দিয়ে গন্ধ শু'কলেও গচ্ধটি আলে পায় মস্তিফ। 
অলোক সেল 


জেনে রাখ 
আমেরিকার আদি বসবাসকারী ইংরেজপ1 সর্বপ্রথম যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পুর্ব কোণে €ব জায়গায় 
বসতি স্থাপন করেছিল, সেই জারগাট! এখন শিউ ইংল্যাণ্ড পাঁমে পরিচিত । সেস্থানে থাস্তাভাব 
দেখা দিলে সেখানকার আদিম অধিবাসী রেড ই(ওয়ানর! তাঁদেরকে ক্লাম নামক প্রচুর সেল- 





ফিসের সন্ধান বলে দেগ্ন এবং সেগুলিকে চৌকা গর্ভের মধ্যে রেখে তার চতুর্দিকে উত্তপ্ত 
প্স্তরখণ্ড সাজিয়ে কেমন করে সেগুলিকে খাভোপধোগী কর! যার, তাও দেখিয়ে দেয়। কলা 
পুড়িয়ে খাওয়া! এখন একটা প্রচলিত স্নীতি হয়ে ফাঁড়িক্কেছে এবং নিউ ইংল্যাণ্ডে প্রভোক 
বছর জুন থেকে সেপ্টেম্বর পথস্ত ্লামবেক ব্যবহার ধারা হয়ে খাকে। | 


তিনটি গাছ 


বারো বছর বয়স পর্যস্ত শহন্ের প্রভাবের বাইরে একেবারে প্রকৃতির নিজের 
রাজো কাটিয়েছিলাম। তাকে তখন এড়িয়ে যাবার জো ছিল না। সে তার হাড়- 
কাপানো শীত, তার মন-ভোলানে। বসম্ত আর গ্রীষ্ম, তাঁর আশ্চর্য বর্ধা আর ফলপ- 
পাকানো শরৎ-হেসস্তের কুয়াশ, ফুলের বাহার, মেঘ, রামধনু, ছোট ছোট বন্যার 
সঙ্গে মৌমাছি, গুটিপোকা, প্রজাপতি, পাখী, জেশাক, সাপ, শেশায়াপোকা, চামচিকা, 
বাহড়, শেয়াল, খ্যাকশেয়াল লিয়ে আমাদের চারদিকের ঘৃশ্টমান আর অদৃশ্য জগতে 
এমন ভিড় করতে! যে, তার মধ্যে নিজেদের পা রাখবার জায়গ খুঁজে বের করাও মাঝে 
মাঝে যুক্ষিলের ব্যাপার হয়ে ধাড়াতো।। কেবলি মনে হতো। এটা ওদেরি জায়গা, আমাদের 
একটু দেখেশুনে চলতে হবে । 


যেই না এই কথা মনে হওয়া, অমনি দেখলাম আমরাও দিবা দের রাজো 
জায়গ। পেয়ে গেছি। তার উপর বড়রা কেবলি সাধধান করে দিতেন--ঠ্যাং নেই, 
লম্বা! গড়নের--ওগুলি সাপ, কামড়ালেই মানুষ মরে যায়, কাছে ধান নি। মেটে রঙের 
হটে। শিং-ওয়ালা, পিঠে শামুক, যেখানে যায় চট্চটে দাগ টেনে যায়--ওকেও এড়িয়ে 
চলিস। আর খবরদার ব্যাঙের ছাতার ধারেকা;ছও যাবি না। বিলেতে প্রতি বছর 
বহু লোক নাঁকি ব্যাঙের ছাত! খেয়ে মরে যায়, তাঁছাড়। ওতে হাত দিলেও হাতে 
ঘা] হয়। এই সব সাবধানী কথা কানে নিয়ে প্রকৃতির রাজোর ঠিক মাঝখানে আমর! 
বাস করতাম। 


গাছপালাগুলি ছিল আমাদের বন্ধু--যেমন তাদের সিগ্ধ ছায়া, তেমনি মিষ্টি 
তাদের ফপ, আর সবচেয়ে মনোহর তাদের ডালপালার রহস্য । কত পাখীর বাসা, 
কত অন্ভুত কোটর, কত আশ্চর্য পৌঁকার গুটি, কত নুগন্ধি আঠার টুপলি। একবার 
গাছে চড়লে আর নামতে ইচ্ছা করতো ন।। 


সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ছিল আমাদের বাড়ীর হাতার মধ্যে তিনটি বড় বড় স্াসপাতি 
গাছ। সেগুলিকে সারা বছর ধরে দেখে দেখে আমাদের আশ মিটতো না।/ কলকাতা 
থেকে মাসী গেলেন, তাকে ফলের বাহার দেখিয়ে বললান--কলকাতার় নাকি তোমর! 
পয়স! দিয়ে এসব ফল কেন, তাও অনেক ছোট, অনেক শুকৃনো, অনেক কম মিটি? 
মাসী নাক সি'ট্কে বললেন--দদর. এগুলিকে আবার ্তাসপাতি বলে নাকি, এই ঢাউস 
বড়, কামড়ালেই রস গড়ায়, জামায় লাগলে তার দাগ ওঠে না, চিবুতে ক্যাচ-ক্যাচ 
করে! আসল হ্যাসপাতি দেখতে চাল, কলকাতার মার্কেটে যাস। কেমন ছোট, 
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হল্দে, লম্বাটে গড়ন, পাকলে নরম তুল্তুল করে। এগুলি আমাকে দিলেও খাবো 
না। তার দেখাদেখি তার মেয়েও বললো--ছা-ছা-ছ্যা, দিলেও খাব না। আমরা 
এমনি অবাক হয়ে গেলাম যে, ভাল করে কোন উত্তর দিতেও পারি নি। তবে সত্যিই 
যে খেতেন না, তাও নয়। প্রত্যেক বহর এঁ গাছে ফল হতো কখনে! বাদ যেত না। 
কিন্ত পঞ্চাশ বছর পরেও আজ পর্যন্ত এ তিনটি ন্যাসপাঁতি গাছ আমার মনের মাটিতে 
তেমনি উজ্দ্রল সরস চেহারা নিয়ে ঈ।ড়িয়ে আছে। এই লেখা তাদেরি বিষয়ে। 

যতদূর মনে হয়, গাছগুলির গা? খুব মোলায়েম ছিল না। ওখানকার উচ্চত! 
ছিল পাঁচ হাজার ফুটেরও বেশী, শীতকালে এত ঠাও! হতো! যে, ছোট ছোট ঢেউশুদ্ধ 
অনেক নদী-নাল! জমে ধেত। শুধু যেগুপির স্রোত বেশী, সেগুলি জমতো! না । কন্‌- 
কনে ঠাণ্ডা একট! হাওয়া বইতো। বেঙ্গাপ়্ কষ্ট হতো! । কষ্টটা শুধু শরীরের ছিল না, 
গাছগুলির অবস্থা ভেবে মনেও বড় কষ্ট হতে।। মাছগুপি বরং অনেক বেশী আরামে 
থাকতে!। নদী-নালা ছোট ছোট পুকুরের উপরে হয়তো! জল জমে এক পরত বরফ 
হয়ে থাকতো, তার নীচে দ্রিব্যি বরফের ছাদের তঙ্গায় মাছের আনন্দে সাঁতার কেটে 
বেড়াতো--একথা আমাদের পাহাড়ী ধাই-মা'র! প্রায়ই আমাদের বলতে1। 

হ্যাসপাতি গাছগুলির কথ। আর কি বলবো! শীতের হাওয়া লাগতেই তাদের 
পাতাগুলি প্রথমে ফিকে সবুজ, তারপর হলুদ, তারপর পাট্কিলে, লাল্‌্চে, কোন 
কোন গাছে কুচকুচে কালো হয়ে গিয়ে ঝরে পড়তো।। গাছের তলায় শুক্‌নে। পাতা” 
গুলি ভৃপাকার হয়ে থাকতো । এমন একটা সৌদা গন্ধ বেরুত যে, স্পষ্টই বোবা! যেত 
ওর। সব মরে গেছে। 

শুকৃনো ঘূর্ণা হাওয়ায় মরা পাঁতাগুলল বাগানের ঘাস-জমিতে উড়ে উড়ে বেড়াতো, 
চারদিক নোংরা দেখাতো। মালি সেগুলিকে লম্বা বাশের হাতঙ্স লাগানে! কাট। দিয়ে 
আচড়ে জীচড়ে এখানে-ওখাঁনে_যেখানে হাওয়া লাগতো! না, এমন জায়গায় জড়ো করতো। 
তারপর সবগুলিকে একসঙ্গে করে বাড়ী থেকে একটু দূরে প্রকাণ্ড এক টিপি বানাতো। 
সন্ধার আগে তাতে আগুন লাগানে। হতো! । দেখতে দেখতে সে অগুন উচু হয়ে জলে 
উঠতে।। মালি আর অন্য চাকরের! বালতি করে জল, গাছের ডাল ইত্যাদি নিয়ে তৈরি 
থাকতো, হাতে আগুন ছড়িয়ে না পড়ে আর আমর! আগুনের যতটা কাছে বাওয়। সম্ভব, 
ততটা! এগিয়ে তাকে ঘিরে থাকতাম। কান ভরে যেত আগুনের গানে। সে গান 
কাঠ-ফাটা আগুনের আওয়াজ দিয়ে তৈরি নয়, চাঁপ। একটা গখ-গণ নুন । এখনো 
মে আমার কানে লেগে আছে। আর কি ন্ন্দর গন্ধ। পাকা কল, শুকনো খড় 
কিছ! মিছি একটু কত্ধরির গন্ধ নাকে এলো--সে গন্ধের কথ। মনে পড়ে। 

খন সার! মুখ আর শরীরের সামনের দিকটা তেতে আগুন হয়ে যেত, তখন সবে 
ধাড়াতে বাধ্য হতাম। সকলের মুখ লাল, চোখ টক্চকে | তারপর সব পাতা পুড়ে হাই 
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হয়ে যেত, আগুনের হল্ক। নেমে যেত, তবু অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছাইগুলির মধ্যে লাল্চে 
রং দেখা যেত। রাত বাড়লে আমাদেরও ঘরে যেতে হতে]। সামনেট] গরম, পিঠট। 
ঠা, সার! গায়ে পোড। পাতার মিটি গন্ধ নিয়ে যখন খেতে বসতাম, মনটা 
যেন কেমন করতো । র 

আস্তে আস্তে ম্তাসপাতির ডাল একেবারে ম্যাড়া হয়ে ঘেত। নীল আকাশের গায়ে 
হাঁত-প। মেলে কত দিন গাছঞগ্চলি কেমন ঘেন একট! বেপরোয়ত। ভাব নিয়ে দাড়িরে থাকতো । 
শীত এগুতে থাকতো । ন্তাঁসপাতি গাছ তাদের এবড়ো-থেবড়ে। ছালে ঢাক গুড়ি আর 
ডালপাল। নিয়ে শীতের শেষের জন্যে অপেক্ষা করে থাকতো । ডিসেম্বর কাঁটতো, জানুয়ারী 
কাটতো, ফেব্রুয়াপীতে খুব নজর করে দেখলে মনে হতো-_খোঁচা খোঁচা ডালপালার খাজে 
খাজে আর ডগায় যেন খোচার বদলে একটুখানি গোগভাব দেখা যাচ্ছে। ফেব্রুয়ারীর 
শেষে আর কোন সন্দেহই থাকতে! ন।। ডালপাল। আর গাছের গু'ড়িকে কালো দেখাতো, 
কিন্ত খাজের মধ্যে আর ডালের আগায় যেন লাল্‌্:চ মাভ।। আরো কিছুদিন কাটতে! 
মার্চের গোড়ায় আমাদের লম্ব। শীতের ছুটি ফুগিয়ে যেত। রোজ ঘুম থেকে উঠে একবার 
করে গাছের তলায় গিয়ে দাড়াতাম। এখন আর চিনতে ভূল হতে। না। ছোট ছোট 
ডালের আগায় গোছ। গোছ! কুড়ি দেখা দিচ্ছে । প্রথমে ইটের মত শক্ত, ছোট ছোট 
গুটি যেন। কিন্তু ক্রমে যখন চারদিকে বসন্তকাল সাড়া দিত, শুকৃনো ঘাসে সবুজ 
দেখ। যেত, তার মধ্যে সাদা, গোলাপী ক্রোকাদ ফুল ফুটতো, তখন কু*ড়ি গুলিও যেন আগ্রহে 
অধীর হয়ে উঠতে! । 

হয়তো মার্চের শেষে কিন্বা এপ্রিলের গোড়ায় হঠাৎ একাদন ঘুম থেকে উঠে 
দেখতাম, রাতারাতি শ্যাসপাতি গাছের ম্াড়া ডাল সাদ ফুলের থোপায় ঢেকে গেছে। 
তখন ফুল ছাড়া আর কিছু চোখে পড়তো না। সে ফুলের তুলন। হয় না, ভাষায় তার 
বর্ণন। দেওয়। যায় না, মনের সম্পদ হয়ে খাকে সে। তার মৃহগন্ধ গাছতলায় না গেলে 
টের পাওয়! যায় না। কয়েক সপ্তাহ ধরে ফুটে ফুটে সব ফুল যখন ঝবে পড়ে বেত, 
তখনে। মন খারাপ করবার অবকাশ থাকতো। না। দেখতাম ক্ষুদে ক্ষুদে গুটির মত গেষ্ট 
ছোট্ট ফল। মাথার উপরে অনেক উঁচুতে । কেউ যদ্দি বাসাহস করে গাছে উঠে টিপে 
দেখতো, বলতো।--উঃ, পাথরের মত শক্ত। আরো নাইস করে বদি কামড়ে দেখতো, 
ঘলতে। বেজায় কঘা। 

অব্য হঃখ করবার কিছু থাকতে! না। কারণ এই সময় আরেকটা জিনিষ লক্ষ্য 
করতাম । গাছে আরে। অনেক কুঁড়ি দেখ! দিচ্ছে, ছোট ছোট ডালের খাজ থেকে একটু 
লম্বাটে গড়নের থাক থাক দাগকাটা কু'ড়ি। দেখতে দেখতে লেগুলিও খুলে যেত। 
দেখতাম হাজার হাজার কোমল কচি পাতা। চোখের সামনে পাতাগুলি বড় হয়ে সমস্ত 
কচি ফলকে আড়াল করে ফেলতো । তখন গাছটার আরেক রকম বাহার হতে |... 
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কিন্ত অনেক দিন ধরে ধেন আর কোন পরিবর্তন চোখে পড়তো না। খুব ভাল করে 
নজর করলে অবশ্য চোখে পড়তে ক্ষুদে ফলগুপি কেমন বাড়ছে । অনেকগুলি ছোট 
অবস্থায় খসে গিয়ে গাছতলায় পড়ে থাকতো । গাছের মাথার উপর দিয়ে গ্রীষ্ম কাটতো?, বর্ধ। 
কাটতো। আর সে কিপ্রবল বরা! কিস্তুপাতার ছাতার নীচে আমাদের হ্যাসপাতি 
ফলগুলি নিরাপদেই থাকতো] । 

তারপর বর্ধাও শেষ হয়ে যেত। গাছ বেন মাথ! ঝাড়া দিয়ে আরো! সবুক্জ, আরো 
সতেজ হয়ে উঠতো! । তখন আমর! খেয়াল করতাম গাছের ডালপালাগুলি কত্ত নীচে নেমে 
এসেছে । তাকেই বলে ফলের ভারে নুইয়ে পড়া । শরতকাঁলের ফল দেখতে বেশ বড়, 
লে'ভনীয়ও বট। কিস্ত তাকে বাছুড়েও খেত না, পাখাতেও ঠোক্রাঁতো না। শরতের 
শেষে ফলে হল্দে রং ধরতো, সুগঞ্ধে চারদিক ম'-ম' করতে ৷ রাতে বাহ্ড়েরা মহা ঝগড়াঝাটি 
করতো, দিনে পাখীর ঝণাক বেঁধে আদতো।। আমর! তাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে ফল 
খেত'ম। পাখীতে ঠোঁক্রানো, বাছড়ে আচড়ানো ফলগুলিই সবচেয়ে মিষ্টি লাগতো] | 
একটুও ঘেন্না হতে! না। জখম হওয়া জায়গাটুকু কেটে ফেলে দিতাম । 

মাঝে মাঝে রাতে ধুপ, করে শব্ধ হতো! বুঝতাম বড় একট! ফল পেকে পড়ে গেল। 
সকালে অমনি ছুটাছুটি । পৃথিবীতে এত আনন্দ কম জিনিষেই পাওয়। যায়। 


লীল। মজুমদার 


জেনে রাখ 


শেষ বরফযুগের সুরু হয়েছিল প্রায় 50,000 বছর পুর্বে। এই বরফস্তর উত্তর আমেরিকার 
প্রায় 27,820,0090 বর্গ কিলোমিটার জয়গ ঢেকে ফেলেছিল। উইসকনপিনও সেই সময় বরফ- 
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স্তুপের নীটে চাপা পড়েছিল! আজ সেখানে একটি সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়েছে । সেখানে 
হাজার হাজার বছর পূর্বেকার সেই হিষযুগের হ্মবাছ কতৃক শ্বাভাবিক কারণেই কৃ 
শাশাপ্রকার অভভুতত প্রস্বলামগ্রী রক্ষিত আঅ।ছে। 


ছাপা সাফিট 


কাগজের উপর ছাপা অক্ষর তে? তোমরা হামেশাই দেখেছ (এখনো তো দেখছে ), 
আর ছাপা কাপড়ের সার্ট বা ছাপ। শাড়ির সঙ্গে তোমাদের অনেকেরই নিশ্চয় ভাল 
রকম পরিচয় আছে । কিন্তু ছাঁগা সাঁকিটের (0076৭ ০1:০010) বিষয়টা হয়তো। তোমা;দর 
কাছে নতৃন। এ সাকিট সম্বন্ধে কিছুটা! প্রাথমিক আলোচনা করবার জন্তে বর্তমান 
প্রবন্ধের অবতারণা । 


প্রচলিত সাকিট বনাম ছাপ? সাকিট 

আধুনিক যুগে প্রগতির অগ্যতষ বাহক ধে ইলেকট্রনিক্স, সেই ইলেকট্রনিক্সের বাপক 
ও ন্ল্প ব্যবহারে ছাপ সাকিটের অবদান অনেকখানি । রেডিও, টেলিভিসন, কম্পিউট:'র 
প্রভৃতি ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির ভিতর রোধক (২৩51560:), আবেশক ([755০:9:), 
ধারক (0209০10০1), ভাল্ব বা ট্র্যানজিষ্টর, পরিবর্তক (78775691761) প্রভৃতি বিভিন্ন 
উপাদানের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ন্তে ধাতব তা'রর ব্যবহার বছুকাল ধরে প্রচলিত 
রয়েছে । এই সব উপাদান এবং সংযোগকারী তার দিয়ে গড়ে ওঠে ইলেকট্রনিক সাফিট, 
যার ভিতরের ভড়িৎ্-প্রবাহ ঈন্দিতভাবে নিয়ন্ত্রঃ করা হয়। এ সাশিটে প্রত্যেকটি 
তারের প্রাস্তকে আলাদা আলাদ। ভাবে নিদিষ্ট উপাদানের প্রান্তের সঙ্গে সযত্ে ঝালাই 
(90167) করে লাগিয়ে দিতে হয়। যেকোন জটিল সাঞ্চিটে বহুসংখ্যক তার বাবহার 
করতে হয় বলে সেই সাঁকিট তৈরি করতে প্রচুর সময় ও পরিশ্রীম ব্যয়িত হয় এবং যন্ত্রের 
মধ্যে এ সাফিটের জন্তে জায়গাও লেগে বায় অ:নকখানি। সবচেয়ে অসুবিধা হলো, 
এই ধরণের সাফিট স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় গুস্তত করা সম্ভব নয়। এই সব অন্থুবিধা দূর 
করবার জন্যে ছাপ সাফিটের উপ্তাবন হয়েছে। এ সাক্রিটে প্রষ্টিক বা সিরামিক 
জাতীয় অপরিবাহী পদার্থের একখানি বোর্ডর সমতল পৃ্ঠর উপন্ প্রয়োজন অনুযায়ী 
পাতল! ধাতব পাত মুদ্রত করে সেই সব পাত দিয়ে বৈ্যতিক সংযোগের কাঁন্স করানে। 
হয়; অর্থাৎ পাভগুলি ধাতব তারের কাজ কার। এই পাত এক ইঞ্চির কয়েক শ' ভাগের 
এক ভাগ মাত্র পুরু হয়। প্রত্যেকটি পাতের প্রাস্ত নির্দিষ্ট উপাদান জুড়ে দি'য় 
ডোবানে। ঝালাই (0312 501961)8) প্রক্রিয়ায় সমস্ত ঝালাইয়ের কাজ একসঙ্গে করবার 
বাবস্থা থাকে ।. আবার অনেক ক্ষেত্রে রোধক, আত্শক, ধারক প্রভৃতি কয়েকটি উপাদান 
পৃথকভাবে সংগ্রহ ন। করে বোর্ডটির উপর নির্দিষ্ট স্থানে এ সব উপাদান তৈরি কর! 
হয় উপযুক্ত কোন পদার্থের পাতলা পাত বা অপরিবাহী বোর্ডের অংশবিশেষকে যখাধথ 
ভাবে ব্যবহার করে। | | 
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ছাপবার জঙ্কে যেসব পদ্ধতি প্রচলিত আছে, বোর্ডের উপর পাতল! পাত তৈরি 
করবার কাজে তাদের বেশ কয়েকটির সাহাধ্য নেওয়া হয়। এ বোর্ডটি দেখে মনে 
হয়, পাতগুলি যেন তার উপর মুদ্রিত করা হয়েছে। ছাপবার কাজে যেমন কাগজ 








ভিডি টি গে দি বনি 585 নানন্দ্নিনে ্ 


১৮58012 ৮২ 
10484 4 


1 নং চিনত্র--একটি ট্র্যানজিষ্টর রেডিওর ভিতয়ের ছাপা সাঁঞ্টি। 
উপরের চিত্রে ছাঁপ৷ সার্টের ধাতব পাতগুলি এবং লাউড-স্পীকার 
দেখা যাচ্ছে! নীচের চিত্রে দেখা যাচ্ছে ছাপা সাফিটি বোর্ডের 
অপর পৃষ্ঠের সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক উপাদান। 


বা কাপড়ের উপর হুবন্থ একই নক্সা অনেকগুলি জাকা যেতে পারে, এক্ষে তেও তেমনি 
বোর্ডের উপর পাতলা পাতের একেবারে একই ধঁচে অনেকগুলি তৈরি করা সম্ভব হুয়। 
এই সব কারণে পাতলা পাশ সমেত বোর্ডকে ছাপা বোর্ড বল। বেস্তে পারে এবং এ 


সেন্টেম্বর-অক্টোবর 1971] ছাপা সাঁকিট 613 
বোর্ড ব্যবহার করে যে ইলেকট্রনিক সাফিট তৈরি হয়, তাকে বলা যেতে পায়ে ছাপা 
সাফিট। তবে সাধারণতঃ ছাপ। বোড"কই ছাপা সাঁফিট নামে অভিহিত করা হয়। 
] নং চিত্রে একটি ছাপা সাফিটের নমুনা দেখানো! হয়েছে । 

ইতিবৃত্ত 


ছাপা সাফিট সম্পর্কে ধারণা খুব নতুন কিছু নয়। 1903 সালে বৃটেনে এই বিষয়ে 
একটি পেটেন্ট গৃহীত হয়। তারপর মাঝে মাঝে এ নিয়ে বেশ কিছুট। গবেষণা হয়েছে । 
তবে ছাপা সাঁফিটের সর্বপ্রথম উল্লেখ-াগা ব্যবহার ঘটে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মারের 


রী কা 
($) | তর / সির 


(খ) 





2 নং চিত্র--ছাঁপা সার্কিট গঠনের প্রথম পদ্ধতির বিভিন্ন পর্ধায়। 


গোল নিস্ফোরণের ব্যাপারে । এই সময় আমেরিকার নৈকট্য ফিউজ (6102110165 £056) 
নামে এমন একটি ইলেকট্রনিক যঙ্ছ্রের বিষয় পরিকল্পনা করা হলো, য! ম্টারের গোলার 
অগ্রভাগে বপিয়ে দিলে লক্ষাবস্ত থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরহ্থে গোঁলাটি আপনা থেকেই 
বিল্ফোরিত হবে--এর আগে পর্স্ত মটণিরের গোলা লক্ষ্যবস্ততে গিয়ে আঘাত করলে তবে 
তা বিস্ফোরিত হতো । কিন্তু নৈকটা ফিউজ তৈরি করবার সমস্য! হলো - মারের গোলার, 
অগ্রভাগের যংসামান্ত স্থানে এটিকে ধর'তে হবে, একে বথেষ্ট মজবুত হতে হবে, যাতে 
মর্টারের গোলা ছৌঁড়বার ধাকা সে সামলাতে পারে এবং এই ফিউজ তৈরি করবার পদ্ধতি 
এমন হতে হবে যে, বহুল বাধছারের জন্তে একই ধাঁচের যথেষ্ট সংখাক কিউজ হাতে অল্প 


614 শারদীয় জান ও বিজ্ঞান [24শ বর্ষ, 9ম-10ম সংখ)! 
সময়ের মধো উত্পাদন করা সম্ভব হয়। এই সব সমস্তার সন্তোষজনক সমাধান করা হয় 


নৈকটা ফিউজে ছাপ1 সাঁকিট ব্যবহার করে। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে ছাপ! স।কিটের বন্ল প্রচলন হয়েছে । আমাদের 


দেশেও এই সাকিট তৈরি হচ্ছে এবং ইলেকট্রনিক যন্াদিতে এর ব্যবহার ক্রমশ: বেড়ে 
চলেছে । 


গঠন পন্ধাতি 

ছাপা সাঁফিট তৈরির জন্তে অপরিবাহী পঙ্গা:্থর বোর্ডের উপর ধাতব পাত বসানোর 
যে তিনটি মূল পদ্ধতি আছে, সেগুলি এখন সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। 

প্রথম পদ্ধতিতে (2নং চিত্র) একটি পাত.ল1! জালি কাপড়ের সঙ্গে ঈপ্লিত সাফিটের 
নব্মা অনুযায়ী তৈরি স্টেন্সল জোড়া থাকে এবং কাপড়টি টান করে বাঁধা থাকে একটি 


কলি এিটিপরেটিএেদিটিরেটিনিটিরেটিএটিরনিএটিটিরটিটিদিটিটিপেটিরদিরেদরটিপি দিদি ছি 4 


(ক) 


২ ভুনা 
৮777 শী 


হিার্টিক এর্তিরোধক চোঙ্া 
কারি 





ও নং চিত্র--ছাপা সাক্টি গঠনের দ্বিতীয় পদ্ধতির বিভিন্ন পর্ধাক্ন। 
কাঠামোর সঙ্গে। উপযুক্ত কোন ধাতব পদাথকে গুঁড়া করে ধূনা-সদৃশ এক ধরণের দ্বেবোর 


সঙ্গে মেশানে। হয় ও সেই সিশ্রাণকে স্বুয়ীজী নামক তলায় রবার দেওয়া পেষকের সাহাযো 
স্টেমসিলেয হাক! স্থানগুলির মধ্য দিয়ে অপরিষাহী বোর্ডের তঙ্গদেশের উপর লাগিয়ে দেওয়। 


সেপেম্বর-অঞ্টে'বর, 1971 ] ছাপা সাকিট 615. 


হয়। ফলে অপরিধাহী তঙ্দেশের উপর যে ধাতব পাতগুলি গড়ে ওঠে, সেগুলির বিন্যাস হয় 
ঈপ্সিত সাকিটের নক্সা! অনুধায়ী। নৈকট্য ফিউজের প্রস্তুতিতে এই পদ্ধতিটির সর্বপ্রথম 
প্রয়োগ হয়েছিল। ্রিয়েটাইট নামক পিরামি₹ পদার্থের বোর্ডের সমতল পৃষ্ঠের উপর রূপার 
পাত দিয়ে এ সাকিট তৈরি করা হয়েছিল এবং সেই সাফিটের রোধক ও ধারকগুলিও ছিল 
মুদ্রেত। 


দ্বিতীয় পদ্ধতিতে (3 নং চিত্র ) অপরিবাহী পদার্থের বোর্ডের একটি সম্পূর্ণ ৬লদেশের 
উপর ধাতব পদার্থের সুক্ষ আত্তণ দেওয়া হয়। ছাঁপবাপ জন্তে যেসব স্রপরিচিত গ্রক্রিয়। 


আছে, সেগুলির সাহায্যে একটি বিশেষ ধরণের প্রতিরোধক কালি (121 65150 ঈপ্পিত 
নক্সা অনুযায়ী ধাতব আস্তরণের উপর যুদ্দিত কর! হয়। অতংপর রাপায়নিক পদার্থ দিয়ে 
তলদেশটি টাচ? হলে & কালির প্রতিরোধ ক্ষমতার ফলে তার নীচের ধাতব আস্তরণ অপরি- 
বঠিত থাকে, কিন্তু রাকী অংশের আস্তরণ উঠে যায়। এর পর কালিটুকু তুলে ফেললে 
ছাপা সাফিট তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়। বর্তমানে এই পদ্ধতিটিরই সবচেয়ে ব্যাপক ব্যবহার 
হচ্ছে। 1941 সালে ডক্টর পল আইজ লার পঞ্কতিটির প্রবর্তন করে'ছলেন। 


_প্রার্টিক 


গর্তে 
*) 7777777৮৮০৬ 
৬ বাশার 
» ঢা মাহি ০ 
পাতিবো ধক 
কার্ল 
“চে 
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4 নং চিত্র--ছাপ! সাকিট গঠনের তৃতীয় পদ্ধতির বিভির পর্যায় । 


তৃতীয় পদ্ধতিতে € 4 নং চিত্র ) তড়িতপ্রলেপণের সাহাধা নেওয়। হয়। এই পদ্ধতির 
বৈশিষ্ট্য হলো, বোর্ডের ছ-পিঠের মধ্যে প্রয়োজনীয় বৈছযতিক সংযোগ করবার জন্তে যে 
সব গর্ত কর! হয়, তলদেশের উপর ধাতব পাত লাগাবার সঙ্গে সঙ্গ এ গর্তগুলির ভিতরও 
পাত দিয়ে মোড়া হয়ে যায় এবং বোর্ডের ছু-পিঠেই সাধারণতঃ ধাতব পাঁত বসানে। হয়ে 
খাকে। এই পদ্ধতিতে প্রথমে অপরিবাহী বোর্ডের উপর একটি আঠালো দ্রবোর আস্তরণ 
ফিয়ে তাঁর উপর স্প্রে করে রূপার অতি স্থস্ম (এক ইঞ্চর কয়েক লক্ষ ভাগের এক ভাগ ) 
আবরণ ফেওয়। হয়, যাতে তড়িগুপ্রলেপণের সময় এ রূপার মাঁধামে তড়িৎগ্রবাহ সথালিত 


616 শারদীয় জান ও বিজ্ঞান [ 24শ বর্ষ, 9ম-0ম সংখ্য। 


হতে পারে । 'অতঃসর ঈপ্সিত সাঞ্ধিটের ধাতব পাতগ্ুলির নঝ্সার বিপরীতভাবে প্রতিরোধক 
কা'ল রূপার আবরণের উপর মুদ্রিত করা হয়, অর্থাৎ যেখানে যেখানে ধাতব পাত থাকবে, 
সেখানে কালি মুদ্রিত হয় না। এইবার তামা প্রলেপণের উপষোগী কোন দ্রবণে বোর্ডটকে 
ডুবিয়ে এ বোঁকে ক্যাথোডের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। গর্তগুলির অভ্যন্তবরভাগ সমেত যে সব 
অংশে প্রতিরোধক কালি নেই, সেই অংশগুলিতে তড়িৎ্-প্রবাহের ফলে তাম। সঞ্চিত হয়ে 
ধাতব পাতের স্যপ্টি করে । এই পদ্ধতির শেষ পর্যায়ে রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে বা 
যাস্ত্রিক উপায়ে কালি ও রূপার আবরণ তুলে ফেল৷ হয়। 

ছাপা সার্কিট তৈরির পর তাতে রোধক, ধারক প্রভৃতি উপাদান সংযোগের জন্যে 
ডোবানো ঝালাইপ্জের কথা আগেই বলেছি । এই ডোবানো ঝালাই ব্যাপারটা কি? 
এক্ষেত্রে প্রত্যেকট সংযোগস্থলে আলাদা আলাদ[ভাবে ঝালাই করতে হয় না, উপাদান- 
গুলিকে বোর্ডের উপর যথাস্থানে বশিয়ে এবং বোটিতে প্রয়োজনীয় ফ্লাক্স লাগিয়ে সেটিকে 
গলিত ও উত্তপ্ত ঝালের (60 ভাগ টিন ও 40 ভাগ সীল) মধ্যে নির্দিষ্ট সময় ডুবিয়ে রাখলে 
সব ঝালাইয়ের কাজই একলঙ্ষে হয়ে যায় । পরে কোন উপযুক্ত দ্রবণের সাহায্যে বা অন্য 
কোন ভাবে অতিরিক্ত ফ্রাক্স সরিয়ে ফেললে উপাদান সমেত ছাপ সাফিট তৈরির কাজ শেষ 


হয়। 


উপসংহার 

ছাপা সাফিটের মাধ্যমে ইপেকট্রনিক্সে যে ক্ষুত্রীকরণ ও স্বয়ংক্রিয্নতার শৃব্ূপাত হয়, 
নান! ভাবে তা অনেকখানি এগিয়ে গেছে । এই প্রদঙ্গে সলড স্টেট ইন্টিগ্রেটেড সাঞ্ধি টর 
উল্লেখ করা যেতে পারে। ধিলিকন বাজারেনিয়াম নামক আধা-পরিবাহী পদার্থের একটি 
কেলাস বাবহার করে কয়েকটি প্রক্রিয়!য় তার বিভিন্ন অংশের ধর্মকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত 
কর] হয় যে, এ একটি কেলাসই ট্র্যানজিইর, রোধক, ধারক প্রভৃতি উপাদান ও সেখলির 
সংযোগকারী ব্যবস্থ। সমেত একটি সম্পূর্ণ সাকিটের কাজ করতে পারে । সঙ্সিড স্টেট 
সাকিট এত ক্ষুত্র যে, এক ঘন ইঞ্চিতে ধেখানে সাধ।রণ ট্র্যানজিষ্টর সাফিটের প্রায় 20টি 
উপাদান ধরতে পারে, সেখানে এ সাকিটের উপার্দান ধরে প্রায় 20,000 1 সলিড স্টেট 
সাকিট ইলেকট্রনিকের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তর সচিত করছে বললে বোধহয় অতুযুক্তি হয় ন1। 


জয়স্ত বঙ্চৃৎ 





শপথ রেজা 


সাঁহ। ইনস্টিটিউট অব নিউক্রিক্(র ফিজিআ, কলিকাতা- 


হিম-কপোতের খোঁজে 


দূরদেশের এক পাঁখীওয়াল। একবার আমাকে বলেছিল, হিমালয়ের চুড়! যেখানে 
মেঘ ফুঁড়ে উঠেছে, তাঁর বরফ জড়ানো গা থেকে সে হিম-কপোতকে উড়ে আকাশে 
মিলিয়ে ষেতে দেখেছে । সে পাখী কেউ জ্যান্ত ধরতে পারে ন!। 

পাখীওয়ালার কথ। বূপকথ। বলেই ভাবতাম, যদি বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে পাখা 
দেখবার বাতিক আমাকে না পেয়ে বসতে! । দেশ-বিদেশের পাখীর বইয়ের পাতা ওলটাতে 
ওল্লটাতে একদিন হিম-কপোত (970৬ 0156009) নামটি চোখে পড়লো । বইতে 
পাখীটির ছবি ছিল না। শুধু লেখ ছিল-_পাবীটির পালকের সবটাই প্রায় সাদা, 
হিমালয়ের তুষার অঞ্চলে তার বাস। এতটুকু বিবরণে আমি খুসী হতে পারি নি। 
হিমালয়ের আকর্ণণ আমার ছোটবেলা থেকেই । পাখীটির জন্তে সে আকর্ষণ আরো! 
বেড়ে গেল। | 

হিমালয়ে বরফ-নীমাঁর সুরূ সাধ।রণতঃ চৌদ্দ হাজার ফুট থেকে, সে খবর নিয়ে 
নিলাম। আর বরফের কাছাকাছি সহজে পৌছুবার উপায়-_-তীর্থযাত্রীদের পথ ধরে 





হিম"কপোত 


হিমালয়ের তীর্থের যে কোন্টাতে পৌছে যাওয়া। বরফ যখন ভীর্থঘের কাছাকাছি, 
হিম-কপোতের দেখা সেখানে পেলেও পেতে পারি। হাধীকেশ থেকে গঙ্গীর ধার ধরে 
আমাদের বাদ চললো ঘন বনের ভিতর দিয়ে। তখন শ্রাবণের শেষাশেষি, তের"শ' 
পচাত্তর সাল। 
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হিমালয়ে উঠতে গেলে সুরুতে এমন বনের দেখা মিলবে সবখানে । তরাই 
বনের নাম শুনেছ সবাই। শাল, শিশু, শিরীষ, কাঞ্চন গাছগুলি দেখেই চিনলাম। উচু 
গাঁছগচলির তলায় বেত আর লাপটানার ঝোপ, মাঝে মাঝে দু-একটি খেজুর গাছ 
মাথা তুলে আছে। এমনটি চললো হাঁজার তিনেক ফুট পর্ধস্ত। 


কিছু পথ উঠতেই ঠা হাওয়ার ঝাপট! এসে কাঁপিয়ে দিল বাসশুদ্ধ, সবাইকে । 
বাইরের হাওয়ার জঙ্গে পাল্লা! দিয়ে গাছের চেহারা পাল্টে গেছে বিলকুল। মাটি 
আর হাওয়ার গুণে গাছের প্রকৃতি ঠিক হয় জানি, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি চোখের 
সামনে এমন পরিবর্তন দেখবো ভাবি নি। সারি সারি চির গাছ (176), পথের পাশে 
শাল-শিশুরা জায়গা দখল করে নিয়েছে । হিমালয়ের নিয় বা গ্রীষ্মবলয় ছেড়ে 
ধে নাতিশীতোষ্চ মণ্ডলে উঠে এসেছি, বুঝতে পারলাম । সরলবর্গের গাছ ছাড়াও চওড়া 
পাতার গাছ দেখছি, তবে উচু থেকে উ'চুতে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে গাছের গড়ন-ধরণ 
যেন বদূলে গেল | টেহরী শহরে এসে দেখি পাহাড়ের গড়নও যেন একটু বদলেছে । হিমালয়ের 
প্রথম সারি, যার্কে ভূতান্বিকেরা শিবালিক শেণী নাম দিয়েছেন, সেটা পেরিয়ে এবার 
মধ্য সারির ভিতর দিয়ে চলেছি--টেহরীর পর কিছু পথ শ্াড়।৷ পাহাড়ের গ! বেয়ে। 
পাহাড়গুলির চূড়া অবধি কোথাও গাছ বলতে কিছু নেই। আর তাতেই আগাগোড়া 
পাহাড়গুলির খাজ, ফাটল স্পন্ট হয়ে উঠেছে। পাহাড়ের উচ্চতা অবশ্য এমন 
নয়, যেখানে গাছের সীমানা শেষ হয়ে যেতে পারে। টেহরীতে 5গ1ছপাল, চাষ-আবাদ 
দেখলাম । কিন্তু তারপরেই এই পথটুকুর ছ-পাঁশের পাহাড়গুলি শুধু ঘাসে ঢাকা, 
রয়েছে কেন-বাসে বষে অনেক ভেবেও তার কারণ খুঁজে পেলাম না। আসলে হয়তো 
বড় গাছেন শিকড় ধরে রাখবার মত মাটি ছিল না পাথরের উপর, আর নয় তে! 
মাটির গুণই এমন, যাঁতে ঘাস ছাড়া আর কিছু হয় নি। সব কিছু খুঁটিয়ে দেখবার 
সুযোগ পাই নি। একটা পাহাড়ের বাঁক ঘুরতেই আবার গাছের দেখা পেলাঁম। 
এবার চওড়। পাতার শাল গাছের মাঝে মাঝে চির-ঝাউ মিশে গেছে। এই বনের 
শেষে ধরানু গ্রাম । বাস দাড়ালো । জড়ত1 কাটাতে নেমে এলাম পথে । 


খুব কাঁছ থেকে ভাগিরথীকে এবার দেখতে পেলাম। সাদা ঘোলা জলের জোত 
বয়ে চলছে । নদীর জলের রং এমন সাদা কি করে হলে! বুঝতে পারলাম না। 
পাশেই ঝর্ণার জল কিন্তু পরিষ্ষার। বর্ণার জল যেখানে ফেনা হয়ে নদীর বুকে পড়ছে, 
তার কাছেই একটি হল্দে খন (6110 28591]) লেজ নাচিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
টেলিগ্রাফের তাঁরের উপর বসে ছিল যে পাখীটা, ঝুপ করে জলে পড়ে আবার উঠে 
এঙ্পো। তাকে চিনলাম--ফট্ক1 মাছরাতা (6160 11778151061) 1 মনে মনে খুসী হলামিস 
হিমালয়ের পাখীর দেখা পাচ্ছি বলে। 


সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) 1971 ] হিম-কপোতের ধোঁজে 619 


ধরান্থ থেকে চড়াই বেয়ে বাঁ ছুটলো উত্তর়কাণীর দিকে । যে পথ ধরে এসেছি, 
ভেবেছিলাম স।মনের পথও তেমনি, কিন্তু তা নয়। পাহাড়ের গায়ে ঝোপ-ঝাঁড় কমে এসেছে। 
পাহাড়ের গায়ের খাঁজ এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে হামেশাই পাণ্টে যাচ্ছে-_এমন 
কি, চূড়াও। তীরের ফলার মত-_তাবুর মত *চুড়া দেখলাম, দেখলাম টেবিলের মত 
চ্যাপটা চুড়া। পাহাড়ের গায়ের রঙেরও কত রকমফের! লাল্চে, নীল, সাদাটে, 
কালো কত রঙের পাহাড়। কেন এমন তয়? গাছপালার জন্তে-_না, পাথরের রঙের 
পাহাড়ে হেরফের হয় বলে? পাহাড়ের রূপ নিয়ে এমন ভাবনায় পড়েছিলাম ধে, বাদ 


কখন বনের পথে ঢুকে পড়েছে, খেয়াল করি নি। ন্ুর্যাস্তের আগেই পৌঁছে গেলাম 
উত্তরকাশী। 


গঙ্গোত্রী-গোমুখ যাঁবার অনুমতি নেবার জন্তে থাকতে হলো সেদিন সেখানে । সন্ধ্যায় 
হোটেলের বারান্দায় বসে চৌখ বুজে অঙগস সময় কাঁটাচ্ছিলীম। সামনেই ছোট্ট সবজী 
বাগান। বুলবুলির ডাক শুনে কানখড়া করে চোখ মেললাম। দেখি সাদা গাল ছুটি 
বুলবুল ঢাঁড়দ গাছে বসে ডাকাডাকি সুরু করেছে। এই জাতের বুলবুল সমতলে দেখি নি 
আগে। ভাল করে দেখবো বলে একটু নড়তেই উড়ে গেল । 


উত্তরকাশীর পর বালা অবধি পথের ছু-পাঁশের পাহাঁড় দেখি শক্ত কাল্‌্চে পাথরের । 
এমনটি তার আগের পথে দেখি নি। নদী এই পাথরের বুক কেটে গভীর খাত বান।তে 
পারেনি। ঝালার কাছেই সুখা পাহাড়-নরম মাটি আর পাথরের টুকরা অনবরত ঝুরঝুর 
করে ঝরে পড়ছে। ভাগীরথী বিশাল চওড়া হয়েছে পাড় ভেঙ্গে তেঙ্গে। বালা থেকে 
প| বাড়ালাম চির-দেওদার বনের ভিতর দিয়ে । 


হিমালয়ের পথ চলতে গাছপালা ও পশুপাখী দেখে উচ্চতার আন্দাজ করা যেতে 
পারে। দেওদার আর চির গাছের সুন্দর গন্ধ পাচ্ছি। দেওদার্র এমন ঘন বন ছন্ন 
হাজার ফুটের নীচে দেখি নি। আর দেখি নি খিরখিরা পাবীটিকে (৬/12117686৫ 
[০৭ 30510)1 একটি সদা-মাথা থিরথিরা পাখী ঝর্ণার ধারে পাথরের পর পাথরে 
ঘুরে ঘু'রে খাবার খুজে বেড়াচ্ছে । 


পেরিয়ে গেলীম হরপিল, ধরালী গ্রাম। পেরুলাম জংলা চটি। তারপর দিনের 
শেষে প্রায় হাম। দিয়ে উঠে এলান ভৈরবর্ধীটি। ছয় হাঁজার থেকে ন' হাজার ফুট। নদীর 
ক্ষয়ের জন্তে হরসিল ও ধরালী বরাবর বিরাট এক উপত্যকা গড়ে উঠেছে। জংল চটির 
কাছে ভাগীরখী সরু নালার মত পথে বেরিয়েছে। ছোট পুলের উপর দিয়ে পার হলাম। 
তারপর বুকভাংগী চড়াই উতরে ভৈরবধাটি। দেওদার 'ঘেরা। বাতাসে তেমন ঠা! 
ভাব লেই। জলে থেন একটু গন্ধকের গন্ধ। আমার চৌখে হিমালয়ের ধরণ-ধারণটাই 


620 ৃ শারদীয় জান ও বিজ্ঞান [ 24শ বর্ষ, 9৭-10ম পংখ্য! 


ফেমন ধেন অচেনা ঠেকছে । যত উঁচুতে উঠছি, সবকিছুই যেন নীচের থেকে বদ্‌লে বাচ্ছে। 
সামনে আরও নতুন কত কি যেদেখবো! উঠে দাড়ালাম । গঙ্গোত্রী আর মাত্র সাত 
মাইল। 


এই সাত মাইল পথ যেন হাওয়ায় ভেসে চংল এলাম। প্রায় সবটা! পথই চির 
আর দেওদার বনের ভিতর দিয়ে চলে গেছে। মাঝে মাঝে কয়েকটি ভূর্জ (310) আর 
মন্দার ব! রডোভেনড্ুনগাছ। ভূর্জ গাছ জীবনে এই প্রথম দেখলাম । পরতে পরতে বাদামী 
বাকল জড়ানো, কিস্তু উপরের বাকল সাদা ও মস্ছণ। পাত] চওড়া । চওড়া পাতার 
আর কোন গাছ নজরে পড়লো না। ঝরে-পড়া শুকনো চির-দেওদারের পাত।র উপর 
দিয়ে হাটবার সময় মনে হলো, সার! পথ যেন কার্পেট ববছাঁনো । গঙ্গোত্রী পৌছে এক 
আশ্রমিকের কুটারে গরম কম্বলের নীচে শুয়ে আরামে ঘুময়ে পড়লাম । 


পরদিন সকালেই এক আশ্রমিককে হিম-কপোতের কথা জিজ্ঞেস করলাম । ইনি 
হিমালয়ের প্রাণী ও উদ্ভিদের একজন সার্থক পর্যবেক্ষক । বললেন, গন্গাত্রী থেকে আরও 
উচতে প্রায় এগারে। হাজার ফুটেরও উপরে, যেখানে মেষপালকের। ভেড়া চরায়, সেখানে 
কোন কোন সময় তিনি হিম-কপোতৈর ঝাঁক দেখেছেন । ধৈর্য ধরলে আমিও দেখতে পাব। 
পথ দেখাবার সঙ্গী ঠিক করে দিলেন বিখ্যাত পাহাড়-চড়ুয়। দলীপ সিংজীকে |. 


পিঠের ঝোলায় দিনের খাবার আর কাধে দূরবীন ঝুলিয়ে গোমুখের পথে রওনা হলাম। 
যত এগুলাঁম গাছপাল] কমে এলো । মাইলের পর মাইল নেড়! বালু বালু পাহাড় শুধু ঘাস 
গায়ে জড়িয়ে দাড়িয়ে আছে। পাহাড়গুলির রং জাদাটে, মনে হয় ধেন চুন মেশানো । 
হয়তো জুরাসিক যুগ থেকেই এখানে এমনি ছাড়িয়ে রয়েছে। ভূর্জবানায় যখন পৌঁছুলাম 
তখন পড়ভ্ত বিকেল। চারদিক নিঝুম । দুর থেকে এক মেষপালকের শিস্‌ শুনতে 
পেলাম। তারপরেই কুকুরের ডাক। সেদিকে দুরবীন ফেরাতেই এক ঝাঁক পায়রা 
দেখতে পেলাম । গলা! ও মাঁথা কালো। পালকের রং নীলাভ সাদা । ওড়বার ভঙ্গী 
পায়রার মত। বরফের চড়া পেরিয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল । 


সেই রাত ভূর্জবাায়। ভুমে! ডুমো পাথরের চাই ডিঙ্গিয়ে মাইল ছুই হেংট পরদিন 
এক বিরাট বরফের টাইয়ের উপর দীড়িয়ে গোষুখ দেখলাম । বরফের বিরাট এক গুহ! 
থেকে রাশি রাশি জল ঘর্থর শব বেরিয়ে আসছে । আশেপাশের ছাই রঙের মাটি মিশে 
মিশে জল ঘোলাটে সাদ। হয়ে গেছে । দলীপ সিং. বললেন, গঙ্গোত্রী হিমবাহ আরও 
উপরে । এই জল আসছে রক্তবরণ, চতুরঙ্গী, গঙ্গোত্রী, কীতিবাঁমক প্রভৃতি হিমবাহ থেকে। 
তিনি আমাকে সুদর্শন, শিবলিঙ, কেদারনাথ শুঙ্গগুলি চিনিয়ে দিলেন। তারপর ঘরের দিকে 
রওন। হলাম । আমার চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছিল একটি সাদা পাখীশহিম-কপোত। 
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ভুর্জবাসাঁর কুটির থেকে পথ একটু উচুতে। কয়েকটি বেঁটে বেঁটে দেওদার কিন্বা 
চিরগাঁছ একটি সাদ! পাঁথরের পাশেই উঠেছে, যার উপর ভর দিয়ে আমাঁকে পথে উঠতে 
হবে। হাত বাড়াবে! কি, পাথরের গায়ে মিশে আছে ধবধবে সাদা পায়রা একটি! লেজের 
প্রাস্তটুকু কালো । এমন করে ভান! গুটিয়ে বসে আছে যে, তার কাল্চে পিঠ গাছের ছাতা! 
আর পাথরের রং তাঁকে প্রায় অদৃশ্য করে রেখেছে । আম'কে দেখবামাত্র ধবধবে লাদা 
ডানা মেলে সেট! উড়ে গেল। সেদিন ছিল রবিবার, পাচই আশ্বিন, তেরো-শ' পচাত্তর সাল। 


জীবন সর্দার 


জেনে রাখ 
ক। এক সময়ে বজ্রপাত সম্বন্ধে অনেক রকমের কুসংস্কার প্রচপিত ছিল। অনেকেই বিশ্বাস 
করতে, দানা-ট্দতা ও অগ্তুভ শক্তির প্রভাবে বগ্রপাত ঘটে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে রাজনীতিক- 
বিজ্ঞ/নী বেগ মিন ফ্রাঞ্কলিনই আকাশে ঘুড়ি উড়িয়ে প্রমাণ করেন যে, বজ্রপাত বিদ্যুৎশক্তিরই 


এক প্রকার অতিবাক্তি মাত্র। ব্জশাতের প্রকৃত কাঁরণ ও তাঁর প্রকৃতি সমন্ধে সব কিছুই জানা 


যায় নি। যুকরাগ্রের বনবিভাগের কর্তৃপক্ষ যাল্ত্রি্ম উপায়ে ঝড়-ঝঞ্জার সময় নির্দোষ ও 
অগ্নিপ্রজালক বজ্রপাতের পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টা করছেন। 





খ। এই বিষয়ে সাফল্যলাত করা সম্ভব হলে সর্বাধিক বিপজ্জনক এলাকায় সঙকতামুলক ব্যবস্থ! 
করা সম্ভব হতে পারে । অপরাহের পরেই সাধারণতঃ বিপজ্জনক ব্্রপাত ঘটে থাক্চে তখন 
বে দাবানল প্রভৃতি গুরুতর অবস্থার সুত্রপাত হন্প, তা অনেক ক্ষেত্রেই প্রথমে জানা যা না। 
পরের দিন খন আগুন বিপজ্জবক অবস্থাস্ব উপনীত হয়, তখন প্রতিকারের উপায় খাকে না। 
এখন ইনফ্রারেড স্ক্যানিং-এর সাহ!ব্যে সামান্ততম আগুনের উত্তাপও সহজেই জানা শেতে 
পারে। বনবিভাগের কর্তৃপক্ষ এখন ইনফ্রার্ডে সরঞজামলহ এরোপ্রেনের সাহাযো ব্রপাঁতের 
ফলে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড ঘটবাঁর অনেক পূর্বেই তা জানতে পারে । 

গ।! এইসব পর্যালোচনার ফলে বোঝ] ঘায়--পজিটিভ এবং নেগেটিভ বিছ্যুৎআধান শুস্যশ্থানের 
মধ্যদিয়ে লাফিয়ে যাবার মতন শক্তিশালী না হওয়1 পর্ষস্ত সঞ্চিত হতে খাকে। বজাগি টদর্ঘ্োে 
অনেক মাইল পর্ধন্ত হতে পারে, কিন্তু পাশের দিকে এক ইঞ্চি থেকে ছয় ইঞ্চির বেশী হয় না। 
এষ্ট বগ্রপাত এক মেঘ থেকে খন্ত মেছে এবং মেঘ থেকে পৃথিবীতে অথব! পৃথিবী থেকে মেঘে ও. 
খেতে পাবে! বঙ্্রপতনের গতিবেগ সেকেতডে 55 মাইলের মতন । 


পারদশিতার পরীক্ষা 


বিভিন্ন ধরণের বুদ্ধির সমস্তার সমাধানে তোমরা কে কেমন পারদর্শী, ত। বোঝহার 
জন্যে নীচে 5টি প্রপ্ন দেওয়া হলো। প্রত্যেকটি প্রশ্নের জগ্তে নম্বর হচ্ছে 20। €োঁন 
প্রশ্নের মধ্য ভাগ থাকলে প্রত্যেকটি ভাগেই সমান নম্বর। উত্তর দেবার জন্যে মোট 
সময় 10 মিনিট । তোমরা যে ধেমন নম্বর পাবে, সেই অনুযারী পারদশিতার পরিমাপ 
এইভাবে করা যেতে পারে 





নম্বর | পারদশিতা 
. 80-100 থুব বেশী 
০0---79 বেশী 
40--59 চলনসই 
20---39 কম 
0--19 খুব কম 


প্রশ্ন 1 মনে করো, তোমার এক বন্ধুকে বল। গেস, তার পকেটে যত পয়লা আছে, 
তাকে 2 দিয়ে গুণ করে তার সঙ্গে 5 যোগ করতে এবং সেই যোগফলকে আবার 50 দিয়ে 
গুণ করতে । তারপর তার বয়স যত বছর, সেই সংখ্যাকে যোগ করতে বলা হলো এ 
গুপফলের সঙ্গে। এবার যে সংখ্যা পাওয়া গেল, তা. থেকে বিয়োগ করতে বল! হলো। 
197] সালের মোট দিনের সংখ্যা বন্ধু জানালো, ফল দাঁড়াচ্ছে 21001 বলো তো 
তোমার এঁ বন্ধুর পকেটে কত, পয়সা ছিল এবং তার বয়সই-বা কত? 


প্রশ্ন 2--24 জন সৈম্তকে কি ভাবে 6টা সারিতে দাড় করানো যেতে পারে, যাতে 
প্রতোক সারিতে সৈম্া থাকবে 5 জন করে? 


প্রশ্ন 3--(ক) ধরা যাক, & ও ৮ ছুটি ধনায্মক সংখ্য। এবং ৪১০। এখন, একজন 
লিখলো 
৪০১7০৪ 
(৪০-- ৪০)১৯(০৪- ৪৭) 
অর্থাত & (০--৪)৯(০+৪) (০--৪) 
সুতরাং ৪.১ (০+9৪) 


কিন্ত তা তে। হতে পারে না। উপরের ধাপগুলির মধ্যে কোথায় তুল হচ্ছে, 
বলতে পারো! ? | | 
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খে) আমরা জনি 
+ টাক1- 25 পয়সা 
হ-দিকেরই বর্গমূল নিয়ে যদি আমরা লিখি 
$ টাকা1-55 পয়সা, 
তাহলে সেট! তো আর ঠিক হতে পারে না! বলতে পারে, তূলট। কোথায় হচ্ছে? 
প্রশ্ন 450 পয়সা, 25 পয়সা ও 5 পয়সার মোট 20টি মুদ্রায় ধদি কাউকে 4 টাকা 
দিতে হয়, তাহলে তাকে কোন্‌ মুদ্রা ক'টি দিতে হবে ? 
প্রশ্ন 5-_নীচের অস্কগুলি কি ভাবে বাবহার করলে প্রতি ক্ষেত্রেই 100 পাওয়া যাবে? 
(ক) 5টি] 
(খ) 5টি3 
(গ) 5টি 5 
(উত্তরের জন্যে 627 নং পৃষ্ঠা জ্রষ্টব্য) 


ব্রচ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ত্ত বন্ু* 


.. * লাহা ইনপিটিউট অব নিউক্রিয়ার ফিজিক, কলিকাতা-9 


জানবার কথ। 
খান্ডের সন্ধানে হাঁতী যধন দলবছধভাবে বনে বিচরণ করে, তখন তারা ভীষপ শব 
করে সার! বন তোলপাড় করে তোলে। কিন্তু এই সময়ে তারা বদি কৌন বিপদের 
পন্ভাবন! দেখে--তখন তারা আত্মরক্ষার জন্তে নিংশবে প্রস্থান করে--সামান্ত একটু 
পাতার শবাও শোন] যায় না। 


০০ শম্পা পাপন সণ জল উল: ৪ ১১০১১ শি 


সোনা 


আদিম প্রন্জষ যুগ থেকে সবক করে আর্জকের নিউক্লিয়ার যুগ পর্যন্ত পোনাই 
একমাত্র ধাঁতু-যা মানুষকে সপণচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করতে সন্মম হয়েছে। সোনার 
সন্ধানে মানুষ ঘর ছেছে দর্গন পথে পাড়ি দিয়েছে-এমন কি, অমানুষিক কষ্ট স্বীকার 
করতেও ইতস্ত্কঃ করে নি। 

সোন] শুধু ধাতুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ নয়__ব্যবহ|রের দিক দিয়েও খুবই প্রাচীন-_-যদিও 
স্ব্ণযুগের সঠিক হিস'ব এখনো! এতিহণিকেরা নির্ধারণ করতে পারেন নি। 

তোমরা শুনংলে আশ্চর্য হবে যে, গপীরেনীজ পর্বতের একটি গুহার মধ্যে পাথরের 
নীচে চাঁপা পড়া অবস্থায় নয়। প্রস্তর যুগের পাথরের হাতিয়ারেব সে পাওয়া গেছে 
প্রচুর সোনা এবং সেই সঙ্গে আবিষ্কৃত হয়েছে একটি পোঁনার হার-_-যা একটি 
যুবতী মেয়ের কগ্কালের গলায় পরানো ছিল। এথেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে-- 
সেই সুদূর নয়] প্রস্তর যুগ-ঘে যুগ আরম্ত হয়েছিল আজ থেকে প্রায় বাঝো-চৌদ্ 
হাজার বছর আগে--তখ/না মানুষ সোনা সংগ্রহ করবার কৌশল জানতো এবং 
পাথরের পালিশ করা অলঙ্কারের সঙ্গে সোনার অলঙ্কারও ব্যবহার করতো । তবে 
সকলেই নয়-কারণ বর্তমানের মত তখনো সোনা ছিল ছৃত্রীপা এবং জংগ্রহ করাও 
ছিল কঠিন। 

এছাড়! সাত-আট হাজাব বছর আগের যে সব প্রত্ব-সামগ্রী আবিষ্কৃত হয়েছে, 
তাব সঙ্গে সোনার গহনাও পাওয়। গেছে। খুব প্রাচীন গ্রীক গাথায়_-বিভিন্ন জায়গায় 
পাওয়1! মিশরীঘ প্যাপিরাসে লেখা কাহিনীতে সোনার উল্লেখ পাঁওয়া যাঁয়। খুষ্টের জন্মের 
6000 হাজার ৰছর আগেও এশিয়া মাইনয়ের লিডিয়াতে রাজার ইখিসমেত সোনার 
শীলমোহর বাবহাঁরের প্রথ! চালু ছিল। এর ডের কিছুদিন আগে প্যস্ত কয়েকটি 
দেশে চলেছিল । কোন কোন এতিহাসিকের মতে, পৃথিবীর প্রাচীনতম সোনার খনি- 
গুপিতে ধৃষ্টের জন্মের 3000 হাজার পুর্বেও কাজ চলতো 

সোনা সাধারণতঃ কোয়ার্টজ নাঁমক খনিজের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে । এরপ হ্বর্ণধর 
(28000510985) কোঁয়াটজ. যখন প্রার্ততিক কারণে চুণিত হয়ে জলতআ্রোতের সঙ্গে 
প্রধাহিত হয়, তখন সোনার কণা বালি ও নুড়ির সঙ্গে নদীপথে কিংবা নদীপ্লাবিত 
ভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে। এই রকম বালি আর নুড়ি থেকে এককালে সোন। সংগ্রহ কর 
হতে1- এখলো হয়। তবে এই আ্োতবাহিত সোনার পরিমাণ সাধারণতঃ খুবই কম--. 
বিস্তর বাপি ধুয়ে সামান্থ কিছু ব্বর্ণকপা পাওয়া যেতে পারে। অবশ্থ দৈবক্রমোঃ 
গুটি'কতক বড় ডেলাও মিলতে পারে। 
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আসাম, বিহার, উ্ভিষ্যা, মধ্য প্রদেশ এবং মহীশুরের অনেক নদীর বালিতে ত্বর্ণকণ! 
আছে। স্থানীয় দরিদ্র অধিবাসীর| এখনে। কিছু কিছু স্বর্ণকপাঁ উদ্ধার করে থাকে। 
পদ্ধতি অতি সরল। পাতল! একটি ডালা-_-তাঁতে কিছু বালি রেখে জল মিশিয়ে 
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধোয়া হয়। সোনার কণ! বালির চেয়ে ভাবী--সে জন্তে নাড়ানোর ফলে 
বালি জলের সঙ্গে মিশে ক্রমশঃ বেরিয়ে যাঁয় এবং বার বর ধোয়ার পর অবশেষে 
ডালাতে শুধু মোনার কণ। পড়ে থাকে । স্ুবর্ণরেখা নদীর বালি থেকে এখনো এই 
উপায়ে সোনা সংগ্রহ কর। হয়। 


এতো গেল নদীর বালিকণ। থেকে ব্র্ণকণ! সংগ্রহ করবার পদ্ধতির কথ! । এবাৰ 
শোন, খনিজ পদার্থ থেকে সোন। বের করবার আধুনিক পদ্ধতির কথ।। প্রথমেই বলেছি, 
যে খনিজ আকরের মধো নোন! পাওয়া যায় তার নাম কোয়ার্টজ.। ন্ব্ধর কোয়া জ. 
পাথরের সুশ্ম চূর্ণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে বড় বড় তামার চাদরের উপর দিয়ে স্রোতের 
মত প্রবাহিত করানে। হয়। তামার চাদরে পারদ মাখানে। থাকে । তাতে 
সোনার কণ! আটকে যায়। তারপর পার টেচে নিয়ে পাতন যন্ত্রে রেখে তাপ দেওয়া 
হয়। পারা বাম্পাকারে পৃথক হয়ে অন্ত পাত্রে জমা হয় এবং পাতন যন্ত্রে শুধু সোন। 
পড়ে থাকে । পাথরের গুড়া থেকে সব সোন! পারায় আটকে থাকে না--কিছু 
পাথরের সঙ্গে থেকে যায়। পটানিয়াম বা সোডিয়াম সায়ানাইড মিশ্রিত জলে সোন। 
দ্রবীভূত হয়। সে জন্তে সায়ানাইড যৌগের সাহায্যে পাথরের গুড়া থেকে অবশিষ্ট সোন! 
বের কর! হয়। কোন কোন কোর়ার্ট দের সঙ্গে কিছু পরিমাণ রূপ মিশ্রিত থাঁকে--তাও 
বিশেষ প্রক্রিয়ায় পৃথক কর! হয়। 

ধাতু হিসাবে সোন। যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি তার এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যা 
অন্যান্য অনেক ধাতুরই নেই। যেমন--সাধারণ আপিডে এন কোন ক্ষতি হয়না। ০ 
জন্তেই বিজ্ঞানীরা একে নোবেল মেটাল বলে থাকেন। একমাত্র ক্লোলিন, আকোর়া 
রিজিয়া মিশ্র আলিড আর কয়েকটি বিষাক্ত আপিড ছাড়া অন্ত কিছুতেই এই ধাতু 
গ্রবণীয় নয়। 

সোনা. যেমন নমনীয় তেমনই ঘাতসহ। আর এজন্যেই সোনাকে পিটিয়ে ] 
ইঞ্চি 250,000 ভাগ পাতলা করা বায়। শুধু কি তাই, তোমরা শুনলে আশ্চর্য হবে 
যে, এক আউন্পস সোনা থেকে 35 মাইল লম্বা তার কর! যায়। এই বৈশিষ্টোর জন্তে 
খুব অল্প পরিমাণ সোনা ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ধর! শক্ত নয়। আধুনিক রসায়নবিদেরা 
অস্ত ধাতুর 1,000,000,000 অণুর সঙ্গে সোনার একটি অণু মেশানো থাকলেও সেটা 
ক্নতে পারেন। সোনা সাধারণতঃ 1063 সেন্টিপ্রেড তাপমাত্রায় গলতে সুরু করে এবং 
এর বেশী তাপ প্রয়োগ করলে বেশ তরল হয়ে হায়। ন্বর্ণকারের! এই তরল মোনাকে ছাড়ে 
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ফেলে প্রথমে সোনার বাট তৈরি করে, তারপর সেই বাটকে পুনরায় উত্তাপ প্রয়োগে নরম 
করে পিটিয়ে পিটিয়ে তৈরি করে নানারকম অলঙ্কার । 


পুধিবীতে সোনার যেরপ চাহিদা, সে তুলনায় সোন! খুব কমই আছে। এত 
হাজার বছর ধরে চেষ্টা করে মান্ধষ আজ পর্যস্ত মাত্র 50,000 হাঞ্জার টন সোনা 
উদ্ধার করেছে। এখন সমগ্র বিশ্বে বছরে আনুমানিক 2000 হাজার টন সোনা বিভিন্ন 
খনি থেকে উত্তোলন করা হয়। এই পরিমাণের শতকর! 20 ভাগ আসে দক্ষিণ 
আফ্রিকার 11000 ফুটের বেশী গভীর র্যাণ্ড নামক খনি থেকে । মোট শতকরা 
25 ভাগ আসে সোভিয়েট ব্বাশিয়া থেকে । ভারতবর্ষে সবচেয়ে বড় সোনার খনি 
আছে মহীশুরের কোলার অঞ্চলে । তাছাড়া নিজাম রাজ্যের হট্রি অঞ্চলের খনি থেকেও 
সোন। উত্তোলন কর! হয়, তবে পরিমাণে কম। 


ভূতাত্বিকদের মতে, ভূত্রকের উপাদানের মধ্যে গড়ে শতকরা! 0000,0005 ভাগ 
সোনা আছে, রূপা আছে এর ছিগুণ। অথচ চাহিদ। আর মূল্যের হিসাবে এই 
সম্পর্ক মেলানো যায় না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতে, সমুদ্রের জলে 1 ঘন কিলো- 
মিটারে 5 টন সোন৷ পাওয়া যেতে পারে। শুধু পুথিবীতেই নয়, সুর্যের চতুষ্পার্খে-__ 
এমন কি, উক্কার মধ্যেও সোনার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে । হয়তো বা অদুর ভবিষ্যতে 
বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহে পৃথিবীর মানুষের চাহিদ। মেটাবার জদ্কে সোনার খনি খোলা সম্ভব হবে। 


চাহিদা অনুযায়ী সোনা কম বলে মানুষ অন্য ধাতু থেকে সোনা তৈরি করবার চেষ্টা 
বু প্রাচীনকাল থেকেই করে আসছে-অবশ্য কৃত্রিম সোন।। এই ব্যাপারে 
আঞ্গকের মানুষ কিছুটা এগিয়েছে--আধুনিক বিজ্ঞানীরা সাইক্রোট্টন যন্ত্রে পরমাণুর 
ভাঙ্গনের সাহায্যে সেই স্বপ্র সফল করতে প্রয়াশী। হয়তো এমনি করেই বৈজ্ঞানিকদের 
স্বপ্ন একদিন বাস্তবে রূপায়িত হবে । 


নূনীল সরকার 


জানবার কথ। 


একটি গরিলার দৈহিক শক্তি কুড়িটি মানুষের দৈহিক শক্তির সমাঁন। মজার কথা 
হজো--গরিলার] সিংহের মত গর্জন করে না-্তারা চীত্কাঁক করে। | 


উত্তর 


(পারদশিতার পরীক্ষা ) 


1. বন্ধুটির পকেটে পয়সা ছিল 22 এনং তাঁর বয়ন 15 বছর। 
(ধর! যাক, বন্ধুটির পকেটে পর্রসার সংখ্য] £ এবং তার বন্ধস $ বছর। 
তাহলে 
€ এষ: 1++5) ১৫504 9--365-5 2100 
বা 100+-৮০৮2100+-115--2215 
০১ আস 22 ও 7৮15 
হৃতরাৎ বোঝ। যাচ্ছে, বন্ধু যে ফল বললো, তার সঙ্গে 115 যোগ করে যে নংখ্যা পাওয়া বাবে, তার 
শেষের ছু'টি অঙ্ক নির্দেশ করবে তাঁর বস আর আগের অস্ক বা গঙ্কগুলি নির্দেশ করবে পরার সংখ্যা |] 
2. সৈশ্তদের সারিগুলি নীচের ছবির মত একটি সুষম ষড়ভুক্দ গঠন করবে। 


3, (ক) (৮--৪) হচ্ছে একটি খপাঁজক সংখ্যা । সে জন্তে ৪ (০--৪) ৯৫৮+৪) (০--৪) 
হলে ৪0০ +9) হবে। 
[ একটি উদাহরণ দিলে বিষ্টি পরিষ্কারভাবে বোঝা বাবে । --6১৯--10 অর্থাৎ 3১৫2) 
৯5১(-2)। এক্ষেত্রে 3451] 
(খে) বর্গমুল নির্ণয় করাটা ভূল হচ্ছে, কারণ এককেরও ব্গমূল নিতে হবে। 


[ প্রথম সমীকরণটির ছু-দিকের সঠিক বুল লিখলে দাড়ায় 
$৬টাকা -"5/ পয়সা 
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এট ঠিক আছে, কেন না 
২৬ টাকা ₹৬/100 পন্নপ। -*10২/ পরসা | 


4, 50 পয়সার 4ট মুদ্রঃ 25 পয়সার 6টি মুত্র! ও 5 পর়লার 10) মুদ্র!। 
| ধরা যাক 50 পরশা, 25 পর়পা1 ও 5 পরসার মুদ্রানংখ/| যথাক্রমে ম। ও 2! 
তাহলে 

»+972-০20**৮৮৮৯*00) 
আবার পয়সার ছিসাঁষে 

50247255452. 400 

বা 107 55142-৮80-৮৮ (2) 

(2) থেকে (1) বিয়োগ করলে 

0-149 ০৮ 60-**৮১১*০৯০*৫3) 


যেছেতু ₹ ও 9 ছুটি পুর্ণ সংখ্য।, (3)-এর সমাধান হচ্ছে 
সল্দ4 ও 7৮০9 
2০০20 - (44 6) 10] 


5, (ক) 11171] 
(খ)ট 33১৮39+% 
(গ)ট €(51+54+54+5)%5 
বা (5%5%5)-65% 5) 


জানবার কথ! 
নিশাচর প্রজাপতিকে মথ বলা ছয়। এদের ডানা ভারী এবং হুল্ম বক্ষ শোয়ার 
আবৃত। মথেরা কোন জায়গায় বসবার সমস্থ ডান যেলে রাখে । মথের শোযা- 
পোকার গুটি থেকে রেশম, তসরঃ মুগাঃ এপ্ডি, মটক! প্রভৃতি কাপড়ের হুতা প্রস্তত 
করা হয়| এদের বাচ্চাদের ভোজন ক্ষমতার কথ! শুনলে বিস্মিত হতে হন্। মাব্র 
ইপ়টা মথের বাচচা এক বছরের মধ্যে যে পরিমাপ খাণ্ত খাপ্ন তার ওজন হুচ্ছে একট! 
ঘোড়ার সমান । 


বিভিন্ন উদ্ভিদের বিস্তৃতি 


প্রাচানকালে ভারতের বিচিত্র গাছপালা বিশ্বের কাছে আকর্ষণীয় ছিল। ভারতবর্ষ 
থেকে অনেক গাছপালা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে গেছে । আবার কোন কোন 
গাছ বিদেশ থেকে ভারতে বিস্তার লাভ করেছে। 

ধান 2-_ধানের চাষ আঙ্জকাল পৃথিবীর সব গ্রীন্মপ্রধান দেশেই কর। হয়। 
অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষ ও চীনে ধানের প্রচলন আছে-ভার প্রমাণ আমর! 
পাই হিন্দুশাস্ত্রে এবং বিভিন্ন প্রাচীন নিদর্শন থধেকে। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন যে নিদর্শন 
পাঁওয়! যায়, সেট! খৃষ্টপূর্ব 10090-750 সালের। এই নিদর্শন পাওয়া গেছে হস্তিনাপুরে 
( উত্তর প্রদেশ )। | 

আলেকজাগারের ভারতে আসবার পরেই গ্রীকর। এর সন্ধান পায়। তারা আরৰ- 
বণিকদের আরও আগে ভারতের পশ্চিম উপকূলে আসে এবং ধানের সন্ধান লাভ করে। 

ভুল। ৪-হেরোডটামের বর্ণনায় আছে--ভারতে এক রকম গাছ পাওয়া যায়, যার 
ফল থেকে ভারতীয়ের! কাপড়-চোপড় তৈরি করে। এই বর্ণনায় শিমুল গাছের তুলার 
কথাই বল। হয়েছে। 

সবচেয়ে প্রাচীন লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায় খক্বেদে--খকৃবেদের রচনাকাল খৃষটপূর্ব 
পঞ্চদশ সাঙল। পাঁচ হার্জার বছর আগে মহেঞোদারোর যুগেও এর প্রচলন ছিল এবং 
সেখানে তুলার তৈরি কাপড়ের টুক্রার কথাও জান! গেছে, যার মধ্যে পাওয়া গেছে 
প্রাচীন রৌপ্য মুদ্রা। তুলার চাষ, কাপড় তৈরি, কাপড়ে রং করা মধ্যযুগে এগুলি এত 
তাড়াতাড়ি উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছিল যে, ভারতবর্ষ কিছুদিনের মধ্যেই এদিক থেকে 
একাধিপত্য অর্জন করে এবং সুদূর ভিনিসের সঙ্গেও তার বাণিজ্য চলে। 

দক্ষিণ আমেরিকায়ও প্রাচীনকালে তুলার প্রচলন ছিল। পেরু এবং দক্ষিণ-পশ্চিম 
যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন অঞ্চলের সমাধিক্ষেত্রে তুল। দিয়ে তৈরি কাপড়ের সন্ধান পাওয়া 
গেছে। কিন্ত একথা ঠিক যে, তুল।র প্রচ্গন লর্ধপ্রথম হয় ভারতবর্ধে। ইঞজিপ্টে শণ 
গাছের আশ থেকে কাপড় বোন! হতো, তুঙগার চাষ আরম্ভ হয় অনেক পরে। 

চা £--চা আজ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের লোৌকেরই পানীয় । চা-এক্স চ!ষ প্রথম 
আরস্ত হয় চীনে। ভারত চীন থেকে প্রথম বীজ আমদানী করে? চাএর চাষ আরস্ত 
করে। ভারতের উত্তরাংশে চা-এর প্রাচুর্য থাকা সত্বেও এখানকার লোকের! পরে তা জানতে 
পারে । আসাম ও বর্মার উত্তরাংশে এখন প্রচুর চা জন্মায়; য! পৃথিবীর সব জায়গায় আজ 
রপ্তানী করা হচ্ছে। | 
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চা-এর প্রসার হয়েছে খুব ধীরে ধীরে। চাঁএর প্রচলন হয় জাপানে--দশম 
শতাব্দীতে, ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে । সপ্তদশ শতাব্দীতে বুটেনে চা 
বিক্রী হয় এক পাউণ্ড দশ গিনিতে । 1664 খুষ্টাব্জে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় চার্লসের শ্রী 
রাণী ক্যাথেরিনকে কিছু চা উপহার দেওয়া হয়। ঘিনি চায়ের প্রশংসা না করে পাক্ন 
নি এবং তারপর থেকেই ইংল্যাপ্ডের অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে চায়ের প্রচলন 
বেড়ে যায়। চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়!, সিংহল, ফরমোসা প্রভৃতি স্থানেও এখন যথেষ্ট 
পরিমাণ চা উৎপন্ন হয় । ভারভই পৃথিবীতে চা উৎপাদনে প্রথম । 

আম ৪--প্রাটীন ভারতীয় কবির বর্ণনায় আমের উল্লেখ অনেক জায়গায় আছে; 
ধেমন--কামদেবের বাসস্থান আত্কুগ্জ । চণ্ুর্দশ শতার্ধাতে আমির খসরু বলেছিলেন, ভারতে 
এমন একটা ফল (অর্থাৎ আম ) জন্মায়, যা! কাচা-পাঁক। সব অবস্থাতেই উৎকৃষ্ট । 

শোনা যায়, সমাট আকবর দ্বারভাঙ্গার শিকটে বাগান তৈরি করে সেখানে 
দশ হাজার আমগাছ লাগিয়েছিলেন। আইন-্ই-্সাকবপীতে আম সম্বন্ধে অনেক 
কথ। লিপিবদ্ধ আছে । 

আজ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটা প্রধান ফল বলতে আমকেই বোঝায়। মালয়, 
ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর আম জন্মায়। হাওয়াই ও ফ্লোরিডা 
অঞ্চলেও যথেষ্ট আমের চাষ হয়। 

কলা £_-ভারত, থাইল্যাপ্ড, মালয়ে প্রচুর পরিমাণে কলা জম্মায়। বৌদ্ধ 
ধর্মগ্রন্থে থুষ্টপুর্ব 500-800 সালে কলার উল্লেখ আছে। তাই অনেক জায়গায় দেখ। 
যায়, কলাকে 4707 6101)0810? বলা হয়েছে--কারণ এর আকৃতি শিংএর মত । 

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন দেশে কল! বিস্তৃতি লাভ করে। অনুমান করা 
হম, আরবীয়দের ছাগা ভারত থেকে প্যালেষ্টাইন "ও মিশরে কলার প্রচলন হয় সপ্তম 
শতান্দীতে। [মশর থেক কিছু দিনের মধ্যেই গোটা মহাদেশে কলার প্রচলন হয়, 
কারণ পঞ্চদশ শঙাবীতে ইউরোপীয়ানরা যখন আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে যায়, তখন 
সেখানে কলার প্রচলন ছিল। আমেরিকায় কলার চাষ হয় 1516 খুষ্টাকে। কিন্তু 
কিছুদিনের মধ্যেই এত প্রসার লাভ করে যে,মাজ আমেরিকা পৃথিবীর মধ্যে কঙ। 
উৎপাদনে প্রথম স্থানের অধিকারী । 

কলার জনপ্রিয়তার কারণ ছটি--প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং পুট্টিকার়ক 
তে। বটেই । এর মধো আছে 22% কাবোহাইড্রেট । ভিটামিন ঞ& এবং 01 

আখ ?-_-অতি প্রাচীনকালে পাশ্চাত্য দেশে মিষ্টি জিনিষ বলতে ছিল শুধু মৌচাকের 
মধু। আখের প্রচলন হয় স্পেনে অষ্টম শত।বীতে, মাদেইবা, আজোর, কেপ ভার্ডে 
হ্বীপে পঞ্চদশ শতাব্দীতে । অপ্তদশ শতান্দীতে পৃথিবীয় সমস্ত শ্ীম্মপ্রধান দেশেই আখের 
ঢাষ আরম্ভ হয়। এক-শ'? বছর আগে চিনি তৈরির একমাত্র উপায় জানা হিল আখ 
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থেকে । আজকাল বিট থেকেও চিনি তৈরি হয়। আজ পৃথিবীতে চিনি উৎপাদনে ভারতের 
স্থান উল্লেখযোগ্য । 

মরিচ ?-মালাবার ও কেরালায় প্রচুর মরিচ জন্মায়। বহু বছর ধরে এট! ছিল 
পশ্চিমের সঙ্গে ভারতের প্রয়োজনীয় বাণিজ্য পণ্যের মধো একটি । 

মরিচ ইউরোপে আসে পারস্য উপসাগর, মেসোপটেমিক্সা, সিরিয় কিংবা লোহিত 
সাগর ও স্ুুয়েজ উপসাগরের মধ্য দিয়ে। আলেকজাক্জ্িয়ায় 176 খৃষ্টাব্দে রোমানর। 
মগ্চ দিত রাজস্ব হিসাবে। ভিনিসের উন্নতির মূলে তাদের মরিচের উপর একচেটিয়! 
ব্যবসায়। তাদের ব্যবসায় নষ্ট করবার জঙ্যেই পর্তগীজর) চেয়েছি জলপথে ভারতের 
সঙ্গে যোগাযোগের একটা পথ। ক্রমে তাদের অনুসরণ করে ওলন্দাজ, ফরাসী ও বুটিশ। 
সকলের কাছেই ব্যবসায়টি লোভনীয় হয়ে উঠেছিল। পর্তগীজদের সেই স্মতি আমরা 
আজ দেখতে পাই--গোয়।য়। 

এছাড়া আরও যে সব উদ্ভিদ ভারতবর্ষ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে গেছে 
তার মধো আছে, অড়হর ডাল, বেগুন, শশা, পাট, নীল, নারকেল, আদা, দারুচিনি, 
হলুর, শন, জায়ফল, খাম আলু ইত্যাদি । কাজুবাদাম, আলু বাঁদাম, টোম্যাটো, 
সা, আনারস, পেয়ারা, মিষ্টি আলুঃ লঙ্ক।, আযরারুট, ভুট্া, খরমুজ প্রভৃতি আজ বাজার 
ছেয়ে গেছে, কিন্তু ভারত এগুলির কোনটারই জন্মস্থান নয়--ম্দূর আমেরিকা 
হচ্ছে এদের আদি বাসভূমি । 


ভ্ীচঞ্চল রায় 


প্রশ্ন ও উত্তর 


প্রশ্নী 1. £ ঞ্ুবতারা স্থির থাকে অথচ অন্ত সব নক্ষত্র আকাশে দিক পরিবর্তন 
করে--এর কারণ কি? 
জীবনকৃঝ্ মণ্ডল, উত্ারঞ্জন সিংহ, বহরমপুর 


প্রথা 2. £ আপেগ্িসাইটিম রোগট। কি? - 
অভিজিৎ দেবনাথ, কলিকাতা *37 


উত্তর 1.: পৃথিবী নিজের অঙ্ষেয় উপর পশ্চিম দিক থেকে পূর্ধ দিকে আবতিত 
হচ্ছে। তাই পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে দূরের স্থির নক্ষত্রদের মনে হয় যেন এগুলি পূর্ব দিক 
থেকে পশ্চিম দিকে সরে ঘাচ্ছে। উপরের আকাশে ঠিক পৃধিবীর অক্ষ বরাধর রয়েছে 
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ঞ্রবতারা। এই কারণেই পৃথিবীর আবর্তন সব্বেও গ্রবতারাকে দিক পরিবর্তন না করে 
একই জায়গায় স্থির থাকতে দেখা বায়। ঞপ্রুবতারার এরূপ অবস্থানের জন্যে দক্ষিণ 
মের থেকে একে দেখ! যায় না। অবশ্য নক্ষত্রদের আপেক্ষিক গতি থাক! সত্বেও 
নিঙন্থ একট! গতি আছে; কিন্তু পৃথিবী থেকে এদের 'অবস্থান অনেক দূরে হওয়ায় 
এদের মোটামুটি স্থির বলে ধরে নেওয়া হয় । 

উত্তর 2. আমাদের দেহের অভ্যন্তরে ? ইঞ্চি মোটা ও ঞু ইঞ্চি লম্বা একটা 
নলের মত বস্ত্র বৃহদন্ত্রের দিকাম নামক অংশের গ! থেকে নীচের দিকে ঝুলে থাকে। 
এই বস্তটিকে বল! হয় আপেনডিক্স। শরীরে আপেনডিক্সের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়ত। 
এখনও আমাদের অজানা । তবে এই আপেনডিক্স রোগাক্রান্ত হলে শরীরে বথেষ্ট 
অন্ুবিধা ও যন্ত্রণার স্থপ্টি হয়। আপেনডিক্স রোগাক্রমণের ফলে যে যন্ত্রণা বা 
প্রদাহের স্ষ্টি হয়, তাঁকেই বল হয় আপে্ডিসাইটিস। সাধারণতঃ শিশু, বৃদ্ধ ও স্ত্রী 
লোকেরা এই রোগে কম সংখ্যায় আক্রান্ত হয়। যুবকদের ক্ষেত্রেই এই রোগাক্রমণের 
সংখা বেশী। নিরামিষাশীদের তুলনায় মাংসাশী বাক্তিদের ক্ষেত্রেও এই রোগের 
প্রাহৃভভাব বেশী। 

কোনও কারণে যদ্দি আপেনডিক্সের ভিতর খাগ্ভকণ! ঢুকে পড়ে, তবে তা আর 
বেরিয়ে আসতে পারে না এবং আপেনডিক্সের ভিতরে থেকে পচতে থাকে । এই 
বন্কণার উপস্থিতির জন্তে আপেনডিক্সের আয়তন বাড়তে থাকে এবং এই বর্ধিত 
আয়তন প্রদাহের স্থষ্টি করে। বিভিন্ন রোগজীবাণু আক্রমণের ফলেও অনেক সময় 
আপেনডিক্স রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই সব জাবাণুর মধ্যে ষ্রেপটোককান ও 
কোলন ব্যানিলাসের নাম উল্লেখযোগ্য । যে কোনও কারণে রোগাক্রান্ত হবার ফলে 
আঁপেনডিক্সের রক্ত সরবরাহকারী ধমনীগুপিতে বাধার স্থষ্টি হয়। যদি আপেনডিক্সটি 
সম্পূর্ণভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে, তবে আপেনডিক্সের রক্ত চলাচল সম্পূর্ণ বদ্ধ হয়ে 
যায় এবং গ্যাংশ্রিনের স্থষ্টি হয়। এর ফলে তীব্র যন্ত্রণা ও প্রদাহের স্থষ্টি হয়। 
কোন কোন সময় আপেনডিকস রোগাক্রান্ত হয়ে ফেটে যায়, যার ফলে সমস্ত শরারই 
রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় জীবনহানির সম্ভাবনাও থাকে । 

| শ্যাম সসন্দর দেও 





'কইপেনান ৯৩০ কত টো নিত 


* ইনস্টিটিউট অব পেডিও-ফিজিক্স আযাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কপিকাতা-9 
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প্রধান সম্পাদক-_জ্রীগোপালচজ্জ ভট্টাচার্য 
আমিহিরকুমার ভটাতার্ঘ কতৃক পি-23, রাজ! রাজকৃক্ স্ত্রী, কলিকাতা”ও হহতে প্রকাশিত এবং গুপ্চশ্রেপ 
ৰ 3777 হেবিক়াটোল! লেন কলিকাতা! হইতে প্রকাশক কর্তৃক স্ুপ্রিত। 
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সই পাপা পত্র ৩১০ একা এ ০৯ প্র সস পর পিউ পপ সাপ ৯ পপ পাপ শা উপ আ৮ 


[ পাইনিয়েলের সঙ্গে দেহভিত্তিক বন্থ পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখা! সবে সুরু 
হয়েছে, কিন্ত গত কয়েক বছর ধরে স্নাযুরসায়নে যে সব কাজ হচ্ছে, তাথেকে মনে 
হয়, পাইনিয়েল মানুষের ইন্দ্রিয়বিষয়ক গবেষণায় বিশেষ আলোড়ন স্যষ্টি করবে] 


মস্তিক্ষের নিয়ন্ত্রক পাইনিয়েল গ্রন্থি 


শ্রীদেবব্রত নাগ ও গ্রীজগত্জীবন ঘোৰ* 


ভূমিক। 

বছ পুর্বে অনেকের ধারণ] ছিল, পাইনিন্নেল 
গ্রন্থি মস্তিষ্কের বিভিন্ন কোটরে চিন্তার প্রবাহ 
নিষ্মস্রক | গ্রীক দার্শনিক 19250810668 ভার লেখা 
এক বইতে (0৩ চ7027136) উল্লেখ করেছিলেন 
যে, আত্মচ্ৃতির পীঠস্থান হলো পাইনিয়েল 
গ্রছথি। তার মতে, দেহ হলো যন্তরশ্বক্ূপ এবং 
দেয়প যত্তরকে পরিচালনা করছে পাইনিয়েল 


গ্রন্থি। প্রাচীন গ্রীকদের ভাবধারায় উদ্ধুদ্ধ হয়ে 


তিনি বললেন যে, বহিধিশ্থের ঘটনগুলি, য। মনুম্য- 


দৃির অন্তরালে অনবরত হয়ে চলেছে, তা কতক- 
গুপি ফাঁপা লাযুপথে দেহপেশতে সাড়া জাগায় । 
এসব ধারণার সত্যতা যাচাই করব!র বৈজ্ঞানিক 
প্রস্তুতি তখন সবে সুরু হন্নেছে। মাত্র আট বছর 
আগেও পাইনিয়েল সম্পর্কে বু ধারপা ছিল 
রহল্তবৃত। উজ্লেখবোগয হলে, পাইনিয়েল দেহ" 
তিত্তিক বিভিন্ন ঘটনার সময় নিয়ঙতরকব্বপে কাজ 
করে। 


*প্রাণরসারন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালগন। 
কলিকাত1-191 
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পাইনিথেলের পরিচয় 

পাইনিষেল গ্রন্থি (10০91 £10170) মণ্তিষ্কের 
ছুট অর্থগোঁলকের মধ্যে অবস্থিত একটি অতি ক্ষু্র 
বস্ত। জানা গেছে একজন প্রা্ধবরক্কের পাইনিয়েল 
গ্রন্থি মোটামুটি টর্ধেয 5-9 মি. মি, প্রশ্থে 35 মি. 
মি. এবং উচ্চতায় 3-5 মি. মি.। ওজন 100 থেকে 
180 গ্র/াম। এখন পর্যন্ত এই গ্রস্থিটির বিষয় খুব 
কমই জানা গেছে। মন্যিষধের অধিকাংশ গ্রন্থি যদিও 
যুগ অবস্থান থাঁকে, কিন্তু গ্রীক টৈজ্ঞ।নিকের! বহুদিন 
আগেই এটির অধুগ্ম গঠন-প্রকৃতির পরিচন্ জানিয়ে" 
ছিলেন। 

স্তগ্তপাধী জীবদের পাইনিষেল গ্রছ্থি বিভিন্ন 
সময়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, পাইনিষ়েল 
গ্রদ্থিতে তিনটি মুখ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করবার 
মত। 

(ক) পাইনিয়েলে প্যারেনকাইম্যাল (621:01)- 
0751091) কোষ নাঁমে এক নতুন কোমের আবি 
হয়্। এই কোষগুলির বৈশিষ্ট্য হলো, অতি কঠিন 
আবরণ দিয়ে ঢাক! না থাকায় সাধারণতঃ এর! 
গোলাকতির হয়ে থাকে। এক-একটি কোঁষে বহু 
সংখ/ক থাকে। 
আর এ ০01:৫8161165-এর মধ্যে উত্তেজক রস 
প্রস্তুতকারক উপাদান এবং 
উত্তেজক রস নিংন্ত হুবাঁর ব্যবস্থাও আছে। 

(থ) পাইশিয়েল গ্রন্থিতে কোষবিষ্তান বিশেষ 
প্রকৃতিতে হয়ে থাকে । 

(গ) স্তন্তপার্দী জীবের পাইনিক্সেল গ্রন্থি 
যঙ্দিও মাতৃগর্ভে মস্তিষ্ধের অন্তান্ত অংশের মতই 
প্রথমে যুগ্ম অবস্থায় থাকে, কিন্তু ক্রমশঃ অধুগ 
গ্রষ্থিতে পরিধতিত হয়! জন্মের ঠিক পরেই 
পাইনিরেল গ্র্ি মস্তিষ্কের অন্তান্ত অংশের সঙ্গে 
সমস্ত সম্পর্ক হাঁরাক়। অন্তিষ্বের কোন খবরই 
তখন সরাঁদরি পাইনিয়েল গ্রন্থিতে পৌছে না। 
এখন জানা খেছে, কোন একট বিশেষ ন্নামুপথে 
বিভি্ন ঘটন। পাইনিয়েলে প্রবাহিত হয়, বাঁদও 


5000001111151 017৫9196116 


(170:170068) 


জ্ঞান ও বিজ্ঞাম 


[ 24শ বর্ষ, ]]শ সংখা! 


মন্তিঘের অন্ান্ত স্থানে সাগারণত: রক্তের মাধ্যমেই 
তাহকসেথাকে। 


পাইনিয়েলের দেহতিত্তিক পরিচয় 


18698 সনে নিদানশান্ত্রবিদ (6900010610) 
0. 76057 প্রথম পাইনিক়েলের দেহতিত্তিক 
পরিচ্র দিতে সক্ষম হন | তিনি দেখালেন যে, একটি 
ছয় বছরের ছেলের পাইনিঘ্েল গ্রন্থি টিউমারের 
সাহায্যে নষ্ট করে দিল তাঁর যোৌনপ্রাঁবল্য 
প্রচগ্বূপে বেড়ে ষায়। এর পর গোনাডের সঙ্গে 
গাইনিঘ়েলের সম্পর্ক জানবার চেষ্টা অনেকেই 
করেছেন। অনেক মতপার্থকযও দেখ! দিল। 
জানা গেল, পাইনিস়েল গ্রন্থি বয়ঃলদ্ধিহ্থলে ক্যাল- 
পিক্কামে ভরে যায়। অনেকের ধারণ হলো, 
পাইনিয়েল একটি অকেজো গ্রন্থি। পরে দেখা 
গেল ০91০1660 পাইনিবেল গ্রন্থি যথেষ্ট সন্ত্িন। 

1918 সালে শারীরবিদ্‌ বি, 10110061617 
কতকগুলি উভচর প্রাণী এবং মাছের পাইনিগ়েল 
গ্রন্থিতে বিশেষ অনুভূতি বহনক্ষম কোষ খুঁজে 
পেলেন। এগুলি দেখতে অনেকটা প্রাণীদের 
চোঁখের আলোক গ্রাহী (01)010:6060601) কোষের 
মত। এরপর 1,9100165% জাতীয় মাছ এবং 
টিকটিকি জাতীন্ন প্রাধীদের পাইনিয়েল গ্রন্থিতেও 
অনুরূপ আলোকগ্রাহী কোষের সন্ধান পাওয়া 
গেল। 17). 7 15]5 ইলেকট্রন মাই" 
ক্রোস্কেপ ব্যবহার করে ব্যাঙের অক্ষিপট এবং 
পাইনিয়েলের আলোকগ্রাহ্ী কোষগুলির মধ্যে 
একটা অত্যাশ্্য মিল দেখতে পেলেন। দ্বাঁযু- 
শারীরবিদ্‌ (580109171055109198130 চঢ, 70০৭1 
এবং ভার সহকমীর্রা দেখালেন যে, ব্যাঙের প।ই- 
নিষ়্েল গ্রছ্থি বিভিত তরঙ্গ-১দর্ধ্যের আলোর প্রভাবে 
বিডি রকম ায়বিক সাড়া দেয়। তারা দেখতে 
পেলেন, গরুর পাইনিক়েল নির্যাস (17621 
৫3৮80) যদি বাং এবং ব্যাঙাচিদের খাওয়ানো 
যায) তবে তাদের চামড়া ফ্যাকাশে হয়ে বায়। 


শতেধর 1971 ] 


1958 সালে একাধারে প্রাণরসায়নব্িদু এবং 
চর্মবিদু 4. ও. [07০1 গবাদি পশ্তর পাঁই- 
নিষ্বেল নির্যাস থেকে উভচর প্রাণীদের চর্মকে 
সাদা করে দ্নেবাঁর মূল বস্তট পেতে সক্ষম হলেন। 
নানা পরীক্ষা থেকে প্রমাণ হলে।, বস্তুটি ইন্ডোল 
শ্রেণীভুক্ত, 5-হাইড্রোজি-বৈ-আযসিটাইল টিপ. 
টালিন, বর্দিও মেলাঁটোনিন নামেই বেশী পরিচিত। 
পাইনিয্েল গ্র্থিতে এই বস্তুটি আবিষ্কারের পর 
যস্তিষ্ধে এই গ্রন্থিটির মুল্য আরও অনেক বেড়ে 
গেল। 


পাইনিয়েলের প্রাণরসায়ন-_-মেলাটোনিনের 
ভূমিকা 

জান। গেছে মেলাটোনিন একটি উচ্চক্ষমতা- 

সম্পন্ন রাসায়নিক পদার্থ। এটি ব্যাঙের চামড়ার 

কালোর মাত্র সঙ্কেচনে অংশগ্রহণ করে। নর- 

আযাডিন্ত।পিন (০780101701176) বস্তুটি সম্পর্কেও 

এরকম জানা ছিল। এখন দেখা বাচ্ছে, 


মেলাটোনিন নরআ্যাদ্রিন্তাপিন অপেক্ষা প্রা 


জজ 
105 গুণ বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন | মাত্র 10) 


গ্রযাম/পি.পি. মোলাঁটোনিনেই উপরিউক্ত ফল 
পাওয়া যান্। অত কম মেপাটোনিন প্রক্নোগ 
করলেই অদ্ধকাঁরে বহু মাছ এবং উভচর প্রাণীদের 
চর্মের রং খুব ক্রুত ফ্যাকাশে হরে বায়। 
406150705 ব্যাউাঁচি কিংবা গিরগিটি (9818- 
17903৫61) জাতীন্ন প্রাণীদের পাইনিসসেল গ্রন্থি 
কিংবা পাইনিয়েলসংলগ্ন স্থানগুলি অপসারণ 
করলে এ প্রাণীগুলি অন্ধকারে ফ্যাকাশে হবার 
ক্ষমতা হারায়। উভচর প্রাণীদের পাইনিক়েল 
গরন্থিতে মেলাটোনিন তো আছেই__এমন কি, নেলা- 
টোনিন সংশ্লেষণক্ষম প্রয়োজনীয় জৈব অনৃঘটক- 
গুলিও আছে। চর্মের উপর মেলাটোনিনের 
প্রভাব সম্পঞ্কিত বিতিন্ন পরীঙ্গা এবং উপরিটক্ত 
পর্ধবেক্ষণগুলি থেকে মনে হচ্ছে, আলোর প্রভাবে 
মেলাটোনিন সংঙ্গেষণের সঙ্গে চর্নের রং পরিবর্তনের 


মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রক পাইনিয়েল গ্রন্থি 
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একটা সম্পর্ক আছে। এও জাঁনা গেছে যে, 
প্রাণীদের গোনাঁডে (30089) মেলাটোনিনের 
বিশেষ ক্ষতিকারক প্রভাব আঁছে। মেলাঁটোনিন 
্বল্পবর়পী বলি ই€্রগুলির যোঁনিনাঁলী উম্মুক্ত করতে 
বিলম্ব ঘটাপ়্ এবং ডিশ্বকোষের (৮৪) ওজন 
কমিয়ে দের়। টদনিক ৮৪1781  3106581 লিগে 
দেখা গেছে, মেলাটোশিন স্্-ঝতুচকের (£,30983 
০১০1০) সমস কমিয়ে দেয়। মেলাটোনিন 
ইছুরের মস্তিষে 7060181 0? 61710116702 নামক 
স্বানটিতে প্রক্োগ করে দেখা গেছে যে, মস্তিষ্কে 
পিটুইটাপি গ্রন্থিতে 165715170 উত্তেঙ্গক রসের 
সধ্থ্য় কমিয়ে দেয়। কেবল তাই নর, চর্সের রং 
বে সব উত্তেজক রসের উপর নির্ভরশীল, মেলা - 
টোনিন সেই সব উত্তেজক রসের ঘনত্ব পিটুই- 
টাপিতে কমিয়ে দেয় । পাঁখীদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, 
মেলাটোনিন ওদের অগুকোঁষ (15365), ডিদ্বকোঁষ 
(0৮25) এবং ডিম্বন।লীর (0%148০6) ওজন 
কমান়। এও দেখ! গেছে, মেঙ্গাটোনিন মন্ডিষের 
পিটুইটারি গ্রস্থিতে চগান (?415191)0191)019 
১০170156112 [3097000179) নামক উত্তেজক রসের 
পরিমাণ কমিয়ে দেয়। কেবল তাই নয়, খাইরয়েড 
গ্রন্থিতে তেজক্রি্ আয়োডিন এবং হাইডোজেন 
গ্রহণক্ষমতা হাস করে দেয়। লোহিত কণিকা 
বাদ দিলে রক্তের জলীয় দ্রবণকে 56:80 বা 
রক্তমন্ত বলে। রক্তমস্ত্রতে বীজকোঁষ উত্তেজক 
রসের (00111016 90030180104 17011780170 
পরিমাণও কমে যান্। পেনপিল মাছে দেখা গেছে, 
মেলাটোমিন কতকগুশি রঙের বৃদ্ধি এবং অগ্ত 
কতকগুলির সঙ্কে(চনে অংশগ্রহণ করে। 

পুরুষ তীক্ষ দক্তবি শি্ট বড় ইহর (7701301) 
এবং নকুলজাতীয় জন্তদের (ঢ5:63) ক্ষেত্রে দেখা 
গেছে, ওদের গোনাডের উপর পাইনিযনেল গ্রন্থির 
বিশেষ প্রভাব আছে। এ প্রাণীগুলিকে আদ্ধ 
করে দিলে ওদের অগ্ুকোষের ওজন কমে যায়, 
কিন্তু পাইনিদ্বেল এ্রছি অপসারণ করলে কিংবা 
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পাইনিকত্সেলের আযু-ষোগ ছিল্নগ করলে এ পরি- 
বর্তনগুলি দেখ! ধাক্ন না। [,91000165 জাতীর 
মাছে মনে হয়, পাইনিয়েল গ্রন্থি ওদের গঠন- 
প্রস্কতির নিয়নত্রকরূপে কাজ করে। চড়ুই 
পাখীর পাইনিয়েল গ্রন্থি একটি অতি প্রয়োজনীয় 
সমক্ব-ণিধারক যন্ত্রের কাজ করে। 


মেলাটোনিন সংশ্লেষণ 


পাইনিয়েলে মেলাটোনিনের আঁবিক্ষার এবং 
তার পরিচয় জাঁশবাঁর পর বস্তুটি কিভাবে সেখানে 
বিতিষ্ন জৈব অন্গঘটকের দ্বারা সংশ্গেষিত হয়, তা 
জানবার চেষ্টা! সুক্ু হক্স। প্রাণরাসাক্নিক পদ্ধতিটি 
পংক্ষেপে দেখানে। হলো। 
[ইউপটোফ্যান 
$ টিিপটোফ]াঁন হাইডুক্সিলেজ (1) 
5-হাইড্রে।ক্সিউিপটোফ্যান 
$ আমিনে! আসিড ডিকাঝ্সিলেজ (2) 
সেরোটোনিন 
$ সেরোটোনিন আসিটাইলেজ (3) 
-আযসিটাইল সেরোটোনিন 
$ 0-মিখাইল ট্রা্সফাবেজ (4) 
মেলাটোনিন 
মেলাটোনিন সংশ্লেষণের 01) থেকে (4) পখস্ত 
বিভিন্ন ধাপগুলি প্রাপরাপাকনিক নান! পরীক্ষা 
থেকে জানা গেছে। 


পাইনিয়েলের প্রাণরাসায়নিক লিয়ন্ত্রণ 


পাইনিক়েল সম্পকিত উল্লেখযোগ্য আঁবিষ্ষার 
হলো! গ্রন্থিটির রাসারনিক কিক্রিদ্নাগুপি পরিবেশ- 
জনিত আলোকেক্ ছারা প্রভাবিত হুয়। এই 
প্রভাব বিশেষ স্াযুপঞ্থে পরিচালিত হয়; অর্থাৎ 
আফুরাসায়নিক পরিবর্তকরূপে এই গ্রহটি আলোঁক- 
সংবাঁদকে রাপাঁক্জনিক সংবাদে রূপাস্তরিত করে। 
196) সালে ৬. 1905 এবং ভার সহকর্মীর! 
প্রথম দেখালেন যে ক্রমাগত আলোকের প্রভাবে 


গান ও বিজাঁল 


 24শ বর্ষ, 11শ সংখ্যা 


ইঁছুরের পাইনিক়েলের ওজন ক্রমশঃ কমে বায়। 
প্রথমে দেখ! গিয়েছিল যে, অপরিবত্িত আপোঁক- 
উজ্জ্রলতাত ইছুরের স্ত্রী-ধাতুচক্রের নিয়মিত পরি- 
বর্তন ঘটে না। এরপর দেখা গেল, 70৮17) 
পাইনিফেল গ্রহির নির্যাস ইদ্বরে প্রয়োগ করলে 
অপরিবর্তিত আলোক-উজ্জলতায় থাকা অবস্থাতে ও 
স্্রী-খতুচক্রের পরিবর্তন হুয়। এসব পর্যবেক্ষণ 
থেকে বোঝ! বাচ্ছে যে, পাইনিক়েল গ্রঞ্থিতে এমন 
বস আছে, ঘ। গোম।ডকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং 
বার সংশ্লেষণ ও নিঃসরণ অপরিবতিত আলোঁক- 
উজ্জপতাঁয় কমে যায়। 1960 সালে 4£১86190 
পাইনিয়েল গ্রহ্থিতে মেলাটোঁনিন সংশ্লেষক জব 
অনুঘটকের সন্ধান দিলেন। এর কিছু দিন পরে 
ভার! দেখালেন, মেলাটোনিন স্ত্রী-খতুচক্রের সময় 
মন্দ্ীভূত করে দেপ়। এসব পরীক্ষা পাইনিক়েলে 
মেলাঁটোনিনের সংশ্লেষণ এবং নিঃসরণের উপর 
পরিবেশজনিত অ।লোর প্রভাব এবং স্ত্রী-খতু- 
চক্র নিয়ন্ত্রণে পাইনিক্বেল গ্রন্থির উল্লেখযোগ্য 
ভূমিকা স্মরণ করিয়ে দেয়; অর্থাৎ ক্রমাগত 
অপরিবতঠিত আলোক-উজ্জপতাযর় গোনাঁড 
নিরোধক বা মেলাটোনিন সংশেষণে বাধাদানই 
সত্রী-খতুচক্রের পরিবর্তন ন! হবার কারণ। 

এখন প্রশ্ন হলো, আলোক পরিবেশ প্রাণীদের 
পাইনিয়েল গ্রন্থিতে বিশেষ বার্তা কিভাবে 
পৌঁছে দেক্স এবং প্রাপরাসাক্ননিক বন্ত্রগুলিই বা 
কিভাঁবে প্রভাবিত হয়? 

[.21001)16%5 জাতীর মাছ, উভচর প্রাণী 
(যেমন, ব্যাং) এবং সরীহ্পজাতীয় প্রাণী 
(যেমন, টিকটিকি) ইত্যাদির মত্তিষ্ধের উপরি- 
তাগের কাছাকাঁছি একটি পাইনিয়েল সহবোগী 
গ্রন্থি দেখা বায়। এটিকে বল! হপ্স প্যার1- 
পাইনিয়েল গ্রহ্থি। এই গ্রন্থিটি আলোর প্রভাবে 
সাড়া দেয়। পাখীদের পাইনিয়েল গ্রহিতেও 
এমন কোষ আছে। যে আলোর প্রভাবে সাড়। 
দেয়। 
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5701017910700911810) ৬6106101866-দের মত 
শুন্তপায়ী প্রাণীদের পাইনিপ়েলে কোন আলোঁক- 
গ্রাহী কোষ পাওয়া যায় নি। ৪5000806010 
নাযুকোষের প্রাস্তভাগগুলি সরাসরি 22716170057 
কোধের সঙ্গে যুক্ত থাকে! সবচেয়ে 
সম্ভাব্য যে পথে আলো! পাইনিয়েলের প্রাণ- 
রাসায়নিক যন্বকে প্রভাবিত করে, তা মনে হস্ত 
5%13)192.01)6010 1021৮০5৩-এর মাধ্যমে হনে খাকে। 
এর জন্ত/ব্যতা প্রমাণ করবার জন্যে ইছুরের 
পাইনিয়েল গ্রছ্ি থেকে উধবতন 
£917811 অপসারণ করে দেধা গেল, পাঁধারণ 
ইঁদুরের মত উপরের ইছুরটিকে সর্বক্ষণ আলো 
অখবা অন্ধকারে রেখে দিলে 5-হাইড়ে।কি 
ইন্ডোল-০0-মিথ।ইল ট্রাঘফারেজ বা সংক্ষেপে 
চ101ণ নামক জৈব অন্থঘটকটির সক্রিক্তার 
কোন রকম পরিবর্তন হয় না। অন্ত একট 
পরীক্ষায়-.যে সব আযুকোষগুলি উত্তেজিত হলে 
নরআযাড্রিনালিন কিংবা সেরোঁটে।নিন উত্তেজক 
রস নিঃস্থত হয়, তা কেটে যোগাযোগ নষ্ট করে 
দেওয়া হলো । দেখ! গেল, এর ফলে আলোর 
প্রভাবে পাইনিয়েলে 7101%][-এর কোন রকম 
পরিবর্তন হয় না। জালো মস্তিদ্বের কোন্‌ আয়ু 
পথে পাইনিক্েলে সাড়া জাগার তবু জান! গেল 
ন1। প্রাণরপায়ন পদ্ধতির লাহাঁষ্যে বদিও এখন 
অনেকট] জানা গেছে। 

বিভিন্ন স্তন্তপান্ধী প্রাণী-_যেষন, তীক্ষ দন্তবিশিষ্ট 
বড় ইছুর, নকুলজাতীয় জন্ত এবং বাঁদর প্রভৃতিতে 
দেখা গেছে--পরিবেশজনিত আলোক-সঙ্কেত 
5%100026152010 17021509015 8550200-এর পথে 
পাইনিকেলে পৌঁছে। ইছরের স্্রী-খতুচক্রের, তীক্ষু- 
দস্তবিশিষ্ট বড় ইছুরের অগুডকোঁষের ওজন, গোনাডের 
কার্ধপ্রপালী ইত্)াদি পরিবেশজনিত আলোর 
ঘারা পরিচালিত হয়। আলো আক্ষিপটকে 
উত্তেজিত করে এবং ক্|যুলক্ষেত নিদিই দ্বাযু- 
পথে পাইনিয়েল গ্রস্থিতে পৌছে। এর ফলে 
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মস্তিক্ষের নিয়ন্ত্রক পাইনিয়েল গ্রন্থি 


63? 
নামুপক্কেতের প্রকৃতি অন্যাক্ী পাইনিয়েলে 
মেলাটোনিন সংঙ্জেষণ তবরার্থিত বা মন্দীভূত হয়। 

স্তহাপারী গ্রাণীদের কেতে আলো বে পথে 
পাইনিয়েলে সাড়া জাগায়, পাখীদের ক্ষেত্রে কিন্ত 
এই কাজট ভিন্ন পথে হয়| দেখা গেছে, মুরগীর 
পাইনিয়েল গ্রন্থিতে মেলাটোনিন প্রস্ততকরক 
জৈব অন্ুঘটকগুলি নিম্নমিত অপরিবতিত আলোকে 
অনেক বেশী উত্তেজিত থাকে । মুরগীর চোঁখ 
অন্ধ করে দিলে কিংবা তাদের 55101810501 
£31)5119 অপসাঞ্ণ করলেও নিম্পমমিত আলো বা 
অন্ধকারে ওদের পাইনিয়েল গ্রন্থিতে 710147-4র 
পরিবর্তন হয়। সুতরাং পাখাদের ক্ষেত্রে অঙ্ষিপট 
এবং 55001790172010  1061৮6 কোনটাই পাই- 
নিয়েলে আলোক এবং মেলাটেোনিন সংশ্লেষণের 
সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয় বলেই মনে হন্ন। বিশেষ 
একটি পরীক্ষায় এক ধরণের জাপানী শিকারী 
পাধীর মাথার ঠিক উপরিভাগে তেজক্ির প্রলেপ 
দিয়ে দেখা গেল, উচ্চ তরঙ্-দৈর্ঘ্যের আলো এ 
পাখীর পাইনিঙ্গেল গ্রপ্িতে সাড়া জাগায়, কিন্তু 
বল্ল তরঙ্গ-টর্ধেযর আলোতে সেবপ হর না। এও 
দেখা গেল যে, সগ্চোজাত ইদুরের পাষ্টনিয়েল 
গ্রন্থিতে আলো অক্ষিপট ছাড়া অন্ত পথে সেরো" 
টোনিনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। যদিও 27 
দিন পরে ইছরের অক্ষিপট ছাঁড়া অন্ত পথটি 
আলোর প্রভাবে আর সাড়া দেয় না। 


ত্ন্তপারী জীবদের গোত্রে 
সংঞ্েষণকে প্রভাবিত করে 
(19115701021, যেমন--নরম]াড়িনাপিন। টিপটে!- 
ফ্যান থেকে মেলাটোনিণ সংগ্লেষণের পথটি 
আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। দেখ! গেছে, নর- 
আড়িনালিন। ০৮০1০ 17 ইত্যাদি পদার্গুলি 
টিপটোফ্য।ন থেকে মেলাটোনিন সংঙ্গেষণ বাড়িকে 
দেয়। এথেকে মনে হর, আলোর প্রভাবে যে 
আফুষ্পনানের সুচনা হয়) তা শাধুকোৌষে বিশেষ 
পরিবর্তন ঘটিয়ে নরজ্যাডিনালিন আরও বেশী 


মেলাটোনিন 
৪5171920176 010 
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নিহত করে। অতিরিক্ত নরআযাড়িনাধিন তখন 
মেলাটোনিন পংশ্জেষণকে পরিবতিত কবে। হয়তে! 
মেলাটেনিন সংঙ্গেষণে সত্রাসরি অংশগ্রহণ না 
করে নরআযাড়িনালিন অধিক পরিমাণ ০5০11০ 
41৬০ সংশ্সেষণে অংশগ্রহণ করে। ৬৬৪৫:৮- 
0091) এবং £8010০এ 140টি পটে।ফ্যান ব্যবহার 
করে দেখিয়েছেন ধে, নরআাডিনাপিন পাইনিয়েল 
কোষের ছুটি পৃথক স্থানে কাঁজ করে। একটি 
কেন্দ্রে নরআ্যড়িনালিন টিপটোফ্যান-এর পপ্নিবহৃন 
ক্ষমতা বাঁড়াঁ আঁর অন্ত একটি কেন্দ্রে ০5০1০ 
415 সংঙ্লেষেণে অংশ গ্রহণ করে। অতিরিক্ত 
০5০11০ 40 তখন বিতিন্ন ধাপে কাজ করে 
অধিক পরিমাণ মেলাঁটোনিন তৈরি করে। 


প্রাত্যহিক ছন্দ 


জ্ন্তপায়ী প্রাণীদের পাইনিয়েল গ্রন্থিতে 
সেক্োটোশিন খুব বেশী পত্রিমাঁণে খাঁকে | 031610- 
কোষ এবং আয়ু. 
প্রান্তের মধ্যে এই সেরোটোনিন সমানভাবে 
ছড়িয়ে আছে--কোথাও কম বা বেশী নেই। 
সাধারণতঃ দেখা গেছে, দ্রিনের বেলাম্ সেরো- 
টোনিনের পরিমাপ: পাইনিয়েল গ্রন্থিতে সবচেন্সে 
বেশী থাকে, কিন্তু দিনের আলো কমে যাবার 
সঙ্গে সঙ্গে সেরোঁটোনিনের পরিমাণ কমতে 
থাকে। কোন্‌ বিশেষ কলকাঠির মাধামে 
পাইনিয়েল গ্রহ্থিতে দিনের আলো! এবং অন্ধকারের 
সঙ্গে সেবোটোনিনের পরিমাণ যখাক্ষমে বাঁড়ে 
ব| কমে, তা জানবার জন্তে কয়েকটি পরীক্ষা 
করা হলে! । কতকগুলি ইতুরকে অনবরত হঙ্গ 
সম্পূর্ণ অন্ধকারে, নয়তে| সম্পূর্ণ আলোতে রেখে 
পাইনিয়েলে সেরোটোনদিনের পরিমাণ মেপে 
দেখা গেল--যদি ইহ্রগুলিকে সম্পূর্ণ অদ্ধকারে 
পবক্ষণ রাখা যায় কিংবা ইহ্রগুলিকে অন্ধ 
করে দেওয়া হর, তবু দিনের সঙ্গে সেরোটো- 
শিনের পরিমাণগত পবিবর্তন হতে দেখ! যাঞ্ছ। 


€1)%1091 8% 00105 01)0010 


জ্ঞান ও হিজল 


( 24শ বর্ষ, 11শ সংখ্যা! 


স্বতরাঁং মনে হক্স, সেরোটোনিনের বাঁড়া বা 
কমা নির্ভর করছে একটি অন্তঃস্থ টজবিক ঘড়ির 
(81091981581 ০19০1) উপর। যর্দি বিশেষ অবস্থ। 
স্যষ্টি করে ইজবিক ছন্দের (91010921091 05002) 
পরিবর্তন ঘট।নো সম্ভব হয়, অর্থাৎ দিনের বেলান্গ 
অন্ধকার পরিবেশে রেখে কিংবা রাত্রি বেলার 
আলোর পরিবেশ সগ্টি করে দেখ! গেছে, সেরো- 
টোনিনের পর্িমাণগত পরিবর্তন সাধারণ দিন 
ব| রাবির বিপরীত নিক্ধমে বাড়ে বা কমে। 
পরীক্ষা! থেকে এই প্রমাণ হয় যে, যদিও পেরো- 
টোঁনিনের বাঁড়া বা কম! নির্ভর করছে একটি 
কেন্ত্রন্ব জবিক পরিচালন ব্যবস্থার উপর, কিন্ত 
এ পরিচাঁপন ব্যবস্থা পরিবেশজনিত আলো 
এবং অন্ধকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 7017-এর 
উপর ষে সব কাজ হয়েছে, তাঁথেকে বোঝ! 
যাচ্ছে যে, সেরোটোনিনের বাঁড়! বা কমার যে 
ছন্দ নিয়ন্ত্রিত হয়, তা ন্াুপখেই নিদেশিত হয়। 
আযুপথ রোধ করে দিলে কিংবা প্লাযুপথ ছির 
করে দিলে দেখা বাত, নিক্সমিত সেরোটোনিনের 
বাড়া বা কমার ছন্দে পতন ঘটে। সম্ভোজাত 
ইছুরে এই ধরণের প্রাত্যহিক ছন্দ দেখা! যায়, 
যদিও ছয় দিন পরে তা প্রকাশ পাত়। 

পাইনিয়েলে নরআ্যাড়িনালিনও ঘড়ির কাটার 
সঙ্গে একটি নিপ্মিত নিয়মে বাড়ে বা কমে। 
্লামুপ্রাস্তে এই বস্তট প্রচুর পরিমাণে থাকে। 
নরআ্যড্রিনালিন রাত্রি বেলায় সবচেয়ে বেশী, কিন্ত 
দিনের বেলায় সবচেয়ে কম থাঁকে। বদি ই'ছুর- 
গুলিকে সম্পূর্ণ অন্ধ করে আঁলো কিংবা অদ্ধ- 
কারে রাখ] যায, তবে ওদের নরআ্যাড্রিনালিনের 
বাঁড়া বা কমার ছন্দে পতন ঘটে। সুতরাং 
সেরোটোনিনের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে, 
নরআযাড্রিনাপিনের বাঁড়া বা কমা নিয়জিত 
হচ্ছে বাইরে থেকে। পরিবেশজনিত বার্ড! 
পাইনিগ্জেলে পৌছাবার পর [া0%7এর মত 
নরআ্যাডিনলিনেরও পরিবর্তন ঘটা | 


নতেম্বর, 1971 | 


পাইনিয়েল গবেষণার ভবিষ্যৎ 

পাইনিয়েলের উপর বর্তমান পরীক্ষা এবং 
পর্যবেক্ষণ থেকে মনে হচ্ছে, পাইনিয়েল মস্তিষ্কের 
একটি অতি ক্ষুদ্র স্থান অধিকাঁর করা সত্বেও 
এটি নিজের শ্বাতক্ত্রা বজান্ন রেখে বহু প্রাণ- 
রাঁণাক্ননিক ঘটনার মূলে কাজ করছে। মানসিক 
রোগ, নিদ্রা, চর্সের রং, স্ত্রী-খতৃচক্রের পরিবর্তন, 
আলোর প্রতাবৰ প্রভৃতি 
উল্লেখষোগ্যভাবে জড়িত। দ্বতঃশ্র্ত তেজজ্ির 
পদার্থের ভ্তাযু পাইনিয়েলও মনের বিভিন্ন প্রকাশ 
ৃষ্টি করে কিনা, জানা নেই। এও জানা 
নেই, মন্তিষষ থেকেই মনের কৃষ্টি, না মন বহি- 
জগতের কোন বস্তু এবং মস্তিষরূপ যঙ্ত্রে ধরা 
পড়ছে। ছুইয্ের মধ্যে মতপার্থক্য যাই হোঁক 
না কেন, দেখা বাচ্ছে পাইনিয়েল শক, আলো, 
তাপ এবং সময়ের দ্বারা নিষ্বন্িত হন়। 
পরিবেশজনিত অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে মস্তিষ্কে 
যে সব প্রাণরাঁসাক়নিক ঘটনা ঘটছে, তার মুলে 
যে পাইনিক্েল গ্রছ্ি কাজ করছে, তা অস্বীকার 
করা বায় না। বিশেষ করে মানমিক রোঁগগুলি 
কোন্‌ কোন্‌ শ্তরে পরিবর্তন ঘটায় এবং তা 
পাইনিয়েল গ্রছ্থির সঙ্গে কতটা জড়িত, তাও 
পরীক্ষা করে দেখা উচিত। আগেই 


পাইনিয়েলের সঙ্গে 


ক্গতরাং 


কারণ 


মন্তিক্ষের নিয়গ্্রক পাইনিয়েল গরোন্ছি 
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বলেছি, পাইনিক্েল যেন বিতিত্র চিন্তার প্রবাহ 
নিয়ন্ত্রক বস্ত্র! আবার যেহেতু পাইনিঙ্গেল প্রাত্যছিক 
জৈবিক ছন্দ নিয়ন্ত্রক বঙ্স, সেহেতু বিভিন্ন ওষধ 
দলের কোন্‌ সময়ে, কতটা, কিভাবে কার্ধকরী 
হবে, সে বিষয়ে পরীক্ষা করে তবে প্রচোগ কর! 
উচিত। 
দ্বেশ ছেড়ে অন্ত দেশে যাওয়াআসা করি, 


আমর। যখন অতি দ্রুত গতিতে এক 


তধনও কিন্তু কিছু সময়ের জন্যে পাইনিয়েলের 
নিক্লমিত উজৈবিক খড়ির বিপরীত দিকে কাঁজ 
করি। পাইনিয়েল যে এর জন্তে খানিকট! ক্ষতি- 
তাই মদে 
হয়, বাস্ত্রিক উন্নতি যদিও মানুষের সময় বাচিয়ে 
দিয়েছে, কিন্তু মানুষের জীবনে আরও আনেক 


গ্রস্ত হতে পারে, তা বলাই বাহ্ল্য। 


সমন্যার সৃষ্টি করেছে। মান্ষের সুুখ-ছুঃখ এবং 
ভালবাসার জীবনে ভাটা পড়ুক, বিজ্ঞ।ন কথনই তা 
চায় না। টনন্দিন জীবনে যে সব কারণ 
মানুষের সুস্থ জীবনযাপনে বাঁধা হয়ে দাড়ায়, 
তা সংশোধনের পথই আজ বাই খুঁজছে। 
মানসিক রোগগ্রত্ত মানুষেরা সমাজে কিভাবে সুস্থ 
জীবনধাপন করতে পাঁরে, সেই জন্তেই মস্তিষবের 
প্রতিটি কলকাঠি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখবার 
সমর হয়েছে। এই ক্ষেত্রে পাইনিয়েলের মূলা বথেষ্ট 


বলেই আমাদের ধারণা। 


পদার্থ ও জীবন 
শ্ীপ্রদীপকুমার দত্ত 


কোনে এক সুদূর অতীতে পৃথিখীতে প্রথম 
প্রাণের প্রকাঁশ ঘটে! তার পর থেকে পৃথিবীর 
কত পরিবর্তন হয়েছে, কত প্রাণীর মৃত্যু হয়েছে, 
নতুন প্রাণী জন্ম নিয়েছে। প্রাণের বিকাশের 
পথে একদিন জন্ম হয়েছে মানুষের । আজ পধন্ত 
মানুষই পৃথিবীর শর্বশ্রে্ঠ জীব। মানুষের 
আবির্ভাবের পর থেকে আজ পর্ষস্ত যে প্রশ্নের 
মীমাংসা সর্বজনগ্রাহা হয় নি, তা হলে! জীবনকে 
কেন্দ্র করেই--জীবনের অগ্তিত্বের সুচনা নিয়ে । 
এই সম্বন্ধে দেশে দেশে, যুগে যুগে দার্শানিক 
ও বজ্ঞানিকের নানাভাবে চিন্তা করেছেন 
এবং তাদের শিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন। 
প্রাচীন দার্শনিকদের সিদ্ধান্ত হলো এই যে, 
প্রাণের স্ষ্ইির পিছনে রয়েছে এক অজ্ঞ 
সর্বশক্তিমান পুরুষ--ঈখর | তিনিই সমগ্র জীব- 
জগতের শ্রষ্টা। তারপর থেকে ঈশ্বরের ধাঁরণ। 
অ।জও মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে বসে আছে। 
আর যুগে যুগে প্রতিক্রিন্নাশীল শোষক শ্রেণী 
মানুষের এই ধারণাকে তার্দের শোষণ অব্যাহত 
রাখবার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে। 
কিন্তু আজ দিন পাণ্টেছে। বিজ্ঞান হবেছে 
উদ্নত। আর তাই আজকের বিজ্ঞানীর! 
দেখিয়েছেন যে, জীবজগৎ ঈশ্বর.নাঁমক অলৌকিক 
কোনও শক্তি বা পুরুষের স্থষ্টি নয়। জীবনের 
আস্তিতব ও তার নান! ক্রিয়াকলাপ ব্যাথ্য। 
করবার জন্তে ইশ্বরের ধারণা সম্পূর্বক্ূপে বাতিল 
করে দিয়ে তারা বলেছেন যে, পদার্থবিজ্ঞান, 
রসাধন ও জীব-ধিজ্ঞানই সম্পূর্ণন্ধপে জীবনের 
নান! ক্রিয়াকলাপ ব্যাখ্যা করতে লঙ্গম। 
জীবনের হি আমাদেরই চেনা পরিচিত পদার্থ 


থেকে। নান! জটিল রাসারনিক ক্রি্-প্রক্রিয়ার 
দ্বারাই পদার্থের বূপাস্তরের মধ্য দিয়ে প্রাণের 
হি । প্রাণিদেহের কিগ্া-প্রক্রিয়্ার সঙ্গে আমাদের 
জানা পরীক্ষাগারের ক্রিশ্া-প্রক্রিক়্ার মূলগত কোনও 
পার্থক্য নেই, পার্থক্য শুধু এই যে, প্রথমটি 
দ্বিতীয়টি অপেক্ষা অনেক জটিল। 

অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ নানা জব 
পদার্থের ব্যবহার করে এসেছে। এই সকল ৫ঞ্জব 


পদার্থ তখন কেবলমাত্র প্রাণিদেহ থেকে 
পাওয়। যেত। প্রাণিদেহ ছাড় কত্রিম উপান্কে 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও এদের পাওয়া 
সম্ভব ছিল না। তাই এদের বলা হতো ট্জব 


পদার্থ। মানুষের ধারণা ছিল, জীবদেহে কোন 
অজ্ঞাত প্রাণশক্তির সাহায্যেই এই সকল টব 
পদার্থের স্থটি হয়। প্রাণহীন বস্তু থেকে ধাতু, 
লবণ, ক্ষাপ্প প্রভৃতি যে সমস্ত জিনিষ পাওয়। 
যেত, তাদের বলা হতো অূজব পদার্থ । 
অটজব পদার্থের সংযুতি বা গঠন (96:809:6) 
জৈব পদার্থের গঠন অপেক্ষা অনেক সরল। 
তাই তখন ৈজ্ঞানিকর্দের ধারণ] ছিল ধে, 
জব পদার্থের হৃষ্টি অজৈব পদার্থ থেকে হওয়া 
সম্ভব নয়। এই ধারণার মূলে প্রথম কৃঠারাঘাত 
হয় 1828 সালে, যখন অট্জৈব পদার্থ আমোনিয়াম 
সায়ানেট থেকে জব পদার্থ ইউরিয়া প্রস্তত 
কর সম্ভব হুয়। এর পন থেকে বৈজ্ঞানিকের! 
পরীক্ষাগারে আরও যে কত ৫জব পদার্থ প্রস্তত 
করেছেন, তান ইরত্বা নেই; অর্থাৎ জড় 
পদার্থ থেকে জৈব পদার্থের সহি হতে কোনও 


 পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগ, আচার্য বি, এন. শীগ 


কলেজ, কোঁচবিস্বার । 


নতেঙ্ছর, 1971 ] 


বাধ! নেই এবং তা হওয়| একান্ততাবেই সম্ভব । 
একই নিক্পমের শুত্রে জৈব গু অটজব উভঙ্ 
পদার্থের রাসায়নিক ক্রিপ্রা গ্রধিত। 

জীবন-রহৃস্তের উদঘাটন আজও সম্পূর্ণ হয় 
নি। এর কারণ বিআনের তিন শাধার ( পদার্থ- 
বিজ্ঞান, রলায়ন ও জীব-বিজ্ঞান ) মধ্যে দীর্ঘদিন 
পর্যন্ত কোন সংযোগন্থত্র ছিলনা । তিন শাখার 
টবআানিকের! পৃথক পৃথকভাবে নিজেদের শাখা 
গবেষণা করতেন, অন্ত শাখাগুলি সন্বদ্ধে তাঁর! 
বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন না, অথচ এক 
শাখার প্রগতি অন্ত শাখার উপর নির্ভরশীল। 
একের সঙ্গে অপরের সম্পর্ক নিবিড়। প্রাসঙ্গিক 
একটা উদাহরণ দেওয়! বাঁক প্রাণিদেছের 
অণুগলির মধ্যে যে পারস্পরিক বল ক্রিন্না করে, 
তা করে পদার্থ-বিজ্ঞ/নের মূল তত্বানুযাত্বী। তাই 
অণুগ্চলির মধ্যেকার বল সথদ্ধে জানতে হলে 
পর্মার্থবিজ্ঞানের সাহাষ্য নিতেই হবে। এখানেই 
জীব-বিজ্ঞানী ও পদার্থ-বিজ্ঞানীর মধ্যে একাত্মতা । 
এরকম আরও অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যাক়। 
সুখের বিষয় বর্তমানে বৈজ্ঞানিকের! বিভিন্ন 
শাখার মধেয যোগন্থত্র স্থাপন করে নানা রহুত্য 


উদঘাটনে ব্রতী হয়েছেন। 
জীবনের কথার ফিরে আপা যাক। প্রশ্ন 


হতে পারে, জীবনের প্রধাঁন ধর্মকি? জীবনের 
অস্তিত্ব কিভাবে বোবা বাবে? এই সম্থদ্ধে 
বিশ্তযরিত আলোচনাত্ব না গিয়ে এটুকু বললেই 
যথেষ্ট হবে যে, যার জীবন আছে, তার জনন 
ক্ষমত। (159:00006102) ও বুদ্ধি থাঁকবে। 
প্রাশিদদেছের বিভিন্ন রাপাক্গনিক পদার্থ এই ছুটি 
সংঘটিত করে। প্রীণির্দেহে অসংখ্য' রাসায়নিক 
পদার্থ আছে। সেগুলির সব ককটির ভূমিক] বা 
ক্রিন্না সম্থদ্ধে আলোঁচন! কর! বর্তমান প্রবন্ধের 
পরিসরে সম্ভব নয়। বোধ হয় বর্তমান প্রবন্ধে তায় 
বিশেষ প্রয়োজনখ্খ নেই। কারণ প্রাণিদেছে 
প্রাণের প্রকাশ ও প্রীণের ধর্মাবলী নিন হম দই 
2 


পদার্থ ও জীবন 


64]. 


বা তিন শ্রেণীর রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা। সেগুলির 
সব কর়টিই উচ্চ পলিমার (16 10151051)। 
উচ্চ পলিমারের সঙ্গে সাধারণ রাঁপাঞগনিক পদার্থের 
পার্থক্য হলো এই যে, এদের আণবিক গঠন 
অপেক্ষাকত জটিল এবং এদের অণুলমুহ অনেক- 
গুলি পরমাণুর ( কোনও কোনও ক্ষেত্রে দশ লক্ষেরও 
বেশী) দ্বারা গঠিত। প্রাণিদেহের অন্যতম 
প্রধান উপাদান হলে! প্রোটিন। প্রোটিন অগুতে 
দীর্ঘ শৃঙ্খলের ন্যায় মুলকগুলি (00010) সঙ্দিত 
থাকে। নিয়ে একটি প্রোটিন অণুব সঙ্জ| দেখানো 
হলো। বন্ধনীর মধ্যেকার পরমাণুগুলি এক-একটি 
মূলক। 24, ৪, [২8 ইত্যাদি হলো বিতিন্ন 
পরমাঁণুপমতির (3:94) গ্বোতক | 

--(0ল২+-0০-র)-00লাংঃ- 

০০0--7)---0075--00- বিল) 
২৫ ₹৪, 2৪-এর বিতিন্তার জন্তেই প্রোটিনের 
বিভিন্নতা দেখা যায়। এই পরমাণুসমন্ি- 
গুলির বিভিন্ন ধর্ম(বলীর জন্তে প্রোটিনের, ধর্মের 
বিভির্রতা দেখা! যাক্ন। তাছাড়া! প্রোটিনের মূলক- 
গুলির পার্থক্যের জন্ভেও বিভিন্ন ধরণের প্রোটিন 
পাওয়া যার । তবে এই মূলকগুলির সংখ্যা খুব 
বেশী নয়! কিন্তু বিভিন্ন মূলক ও পরমাণু 
সমষ্টিগুপির বিতিন্ন সমবায়ে অসংখ্য প্রোটিন 
অণু গঠিত হতে পারে! এদের ধর্মাবলীও 
্বভাবতঃই বিভিন্ন হবে। ন্থতরাৎ দেখা যাচ্ছে 
ঘষে, প্রকৃতিতে জীবনের নাঁনা টৈচিত্রোর অঙ্তে 
অণুগুলির মূল গঠন-কাঠামো বা সংযুতির 
বৈচিত্রযতার প্রয়োজন নেই ; অর্থাৎ একই শ্রেহীর 
অণুর দ্বারাই জীবনে নানা বৈচিত্রোর প্রকাশ ঘটতে 
পারে, সে জন্তে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের অন্ত কোনও : 
অণুর প্রপোজন নেই। প্রাণী-জগতে এখানেই 
বৈচিত্র্যের মধ্যে এক্য বিরাজ করছে। 

প্রাশিদেছের মূল উপাদান প্রোটিন জীবদেছে 
বিচিত্রূপে কাঞ্জ করে। অনেক পর্ডদেছে 
তারা দেহাংশ, গঠনে অংশগ্রহণ করে। সহ 


642 ভান ও বিজ্ঞান | 24শ বর্ষ, 11শ লংখ্য 


এক ধরণের প্রোটিন, যাঁর নাম হিমোগ্লোবিন টৈআানিকের| নিশ্চিতভাষে সিদ্ধান্তে আগেন ষে, 
পুর্বোন্ত' মূলকগুলি ছাড়ীও যাঁদের মধ্যে কিছু লৌহ বংশগতির জন্তে নিউক্লিক আযাঁপিডই প্রধান ভূষিক! 
পরমাণু থাকে । দেকের বিভির স্থানে এরা অক্সিজেন গ্রহণ করে। এখানে উল্লেখ কর! যেতে পারে 
পৌছে দেয়। এক কথাক প্রাণিদেছে হাঁজার যে, নিউক্লিক আ।সিসও একটি উচ্চ পলিমার এংং 
হাজার প্রোটিন তাঁদের নিজেদের বিচিত্র কর্মসাধনে এদের মূলকগুলি প্রোটিনের মূলক অপেক্ষা আরও 
»ৎ্পর রদ্েছে। জটিল। এখানে মুলক হলে! ফসফেট ও শর্করা 

প্রাণের অস্তিত্বের জন্তে প্রোটিন অপর্িহার্য। (39881) শৃঙ্থল। প্রোটিনের তি-পরমাণুপমষ্ির 
উদ্ছিদ-জগৎ, প্রাণী-জগণ্--এমন কি, ক্ষুদ্র জীবাণু মত এখানেও একটি উপাদানের বিতিন্নতা আছে 
ব! ততোধিক ক্ষুদ্র ভাইরাস প্রভৃতি সকলের ক্ষেত্রেই -_ফেটিকে বলা হয় বেস (9836)| বেসের 
একথা সত্য | প্রোটিন ছাড়াও জীবনের প্রকাশের বিতিন্নতাঁর জন্তেই নিউক্লিক আপিডের ধর্মের 
জস্তে আর একটি অপরিহার্ধ জিনিষ হলো নিউক্লিক বিতিন্নতা দেখা দেয়। তবে এখানে বিভিন্ন 
আযলিড (বিল০1616 2০10) | জীবকোঁষের কেন্্রী- বেসের সংখ্যা বেশী নপ্ব--মাত্র চাঁর ধরণের বেস 
নের (০15৪3) গঠনে এদের ভূমিকা থেকেই এই আছে। [04 বা 70202%571600001610 
পদার্ঘটির নামকরণ হয়েছে। যদিও জীব-বিজ্ঞানীর1] ৪০10 এবং [1 বা 2100080151০ ৪০0 
জানতেন যে, জীবজগতের বংশগতির জন্তে হলো ছুই ধরণের নিউক্লিক আসিড, যাদের 
জীবকোঁষের কেন্দ্ীন দায়ী এবং কেন্দ্রীনে পার্থক্য শুধু উততপ্বের শর্করার পার্থক্যের জন্তে। 
শিউক্লিক আসিড প্রচুর পরিমাণে থাকে, তবুও নিয়ে একটি নিউর্লিক আঁসিডের শঙ্খল দেখানে| 
কেবলমাত্র বর্তমান শতাবীর পঞ্চদশ দশকের হলে। 


বেস বেস বেশে 


| 
স্‌ টিভি )--€ চির রি? )-( ফস্‌ফেট--শর্করা )-- 

জননকারী নিউক্লিক আযপিড শৃঙ্খল খুবই কোষটি জীবনের ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করে এবং 
দীর্ঘ এবং তাতে দশ লক্ষেরও বেশী সংখ্যক বেস কোটি বৃদ্ধি পেতে পেতে উপযুক্ত সময়ে একদিন 
থাকে। ্থুতরাঁৎ সহজেই বুঝতে পারা যায় ছুটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং অংশ ছুটিতে 
যে, মাত্র চারটি বিভিন্ন রকমের বেসের দ্বারাই তাদের পুর্ববর্তাদের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। 
প্রাণিদেহে কত হবচিত্্যের সমাবেশ ঘটতে এইভাবেই তাঁদের বংশবৃদ্ধি ঘটে। আর উচ্চ- 
পারে। বর্তমানে বিজ্ঞানীর] বিশ্বীলী করেন যে, শ্রেণীর জীবের ক্ষেত্রেও জীবনের সুরু একটি মাত্র 
ক্রোমোসোমে 1084-এর ক্রিগ়্াকলাপের দ্বারাই কোষ থেকেই। কিন্তু এখানে কোষগুলি বিতক্ত 
জিবন ও জীবজগৎ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। হবার পর নিষ্স্তরের জীবখের কোষের গ্ভায় প্রাথমিক 

আগেই বল! হয়েছে যে, জীবনের প্রধান লক্ষণ (81606) কোষ থেকে পৃথক হয়ে যায় না বরং 
হলো তার বৃদ্ধি ও জননগ্গমতা। গভীরতাবে প্রাথমিক কোষের সঙ্গে সংযুক্ত খেকে প্রানী" 
বিচার-বিবেচনা করলে দেখা যাষে, এই ছুটি দেছের আক্কতি গড়ে তোলে। জননকারী 
লক্ষণ একই বিষয়ের ছুটি তিগ্ন প্রকাশরপ মাত পদার্থের (067600 19266091) একটি অবনত 
এবং বৃদ্ধিকে জননক্ষমূতার দ্বার! ব্যাখ্যা করা যেতে কর্তবা হলো নভুন কোষের সারি । ভুতরাং [01৭8- 
পারে। ব্যারিরিকা এককোষী প্রাণী। এই এর ছুটি কাজ--(1) প্রশ্োজনীর প্রোটিন ঠতদ্সি 
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কর] ও (2) নিঙ্গের বুদ্ধি ঘটানো । 1952 সালে 
[)1ব2-এর আগবিক গঠন আবিষ্কত হবার পরেই 
04-এর বৃদ্ধির (99911086102) প্রক্রিদ্বাটি 
জানা সম্ভব হন্ন। সে সথদ্ষে বিস্তারিত আলোচনা 
বর্তমান প্রবন্ধের পরিধি বহিভূ্ত। 1014 থেকে 
প্রোটিন সংশ্লেষণ প্রত্রি্না সন্থদ্ধেও বর্তমানে 
জানা গেছে। 

জীবজগতে প্রাণীর টৈচিত্র্য ও বিবর্তন 
(0:৮০180072) 08ঞ-এর পরিবর্তনের জন্যেই 
হয়ে থাকে। কোনও রাঁপার়নিক করিনা বা সৌর 
বিকিরণের ফলে 01/১-এর মধ্যে কিছু পরিবর্তন 
সংঘটিত হলে জীবের স্থায়ী পরিব্যক্তি (%0961012) 
ঘটতে পারে। ট0বৈঞ&-এর মধ্যে পরিবর্তন 
বলতে এই কথাই বোঝানো হচ্ছে যে, 10) &- 
এর মধোকার কোনও বেস্ের অন্ত কোনও বেসে 
রূপান্তরিত হওয়া] কিংবা কোন মূলকের যোগ 
বা বিজ্োগ ঘটা । এর কলে সংশ্লেষণের পর উৎপন্ন 
প্রোটিনের মধ্যে কোন পরিবত'ন দেখা দিতে 
পারে! আর এর ফলেই প্রাণীর বৈশিষ্টোর ও 
পরিবর্তন দেখ! দিতে পারে--এমন কি, সম্পূর্ণ 
পৃথক জীবকোষের সুটি বা জীবকোষের স্বৃত্যু হতে 
পারে। স্ুুতবাং পৃথিবীতে এমন সব প্রাথীই টিকে 
থাকবে, যার! প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের খাপ 
খাইয়ে নিতে পাঁরবে। আর তা না হলে তাদের 
পৃথিবী থেকে বিদাক্স নিতে হবে-যেমন সৃষ্টির 
আদিকাল থেকে হয়ে এসেছে। 

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, 104 ও প্রোটিন বখন 
জীবদেছের মূল উপাদান এবং তারাই খন প্রাণের 
প্রকাশে মূল ভূমিকা পালন করে, তখন পরীক্ষাগারে 
প্রাণ স্বস্ির সম্ভাবনা কতটুকু? প্রশ্নট নিয়ে 
আলোচনা করবার আগে আরও একটি বিষ 
আলোচনা কর! প্রষ্বোজন। শ্রাপের অধ্তিত্ব 
আছে, ক্ষুপ্রতম এমন জিনিষ হলো তাইগাপ। 
ভাইরাঁসকে প্রানী ও জড়ের মাঝামাঝি একটা 
অবস্থা! বল! ধেতে পারে-কারণ প্রাশীর মুল একটি 
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ধর্ম এদের নেই, এর! নিজে থেকে বংশবৃদ্ধি করতে 
পারে না, এর জগ্তে অন্য জীবদেহের সপাছাঁধ্যের 
প্রয়োজন। কিন্তু প্রাণিদেহের পক্ষে অপরিস্থাধ 
অন্ত ছুটি জিনিষ, বখা--নিউক্লিক আপিড ও 
প্রোটিন এদের মধ্যে আছে। প্রা দশ বছর 
আগে ভাইরাঁপের নিউক্লিক আপিড ও প্রোটিন 
পৃথক করবার জর্তে পরীক্ষ! চালানো হয়! তা 
থেকে জানা যাক যে, নিউক্লিক আপিডই প্রাণের 
মূল চাঁধিকাঠি। পরীক্ষা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় 
যে, ভাইরাসের নিউক্রিক আযালিডভ শৃঙ্খল কৃত্রিম 
উপাঙ্ে সংঙ্জেষণের (50,0551) দ্বার। আমর! 
কৃত্রিমভাবে ভাইরাসের জন্ম দিতে পারি। 
নিউক্রিক ম্যাসপিড শৃঙ্খলের বুদ্ধির জঙ্তে 
উপযুক্ত ব্যবস্থা জীবকোষের মধ্যে থাকে। 
কোষ থেকে সেই সব রাঁপাঙ্ছনিক পদার্থ 
কোষের বাইরে এনে পরীক্ষা-নলের মধ্যে রেখেও 
বৃদ্ধির কাজ কর! সম্ভব হয়েছে! এইভাবে 
ক্রিম উপান্পে পুনঃসংস্জেষিত ভাইরাপের শিউক্রিক 
আযাপিডকে জীবদেহের কোষে অন্প্রবিঃ করিয়ে 
দেখা গেছে যে, প্রার্কতিক ভাইরাসের মতই এর! 
জীবদেহের অভ্যন্তরে বংশবৃদ্ধি করে। এতাবে 
পরীক্ষা-নলে হুষ্ট তাইরাঁনকে অনেকাংশে কিম 
উপায়ে উৎপন্ন ভাইরাস বলা যেতে পারে। 
ভবিষ্কতে হয়তো কোষের রাসারনিক পদারের 
সাহাঁধ্য ছাড়াই সম্পূর্ণ কত্িম উপাজ্ে তাইরাসের 
নিউক্লিক আযপিড শৃঙ্খপ সংঙ্লেষণ করা সম্ভব 
হবে। ততৃগত ভাবে তা সম্ভব! ড্র খোরান। 
নিউক্লিক আপিড শৃঙ্খশ সংশ্সেষেণ করবার চে 
চালিয়ে যাচ্ছেন। অবশ্ত তিনি ভাইরাসের 
নিউক্লিক আযাসিড নকব-জিন সংগলেষণের চেষী। 
করছেন। জিন হলে! [014 শৃঙ্খলের একটি 
অংশ, বা একটি প্রে।টিন শৃঙ্খঘ তি করে! 
ভাইরাসের অম্পুর্ণ 0খৈ4. শৃঙ্খল সংশ্লেষণের 
সমস্তা হলো এই যে, এই শৃঙ্খলে দশ লক্ষের মত্ত 
মূলক আছে। সেই সম্‌ন্য'র সমাধান একদিন, 
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ইবেই। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে আঁসতে 
পারি বে, পরীক্ষাগাঁরে কত্রিম উপায়ে প্রাণ সৃষ্টি 
কর] সম্ভব । 

সর্বশেষে থে প্রশ্ন উঠতে পারে, তা হলো 
পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের প্রকাঁশ কিভাবে সম্ভব 
ইয়্েছিল ? উশ্বর-খিশ্বাসীর! ত1 ঈশ্বরের তঙি বলে 
মনে করে। বিজ্ঞান তা গ্বীকার করে না। বিজ্ঞান 
বলে পৃথিবীতে বর্তমানে যে সব গ্যাস পাওয়া 
যা, পৃথিবীর আদ্দিকাঁলে তা ছিল না। তখন ছিল 
মাস” গ্যাস, আটাযোনিয়া, জলীয় বাম্প প্রভৃতি। 
এই সব গ্যাস থেকে কিভাবে প্রথম প্রাণের হাটি 
হুয--সেটা দেখবার জন্টে একটি বন্ধ পাত্রে কত্রিম 
উপাক্ে প্রাচীন পৃথিবীর আবহাওয়া কৃষ্টি করে 
তার মধ্যে বৈদ্যুতিক প্চুলিজ উৎপন্ন করা হুয়। 
উৎপন্ন পদা৫গুলিকে পরীক্ষা করে দেখ! যায় যে, 
সেগুণি প্রোটিন ও নিউক্রিক আযানিডের পুর্বগাষী 
(:9০915973) কয়েকটি সরল রাঁসাক্মনিক পদার্থ। 
হৃতরাং সুদূর অতীতে কোনও এক লমন্ন পৃথিবীর 


উঠান ও বিন 
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বাুষগ্লে বিছ্যুৎ-চম্কের ফলে এই সব পদার্থের 
স্য্ট হন্ন এবং সেগুলি চাপ, তাপ প্রভৃতির কোনও 
বিশেষ অনুকূল অবস্থায় মিপিত হয়ে উচ্চ পলিষারে 
পরিণত হয়। এই রকম পরিস্থিতিত্র উদ্ভব একবার 
হুবার পর রাসাগ্চনিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মধ্য দিপ্সে 
এগুলি থেকে প্রথম প্রাণী-কোধের তৃষ্টি হয়। ষে 
সকল বৈজ্ঞানিক এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন, 
তারা পরীক্ষাগারে অতীত পৃথিবীর পরিবেশ হষ্টি 
করে আদি প্রাণিকোঁষ গঠনের উপরিউক্ত তত্র 
সমর্থনে তথ্য সংগ্রহ করছেন। হয়তো অদূর 
ভবিম্ুতেই এই তত্র সত্যতা নিঃপংশক্নে 
প্রমাণিত হবে। 

প্রাকৃতিক নানা ঘটন। মাছুষের মনে যে তর ও 
বিল্ময়ের সঞ্চার করেছিল, তা মানুষের অজ্ঞতার 
স্যোগে ঈশ্বরের ধারণার জম্ম দিয়েছিল। নানা 
ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ধীরে ধীরে মানুষের সেই 
ধারণা অনেকটা দুর করতে সঙ্গম হয়েছে। জীবন- 
রহস্য উদঘাটনের প্রচেষ্টাকেও তা ত্বরাস্থিত করবে। 


সমুদ্রে-বিজ্ঞান 


অঙগকরঞ্জন বস্থচৌধুরী 


মাহুয আজ চশ্রজয়ী হয়েছে। নুদূর মঙগলগ্রহ 
আর শুক্রগ্রং থেকে উড়ে আসা ইঙ্গিত শুনতেও 
সে সক্ষম হয়েছে। আবহুমণ্ডল ও তার বাইরের 
অন্তহীন মহাশুষ্ভের বহু রহন্তা আজ তার সন্ধানী 
দৃষ্টির সামনে উদঘাঁটিত। জনহীন দুর্গম মেরুপ্রদেশ, 
ভুষারমণ্ডিত পাহাড়-চুড়া--সর্বত্রই মানুষের পদ চিহ্ন 
পড়েছে, কিন্ত যে তিন তাগ জলরাশির উপর 
তার একভাগ বাসভূমি ভেসে রয়েছে, সেই 
মহাসমুদ্র সম্পর্কে তার জ্ঞানের পরিধি খুবই 
শীমিত। 


সমুদ্র-সম্পদ ও সমুদ্র-বিজ্ঞান 

অতীতে একদিন সমুদ্র থেকে স্বলভূমি উঠে 
এসেছিল কিনা বা ভবিধ্ঃতে কোন দিন সেই 
শ্থলতূমি আবার সমুক্দ্রের অতলগর্ভে চলে যাবে কিনা, 
সে সব বিজানীদের বিতর্কের বিষয়। তবে এই 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, স্বর প্রথম প্রত্যুষে 
আদি প্রাণের বিকাঁশ হয্েছিল সমুত্ত্রেরই বুকে, 
খর তৃষ্টির শেষ দিন পর্যণড হুয়তে। প্রাণধারণের 
জন্তে নির্ভর করতে হবে সমুঞ্রের উপয়েই। 
সর্বত্রই স্থপভাগকে ঘিরে রেখেছে সমুদ্র এবং সে 


নভেম্বর, 1971 ] 


কারণে সমুদ্রের সঙ্গে মানুষের অবিচ্ছেত্ত সম্পর্ক, 
সমুদত্রকে জানা! তার পক্ষে অপরিহার্য | দক্ষিণ 
গোলাধের চার পঞ্চমাংশ এবং উত্তর গোলার্ধের 
তিন পঞ্চমাংশই সমুদ্্র। ভূমণ্ডলে সমগ্র সমুদ্র 
জলের পরিমাণ 137 কোটি কিউবিক কিলো- 
মিটার আর গতীরতা প্রায় তিন থেকে ছু 
কিলোমিটারের মধ্যে । 

এই সমুদ্রের কাছে মানুষের খণের অস্ত 
নেই। মাঙষের থাঞ্প, পরিবহন ইত্যাদি বিতিন্র 
সমন্তার সমাধানে সমুদ্র তাকে সহায়তা করে 
এসেছে। জলপথে যাতায়াত ও ব্যবসা-ব।ণিজে;র 
কথা ছেড়ে দিলেও আমাদের খাঁছের অন্তঙম 
মূল উপাদান প্রোটিন আমরা সমুদ্রজল থেকে 
সংগ্রহ করে থাকি। গৃহপালিত পশুদের জন্টে 
আমিষ খাদ্য ও নানা ওষুধপত্র তৈরির উপাদাঁনও 
সমুদ্র থেকে সংগৃহীত হয়। বিভিন্ন রকমের মাছ, 
তিমি, চিংড়ি, কাকড়াজাতীর প্রাণী, শামুক, 
গুগ.লি ইত্যাদি মানুষ সমুর্ধ থেকে লাভ করে। 
বছরে কোটি কোটি টাকার তেল ও গ্যাস 
উদ্পন্ধ কর] হয় সমুদ্র থেকে । 

কৃষি-উন্নয়নেও সমুক্রের দান অপরিদীম। 
সমুদ্রের জলে ধে জোর়ার-ভাটা খেলে, তা 
পৃথিবীর নর্দীগুলিকেও প্রভাবিত করে। সমুদ্র 
তার বিরাট জলসম্পদ, লবপসম্পদ ও সমুদ্র- 
তলে ছড়ানো খনিজসম্পদও মানুষকে দান করছে। 
তাছাড়া সমুদ্রগর্ত থেকে বিতিন্ন রাঁসাকনিক লবণ, 
সালফার, পটাশ, কিছু পরিমাণে ধাতব পদার্থ, 
আর সমুদ্র ও উপকূল থেকে কয়লা ও আকরিক 
লৌহ ইত্যাদি সামগ্রী আহত হবার ফলে মাঁনব- 
সত্যতার অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য সহায়তা হয়েছে। 
বিজ্ঞানীদের মতে আমাদের পরিচিত তত রকম 
খনিজ পদার্থ আছে, তার সবচেক্সে ড় আকর 
হলে পসুজ্র। 

সমুদ্র সম্পকে আমাদের সাঘান্ত জানই যখন 
এত রকম লম্পদেয় সন্ধান দিম্বেছে, তখন তাঁকে 


সমুদ্র-বিজ্ঞান 
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আরও পুঙ্থ(নপুত্ধভাবে জানতে পারলে না জানি 
আরও কত সম্পদের সন্ধান মিলবে! সমূদ্রগর্ভের 
বিভিন্ন সম্পদ আহরণ করবায় জন্তে চাঁই তৃ- 
তাত্তিক সমীক্ষা, পুঙ্থ।হপুঘ অনুসন্ধান ও শক্তিশালী 
প্রমুজিবিগ্তা | সমুদ্রতলের উত্ভিদ বা স্ঠাগলা ইত্যাদি 
থেকে প্রতিজীনক ওষুধপত্র তৈরির বিরাট স্যোগ, 
হ্রাপ্য জলজ উীষ্টদ ইত্যাদি থেকে নৃতন 
ওষুধ তৈরির সম্ভাবনা_-এসবের সদ্ধাবহারের জন্তে 
চা পারস্পরিক সহযোগিতা ভিত্তিতে বিজ্ঞাপী 
সমাজের অনল সাধনা । সমুদ্রগর্ভের রহস্য-সন্ধান 
ও তাকে মানবকল্যাণে নিয়োগের এই লক্ষ্য 
নিয়েই গড়ে উঠেছে বিজ্ঞানের এই আধুনিক 
শখা--সমুদ্র-বিজ্ঞ।ন বা 000681)0819121)5 1 অবঙ্থ 
এই বিজ্ঞান এখনও তার প্রাথমিক প্তরেই রয়েছে। 


সমুদ্রচর্চার ইতিহাস 


সমুদ্র সম্পরকে জাপবাগ জন্যে মানবমমের 
্ব।ভাখিক অভীগ্দাগ প্রথম প্রকাশ দেখা বার 
সমুপ্রযাত্রার মধ্যে । গত শতাব্দীতেও ইউরোপীয়ের। 
এরকম বহু জাহাঁজী অভিযান চাপিয়েছেন। এই 
রকমেরই এক অভিযানে গারুইন তাঁর 'প্রাকৃতিক 
নির্বাচন তত্ব' আবিষ্াপ্ন করেন। 

আধুনিক কালে সমুক্রের উপকুলবতা দেশগুলির 
বিজ্ঞানীদের আগ্রহে সমুদ্র-বিজ্ন গড়ে উঠেছে 
এবং এর পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। তবে দু-তিন 
দশক আগেও পৃথিবীর সমুগ্-বিজ্ঞানীদের সংখ্যা! 
সীমিত হওয়ায় বিজ্ঞানীরা সবাই সবার সঙ্ষে 
যোগ!বোগ রেখে কাজ চালাতে পারতেন। কিন্তু 
তারপর এই সংখ্যা ক্রমশঃ বর্ধিত হওয়ায় 
যোগাযোগ রক্ষার জন্তে আন্তর্জাতিক সংগঠন 
গড়ে ওঠো ইউরোপে কন্েকটি সংস্থা বিভিন্ন সমুক্র- 
বিজ্ঞানীর সংগৃহীত তথ্যাদি বিনিময়ের মাধ্যমে 
সমুক্্বিদ্ত! গবেষণায় সাধ করে আসছে। এই 
রুফমেরই একটি সংস্থ--259:0£1:871080 961৮105 
0 006. 1706 0708619081 09906 106£ 0১৫ 
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58010156101) 01 06 9৫৪-৮1902 সাল থেকে 
কাজ কয়ে আসছে। 1957-58 সালে আস্ত" 
(তিক ভূপদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষে সমুদ্র-বিজ্ঞানীদের 
তথ্যাদি বিনিময়ের সুপদংগঠিত আত্মর্জতিক 
প্রচেষ্টার জন্ম হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের 02:900-এর 
অধীনস্থ একটি শাখা 0০০0770981:8191010 0:010101- 
৪5101; দূপে সরকারী প্রচেষ্টায় প্রচুর কাজ করছে, 
মগ্থো আর ওয়াশিংটনে সমুদ্রবিগ্তার তথ্যকেন্্ 
স্বাপিত হদেছে। আমেরিকার বিতিন্ন দেশের 
প্রায় 1700 জাছাঁজ ভ্রাম্যমধ্ন স্টেশনরূপে সমুদ্র 
থেকে নানাবিধ নমুনা সংগ্রহ করেছে। রা্রপুঞ্রের 
বাইরেও এই বিষদ্ষে নান! প্রতিষ্ঠান কাঁজ করছে; 
যেমন৮1066009 00908] টড 01082015016 01£9- 
[019811017 901219619০ 00151001066 0 
92621710 [696810)5 11)6611750008] £১9৪০৭ 
0186101) 01 00691010 81951911059) 0০0001001- 
৪3801) 0£1$19106 ড6০0109£5 প্রভৃতি । বর্তমানে 
রাশিয়া, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, বুটেন, জার্মেনী, জাপান 
ফক্স, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশ সমুদ্র-বিজ্ঞানে উদ্নতি 
করেছে। সাম্প্রতিক কালে মাঞিন নৌবাহিনীর 
ব্যাথিক্ষিয়ার পত্িপ্নেস্ত'এর আরোহী হয়ে এ 
বাহিনীর লেঃ ওয়ালশ ও ডক্টর পিকার্ড পশ্চিম 
প্রশান্ত মহাসাগরের প্রাঙ্স 11 কি. মিঃ গভীরে 
নেমেছিলেন, পরীক্ষার জন্তে। এত গভীরে এর 
আগে কেউ নামতে পারেন নি। সমুদ্রতলের 
অভ্যস্তরের ভূগর্ভ লম্পকে জানবার জন্যে সমুদ্রের 
তলদেশে ড্রিলের সাঞ্থাঘ্যে গর্ত করবার পরিকল্পন। 
নেওয়া হয়েছে। মাঞ্িন বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই 
প্রশাস্ত মঙ্থাসাগরে একাধিক গর্ত করেছেন। 
রাঁশিয়াতেও এই ব্যাপারে ব্যাপক তোড়জোড় 
চলছে। 


আন্তর্জাতিক সহযোগিতা 
লমুক্রবিভ্াা এমনই একটি বিজ্ঞান, যাতে একক 
প্রচেষ্াঙ্গ কোন দেশের উক্নতি. ধিশেষ স্তর 


গান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্য,11শ সংখ্য। 


নয়। কারণ সমু বিশাল হবার ফলে যে কোন 
একটি দেশের পক্ষে সেধাঁনে সব রকম গরীক্ষ। 
চালানে! সম্ভব নয়। তাছাড়া একই সমুদ্র একাধিক 
দেশের সঙ্গে যুক্ত। সে জন্তে সমুহ-বিজ্ঞান প্রথম 
থেকেই মহাকাশ-বিজ্ঞানের মত প্রতিবোগিতা- 
মূলক না হনে আন্তর্জতিক সহযোগিতার মধ্য 
দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এই আন্তর্জাতিক প্রচ্ট্োয় 
সহায়তা করছে রাষ্ট্রপুপ্ত। সমুদ্রের বিষন্ন গবেষণার 
রাজনৈতিক বাঁধা দূর করবার জন্তে 1958 সালে 
জেনেভাঁতে সিদ্ধাস্ত নেওয়া হক়্ যে, প্রত্যেক দেশের 
সমুদ্র-উপকুল থেকে 200 মিটার এলাকা বাদ 
দিয়ে বাইরের সমুদ্রে ষেকোন দেশের বিজ্ঞানী 
স্বাধীনভ।বে পরীক্ষা চালাতে পারবেন। সংঙ্গিঃ 
দেশের বিজ্ঞনীর। অবপ্থ এ সীমানার ভিতরে 
পরীক্ষা চালাতে পারেন। 

সধুজ্জরের উপকৃলবর্তা দেশগুলির আগ্রহ সমুদ্র- 
বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে ত্বরাদ্বিত করতে পারে। 
এই বিষয়ে তাই ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ররেছে। 
ভারতের উপকূগ সংলগ্ন রক়্েছে বঙ্গোপসাগর, 
আরব সাগর ও ম্বিশাল ভারত মহাঁসাগর। 
ভারত মহাসাগরের অনেক সম্পদই এখনও 
অচ্দঘাটিত রয়েছে। 1960 সালে অনুষ্ঠিত জআন্ত- 
অ্থৃতিক সমুদ্র-বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে তারত মহ্থা- 
সাগরে 1960 থেকে 1964 সাল পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
সামুদ্রিক গবেষণা চালাবার পরিকল্পনা নেওয়া 
হয়েছিল। তাছাড়া! নিজগ্ব উন্নতির খাতিরে 
ভারতের সমুদ্র-খিজঞান গবেষণার অগ্রণী ছওয়! 
উচিত্ত। 


মহাকাশ-বিজ্ঞান ও পসমুদ্র-বিজান 
মহাঁকাশ-বিজ্ঞান পমুদ্্র-বিজ্ঞাণকেও নাপাতাবে 
পহায়ত করছে। যোগাঁধষোগ ও আবহবিস্ত!-. 
এই ছুটি শাখার মাধ্যমেই সমুদ্র-বিজান ল।ছবান 
হচ্ছে। 11965 লালের অগাই মালে জেমিনি-5 
মহাকাশধানে ভূপরিক্রমারত সুজন. মাকিল 


নভেম্বর, 1971 ] 


মহাকাশচারী কুপার ও কনরাঁড মহাকাশ থেকে 
সমুদ্রতলে অবস্থানরত আর একজন মাফ্িন 
মহাকাশচারী কার্পেন্টারের সঙ্গে বেতারধোগে 
কথাবার্তা বলেন। উনিশ-শ” বাষটর মহাকাশচারী 
কার্পেন্টার উনিশ-শ' পরষট্টতে প্রশান্ত মহা- 
সাগরের 205 ফুট নীচে নেমে একটি ক্যাপস্ুলে 
আরও কয়েকজনের পঙ্গে তিরিশ দিন বসবাস 
করেন__মাঁনবদেছের উপর সমুত্বজলের তাপ ও 
চাপ ইত্যাদির প্রতিক্রিক্নায পরীক্ষার জন্তে। 
সমুদ্রের অভ্যন্তরের পরিবেশ বর্ণনা করতে গিয়ে 
কার্পেন্টার বলেছেন--অসম্ভব, অবিশ্বান্ত অদ্ধ- 
কার। জলের উষ্ণতা মাত্র 50 ডিগ্রি ফারেন- 
হাইট এবং বিশেষ্তাবে তৈরি রবারের পোষাঁক 
পরে থাক! সত্বেও ধীতের প্রতাঁবে ভীষণ কপুনি 


লাগে। তবে ছু'-তিন দিনে এই অবস্থা 
সয়ে যায়। 

সমুদ্রেরে আবহাওয়ার অভিধাত্রীদের 
প্রত্যেকেরই হঠা মাথা ধরবার উপসর্গ 


দেখা দিত। কেউ কেউ হঠাৎ অন্তমনহ্ব হযে 
ঘেতেন, কেউ বা কথা! বলবার সময় যুক্তি খুঁজে 
পেতেন না। যদিও তার] সমুদ্রের উপরের 
পৃথিবীতে সবাই যুক্তিবাদী মাহুষ। রাত্রিতে 
হঠাৎ সারা শরীর থেমে উঠতো আর ঘুম তেঙে 
যেত। এই সমুদ্রবাস থেকে কাপ্পেন্টার এই পিছ্ধস্তে 
আসেন যে, সমুদ্রগর্ভে বসবাস কর! সম্ভব | 

কিন্তু এতো গেল মহ্থাকাঁশচারীর প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতার কথ]। পরোক্ষভাবেও মহাকাশ অন্ভি- 
যান থেকে সমুদ্রবিষ্ঞা নানাতাবে উপকত হচ্ছে। 
সামুদ্রিক আবহাওয়া লোকালয়ের উপর গতীর 
প্রভাব বিপ্তার করে থাঁকে। সমুক্জের উপরের 
মেঘ ও আবহ্মগুল সম্পর্কে ক্ত্বিঘ উপগ্রহের 
সাহাযো নানা তথা সংগ্রহ কর! হয়েছে এবং হচ্ছে। 
এর ফলে সমুদ্র সম্পর্কে আমাদের আন ক্রধশঃ 
বাড়বে ও সগুদ্বসম্পকিত প্রার়তিক খটনাব্লীর 
কার্ধ-কারণ গজ ও লাধারণ নিষমাবলী উদঘাটন 


সঙ্ুদ্র-বিজান 
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করে সে সব ঘটনা আমরা নিকস্ণও করতে 
পারবো । সামুদ্রিক ঝড়ের পূর্বাভাস দিয়ে 
কৃত্রিম উপগ্রহ একাধিক ক্ষেতে জীবন ও সম্পততি 
রক্ষা! করেছে। 

পমুদ্ধ থেকে মতশ্য-আহরণের ব্যাপার মালে 
একটি বিরাট বাণিজ্যে পারণত হয়েছে। এই 
ব্যাপারেও কৃত্রিম উপগ্রহ মানুষকে পাহাব্য করে 
থকে । মহাসাগরের গতীরে কোথাপ় মাছের ঝাঁক 
ঘুরে বেড়াচ্ছে, ত| করেক মিনিটের মধ্যেই একটি 
কৃত্রিম উপগ্রহ বলে দিতে পারে। অবলোছ্িত 
রশ্মির ফটোগ্রাফির সাহাষ্যে মাছ ও জলজ 
উত্তিগবাহী শ্রোত ও অন্ত শ্োতের মিলন সীমান্ত 
এবং মাছের দেহ থেকে নির্গত তেল কৃত্রিম 
উপগ্রহের চোঁখে--এমন কি, বাত্রিবেলাতেও স্পট 
ধর! পড়ে। সমুদ্রগর্ভে বা সমুদ্রতলেরও নীচে 
কোন তৈল বা গ্যাঁপবাহী স্তর থাকলে ত! 
কৃত্পিম উপগ্রহ্থের সাহায্যে তোল! ফটোর সাহায্যে 
ধরা যাক্স। সমুদ্রের মানচিত্র রচনার কাজেও এ 
ফটো খুব ভাল কাঁজ দেয়। আর সমুদ্রের 
লুকানো বরফপিগ্ড ইত্যাদি সম্পর্কে কঞ্জিম 
উপগ্রহ সচেতন করে দিলে সমুদ্রযাত! আরও 
নিরাপদ হয়। 

তাছাড়। মহাকাশের অজানা পরিরেশে 
পরীক্ষার জন্তে নিমিত বিভিন্ন তাপ-চাপ সহইনক্ষম 
মহাকাশবানের বন্ত্রথলিকে মহাপমুদ্রের বিভিগ্ন 
তপ-চাঁপের পরিবেশে গবেষণার জন্ভেও ব্যবহার 
করা ধেতে পারে। রাশিক্নার সাম্প্রতিক চাশ্র- 
যান লুনোখোদ সম্পর্কে জনৈক রুশ বিশেষজ্ঞ 
একথা বলেছেন । 


উপসংহার 

সমুদ্র-বিজ্ঞ/ন একটি নূতন বিজ্ঞান এবং এর 
সামনে রয়েছে বিরাট সভাবনা। সমু সম্পর্কে 
যান্থষের বিস্তৃত জান তাঁর জীবনকে আনও 
নুখ-সমৃদ্িক্ে-স্বরে তুলবে সনেহ নেই সামুদ্রিক 
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ঝঞ্চাবাত্যা বদি মানুষ নিম করতে পারে, 
তবে মহাসাগরের বিরাট এলাকা জুড়ে শাস্ত 
আবহাওয়া বিরাজ করবে, ফলে বিমান ও জাঞাজ 
চলাচল ও বেতার যোগাঁষোগ ব্যবস্থা নিবি 
হবে। সমুদ্রতলের অনেক অনাবিষ্কত সম্পদ 
হয়তে! আবিষ্কত হত্সে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের 
আরও অনেক চাহিদ| মেটাবে, তৈরি হবে 
নানারকম শক্তিশালী ওষুধ | গভীর সমুদ্রে যে 
সব আলোক-উদ্ভাসী মাছ আছে, তাদের 
সম্পর্কে জ্/নলাভ করে মানুষ হঞ্গতে। পৃথিবীতেই 
টব আলো! ব্যবছরোপযোগ্লী করতে পারবে । 
কিন্ত এই উজ্জ সম্ভাঁবনাঁর একটি নেতিবাচক 
দিকও আঁছে। বিভির দেশ নিজেরে রাঁজ- 
নৈতিক স্বার্থে সমুদ্রের অপব্যবহার করছে। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ধ, 11শ সংখ্য। 


সমুদ্রগর্ডে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাবার ফলে, 
তেজক্রি্ পদার্থ সমুদ্রলকে দুষিত করছে। 
তাছাড়া নানারকম আবর্জনা ও কীটনাশক পদাথ 
সমুদ্রলে ফেলায় ক্রমশঃ সমুদ্রজল বিষাক্ত 
হয়ে পড়ছে। এর ফলে সমুদ্র থেকে খাস্যবন্ত ও 
লবণ লংগ্রহ করা বিপজ্জনক হন্নে পড়ছে। 
তাই নান! অনাবিষ্কত শুভ ফল, সম্ভাব্য ওষুধ ও 
রত্বরাজি--সমুদ্রমস্থনের এই অম্বতৈর অধিকার 
লাভ করবার জন্তে যেমন বিজ্ঞানকে অনলস 
প্রচেষ্টা চালাতে হবে, তেমনই নানা! অনাবিষ্কৃত 
অণ্তভ ফল, মহাসাগরের দুরম্ত ঝটিকার তাঁগুব- 
লীলা ও সমুদ্রজলের বিষ্1ক্ত প্রতিক্রিা--সমুদ্র" 
মন্থনের এই বিষকে ধারণ করবার সামর্থ্য ও 
বিজ্ঞ/নকে অর্জন করতে হবে। 


প্রাচীন মৌর্য যুগের নগর-বিন্যাস 
শ্রীঅবনীকুমার দে 


পাটলীপুত্ 

চকু মৌর্ধের মৃত্যুর পর তাহার পুর 
বিন্দুপার এবং বিন্দুপারের পর অশোক মগধের 
রাজা হুন। বিহ্বিপারের পুত্র অক্জাতশক্র শোণ 
ও গঙ্গানদীর সঙ্গমস্থলে যে প্রাচীন পাটল 
নগর তরি করেছিলেন, তা কি ভাবে ক্রমে 
ক্রমে সম্প্রসারিত হয়ে সআাট অশোকের সমন্নের 
রাজধানী পাটলীপুত্রে পরিণত হক়্েছিল, তার 
বিবরণ পাওয়া ধায় না। রী 

সেলুকাসের গ্রীক দূত মেগাঙ্থিনিস চন্ত্রগুপ্ত 
মৌর্ধের রাজধানী পাটলীপুত্র শহরে (আধুনিক 
পাটন1) দীর্ঘকাল বাস করেছিলেন। মেগাস্ি- 
নিল ভারতবধ সম্বন্ধে একখানি বই লিখেছিলেন। 
মূল বইখাণি এখন আর পাওয়া যায় না! 
কিন্তু প্রাচীন লেখকেরা €সই বই. থেকে অনেক 


বিবরণ নিজেদের লেখ! বইয়ে উদ্ধৃত করেছেন। 
এই সব বিবরণ থেকে প্রাচীন, পাটলীপুত্র 
শহরের ্রশ্র্ধ ও সৌন্দর্ষের কিছু আভাল 
পাওন। যার। 

তদানীস্তন ভারতবর্ধের এই সর্বপ্রধান শহরটি 
হিরণ্যবতী € আধুনিক শোণ) ও গঙ্গার সঙ্গম- 
স্থলে অবস্থিত ছিল। পাটশীপুত্র শহর টর্ঘেঃ 
নদীতীর বরাবর প্রান দশ মাইল প্রপাত্িত 
ছিল। শহরটি প্রশ্থে ছিল প্রান্ন দেড় মাইল বিভভৃত।| 
নদীর খান্ধ বরাবর বাধ নিমিত ছিল। 
শহরের চারদিকে অল্প দুর অন্তর অবস্থিত পর 
পর তিনটি ইট-বধাপো জলপুর্ণ পরিখ! ছিল। 
রাজধানীর প্রাচীর ছিল সুদ্ঢ ও কাষ্ঠনিগিত | 


ইঞ্জিনীয়্ারিং কলেজ, শিবপুন্প। 


নেত্র, 1971] 


শহরস্প্রাচীরের মধ্যে চৌধটিটি বৃহৎ তোরণ- 
দ্বার ও তাঁদের উপর কুউচ্চ বুক্তজ ছিল। 
প্রধান ছ্বারগুলির মধো মধ্যে প্রাচীরে কর্েক 
শত ছোট ছোট দরজাঁও ছিল। শহরের কেছ্ছ- 
স্থলে রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল। প্রাসাদের 
চারদিক নুন্দর বাগান ও বনভূমি দিয়ে ঘের] 
ছিল। বাগানে ছিল বহু ফোয়ারা ও মাছপুর্ণ 
পুফরিণী। প্রাসাদের স্তপ্তগুলি ছিল সোনার 
পাত দিয়ে মোড়া এবং তার উপর সোনা" 
রূপার কাক্সকার্ধকরা পাখী ও লতাপাতার 
নক্স! দিয়ে অলঙ্কত। সিংহাসন, বহ্‌মূল্য প্রস্তর- 
থচিত ও সোনা, রূপা ও তামার তৈরি বড় বড় 
পাত্র এবং অন্ভান্ত জাঁকজমকপূর্ণ আসবাবপত্র 
দিয়ে প্রাসাদ সুসজ্জিত ছিল। 
আধুনিক পানা শহরের কাছে বুলন্দিবাগে 
প্রত্বতাত্তিক খননকার্ধের ফলে পাটলীপুত্র শহরের 
কাঠের বেড়ার কিছু অংশ ও কাঠের তক্তাঁয় 
দ্বারা তরি ভৃ।নস্থ পথের নিদর্শন পাওয়া গেছে। 
এই জান্সগা থেকে কিছু দক্ষিণে আধুনিক কুমরাহা'র 
গ্রামেও প্রত্বতাত্তিক খননকার্ধ করে স্থুসমঞ্জস- 
ভাবে বিন্তপ্ত কয়েকটি স্তস্তের ভিতের নিদর্শন 
পাওয়া গেছে। মনে হয় এই শ্িস্ভগুণি প্রাচীন 
রাজপ্রাপাদের ভিতরে অবস্থিত একটি হলঘরের 
মধ্যে ছিল। মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকেও এই 
রকম একটি হুলঘরের বর্ণন! পাঁওয়। যা । এই 
সব নিদর্শন থেকে প্রাচীন পাটলীপুত্র শহরের 
অবস্থান অনুমান করা বাঁর। প্রাচীন শহরের 
আক্কৃতি ব1! রাঁস্তা-ঘাঁট বিল্তাসের আর কোনও 
নিদর্শন এখন পাঁওয়! বায় না। বিগত প্রা 
আড়াই হাঁজার বছরের মধ্যে এই জাধগা থেকে 
নদীও উত্তরে এবং পুর্ধে এখন এক মাইলেরও 
বেশী দুরে সরে গেছে। 
কৌটিল্যের অর্থশাঙ্জ . 
পূর্ব চতুর্থ শতকে সম্াট চজগুপ্রের সমকালীন 
চাশক্য বা কৌটিলা নামে তক্ষণীলার এক কুট- 


প্রাচীন মৌর্য যুগের নগর-বিল্যাস 
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বুদ্ধি ত্রাঙ্ষণ পঞ্ডিত “অর্থশাত্্র রচনা করেন। 
এই গ্রন্থের রচনাকাল সন্থদ্ধে পঙ্িতদেয় যধো 
মততেদ আছে। বাহোক, অর্থশান্্রে তদাশীস্তন 
গ্রাম ও নগর পলঙন্গিবেশ ব্রীতির যে সব বিষরণ 
দেওয়া আছে, সেগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করা 
হলো। 

গ্রামে কেবলমাত্র কুটিরই থাঁকতো। নগরে 
বা শহরে বপ্র, সেতু, বিভ্ভিত্ন প্রকারের রাস্তাঘাট। 
হদ, প্রমোদ-উদ্ভান, গৃহ, সৌধ ইত্যাদি খাকতো। 

এই সমগ্কের আগেই রাজ্য পরিচালনার 
জনে শালন-কেশ্ত্রে, বাণিজ্যের জন্তে বন্দরে ও 
বাঁণিজ্যকেন্জে এবং ধর্মাষ্ঠানের জন্কে তীর্ঘস্থানে 
নানা রকমের নগর গড়ে উঠেছিল। এই নগর" 
গুলি সাধারণতঃ পরিধা, প্রাকার ও প্রাচীর 
দিয়ে ঘেরা থাকতো! । 

অর্থশান্ত্রের মতে, প্রথমে নগরের জন্তে স্থান 
নির্বাচন করবার পর নগর সীমানার চারদিকে 
গভীর পরিথ! খনন করতে হবে এবং এ পরিখা- 
কাটা মাটি দিয়ে বপ্র তৈরি করতে হবে। সম” 
কেঞ্রিকতাবে এ রকম একাবিক পরিখা খনন 
কর। যেতে পারে। পরিখা 60 ফুট থেকে 84 
ফুট চওড়া এবং এই প্রন্থের $ থেকে 4 অংশ 
গভীর হুবে। ইট বা পাখর দিয়ে পরিখার 
ধার বাধাতে হুবে। পরিথ। জলপুর্ণ করে রাণ। 
হতো, কিন্ত প্রশ্নোজনমত এই জল বদল করবার 
কোন রকম বন্দোবস্ত ছিল না। 

পরিখাগুলির মধ্যে শহরের দিকের সবচেরে 
ভিতরের পরিখা ও তার বপ্রের মধ্যে 24 ফুট 
পরিমাণ চওড়া জমি ছেড়ে রাখতে হুবে। 
বপ্রের যাঁপ উপরের দিকে 72 ফুট চগুড়। 
এবং উচু দিকে হবে 96 ফুট। হপ্রের 
উপর ইট বা পাথর দিপ্নে উচু নগর-প্রাচীর 
তৈরি কর! হবে! সহজেই কাঠে আগুন লেগে 
বাবার সম্ভাবনা থাকান্স নগর-প্রাচীর কখনই 
কাঠ দিয়ে তৈরি করা হবে না। প্রাচী 8 
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চট থেকে 36টি চওড়া এবং 36 ফুট থেকে 
72 কুট উচ্কবে। তীর নিক্ষেপ করবার জ্টে 
প্রাচীরের মধ্যে অনেক গর্ড থাকবে এবং 
প্রাচীরের উপর অনেকগুলি ছোট ছোট গন্ভুদ 
বা ঘর থাঁকবে। প্রাচীতের উপর 180 ফুট 
দূরত্ব আন্তর বর্গাকার পর্যবেক্ষণ বুরুজ থাকবে। 
প্রাচীয়ের মধ্যে ভুবিধাজনক জায়গায় নগরের 
ভিতর লোকজনের যাতায়াতের জন্তে বারোটি 
প্রবেশদ্বার থাঁকবে। এইগুলির মখো চারটি হবে 
প্রধান প্রবেশছার। প্রধান প্রবেশদ্বার 30 ফুট 
থেকে 48 ফুট পর্যন্ত চওড়! হতে পারে এবং 
এদের উচ্চতা প্রন্থের 18 থেকে 1$ গুণ হবে। 
প্রবেশখাবরের উপর গোপুরম (উচু মাঁটর 
ঢিবির আকারে) থাকবে । এর ভিতরে সিড়ি 
থাকবে এবং তীর নিক্ষেপ করবার জন্গে 
দেয়ালে ছোট ছোট গর্ভ থাকবে । 

মহাঘ্ারের একদিকে মহাত্বারাঁধীপ বা! নগর- 
পালের কর্মচারী ও ছ্বাররক্ষীদের বাঁসগৃ 
থাকতো এবং অপরদিকে থাকতো শুন্ধাধ্যক্ষের 
দর্চর ও শুদ্কশালা। নগরের তিতরে আপবার 
ও বাইরে যাঁধার সময় দ্বারপাল প্রত্যেককে 
জিজ্ঞাপাবাদ করতেন । আগন্তকদের মুদ্র। বা পাস- 
পোর্ট দেখাতে হতো। 

(00-1101% বা 010258 008: বা দাবার 
ছকের আরুতিতে নগরের রাম্তা-ঘাঁট বিষ্তাস 
করতে হবে। নগরের মধ্যে পুর্ব-পশ্চিমমুখী 
তিনটি ও উত্তর-দক্ষিণমুখী তিনটি দীর্ঘ রাজপথ 
খাকবে। প্রশস্ত প্রধান প্রধান পথ ছাড়াও 
ছোট ছোট অনেক পথ থাকবে। প্রধান প্রধান 
রাস্তাগুলি নগর-প্রাচীরে গিয়ে শেষ হবে এবং 
এদের শেষে নগক্প-প্রাগীরে খাঁকবে প্রবেশদ্বার । 
বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্তে রান্াগুলির 
বিতিষ্ন মাম ছিল, ঘথা--দেবপধ, মহাপথ, রাজ” 
পথ, নাজমা, রখ্য এবং চর্য। কোন কোন 
প্রকায় রাস্তা দিদ্বে কেষলমার রখ চলাচল 


জন ও বিভ্ভান 


[ 24শ বর্ষ, 1]1শ সংখ্যা 


করতে দেওয়া হতো এবং কোন কোন প্রকার 
রাণ্তা কেবলমাত্র পণুডদের জনে নির্দিই থাকতে! 
পথচারীদের রান্তাসংলঘ ফুটপাথ ব্যবহথায় করতে 
হতে।। 

নগরের কেজস্থলে থাকবে রাজপ্রাসাদ ও 
মন্দির। সমগ্র ছুর্গের %ু অংশ জুড়ে খাকবে 
রাজপ্রাসাদ । রাজপ্রাসাদের চারদিকে থাকৰে 
চাঁর বর্ণের লোকজনের বাঁপগৃহ। প্রাসাদের 
উত্তর দিকে রাজবংশের শিক্ষার্ডকু, পুরোহিত 
ও মন্ত্রীদের বাসস্থান নির্দিষ্ট থাকবে । প্রাসাদের 
পুর্ধদিকে থাঁকবে স্থ্গন্ধি ভ্রব্যের ব্যবসান্ধী ও 
কুশলী কাদ্রিগর এবং ক্ষব্বিয়দের বাসস্থান । 
নগরপাল, সৈম্তাধ্যক্ষ, বাণিজ্য ও শিল্প তত্ব" 
বধায়ক, সঙ্গীতজ্ঞ এবং বৈশ্বের প্রাসাদের 
দক্ষিণ দিকে বাস করবেন। শুদ্রেরা প্রাসাদের 
পশ্চিম দিকে বাস করবেন। শ্রমিকদের বাস- 
স্থান নগরের কোধার দিকে ানর্দিষ্ট করতে হুবে। 
নগরে রাজকর্মচাঁরীদের অধিকরণ, বিচাঁরালয়, 
নগররক্ষকের দণগ্ধর ইত্যাদি থাকবে । কোষা- 
গারের প্রধান অংশ যাঁটির উপরে থাকবে ও 
ইট দিয়ে ঠতরি হবে। এই ইমারতের তিন 
তলার মত অংশ মাটির নীচে থাকতো । মাটির 
নীচের এই অংশের বাইরের দেয়াল এবং 
সবচেয়ে নীচের তলার দেয়াল বড় বড় পাথরের 
খণ্ড দিয়ে তরি হতো। আর তিতর দিকের 
অংশ কাঠ দিয়ে তৈরি হতে]। অন্ত্রাগার এবং 
কয়েদখানা ও কোঁষাগারের মত একই পদ্ধতিতে 
তরি হতো।। 

সাধারণ গৃছগুলিও সময় সময় পরিখার ছারা 
স্বরক্ষিত থাকতো! | বাড়ীর দেয়াল ইট দিয়ে 
তৈরি কর! হতো।। বাড়ীতে প্রবেশদ্বার ও 
ভূ-গর্ডস্থ সুড়জপথ থাকতো। হুনিয়স্রিত বিধি 
অনুযায়ী ও শ্বাস্থ্যসম্মততাবে গৃহঙ্চলি পরিকম্লিত 
ও নিগিত হতো। কেউ এই. সকল নিগ্নমাবলী 
মধন করলে সরকার বত দত্ুনীয় হতেন। 


নডেছ্র, 1971 ] 


নার্মার ব্যবস্থা রাধা, ময়লা ও আবর্জনা ফেল- 
বার জগ্গে নির্দি স্থান ছেড়ে রাখা, পাশাপাশি 
ছুটি বাড়ীর মাঝে ছেড়ে রাখবার জন্তে খোলা 
জমির পরিমাণ, ঘরের মধ্যে বাতাস চলাচল 
করবার ব্যবস্থা রাধা ইত্যাদি বিষল্ে পৌরসংস্থার 
উপবিধি বলবৎ ছিল। 

সাধারণ বাড়ীতে ছুটি পাশাপাশি ঘরের 
মাঝের দেল্লাল বাশ দিয়ে তৈরি করা হতো । বাঁশের 
সঙ্গে শর ও খড় একসঙ্গে ঘনভাবে বম্নন 
করে সংযুক্ত করা হতো এবং সর্বশেষে তার 
উপরে কাদার প্রলেপ বা প্রাস্টাঁর কর! হতো । 


পীঙ্টিকের কথা 
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নগরের ঘধ্যে বিভিন্ন পল্লাতে মাঝে মাঝে 
দোকান, বাজার ইত্যাদির স্থান নির্দিষ্ট থাকতে। 
যে কোন লোক ইচ্ছামত যে কোন স্থানে 
দোকান খুলতে বা কোন রকম ব্যবসা-বাণিজ্য 
সুরু করতে পারতো না, এর জনে পণ্যাধাকের 
অনুমতি নিতে হতো । এই থেকে দেখা 
যায় যে, আঁধুনিক নগর-পরিকল্পনা রীতির 
নাম প্রাচীন মৌর্য যুগেও নগরের মধ্যে 
দোকান, বাজান বা ব্যবসা-বাণিজ্যের 
জন্যে বাবহারের এলাকা” (22016) নিয়ন্ত্রণ করা 
হুতো।। 


প্লা্টিকের কথা 
মনমোহন ঘোষ 


পরাষ্টিক বিশেষ একটি রাসাছ্ছনিক পদার্থের নাম 
নয়। প্লাঙিক বলতে কতকগুলি বিশেষ ধর্মবিশিষ্ট 
একশ্রেণীর জব যৌগকে বোঝায়; অর্থাৎ প্লাষ্টিক 
শব'ট। একটি রাপাক়নিক জাতীর পদার্থের সাধারণ 
নাষ, যেগুলি একটি বিশেষ পর্যাপ্সে তাপে নমনীয়, 
কিন্তু সাধারণ অবস্থায় দু । কাচের মত প্লীষ্টিকও 
আজ তৈরি হচ্ছে--ওজনে হাক্কা কিন্ত প্রশ্নোজনাহ্র- 
লায়ে ভারীও করা যায়। কোঁন তেল, আঁসিড 
বাক্ষারের সংস্পর্শে প্রার্টিক অবিকৃত থাকে? 
ভাছাড়। প্রাষ্টিক তাপ ও বিছ্াৎ-অপরিবাহী। 
এ্য় আরও নস্ুবিধা এই বে, প্রগ্গোজনাচসারে মূল 
্লািকজাত্ীয় পদার্থের সঙ্গে ফিলার অথবা 
ল্লাঙ্টিসাইজার নাক বিশেষ কতকগুলি সাহাঁবা- 
কারী পদার্থ মিশিয়ে অথবা যে রাসায়নিক 
বিক্রিঘাক়্ প্লাষ্টিক তরি হয়, তাঁকে বিশেষভাবে 
নিশ্নদ্রিতি করে ইচ্ছামত প্লাষ্টিকের গণ ও ধর্ম 
পরিবর্তিত করা যায়| প্লাষ্টিকজাতায় পদার্থের 


তা থেকে তৈরি পোষাক-পরিচ্ছদও এখন 
খুবই প্রচলিত। তাপ ও চাপের প্রভাবে প্রাষ্টিকের 
এই নমনীয়তার জন্তে শেগুলিকে বিশেষ 
পর্যায়ে ছাচে ফেলে ষে কোন আকার দেওয়া যায়। 
তাপ ও চাঁপের প্রভাবে প্রাষ্টিকের নমনীঙ্গতার 
ভিত্তিতে সেগুলিকে ছ-ভাগে ভাগ করা হর়। 
এক শ্রেণীর প্লাষ্টিক, যেগুলি তাপ ও চাপের প্রভাবে 
নমনীক্ন হন, ঠা! হলে শক্ত হবার পর সেগুলিকে 
পুনরায় তাপ ও চাপে নমনীয় করে বার বার 
বাবহার করা বাঁয়--সেগুলিকে থার্মোপ্রাষ্টিক বলে। 
আর এক শ্রেণীর প্লাহিক তাপ ও চাপে একবার 
মাত্র নমনীক্ন হয়; অর্থাৎ, বিশেষ আকতিতে 
এগুলি একবার ঠাগ হয়ে শক্ত হবার পর তাদের 
আর তাপের প্রভাবে নমনীদ্ন করা যায় না। 
সেগুলিকে থার্মোলেটিং প্লাহিক বলে। সংঙ্গেষণী 
রসায়নের বিরাট অবদান এই স্রাটিক-্শৃঙ্খলাঁকারে 
অবস্থিত বৃহৎ অগুর যৌগ । যে প্রক্রিয়ায় এই স্বৃহৎ 
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অনুশৃত্খল গঠিত হয়, রাসায়নিক বিচারে সেগুলি 
ছুটি ভাগে বিভক্তা। একটি হচ্ছে পলিমারিজেসন, যে 
বিক্িম্ায় ক্ষুদ্র অণু রাসায়নিক বিক্রিশ্ার ফলে 


অতি উচ্চ চাপ 


উঠান ও বিজ্ঞান 


| 24শ বর্ধ, 11শ সংখ্যা 


কিছুটা পরিবতিত হয়ে নৃতন রূপে পরম্পর 
শৃঙ্থলাকায়ে জুড়ে যায়--যেমন পলিধিন প্রীষ্টিকের 
ক্ষেত্রে--একটি ইথিলিন অণু নিষ্নরূপে শৃঙ্ঘলা বন্ধ হয়। 


0.005০-৮007)) শশা (0৮5- 055- 0৮570 


2000 তাপ ও 
অক্সিজেন অন্কুঘটক 


অপরটির নাম কগডেনসেসন পলিমারিজেসন। 
এই বিক্রিপ্নার ছুট ক্ষুদ্র অণু রাসাক্গনিক বিক্রিয়ার 
এক অণু জল অপসারিত করে বে নৃতন অনু স্থ্ি 
করে, সেই নৃতন অণু পরস্পর শৃঙ্খলাঁকারে জুড়ে 
গিয়ে একটি বৃহৎ-অগুধ প্লীষ্টিক তৈরি করে। 
উদাছরণম্বরূপ নাইলন প্রস্তরতির কথা বলা যেতে 
পারে। এখাঁনে আযডিপিক আসিড ও হেক্সা- 
মিথিলিন ডাইআযামিন পারস্পরিক বিক্রিনায় যে 
মধ্যব্তাঁ যৌগ তৈরি করে, সেটাই এক অণু জল 
অপসারিত করে বৃহৎ নাইনল অণুশৃত্খলের একটি 
অণু তৈরি করে। 

যদিও রসায়ন্ব্দ্দের সঙ্গে প্রীর্টিকের পরিচতর 
ঘটেছিল অনেক আগেই, কিন্ত সাধারণের সঙ্গে এর 
পরিচয় ঘটবার প্রথম সুযোগ করে দেন বেল- 
জিন্নাষের রসায়নবিদ্‌ উর এল. ডগ্লিউ, বেক্ল্যাগ। 
তার বৈজ্ঞানিক জীবন কাটে আমেরিকায়। তিনিই 
1908 সালে প্রাষ্টিক শিল্পের গোঁড়াপতুন করেন। 
কাধপিক আপিড, ফর্মীলডিহাইডের জলীয় ভ্তরবণ 
ফরম্যালিনের সঙ্গে মিশিদ্ে তাতে অনুঘটক হিসাবে 
সামাগ্য আটমোনিয়া দিয়ে উত্তপধ করেন। এই 
রাসায়নিক বিক্রিক্সার় ছুটি স্তরের সৃষ্টি হয়, তন্মধ্যে 
একটি জল ও অন্ঞটি হলুদ রঙের একটি জাঠালো 
পদার্থ। এই আঠালো পদার্থ টিই হলো বেক- 
ল্যাণ্ডের তৈরি প্রথম গ্রাষ্টিক, বা শিল্পজগতে তার 
নাধানুলারে বেকেলাইট নামে পরিচিত। একক 
ভাবে ফিনল অথবা ফর্মযালডিহাইডের কথ! চিন্তা 
করলে প্লাঠিক আমাদের ধরাছোয়ারও বাইরে, 
কিন্ত তাদেরই সংমিশ্রণে যে বিশেষ প্রক্রিয়া এই 


নতুন পদার্থটি আমাদের সামনে হাজির হলো, 
সেটাই রসাক্সনবিদের কৃতিত্ব । ফিলার হিসাবে 
তুলার ছাট অথবা কাঠের গুঁড়া মিশিকে এই 
বেকেলাইট আজ নানাভাবে ব্যবহৃত হস্ত, বখা-- 
বৈছু/তিক সাজসরঞ্জাম, টেলিফোন যন্ত্র, ছুরির বাট, 
বোতাম ইত্যাদি । বর্তমানে অবশ্ প্রায় সমস্ত ফিন- 
লিক পদার্থ ও আযলডিহ।ইডিক পদার্থ মিশিক্পে এবং 
অনুঘটক হিসাবে সাঁলফিউরিক আিড ব্যাবহার 
করে বেকেলাইটজাতীক প্লাষ্টিক ঠতরি কর! হয়। 
এগুলি সাধারণতঃ উত্তাপে গলে না এবং লাঁধারণ 
কোন ভ্রাবকে জ্বীভৃত হয় না। এই বিশেষ 
গুণের জন্যে জীব্জন্তর হাড় ও এবোনাইটের 
তৈরি জিনিষপত্রে আজকাল এই বেকেলাইট- 
জাতীর প্রাষ্িক ব্যবহার কর]! হয়। 

আর একটি খার্মোসেটিং প্লাষ্টিক 1929 সালে 
ইউরিয়। ও ফর্মযালডিহাইডের বিক্রিয়ায় আমেরিকায় 
প্রথম তৈরি হুপ্ন। এর একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে এই 
যে, এটি কাচের মত কঠিন ও খ্বচ্ছ। কিন্ত কাচের 
মত কতকগুলি গুণ থাকা সত্তেও একে কাচের বদলে 
ব্যবহ্থগার করা গেল না। কারণ এই জাতীর প্লািক 
ঠাণ্ডা হবাঁর সঙ্গে সঙ্কে সঙ্কৌচনের টান সন্থ করতে 
না পেয়ে ফেটে যায়| বুটিশ বিজ্ঞানী রেশসিটার 
ইউরিক্লার [00812] বদলে থাক্বোইউরিয়া 
[05(8139)2] ব্যবহার করে এই সমন্যার 
সমাধান করেন, কিন্তু এর হ্বচ্ছতা নষ্ট হলো। 
পরবতী পর্যান়্ে ইউরিয়া ও খাক়োইউরিয়। মিশ্রণের 
সঙ্গে ফর্ম)ালডিহাইডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে আরও 
উর্ত ধরণেক্ধ গ্লাঙ্িক ঠতিরি করা হয়। এই মি 


মতের, 1971 ] 


প্রান্টিক কাচের মত স্বচ্ছ, বর্ণহবীন এবং একে নানা 
রঙে রজিত কর! বায়! 

পাঁরপেক্স--কাঁচ তৈরির প্রধান উপাদান সিলিকা! 
ও সোড। বিন্দ্মান্র ব্যবহার না করেই সম্পূর্ণ 
জৈব উপাদানে গঠিত কাচের মত স্বচ্ছ একটি 
নৃতন প্রাঙ্টিকজাতীয় পদার্থের (পারপেক্স-) উত্ত/বন 
করেন ইংল্যাণ্ডের ইন্পিরিক়্াল কেমিক্যাল ইগু্স্রির 
রসাক্সনবিদ্গণ। মিথাইল মিথাক্রাইলেট নামক 
একটা জটিল টজৈব যৌগ থেকে এই প্লাষ্টিক 
জাতীয় পদার্থট তৈরি করা হয়। এর ব্যবসারিক 
নাম পারপেক্স। আমেরিকান্ন এটি লুসাঁইট নামেও 
পরিচিত। থার্শোপ্রাষ্টিক বলে একে কাচের 
মত একাধিক বার ছাচে ফেলা যায়। সাধারণ 
কাচ আঘাতে ভেঙ্গে গেলে তার টুকৃরা যেমন 
বিপজ্জনক হুতে পারে, এর ক্ষেত&রে সে তন্ন 
নেই। কাচের চেয়ে হান্ধা কিন্তু সমান মোটা 
কাচ অপেক্ষা এর কাঠিগ্ত ও দৃঢ়তা অনেক বেখট। 
এর কাঠিস্ত এত বেশী যে, বুলেটও এতে প্রতিহত 
হয়। এসব গুরুত্বপুর্ণ গুণের জন্তে পারপেক্স আজ 
অনেক সেত্রেই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। 

সেলুলর়েড--বিজ্ঞানী জন ওর়েলেস্লি হায়াট 
1869 সালে জীবজন্তর হাড়ের মত সাদা ও শক্ত 
এক রকম নূতন ধরণের প্লাহিকজাতীর় পদার্থ 
'বিষ্ষার করেন। নাইট্রোসেলুলোজ থেকে ৩ রি 
এই প্লাষ্টিকজাতীর পদার্থটিই বর্তমানে সেলুলয়েড 
নামে পরিচিত। নাইট্রোসেনুলোজ একটি অতি 
বিক্ফোরক পদার্থ, তাই আংশিক নাইট্রেটেড 
সেলুলোজ (যাকে পাইরোকজিণিনও বলা হয়) 
আযালকোহছলে গুজে তাঁর সঙ্গে প্রাঞ্টিসাইজার 
হিসাবে কপুর মিশিক্ষে ও প্রঙ্গোজন অনুসারে 
বিভিন্ন রং মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে মিশ্রিত রঙে 
রজিত সেলুলয়েড তৈরি হয়। সেলুলক্নেড খার্সে(- 
প্লাঙটিকধ্ণী--তাই সেলুলয়েডের তৈরী অকেজো 
ও পরিত্যক্ত জিনিষ পুনরায় গলিয়ে নূতন জিনিষ 
তৈরি কর! যার়। ভাতীর দাতের বিকল্প হিসাবে 


লাটিকের কথ 
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অনেক ক্ষেত্রে এই সেলুলগ্কেড ব্যহন্বত হুয়। 
তাছাড়া ছুরির বাট, সাবানদানী ও বহুবিধ 
নিত্যব্যবহার্ধ জিনিষ এর সাহায্যে প্রস্তত হয়। 
সেলুগযনেড প্লার্টিকের অতি নুন পাত কটোগ্রাফীর 
ফিল ট৬পির জন্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ 
পেলুলগ্েড সহজদাহা পদার্থ। এপ উপর কিছুক্ষণ 
সুর্বরশ্মি পড়লে জলে উঠতে পারে। 

নাইট্রোসেলুলোজের পরিবতে” সেপুলোজ 
আসিটেট ব্যবহার করলে যে প্রাষ্ধিক ঠতরি 
হয়, তা কিন্তু সেলুগঞ্জেডের মত দাঁছা নয়, 
উপরস্ শ্বচ্ছ এবং সেলুলক্েডের বিকল্প হিসাবে 
ব্যবহারযোগ্য । এর লাহায্যে রঙীন চশমা, 
বাস্যবস্তরণাতি প্রভৃতি ঠতরি করা হয়। অবশ্য 
সেলুপয়েডের চেয়ে এর দাঁম বেশী। 

পপিখিন--ইধিলিন নামক একটি অপম্প্‌ক্ত 
হাইড্র/কার্ন অতি উচ্চ চাপে (শ্রায় 2000 গ্তণ 
বাফুমগ্ডলীপ্ন চাপে) অক্সিজেনের উপস্থিতিতে 
প্রান 2090০ তাপমাত্রার রাপায়নিক বিক্রি্ার 
ফলে একটি প্রার্টিকজাতীয় পদার্থের হত্রি করে। এই 
প্রাষ্টিককে পলিধিপিন বা পলিথিন বলে] খার্মো" 
প্রাক শ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে সরল বৃহৎ অপুর 
যৌগ এই পলিখিন, কিন্তু এর প্রস্ততি বতটা 
সরল মনে হচ্ছেঃ মোটেই তা নন্ব_-বেশ কঠিন। 
বিভিন্ন রঙে একে রঞ্রিত করা বায়। পবচেছে 
হাক ঈ।ষটিক জলে ভাসে । থারোপ্রাহিকের বিশেষ 
দৃঢ়তা থাকা সত্বেও পলিখিন এত নমনীনন বে, 
সাধারণ অবস্থাতেও একে ইচ্ছ।মত বাকানো ধায়। 
এটি জলে ভেজে না, আযাপিড ও ক্ষান্নের সংস্পর্শে 
অবিকৃত খাকে। তাই এর সাহাষ্যে পাইপ, টিউব, 
আপিডের পাত্র ও গৃহস্থালীর নানারকম জিনিষপত্র 
তৈগ্রি করা হয়। 

গ্লাহিকের ব্তব--আমরা আগেই জেনেছি, গ্রিক 
তার আঞারেও তৈরি কা সম্ভব এবং বন্্রশিক্পে 
যে বিভিন্ন প্ঙিক বাবন্ৃত হয়) তার মধ্যে নাইলন . 
ও টেরিপিনই উল্লেখযোগ্য । 
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দাইপন-্-নাইলন প্লার্টিককে তয়ল অবস্থায় 
অতি হৃগ্ম ছিদ্রপথে উচ্চচাপে পরিচালিত কবে 
মাইলনের হৃতা তৈরি করা হয়। নাঁইলনের 
তৈরি হুতাই বর্তমানে সবচেয়ে দৃঢ় ও টান- 
শক্তিবিশিষ্ট হুতা। তাই এর সাহাধ্যে প্যারান্থুটের 
কাপড় ও দড়ি তৈরি করা হ্য। তাছাড়া নাইলন 
থেকে দাত মাজা ও রং করবার ব্রাসও তৈরি কর! 
হয় নাইলনের পোশাক-পরিচ্ছদও বাজার ছেয়ে 
ফেলেছে। 


টেরিলিন-সটেরিলিন একটি পলিএষ্টার। 


গান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ষ, 11শ সংখ্যা 


টেরাপখ্যাপিক আপিড ও ইধিলিন গ্লাইকলের 
বিক্রিয়ার অতি উচ্চ তাপে বারুশুন্ত অবস্থায় 
তৈরি হয় এই (পলিএষ্টার যৌগ) প্রাষ্্িকজাতীতর 
পদার্থ টেরিলিন। নাইলন ও টেরিলিন উভয়েই 
থার্মোসেটিং প্লাষ্টিক ও দাহা। এখেকে তৈরি 
গোশাক-পরিচ্ছদে ভাঁজ পড়ে না, সহজে ময়লা 
হন্ন না এবং এগুলি বেশ টেকপসই। বিভিন্ন 
রঙে এদের রঞ্জিত করা যার। সহুজদাহা- 
তাঁর জন্তে সহজেই এতে আগুন লাগবার তত্ব 
থাকে। 


স্বরনালী 


সত্যব্রত দাশগুপ্ত 


খ্বরনালী মানবদেহের একটি আশ্চর্য যন্ত্র 
গ্বয়নালী থেকে নির্গত শবই ওঠ, তালু, জিহ্ব! 
ইত্যাদির সাহায্যে কথার আকারে মনের ভাঁব 
প্রকাশ করে। ম্বরনালীর সম্পুর্ণ পরিপতি হযেছে 
সষ্ঘপাস্ীগের ক্ষেত্রে। মানবদেহে শ্বরনালীর 
গঠনপ্রণালী এবং তার কাজ সম্বন্ধে আলোচনা 
করবার আগে গ্বরনালীর বিবর্তনের ইতিহাস 
সন্ধে কিছু আলোচনার প্রশ্নোজন। 

খ্বরযস্ত্রের প্রথম কুদ্র সংস্করণ দেখা বায় একরকম 
মাছের মধ্যে। ধার নাষ লীং-ফিস ([04-591))1 এই 
মাছ ফুস্ফুসের সাহায্যে ক্বাসকার্ধ চালাত । এদের 
স্বরনালী অত্যন্ত সরল এবং সংক্ষিগুভাবে 
গঠিত। গলবিলের (01791:508) সামনের দেয়ালে 
যেখানে ফুস্ফুসের প্রবেশদ্ধার, তার ছুই পাশে 
মাপ ভাঁজের আকারে ম্বরনালী অবস্থিত। 
এখানে শ্বরনাঁলীয় কাজ ফুস্ফুসে বাতাসেক্র 
আগমন ও নির্গমন নি্পন্রণ করা! এতে ফোন 
গ্বরের প্রকাশ হয় না। 

স্বরপ্রকাশ প্রথমে হয় উভচর প্রাধীদের ক্ষেত্রে 
অর্থাৎ বিবর্তনের পরের ধাপে। এদের গ্বরবন্ধে 


একটি দ্বিধাবিভক্ত প্রকোষ্ঠ আছে। প্রকো্ঠের ছুটি 
কক্ষের মাঝখানে শ্বরষস্্রট অবস্থিত। এদের 
ত্বরযন্ত্রে এরিটিনক্সেড (256500914) নামে একটি 
তরুণান্থির সংযোজন হয়েছে। 

আরও উন্নতি দেখা যায় সরীহ্ছপজাতীন্ন 
প্রাণীদের মধ্যে । সাধারপতঃ সব্দীস্থপের শ্বর নেই, 
কিন্ত কোন কোঁন সরীল্থপের শব করবার ক্ষমতা 
আছে বেমন--গেকো। (36০০), বাকিং বার্ড, 
টিকটিকি ইত্যাদি । এদের স্বরবন্ত্রে এরিটিনরেড ছাড়! 
ককজেড (0101501) তরুণাস্থিও পাওয়! যায়। 
পাঁখীদের ক্ষেত্রে শ্বরযস্ত্রের বিবর্তন একটু বিশেষ 
ধরপের। এখানে হ্বরনালী আছে, তবে তা 
থেকে কোন শ্বর নিত হয় না। এই স্বরনালীর 
গঠনপ্রণালী সর্বীকুপদের মতই অর্থাৎ এখানেও 
এবিটিনয়েড এবং কৃকন্েড তরুণাস্থি পাওয়া বাঁক 
কিন্ত এদের শ্বরনালীতে আর একটি নুরতন 
সংযোজন হপ্পেছে, যার নাম পিরিংস (95008)। 
এই সিরিংস্‌ একমাত্র পাখীদের দেহেই পাওয়া 
যান়। স্তন্তপায়ীদের দেছে এর আবার অবলুত্ি 
ঘটেছে। এই সিরিংস শ্বরমালী থেকে আলাদ- 


দতেত্বর) 1971 ] 


ভাবে আছে এবং এখান থেকেই পাখীদের হ্বরের 
প্রকাশ হুয়। প্রধান শ্বাসনালী ছুটি ফুস্ফুসে 
প্রবেশ করবার জন্ে যেখানে দ্বিধাবিদ্তক্ত হুয়, 
পিরিংস সেখানে অবস্থিত । 

স্বরনালীর সর্বশেষ এবং সম্পূর্ণ পরিণতি লাত 
করেছে ত্যপতপাঞ্জী প্রাধীতে। এখানে শ্বাসনালীর 
অনেক উন্নত ধরণের পরিবর্তন দেখা যায়। শ্বরনালী 


ভববনাজী 
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খ্বাসনালীটি আমাদের খাস্তনালীর লামনের 
দিকে রয়েছে । যদিও নাসিক] থেকে শ্বাসমালীর 
এবং মুখগছবর থেকে খাত্তনালীর আরম, তবুও 
এই ছুটি পথই একটি সাধারণ পথ গঙ্গবিলে 
(01১01525) এসে পড়েছে | গলবিলটি মুখ 
গহ্বর এবং নাসিকার পিছন দ্রিকে আছে। এ 
ছুটি বিভিন্ন নালীর অন্তর্বতাঁ পথ হিসাবে গলবিল 





লঙ্থভাঁবে দ্বিধপ্ডিত নাঁপিক1, মুখগহ্বর, গলবিল এবং দ্বরনালী। 
1--গলবিল, 2--এপিগটিস, 3-্ককয়েড, 4-শ্বররজ্জু, 5 থাইরয়েড, 6--প্রধান শ্বাসনালী । 


এবং শ্বাসনালী অঙ্গাম্বীতাবে সম্মিলিত হয়ে এখানে 
আছে। শ্বাসপপথের সু হয়েছে নাসিক! থেকে 
এবং শেষ হয়েছে ফুন্ফুসে। এই পথেরই একটি 
মধ্যবস্তাঁ অংশের মাম ত্বরনালী বা হ্বরষগ্্র। এই 
গ্বরযন্ত্র গলার উপরিভাগে অবস্থিত। শতভপাঙগী 
প্রাণীদের মধ্যে মানুষের শ্বরবন্ত্রের গ$নপ্রণালী এবং 
কার কাজ সমন্ধে এখানে আলোছন কর! হয়েছে। 


কাজ করে। থাগ্তনালীতে গলবিলের পরের 
অংশের নাম অন্লনালশী (06590152555) এবং তার 
পরের অংশই পাকস্থলী (5০9028017)। গলবিলের 
সামনের দেয়ালের নীচেক় দিক থেকে খ্বাপনালীর 
বাকী অংশ আলাধাভাবে শ্বরধন্থ নামে ভিন নালী 
দিবে নীচের দিকে নেমে গেছে। গলতিলের 
সামনই শ্বরধঙ্থ অবস্থিত! গলার নীচের দিংক 
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স্বরযস্্র নামে শ্বাসনালীর এই অংশটুকু শেষ হয় এবং 
তার পরের অংশ প্রধান শ্বাপনালী (1801068) 
নূরু হয়| 

গলবিলের সামনের দেয়ালে যেখানে শ্বর- 
নাল'র ক্রু, সেই ছিন্্রপথকে ্বরনালীর প্রবেশদ্বার 
বলে। প্রধান শ্বাপনালী ক থেকে বক্ষে প্রবেশ 
কবে এবং তারপর ছুই তাগে ভাগহয়েযাক়। এই 
ছুটি তাগ দু-পাঁশের ছুটি ফুস্ফুসে প্রবেশ করে। 
সৃততরাৎ বাতাস নাক থেকে গলবিলে প্রবেশ 
করে। তারপর শ্বরধস্ত্রের প্রবেশদ্বার দিয়ে 
প্রধান শ্বাসনালীতে এবং সেখান থেকে ফুস্ফুসে 
ঘায়। 

এদিকে থাছ্ধ আবার মুখগহ্বর থেকে গলবিল, 
গলবিল থেকে অন্ননালী এবং তারপর পাকস্থলীতে 
পৌছায়। তবে খাস্ত চলাঁচলের সময় স্বরনাঁলীর 
প্রবেশদ্বার বন্ধ থাকে, নতুবা খানের কণা 
শ্বপনালীতে ঢুকে পড়তে পারে। 

স্বরনালীর প্রবেশদ্বারের উপরে ও সামনের 
দিকে এবং জিহ্বার পিছনে একটি তরুণাস্থি 
আছে। তাঁর নাম এপিগ্লটিস (21810665), 
এর কাজ ঢাকৃনার মত। খাঁন বা অন্য কোন 
বাইরের কিছু বাতে ত্বরনালীতে ঢুকে না পড়ে, 
তার জন্তে এই এপিগ্লটস ঠিক সমগ্ধমত প্রবেশ- 
দ্বারের উপর পড়ে ত্বরনালীর মুখ বন্ধ করে দেয় 
এবং সেই মুহুর্তের জন্তে শ্বাসক্রিয়া বন্ধ ধাঁকে। 
এপিগ্টিসের নীচে এবং সামনের দিকে আর একটি 
তরুপাস্থি আছে। তাঁর নাম থাইরয়েড (71১51910) 
ইংরেজী ৬ অক্ষরের মত। এই ৬-টি 
এমনভাবে আছে যে, তাঁর কোণটি সামনের দিকে 
এবং বাঁহু ছুটি পিছনের দিকে (€) অর্থাৎ ড-টি 
যেন শোয়ানো অবস্থায় রয়েছে। ঠকশোর উত্তীর্ 
পূরুষের ক্ষেত্রে গলাপ্ন যে উচু মত কণছাড় দেখা 
যায, সেটাই থাইরয়েড তরুপাস্থি। এর নীচে 
কককেড নামে আংটির মত আর একটি তক্ষণা্টি 
আছে। এর পরেই প্রধান শ্বাসনালীর নু | 


জান ও বিওান 


[ 24শ বর্ষ, 11শ সংখ)! 


শ্বাসনাঁলীর এই অংশ যাতে সব সম খোল। থাকে, 
সে জন্তেই ককযেড সম্পূর্ণ গোলাকার । 

এই তরুপাস্থিগুলি ছাড়া আরও তিন জোড় 
তরুণাস্থি আছে। তাদের নাষ এরিটিনক্নেড, 
কিউনিফর্স (00126169129) এবং করনিকিউলেট 
এই সব তরুণান্থি বিভিন্ন 
গ্রন্থি 00019) এবং বদ্ধনীর ([.1881061)1) দ্বারা 
পরম্পর দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। তাছাড়া অনেক 
মাংসপেশীও পরম্পরের মধ্যে যোগাধোগ স্থাপন 
করে রবেছে। এই তরুপান্থিগুণপিকে মাংসপেশীর 
সঙ্কোচন ও প্রপারপের দ্বার! নানাভাবে নাড়ানেো 
যায়। 

থাইরয়েড তরুণাস্থির ভিতর দিকে ছুটি 
স্বরতস্ত্রী (৬০০৪] 50:9) পাশাপাশি অবস্িত। 
এই ছুটি তন্ত্রীর মাঝখানের জাদ্নগাটিকে বলে প্রাটস 
(3196%5)। প্রতিটি শ্বরতস্ত্রীর আকৃতি একটি 
রজ্জুর স্তায়। তার একটি প্রাপ্ত সামনের দ্বিকে 
থাইরয্পেডের ভিতর দিকে এবং অপর প্রাস্ত পিছন 
দিকে এরিটিনয়েড তরুণাস্থিতে আটকানো 
আছে। যখন মাংসপেশীর সঙ্কোচন বা গ্রলারণের 
দ্বার! বিভিন্ন তরুপাস্থিকে নাড়ানে। হয়, তখন তার 
ফলে স্বরতন্ত্রীর অবস্থা এবং স্থানের পরিবর্তন ঘটে 
অথবা প্বরযস্ত্রের প্রবেশদ্বারের প্রণারণ বা সঙ্কোচন 
ঘটতে পারে। দ্বরপ্রকাশ ব। শ্বস-প্রশ্থাসের প্রো 
জনীর্তা অনুযায়ী এই সব পরিবর্তন ঘটানো হয। 

হ্বরনালীর টর্ঘয পুরুষদের ক্ষেত্রে_-44 মিঃ মিঃ 
এবং স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে--36 মিঃ মিঃ। এই ছুটি 
মাপই প্রাপ্তবরদ্থদের ক্ষেত্রে। &শশব এবং কৈশোরে 
স্ত্রী এবং পুরুষের স্বরনালীর সামান্তই তফাৎ থাকে। 
কিন্তু কৈশোর এবং যৌবনের সদ্ধিস্থলে ত্বরনালীর 
দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে, বিশেষ করে 
পুরুষের ক্ষে&৫ে খন গ্বর গভীর হতে গিয়ে 
হরতল হয়! তখন এই পরিবর্তন অতান্ত দ্রুত এবং 
লক্ষণীয়। এরই. ফলে পুকুষের কঠছাড় তখন 
উচু হয়ে দেখা দেয় এবং গলার স্বর পরিবত্তিত ছয়! 


(00117100176) । 


লতেন্ধর, 197] ] 


এই ম্বরনালীকে আবার বিবর্তন অহদারে ছুটি 
তাগে ভাগ কর! যায়-- 

1. শ্বরতন্ত্রীর উপরের অংশ--একমান ত্তপ্ত- 
পায়ীদেরই এই অংশটি আছে। অন্ত কোন 
প্রাণীতে এর প্রতিরূপ দেখা যায় না; অর্থাৎ 
সতন্তপায়ীদের এট! নৃতন সংযোজন । 

2. স্বরতস্ত্রী ও তাঁর নীচের অংশ-- 
বিবর্তনের যে স্তর থেকে স্বরতস্ত্রীর উত্তব, সেই স্তর 
থেকে শ্তপ্তপাক্ষী পর্যন্ত প্রত্যেক প্রাণীতেই এই 
অংশটি নানা তাবে দেখ। যায়। একখ! পূর্বেই 
আলোচিত হয়েছে। 

তঘরতত্ত্রীর উপরের অংশ কেবলমাত্র স্তন্ত- 
পায়ীদের মধ্যেই দেখা যায়। কারণ বিবর্তনের ফলে 
্বরনালীর অবস্থানের কিছু পরিবর্তন ঘটে এবং 
খান্নালীর সঙ্গে এমনভ।বে যুক্ত থাকে যে, বহিরা- 
গত কোন বস্ত্র হঠাৎ প্রবেশ খটতে পারে। এই 
প্রবেশ বন্ধ করবার জন্তেই উপরের অংশটির উদ্ভব । 

এপর্যস্ত যে শ্বরনালী সম্থদ্ধে এসব কথা বলা 
হলো সেই আশ্চর্য যন্ত্রের কাজ কি শুধুই খবরটি 
করা? প্রশ্নটা একেবারেই অবাস্তর মনে হতে 
পারে। কিন্তু বিবর্তনের ইতিহাসে শ্বরযঙ্্রের 
প্রথম প্রকাশ থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করলে 
দেখা বাবে, এর হ্যহির প্রয়োজন হয়েছিল শ্বরত্যটর 
উদ্দোশ্ছে নয়, অন্য কোন প্রন্নোজনে। স্বরস্ষ্টি 
বেন অনেকটা! উপজাত (৪5৪-১:০৭৪০০। 
তাঁছুলে ম্বরযন্ত্রেরকাজ কি? 


স্বরযন্ত্ের কাজ 


(1) শ্বাসনালী, ফুল্ফুস ইত্যাদি রক্ষা করবার 
প্রহরী হিসাবে কাঁজ করে। ছুই তাবে বাছুই 
উদ্দেশ্তে এই কাজ হয়। 

(ক) থাস্গ্রহণ করবার সময় খাস্ধকণ! ব! 
অন্ত কিছু বা অন্ত সমন্বে বাইরের কোন কিছু 
যাতে শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে শ্বাসনালীর কোন 
ক্ষতি বা খাপরোধ না করতে পারে। 

% 


অ্বরনালী 
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খান্ধনালী শ্বাসনালীর ঠিক পিছনেই আছে, 
থাস্ধনালীর সামনের দেয়ালে খাঘ্নালী এবং 
ক্বরনালীর একটি যোগাযোগের পথ রয়েছে। তাকে 
স্ববনালীর প্রবেশপথ বলে (0015৮ 0£191505)। 
খাস্তগ্রহণ করবার সময় এই প্রবেশদ্বার বন্ধ খাকে। 
ফলে খাছ্াদ্রব্য খাগ্ভনালী থেকে শ্বাসনালীতে 
প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু কোন কারণে 
(যেমন--তাড়াতাড়ি খাওয়ার সময়) সেই 
প্রবেশদ্বার বন্ধ হতে যদি বিলম্ব হুম; তাহলে 
থাস্ভকণ। স্বরনালীতে প্রবেশ করে এবং কাশির 
উদ্দ্েক হর, যাকে আমর! “বিষম খাওয়া” বলি। 

(থ) যদি বাইরের কোন কিছু হঠাৎ শ্বর- 
নাপীতে প্রবেশ করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাকে বাইরে 
পাঠিয়ে দেবার জন্যে শ্বাসনালীতে কাশির উদ্রেক 
হয়। এভাবে সদাজাগ্রত প্রহরীর মত, বাইছের 
কিছু যাতে শ্বরনালীতে প্রবেশ করে তার ক্ষতি ন। 
করতে পারে, তার জন্তে সজাগ থাকে । এই জন্কে 
স্বরনালীকে প্রহরী কুকুর (৬/৪৮০% ০০৪) 
বলা হুয়। 

02) নিঃশ্বাস-প্রশ্থ। সের বাসর গতি এবং পরিমাণ 
নির্ধারণ করে--শ্বরনালীর প্রবেশদ্বার এবং গ্টিস 
অর্থাৎ ছুটি শ্বররজ্জুর মধ্যেকার অংশের ছোট 
ছোট মাংসপেশীর দ্বার! সঙ্কোচন এবং প্রসারণ করা 
যায়। এর কলে নিংশ্বাস-প্রশ্থাসের সময় বায়ুর 
আগমন ও নির্গমন আনরত্বাধীন রাখা হয়। 

(3) উদরের (40261) আভ্যন্তরীণ চাপ 
বাড়ানো--এই কাঁজ অভ্ভুত মনে হুলেও খ্ব 
সহজেই করা হর়। প্রান্কৃতিক কতকগুলি শারীরিক 
কারণে পময়ে সমগ্গে উদ্রের আভ্যন্তরীণ ভাপ 
বাড়াবার প্রষ্জোজন হয়, যেমন--মলত্যাগ, 
মৃত্রত্যাগ কিংবা প্রসবকাল, বা! কোন তাকী 
কাজ করবার লময়। তখন স্বরনালীর প্রবেশদ্বার 
বদ্ধ কর! হছম্ব এবং তার ফলে খাস-প্রখাস বন্ধ 
হয়। সে জনে বে দেশ (07018 8) এবং উদন্ষের 
মধ্যবতখ মধ্যচ্ছা (101991::8809) স্থির থাকে 
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এবং তখন উপরের মাংসপেশীর সক্কোচনের দ্বারা 
আভ্যন্বপ্সীণ চাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 

(4) ম্বরনালী এবং শাঁসনালীর অনেকট। 
অংশের ভিতরের দেয়াল থেকে কেম! (13০৪৪) 
নির্গত হয়। এই ক্সেম্সিক ঝিজী (0০03 03600- 
:806) হ্বাসনালীকে তপ্ত এবং শুদ্ধ বায়ু 
থেকে কোন ক্ষতির সম্ভাবন! রোধ করে। 

(5) শ্বাপক্রিক়্ায় মাঁংসপেশীগুলিকে অনেকক্ষণ 
ধরে ক্রমাগত একটান1 কাজ কর! থেকে রেহাই 
দেওয়া । এমন কিছু কাজ আছে যখন শ্বাস- 
প্রশ্থাস ক্রত এবং একটানা! করবার প্রয়োজন হক; 
যেমন--গাছে ওঠা, সাতারকাটা, পাহাড়ে ওঠা 
ইত্যাদি। কিন্তু যি একটানা! অনেকক্ষণ শ্বস- 
প্রশ্থাসের মাংসপেশীর কাজ করতে হয়, তালে 
সহজেই সেই পব মাংসপেশী পরিশ্রান্ত হয়ে কাজের 
ব্যাথাত ঘটাবে। কিন্তু এই মাঁংসপেশীগুলিকে 
কিছুক্ষণের জনে রেহাই দিরে বিশ্রাম নেবাঁর 
সুযোগ দেওয়া যায়। দ্বরনালীর এই তৃমিকা 
অত্যন্ত সহজ এবং প্রক্বোজনীয়। একটান। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ষ, 11শ সংখা 


ভ্রুত শ্বাসক্কিয়! চলবার সমক্স গ্বরনালী কিছুক্ষণের 
জন্তে প্রবেশদ্বার বন্ধ করে। ফলে শ্বসিক্রিপ্না বন্ধ 
হয়, অর্থাৎ এ সব মাংসপেনী, বারা শ্বাসক্রিগা 
ঘটাবার জন্তে নিশ্নোজিত, তাদের অব্যাছতি 
দেওয়] হত্ন। মুতরাঁষ এই ক্ষণিক বিশ্রাম 
আবার কাজের শক্তি যোগাবার জন্তে বেশ 
উপযোগী । এভাবে কিছুক্ষণ পর পর দম বন্ধ 
করবার ফলে শ্বাসক্রিপ্নায় মাঁংসপেশী অনেক বেশী 
সময় কাজ করতে পারে। 

(6) শ্বরপ্রকাশ- যদিও নাষ ম্বরনালী, তবুও 
স্বরপ্রকাঁশ যে তার প্রধান কাজ নর, পেটা সহজেই 
বোঝ! বাক্স । কারণ প্রথম শ্বরনালীর প্রকাঁশ যে 
[,100 551)-এ) তাঁদের কোন স্বর নেই বরং ফুস্‌- 
ফুসের প্রবেশদ্বারে থেকে ফুসফুসে বাতাসের 
ধাতাক়্াত নিয়ন্ত্রণ করাই প্রধান কাজ। তাছাড়। 
অন্তান্ত প্রাণীদের ক্ষেত্রেও স্বরপ্রকাশের আবির্ডাব 
থেকে স্তপ্তপাঁ্ীদের মধ্যে তার পুর্ণ পরিণতি 
পর্যন্ত বিশ্লেষণ করলে দেখ! বাপ, শ্বরপ্রকাশের কাজ 
স্বরনাপীতে সংযোজিত হয়েছে ধীরেধীরে | 


সঞ্চয়ন 
খান্া-সমস্যা সমাধানে ফল ও সজী 


প্রায় এক যুগ আগে ইডেন গার্ডেনে নিখিল 
ভারত কল! প্রদর্শনীতে বিধানচচ্ত্র রায়ের ভাষণ 
শোনবার সৌভাগ্য অনেকেরই হয়েছিল। তিনি 
বলেছিলেন যে, তাঁতের বদলে কল! খেয়েই মামষ 
গুদ্বর থাঙ্থোর অধিকারী হতে পারে । থাভ-সমন্তায় 
জর্জরিত তারতের পক্ষে কথাটা খুবই মূল্যবান 
বলে মনে হয়েছিল। আঅবশ্ত অনেকে বলতে 
পারেন যে, কথাট। ছুতিক্ষজর্জরিত ক্রাঙ্গের 
রাণীর কথার মত--ওয়। রুটির জন্তে চিৎকার করছে 
কেন, কেক থেলেই তো পায়ে । অনেকে হয়তো 


তাঁবতে পারেনঃ যেখানে ভাত খাবার পত্রসা নেই, 
পেখানে ফল খেতে বলা বিলাপিতা মাত্র। 
অবশ্ত কথাটা একটু ঘুরিক্বেও বল! যান; ধেমন-- 
যাদের ক্ষমতা আছে, তারা যদি গম অথবা 
চালের ভাগ কমিয়ে বেশী সজি ও ফল 
থান, তাহলে বেশ থাঁনিকট। খান্ভশশ্ত বেচে যেতে 
পারে) বা অন্তের কাজে লাগবে। আর ফল 
বলতে আমর! বাঙ্গালীর! আপেল, আছুরের দিকে 
নজর দিচ্ছে খাঁকি, অথচ একটা পেয়ারা ব। 
এক টুকরা পেঁপে যে অনেক সময় 'জাপেল বা 


নভেঙ্থর, 197] ] 


আহুরের চেক়েও উপকারী, সে কথাটা 
তুলে যাই। 

প্রকৃতির দান ছিসেবে ভারতের মাটি এবং 
আবহাওম়া টধচিত্র্যময়,। বার ফলে নাঁতিশীতোক, 
উপগ্রীক্মমগ্ুল এবং গ্রীন্মমগ্ুলের উপযোগী ফলের 
চাষ করা যেতে পারে । আমাদের দেশের বিভির 
অঞ্চলে আম, জাম, আপেল, আনারস, আগ্গুর, 
গাসপাতি প্রভৃতি নানা রকমের ফল জন্মায় । 

ভারতে ফলোৎ্পাদনের জন্তে ভূমির পরিমাপ 
প্রায় 12 লক্ষ হেউর, যা! সমস্ত চাষের জমির মাত্র 
08 ভাগ এবং ফল উত্পাদনের পরিমাণ প্রায় 
74 টন। আবার এই মোট উৎপাদনের বেশ 
কিছুটা! অংশ বিক্রয়ের জন্যে বাজারে পৌঁছাঁবার 
আগে নানাভাবে নষ্ট হয়। এছাড়া খোপা, 
আট প্রভৃতি বাদ দিলে খাবার জগ্ভে মোটামুটি 
4 লক্ষ টনের মত কল পাওয়া যার এবং এই হিসেবে 
আমাদের দেশে প্রতিটি লোকের ভাগ্যে মাত্র 
এক আউন্স ফল জোটে, যেখানে ৫দননিন 
খাস্ভতাপিকার্ 3 আউন্স ফল থাকবার শির্দেশ 
আছে। একটি গুসম্জষ খাগ্ত-তালিকাক় একজন 
লোকের 4 আউন্স শাকজাতীয় সবজী এবং 3 

থাকা দরকার। কিন্তু নান! 

কারণে উৎপাদনের পরিমাণ কম হওয়ায় মাত্র 
2 আউকা সবজী একজন মানুষের ভাগ্যে জোটে। 

এক-একটি বিশেষ ফলবা সজী এক-একটি 
বিশেষ খতুতে জন্মাপন। কোন কোন সমস্ব এত বেশী 
পরিমাণে জন্মাপ্ন বে, প্রচুর অপচয় হয়ে খাকে। 
তাছাড়া দেশের সব জায়গার সব রকম ফল 
সারা বছর ধরে জন্মাপও না। কাজেই জ্যাম, 
জেলী, স্কোক্সাশ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় ফল এবং 


আমর! 


ফললের নাম প্রতি আউল 
ক্যালরির পরিমাগ 
গম 98 
কল দু2 
পেঁপে ]] 
মি আলু 36 
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সজী সংরক্ষণ করতে পারলে অপচন্বও বদ্ধ করা 
ধায় এবং সার] বছর ধরে বিভির রকমের ফল ও 
সজীর আবন্বাদ গ্রহণ করা চলে। একটু নজর 
দিলে গৃহ্ণীরাও বাড়ীতে অনায়াসে ফল ও 
সআী অতি অল্প সময়ে ও অল্প খরচে সংরক্ষণ 
করতে পারেন। মুখের বিষয়, অধুনা ভারতের 
কষি মন্ত্রণালয় এই বিষয়ে গৃছিণীরদের ব্যবহারিক 
শিক্ষা দানের জগ্ভে নানা হ্থানে অনেক শিক্ষা” 
কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। সেখান থেকে গৃছিণীরা 
অতি অল্প সময়ে এই বিষয়ে শিক্ষ! গ্রহণ করতে 
পারেন। ফল এবং সী মানুষের ঠদননিন থাস্ত- 
তালিকা এক বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ। এতে 
থা্ধপ্রাণ এবং শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় এমন 
সব খনিজ লবণ আছে, বার অতাব শুধু শঙ্কু 
এবৎ আমিষ খাগ্ঘগ্রছণে পূরণ হয় না। আম, 
পেঁপে, কাঠাল, খেজুর, পিচ, ধনেপাতা, পালং 
শক, গাজর, টোম্যাটের মধ্যে আছে প্রচুর 
পরিমাণে তিটামিন-এ। আপেল, লেবু, বেগুন, 
কমলা, পিচ, আনারস, শিম প্রভৃতিতে আছে 
প্রচুর খিক্নামিন। লেবুজাঁতীযর় সমস্ত ফল, 
আমলকী, টোম্যাঁটে, বধাকপি, সজনে, প্রভৃতিতে 
আছে ভিটাখিন-পি | তাছাড়া ফল এবং সব্জীতে 
প্রচুর পরিমাঁণে আছে পটাশিল্পাম, চুন, গদ্ধকঃ লবণ, 
ম্যাগ নেশিয়াম, ফসফরাস, লোহা এবং অত্যান্ত খনিজ 
লবণ, ব। শরীর রক্ষার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। 

কোন খানের মূল্যাপ্নন তাঁর কা।লরি উত্পাদন, 
ক্ষমতার পরিমাপে হয় এবং খাসাশশ্যই এর প্রধান 
উৎ্স। কিন্তু ক্যালোরি উৎপাদনে স্জীর ক্ষমত। 
কত বেশী, তা নীচের তালিকাটি লঙ্গা করলেই 
বোঝ! বাবে। 


প্রতি একরে প্রতি একরে 
উত্পাদন €(টনে) ক্যালরির পরিমাঁশ 
0:34 1,054890 
10009 15,052800 
4800 18923520 
300 5500000 
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উপদ্ধের তালিকাটি লক্ষ্য করলেই জানা বাবে, 
কযালগ্ি উত্পাদনের ক্ষমতা অন্ধান্গী |] একর 
গম, 045 একর আম এবং 07 একর কলার 
পমান। অন্য তাবে দেখলে প্রতিটি মাচষের 
প্রতি দিনে প্রত্বোজনীয় 2500 ক্যালরি অনুযায়ী 
এক একর গম এবং এক একর কলা থেকে 
প্রায় 16 জন মাহুষের প্রক্নোজনীয় ক্যালরি 
পাওয়া! বাক্স এবং এথেকেই ফল ও সম্ভী 
চাষের উপযোগিতা কত বেশী, তা বোঁঝ। 


ভান ও বিগজান 


[ 24শ বধ, 1]শ সংখ্যা 


যায়। বছ জনসংখ্যাপীড়িত তারতে খাস্তাতাব 
অনেক পরিমাণে দূর করা যেতে পারে, বদি 
ফলমূল উত্পাদনের ব্যবস্থা আলো বিজ্ঞানলম্মত 
পদ্ধতিতে এগিয়ে ধায় এবং শল্য চাষের সঙ্গে 
সঙ্গে ফল ও সঙ্জী চাষের দিকে নজর দেওয়! 
হয়।% 


* ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ ; 
(কৃষিভবন, নতুন দিল্লী) কর্তৃক প্রকাশিত। 


মললগ্রহ 


আমরা মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে কি জানি? জ্যোতি- 
বিজ্ঞানীর! অনেকদিন থেকেই একথা! জানেন বে, 
এই গ্রহের আবতন পৃথিবীর আয়তনের এক- 
দশমাংশের কিছু বেশী। এর ছুটি উপগ্রহ আছে। 
জোনাথন ন্ুইফট্‌-এর “গালিভার্স ট্রাভল্স্‌, গ্রন্থে 
এই ছুটি উপগ্রহের উল্লেখ আছে। যাহোক, 
জ্যোতিথিজ্ঞানীরা 1877 সালে এই গ্রহ দুটি 
আবিষ্কার করেন। মশ্রলগ্রহের এক বছর পৃথিবীর 
প্রায় দু-বছ্ছরের সমান। খতুগুলি প্রায় পৃথিবীর 
মতই। কিন্তু এক-একটি খতুর স্থাক্জিত্ব পৃথিবীর 
খাতুর স্থাত্িত্বের প্রায় দ্বিগুণ । মজলগ্রছের পৃষ্ঠ" 
দেশে সাদ] এবং কালে! দাগ আছে---তা জমি এবং 
সমুদ্র । অপেক্ষাকৃত ঘন আবহাণযকাক মেঘও 
দেখা বায়। 
শীতকালে মঙ্গলগ্রছের মাথায় একটা তুষারসতপ 
দেখা যাযক়। এই তুষারস্তুপ বসম্তকালে ধীরে ধীরে 
ছোট হয়ে আলে । আর গ্রীষ্মকালে তা পুরাপুরি 
অনৃস্ত হয়ে যায়। শরৎকালে এই তুধাঁরভূুপ আবার 
দেখা বায় এবং লীতেই তার আকার সবচে বড় 
হয়ে ওঠে। 
বছদিনেন্ পরিশ্রম ও 1নরীক্ষার ফলে এই সব তথ্য 


জানা গেছে। গ্রহের পৃষ্ঠদেশে কি ঘটছে, তাঁর 
ছবি নেওয়া! সহজ নয়। তাছাড়। পৃথিবীর বাঁধার 
জন্তে এবং আবহাওয়া মাঝে মাঝে যথেষ্ট হচ্ছ 
ন! থাকবার ফলে নিরীক্ষা! ব্যাহত হয়। 

পৃথিবী এবং মঙ্গলগ্রহ্থের মধ্যে কিছু অবস্থাগত 
মিল থাকবার ফলে এই গ্রহ সম্পূর্কে একট! অস্থা- 
ভাবিক আগ্রহ হৃষ্টি হয়েছে। মঙ্গলগ্রহে উন্ভিদ 
সম্পর্কে গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়েছে । জলপুর্শ 
খাল এবং একটি উত্লত সত্যতার অস্তিত্ব সম্পর্কে 
প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। 

ষাটের দশকের স্ুক্ুতে বর্ণালীন্বিষ্গেষণ পদ্ধতি 
বিকাশলাভ করব|র ফলে জানা! গেছে যে, মঙ্গল- 
গ্রহের আবহাওয়ার ঘনত্ব পৃথিবীর আবহাওয়ার 
ঘনত্বের দশ গুণ কম। সেজন্তে সেখানে এর 
অস্তিত্বের লম্ভাবনা কম) মঙ্গলগ্রহের প্রদেশে 
গ্যাসের চাপ হলো পৃথিবীর 35 কিলোমিটার 
উচ্চতাপম্পর স্থানের গ্যাসের চাগের প্রায় 
কাছাকাছি এবং তা হলো পৃথিবীপৃষ্ঠের গ্যাসের 
চাপের 05 শতাংশ । 

সঙ্গে সঙ্গে এটাঁও জানা গেছে যে, মঙ্গলগ্রহে 
আবহাখগাক প্রধানতঃ কার্ধন ভাই-অকাইড গ্যাপ 
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আছে। আগে পৃথিবীর সঙ্গে এই গ্রছ্থের বতটা 
মিল আছে বলে মনে হয়েছিল, এখন ততটা মিল 
আঁছে বলে মনে হচ্ছে না। এরকম আবহাওয়ার 
অতাব নিয়ে পৃথিবীর সঙ্গে যেমন মঙ্জলগ্রহের মিল 
আছে, তেমনি টীদের সঙ্গেও তার ছিল থাকাই 
আজ জ্বাতাঁবিক বলে মনে হয়। আয়তন এবং 
ব্যাসের দিক থেকে বিচার করলে দেখ! যাবে যে, 
মঙ্গলগ্রছের স্থান পৃথিবী এবং টাদের মাঝামাঝি । 
মেরিনার-4 ষে সব ফটো তুলেছিল, তাতে দেখা 
গেছে যে, মঙ্গলগ্রহে চাদের আগ্নেকগিরির মুখের 
অনুরূপ অসংখ্য আগ্নেন্সগিরির মুখ রয়েছে। 

এটাও দেখ! গেছে ধেঃ এই গ্রহ্থের উপরের 
স্তরের কিছু অংশের অবস্থা এমনই যে, তা কোন- 
মতেই নিন্ধপণ কর! যায় না। মহাঁকাঁশের হঙ্- 
পাঁতির সাহাধ্ো মঙ্গলগ্রহের খুব নিকট থেকে বে 
ছবি তোল! হয়েছে, তাতে কোঁন খালবিলের 
অস্তিত্বের চিহ্ন দেখা যাঁর না। মঙ্গলগ্রহের জমিতে 
উচ্চতার যে ব্যবধান দেখা গেছে, তা দশ 
কিলোধিটারের কম নয়--অবশ্ত গ্রহের অগ্ল 
পরিধির মধ্যেই উচ্চতার ব্যবধাঁন মেপে দেখা 
হয়েছে। 

এই গ্রহের আবহাওয়াও খুব অন্বাতাবিক। 
আবহাওয়ায় কার্বন ডাই-মজাঁইড থাকে । একটা 
বিশেষ উচ্ছতান্ব এই গ্যাস তুষারপাতে নষ্ট হয়ে 
যাঁয় এবং তৈরি হনব শুকনো! বরফের শ্কটিক। মের 
অঞ্চলেই এক্সকম জমাটবাধা অবস্থার কৃষ্টি হুয়। 
সেখানে তাপমাত্রা কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাপ 
জমানোর তাপমাত্রার নীচে থাঁকে। মঙ্গলগ্রছ্থের 
সর্বোচ্চ জলবাঁশ্পের পরিমাণ নির্ণয়ের যে চেষ্টা 
কর! হয়েছে; তাতে দেখা যায়, তা 0106 মিলি- 
মিটার জলব্ঘরের সমান। অবশ্য একথ!। মনে 
রাখতে হুবে যে, একটা অঞ্চলের গড় হিসেবেই 
এই পরিমাণ নির্ণন করা হয়েছে--যে অঞ্চলের 
ব্যাস কমপক্ষে কয়েক শত কিলোধিটাঁর। অবশ্ঠ 


সঞ্চয়ান 


691. 
অপেক্ষাকত ছোট অঞ্চলে বেশী পরিমাণ জল পাওয়। 
যেতে পারে । 

জ্যোতিহিজ্ঞানের সাফল্যের সম্ভবতঃ এখানেই 
পরিসমাপ্তি । মঙ্গলগ্রহের উপরের দিকের আবহাওয়া 
সেখানকার ভূমির তাঁপ-বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর উপরি- 
ভাগের ভূমিস্তরের নুগ্ম বিষ্তাস সম্পর্কে যে তথ্য 
পাওয়া গেছে, তা মহাকাশ সম্পর্কে গবেষণার 
ফল। আর তা শুধু জ্যোতিবিজ্ঞান সংক্রান্ত 
তথ্যাদি থেকেই পাওয়া যায় নি, সে জন্কে তৃ- 
পদার্থ, ভূততু এবং ভু-রসায়ন-বিজ্ঞান সম্পর্কেও 
তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হয়েছে। 

তার মানে এই নয় বে, মঙ্গলগ্রসথ সম্পর্কে 
পরীক্ষা চালাবাঁর কাজে জ্যোতিথিজ্ঞানের আর 
কোন ভূমিকা নেই। পৃথিবী থেকে মঙ্জলগ্রছের 
আঁবহাওয্লা সম্পর্কে গবেষণা চাঁলাবার কাজ এখনও 
বেশ কিছুদিন অশ্রীধিকাঁর পাবে। পৃথিবীর 
মানমন্দিরগুলি থেকে মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে গবেষণ! 
চালাবার যে ব্যাপক কর্মস্থচী গ্রহণ কর! হয়েছে, 
এগুলি তারই অংশবিশেষ। 

তাছাড়া একথ। তো শ্বীকার করতেই হবে 
যে, শুধুমান্র জ্যোতিবিজ্ঞান নির্দেশিত পদ্ধতিতে 
গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে, বিশেষ করে মঙ্গলগ্রহ সম্পকে 
গবেষণা চালানো! বায না। মহাকাশে প্রযুক্ত 
কৌশলগুলি গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রও 
প্রযুক্ত হচ্ছে। চাঁদ এবং শুক্রগ্রছের ক্ষেতে তার 
স্পষ্ট প্রমাণ আছে। সঙ্গে সঙ্গে এমন একট! 
বিশেষ পদ্ধতিও বিকাশ ঘটা দরকার, বা জ্যোতি- 
বিজ্ঞানের মত অত সাধারণভাবে গ্রর-নক্ষত্রের 
বিচার-বিশ্সেষণ করবে না অথবা ভূততু বা ভূ" 
পদার্থ-বিজ্ঞানের মত পুঙ্খ(নপুঙ্থভাবেও তথ্য দির 
বিশ্লেষণ করবে না। 

আসলে এই পদ্ধতিই হবে গ্রহততত্ের তিত্তি। 
আমাদের চোধের সামনে নতুন এই বিজানের 
জন্ম হচ্ছে। 


জিন-এনজা ইম প্রক্রিয়া ও মানুষের রোগ 
শ্রীঅসিতবরণ দাস-চৌধুরী* 


এই প্রবন্ধে মানুষের দেহকোষের ছুইটি 
আমিনো আসিড, বথ।-ফেনাইলম্যালানাইন 
(010617515190106 ) ও টাইরোপিন (151091,6) 
জিন নির্দেশিত এনজাইমের দ্বারা আদিষ্ট হইন্না 
কিভাবে ' আমাদের দেহে বিভিন্ন প্রন্রিয়। 
ঘটায় এরং তাহার ব্যতিক্রমে আমাদের দেহে 
যে কত বিভিগ্ন ধরণের রোগের সৃষ্টি হইতে 
পারে--তাহ! আলোচনা করিব। খআমার্দের 
দেছে কুড়িটি আমিনো আযাপিড আছে এবং 
এই আযমিনো আপসিডগুপিও সাধারণতঃ জিন- 
এনজাইন সম্পকিত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার পরিশেষে 
শক্তি উৎপন্ন করে, কিন্ত এই শ্রাক্রয়াগুলি 
চলিবার সধন্ন কোন পর্যান্দে জিন-এনজ|ইম 
সম্পর্কের কোন ব্যতিক্রম ঘটিলে আমাদের দেহে 
রোগের হট হইতে পারে। এইথানে উল্লেখ করা 
প্রয়োজন বে, এখনও পর্যন্ত সবগুণি আমিনো। 
আযসিডের জিন-এনজাইম সম্পকিত বিপাঁকের 
পথ পলম্পূর্ণয্নপে আবিষ্কৃত হয় নাই। এই প্রলঙ্গে 
মনে রাখ! অবশ্ত কর্তব্য যে, জিন-এনজাইমের 
পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যতিক্রমজনিত মানবদেহের 
রোগগুলি সাধারণতঃ বংশানক্রমিক। যিও অনেক 
ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে দেহে এনজাইম প্রবেশ 
করাইগ্াা গোগ নিরামন্্র করিয়া দেওয়া যার, তথাপি 
ধ এনজাইম সম্পর্ষিত জিনের পরিবর্তন দ্বঃসাধ্য। 
আঞজজ জৈব রাপাকনিক প্রজনন-বিজ্ঞানে 
(31001)6001081 £61)6065) এই জিনের রহমত 
সমাধানকল্সে বিশ্বের বছ বিজ্ঞানী গভীর সাধনায় 
ব্যাপৃত আঁছেদ, কারণ ইহ! জব রাসায়নিক 
প্রজনন-বিজ্ঞানীদের নিকট গুরুতর এক সমস্যা । 

জেনেটিক্নকে প্রজননবিস্কা বলা হয়, তবে 


বর্তমানকাঁলের জেনেটিক্স বলিতে প্রজননবিষ্কার 
ব[ছিরে আরও অনেক কিছু বুঝাপ্ন। প্র্ননবিস্ত। 
অধুনিক ক্রযোন্নতিশীল জীব-বিজ্ঞানের এক বিশেষ 
শীখা। আমরা বিংশ শতাঁবীর প্রথম তাগে 
মেগ্ডেলের বংশকুত্রগুণি হইতেই জানিতে পািয়াছি 
বে, জিন জীবের বংশান্ুগতির এক-একটি একক । 
বিগত প্রথম চার দশক বৈজ্ঞানিকের। প্রধানত: 
বিশুদ্ধ জেনেটিক্সে জীবকোষে জিনের অবস্থান, 
জিনের অন্ধপাত ইত্যাদি লইদ্ গবেষণ! 
করিকাছেন। কিন্তু জীবদেহে জিনের প্রক্রিয়া 
কিভাবে চলে, তাহার হুিশ পাইবার জন্য বিশেষ 
কোন উল্লেখযোগ্য কাজ হয় নাই। ছুইজন 
আমেরিকান বিজ্ঞানী জর্জ বিডল ও ই, এল, 
টেটাম 1941 সালে ট601:959918 নামক 
ছত্রাকের উপর কাজ করিয়া জিন ও এনজাইমের 
সম্পর্কের বিষয় আলোচনার ফলে জীবদেছে 
জিনের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এক নূতন আলোক- 
পাত করিয়াছেন।| এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের 
জন্ত 1958 সাপে উপরিউক্ত বিজ্ঞানী ছইজন 
যুগ্তাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এই 
প্রসঙ্গে বুটিশ ড্র এ. ই. গ্যারডের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । গ্যারড 1909 সালে 
068 19020011509 নামে 
একথানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি এই গ্রন্থে 
বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিলেন যে, মাচুষের 
কতকগুলি শারীগ্িক বৈলক্ষণ্য বংশাহ্ছক্রমিক। 
তিনি এই কথাও ল্পঃভাবে উল্লেখ কণিয়াঁছেন 
যে, কতকগুলি নির্দিষ্ট এনজাইমের অভাবে 


[05017 00110013 


(যেগুলি স্বস্থ ব্যক্তির দেহে পরিমাণমত থাকে ) 


* তত্ব বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-19 


নতেছর। 1971 ] 


মানবদেছে এ বৈলক্ষণ্যের উত্পতি হয়। তিনি 
আরও বলিলেন যে, একটি জিন একটি বিশেষ 
এনজাইম প্রস্তত করে, পরিব্যক্ত €1%009176) 
জিন সেই নিদিষ্ট এনজাইম টতয়ার করিতে 
পারে না| সুতরাং গ্যারডের আবিষ্কৃত মাঁনব- 
দেছে ব্যাধির কারণগত জিন-এনজাইম সম্পর্ক 
বিংশ শতার্ধীর প্রথম দশকের জেনেটিক্সের এক 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা | আশ্চর্যের বিষয়-_এই 


জিন-এনজাইন প্রক্রিয়া! ও মানুষের রোগ 


663 


প্রজনন-বিজ্ঞানের় আবির্ভা বলিয়া শ্বীকার 
করিয়! খাকেন। 

আজ এই কথা অনস্বীকার্য যে, 60:055019-র 
মত মানুষের দেক্ছেও জিনের প্রক্রিয়া এনজাইমের 
মাধ্যমে হইয় খাকে। পূর্বেই উল্লেখ করিস্াছি যে, 
মানুষের দেহে কুড়িটি আঁমিনে। আসিড আছে, 
ফেনাইলআযালানাইন উহাদের মধ্যে একটি। 
দেখা বাঁক ফেনাইলআ্যালানাইন এনজাইমের দ্বার! 


খাইরোক্সিন 
শক্রণটিনিজস। 


ফেবাইটেইরভক.. ফাইল পাইন, ্ি 
_ আসিও আআ ঙ ডাইহাইভোি 
রি এডি ডেগা) ট 
( ্‌ যি পতন পে ৰ ড 
শা 'টাইরোলোজিস : 
] নর ই কি েলানিন 
ৰ ফেনাইল পাইরণডিব, 
0021729 | 1. 
জ্টাসিড 
ত্যালবমগীন ১ 


আবিষ্কার তখনকার যুগে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে 
নাই বরং অবহেলিত হইয়াই আসিয়াছে। কিন্ত 
বিল ও টেটাঁমের ?60:0970:2-র উপর 
জানুষপ জিদ-এনজাইম সম্পর্ক আবিষ্কৃত হওয়ায় 
বিজ্ঞানীরা গ্যারডকেই টব রাসায়নিক 


ৰা | 
০০2 1180 
মানবদেহে ফেনাইলআ্যলানাইন ও টাইরোসিন প্রক্রিগ্না। 


কিতাবে আমাদের দেহে ক্রি করিয়া থাকে। 
আমর] খাছ্ের মাধ্যমে যে সকল প্রোটিন প্র 
করিয়া থাকি, সেইগুলির প্রত্যেকটির মধ্যেই প্রায় 
এই ফেনাইলআ্যালানাইন থাকে । খাস্ধ হজম 
করিবার সজে সঙ্গে প্রোটিন ভাঙগিয়া বিতিন্ন- 
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রকমের আযমিনো জ্যাসিডে পরিণত হয়, যাহার 
মধ্যে ফেনাইলআ্যালানাইন পাঁওদা বাইবে। পাক- 
নালীতে সেই আমিনো আমিড অন্তান্ত 
জবণীয় বস্র সহিত প্রবেশ করে এবং ব্যাপন 
(01205107) ক্রিক্নার ষাধ্যমে এক কোষ হইতে 
জন্ভত কোষে বাইয়া! সমত্ত শরীরে ছড়াইয়। 
পড়ে। একবার ফেনাইলআযালানাইন দেছকোষে 
আসিয়া! পড়িলে ইহা কোন্‌ পথে বাইবে, তাহা 
লম্পূর্ণ নির্ভর করে জিন-নিনিষ্ট যে এনজাইম করিনা 
করিবে, তাঁহার উপর | ফেনাইলআযালাঁনাইনের 
তাগ্য তিনটি পথে প্রবতিত হইতে পারে-:01) 
ইহা! দেহকোষে প্রোটিনে পরিবতিত হইতে পারে, 
(2) ইহা আামিনেো আযসিড টাইরোপিনে পরি- 
বতিত হইতে পারে, (3) ইহা ফেনাইলপাইরুডিক 
আযসিডে (01)61051510510 5519) পরিবতিত 
হইতে পারে। এখন ফেনাইলআলানাইনকে এই 
তিনটির মধ্যে যেকোন একটিতে পরিবতিত হইতে 
হইলে পর্যায়ক্রমে অনেকগুলি জিন-নির্দেশিত 
এনজাইম মাধ্যমিক প্রক্রিয়াম যাইতে হইবে এবং 
ইহার যেকোন একটি পর্যায়ে জিন-নির্দেশিত 
এনজাঁইমের পরিবর্তন হইলে উদ্দোশ্য সফল হইবে 
না, পরপ্ত নির্দি্ইট এনজাইমের অভাবে আমাদের 
দেহে তুমুল কাণ্ডের হ্টটি হইবে। দেহকোষের 
ক্রোমোসোমে (013:0109501006) প্রচ্ছন্ন জিন 
(0২602551%5 £61) 0 বখন হোমোজাইগাস্‌ 
(707002580505)% অবস্থায় খাকেঃ তথন ফেনাইল" 
আলানাইনকে যে নির্দিষ্ট এনজাইম টাইরোসিনে 
পরিবতিত করে তাহার উৎপত্তি হয় না, ফলে 
ফেনাইলআ্যাঁলানাইন নিি্ই এনজাইমের অভাবে 


* কোন প্রাণীর ক্রোমোলোমের সঞ্চার পথে 
(০০০3) যদি সমজিন (4১116 £60০) থাকে, 
তবে তাহাকে হোমোঁজাইগাস (30110258085) 
বলা হ়্। কিন্তু তাহার বদি বি-সম (1012616776 
€০৫) হয়, তবে তাহাকে হেটেয়োজাইগাস 
(চ750610258005) বলা হয়। 


জান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ষ, 11শ সংখ্যা 


উদ্দিষ্ট পথে পরিচালিত হইতে না পারিস! দেছ- 
কোষে বেশী পরিমাণে জমিতে থাকে এবং কিছু” 
পরিমাণ ফেনাইলআ্যালানাইন ফেনাইলপাইকুভিক 
আসিডেও পরিণত হয়| প্রপ্জোজনাঁতিরিক্ত এই 
তুইটি পদার্থ রজ্জে সঞ্চারিত হক্স এবং পরিশেষে 
প্রত্াবের সহিত দ্রেছ হইতে নির্গত হয়, যাহা! অতি 
সহজেই রাসাপ়নিক পরীক্ষায় অনুধাবন কর] যায়। 
যে ব্যক্তির প্রশ্াবে এই লক্ষণ দেখা যায়, তাহাকে 


ফেনাইলকেটোনিউরিক়া রোগী (01703516- 
(০0807 সংক্ষেপে 20) বলা হয় রোগটির 
ন।ম ফেনাইলকেটোনিউরিয়। |  ফেনাইল- 


কেটোনিউরিঘ়! রোগীর আরও অনেক মানসিক 
ও দৈহিক পরিবর্তন লক্ষণীপ্। সাধারণত: এই 
রোগে আক্রান্ত রোগী শৈশবে সহজে সোজা 
হইয়া দড়াইতে পারে না, কারণ পায়ের 
গোঁড়ালীর অস্থির গঠন খুব দুর্বল থাকে। এই 
রোগীর চুল ফ্যাকাশে রঙেয় হয় এবং বুদ্ধিও খুব 
কম থাকে। 

আমাদের দেছকোঁষে ফেনাইলআযালানাইনের 
মত টাইরোঁসিন আর একটি আমিনো আপিড | 
পূর্বে একবার উল্লেধ করিয়াছি যে, ফেনাইল- 
আযালানাইন হইতে টাইরোসিন উৎপন্ন হইতে 
পারে অথবা খাছ্ের প্রোটিনের মাধ্যমে আমরা ইছা 
পাইয়া থাকি । টাইরোপিন বিডির জিন-নির্দেশিত 
এনজাইমের মাধ্যমে আমাদের দেছে চাঁরভাবে 
ক্রিয়া করিতে পারে। প্রথমতঃ টাইরোসিন দেস- 
কোষের প্রোটনে পরিণত হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ 
টাইরোসিন থাইরয়েড প্রাণের আয়োডিনের 
সহিত মিশির়! খাইরঘ়েড হরমোন খাইরজিন 
(705081076) এবং ট্রায়োভোখাইরোনাইন 
(10909 05102126) তৈয়ারি করে। আমাদের 
দেছের বিপাকের (21150901150) উপর 
এই ছুইটি হরমোনের কর্তৃত্ব খুবই গুরুত্ব- 
পুর্ণ এবং নাধারণ দৈহিক ও মানপিক বিকাশে 
অবন্ত প্রক্নোজনীর়। কিন্ত আমাদের দেহকোষের 


নভেম্বর। 197] ] 


ক্রোমোপোদে খন একজোড় প্রচ্ছন্ন জিন ০০ 
থাকে, তখন তা! দেহের প্রয়োজনীয় উপরিউক 
সাধারণ খাঁইরয়েড হরমোন তৈয়ার করিতে 
পারে না, কারণ এ ধিনগুলি হরমোনের 
প্রয়োজনীয় এনজাইম তৈয়ার করিবার ক্ষমতা! 
নট করিয়া দেয়। ফলে (2136610 £০910:905 
01:6810150 রোগের চ্যহি হয়। এই রোগীর 
দৈিক ও মানসিক অবক্ষেপ দেখ! দেয় এবং 
থাইরয়েড গ্যাওড খুব বড় হই যাছ। 

ভৃতীয়তঃ টাইরোসিন ডাইছাইড়োকি- 
ফেনাইলআযল[নাইনে (10119501055 0152251519- 
0176) পরিণত হইতে পারে এবং উছ1 পুনরার 
অনেকগুলি পর্যায়ে শেষ পর্ধস্ত মেলানিনে 
(1619105) পরিণত হয়। মেলানিন রংট 
আমাদের ত্বক, চুল ও চোখে পাওয়া বার। 
একজোড়া প্রচ্ছত্ন জিন ৪৪ টাইরোপিনকে ডাঁই- 
হাইড্রোক্সিফেনাইলআযালানাইনে পরিপদ্ত করিবার 
এনজাইম নষ্ট করিয়া দেয় এবং এই আগস্তকের 
অন্গপস্থিতিতে যেলানিন টউয়ারি বন্ধ হইব যায়। 
মেলানিন আমাদের দেহের কোঁষে না খাকিলে 
আমাদের ত্বক, চুল ও চোখে কোন রং হন্ব 
না, ফলে ফ্যাকাশে দেখা যাত়। যে ব্যজির 
দেহে এই লক্ষণগুলি দেখা দেব, তাহাকে আমরা 
আযাঁলবিনো বলি এবং এই রোগকে আযালবিনিজম 
(10101580) বলা হয়। 

চতৃথতঃ বেশীর ভাগ টাইরোসিন পরিশেষে 
দেছকোষে শক্তি উত্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে কার্ষন- 
ডাই-অক্সাইড, জল ও নাইট্রোজেন নিলে 
পরিণত হয়। কিন্তু টাইরোসিন এই পরিণতি লাত 
করে অনেকগুলি এনজাইম মাধ্যমিক প্রত্রিক্নার 
সাহায্যে । এই প্রক্রিয়াগুলির প্রথম পর্যায়ের 
ফল প্যারাহাইড্রোজসিফেনাইলপাইরুতিক আযাঁসিড 
(28121051085 0062510510510 8০14) এবং 
দ্বিতীপ্প পর্যার হইতেছে ডাইহাইড্রোকসিফেনাইল- 
পাইরুতিক. আযাসিভ (01254:9য50176751- 

চি 
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7910510 ৪০10)। আমাদের দেহকোষে যখন 
একজোড়া প্রচ্ছন্ন জিন & থাকে, তখন নির্দিষ্ট 
এনজাইঈমের অভাবে এ দ্বিতীপ্ন পর্যায়ের ডাইহাই- 
ড্রোক্সিফেনাইলপাইরুভিক আপি আর পরিবর্তিত 
হয় না। ফলে দেহকোষে উহ্থা বেশী পরিমাণে 
জমিতে থাঁকে এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু পরিমাণ টাঁই- 
রোসিনও দেছে জমিয়া থাকে । এই ছুইটি অতিরিক্ত 
পদার্থ বে ব্যক্রির প্রম্াবের সহিত পাঁওয়] যাঁর, 
তাহাকে টাইরোনোলিস (5:019513) রোগী 
বল! হয়। টাইরোনোসিস রোগীর অন্তকিছু বিশেষ 
বৈলক্ষণ্য দেখ যায় না। এই প্রক্রিয়াঁসমূছের তৃতীয় 
পর্যাক়ে হোমোজেনটিসিক আযাসিড (চ7০০০০- 
£61761810 9০1৭) তৈয়ারি হয়, কিন্ত একজোড়া 
প্রচ্ছন্ন জিন 1)1-এর উপস্থিতিতে নিরদিষ্ঠ এন- 
জাঁইম ততয়ারি হয় না| ফলে ছোমোজেনটিপিক 
আযাপিভ মেলিপ্যাকটোআ্যাসেটিক আযাসিডে 
(4915519০6০০৫6০ ৪০1৫) পরিবর্তিত হইতে 
পারে না ৃতরাৎ এই হোমোঁজেনটিসিক আযাসিড 
দেছকোষে জমিতে থাকে । এই বেশী পরিষাণ 
হোমোজেনটিসিক আসিডকে আ)লকাপটনও 
(81589600) বলা হম্ন। বেশী পরিমাণ আপ 
কাঁপটন যে ব্যক্তির প্রশ্রাবে পাওয়া যার, তাঁহাকে 
আযলকাপটোনিউরিয়া রোগী বল! হয় এবং এই 
রোগকে আযলকাঁপটোনিউরিয়া (4১1180690- 
0119) বলা হুইপ থাকে! আলকাপটোনিউরিয়া 
রোগীকে চিহ্নিত করা খুবই সহজ ব্যাপার 
কারণ যে ব্যক্তি এই রোগে আকান্ত হক, 
তাহার প্রশ্রাবের প্রতি একটু লক্ষ্য করিলেই 
দেখা যাইবে যে, এ প্রশ্বাবের আ্যলকাপটন 
বাতাঁসের সংস্পর্শে আশিবাঁর ফলে অক্সিডাইজ ড. 
হইয়া প্রত্রাবের রং ধীরে ধীরে হলুদ, বাদামী ও. 
পরিশেষে গাঁ কালো হইল! বাইতেছে। 
সাধারণতঃ এই রোগীর অন্ত কোন বৈলগ্গণ্য দেখা 
ধান না, কিন্ত বন বাঁড়িবার, সঙ্গে সঙ্গে গাযালি- 
কাঁপটন শরীরের কাঁটি'লেজগঠিত জারগাগুলিতে, 
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যখ!--কাঁন। নাক ইত্যাদিতে জখিয়া যাঁর; ফলে 
ধীরে ধীরে এ জারগাগুণি গাঢ় কালো হইতে 
থাকে । কখনও কথলও এই লক্ষণ ত্বকের [10:0995 
(15306 ও চোখের সাদ অংশে (31519) 
পর্যন্ত দেখ। যায়। 

উপরিউক্ত আলোচনা হুইতে ইহ! বুঝা 
য।ইতেছে যে, ছুষ্টটি আমিনো আযামিডের 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ষ, 1]1শ সংখ্য। 


বিপাকের পথ কত জটিল এবং এ বিপাঁকের পথে 
জিন-নির্দেশিত প্রকৃত এনজাইম প্রক্রিয়াগুলি 
চলিবার সময কোন পর্যায়ে বিদ্ব ঘটিলে আমাদের 
দেছে যে বিভিন্ন রোগ ও বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পাক-- 
তাহা সত্যই বিশ্য়কর। মাছ্ষের দেহের অন্ভান্ত 
আযামিনো আসিডগুলির ক্ষেত্রেও অনুবূপ কথাই 
প্রযোজা। 


বিজ্ঞান-সংবাদ 


সৌরজগতের উৎ্পাস্ত সম্পর্কে 
ঘুূতম মতবাদ 

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ড্র হারজ্ড সি. উপরি 
টাদ ও সৌরজগতের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি 
নুত্তন মতবাঁদ উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর এই 
মতবাদ প্রমাণিত হলে আপোলো-]5-এর 
টাদের পার্ধত্য এলাকায় অভিযান খুবই তাৎপর্য- 
পুর্ণ ছয়ে উঠবে এবং বিজ্ঞানী মহলে আলোড়ন 
হুষ্টি করবে । 

আমেরিকার চান্্র-বিজ্ঞানাদের মধ্যে প্রধান 
ডক্টর উপরি বলেছেন যে, লৌরজগতে যে সকল 
গ্রহ রয়েছে, আদিতে তারা ছিল টাদেরই মত 
গ্রহ। উদ যে সব উপাদানে গঠিত, সেই 
সবই ছিল পৃথিবীসহ সকল গ্রহের মূলে। 
আদি ছুর্ব থেকে সেদিন ঘে সকল চাদ বেরিমে 
এসেছিল, তাদের মধ্যে আজ এ একটি মাত্রই 
আবশিই রর়েছে। 

ক্যালিফোণিঘা বিশ্ববিষ্তাঁলক্কের নোঁধেল পুরস্ক(র- 
বিজন্ী বিজ্ঞনী ডক্টর উপরি জাতীয় বিমান বিজ্ঞান 
গ মহাকাশ সংস্থার হিউস্টন কেন্ত্রে এক সাক্ষাৎ" 
কারে ভার নৃতন মতবাদ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে 
বলেন। চাদ ও পৃথিবীর হষ্টি সম্পর্ষে প্রচলিত 
মত--একই সময়ে পৃথিবীর মতই সৌরজগতের 


অপর অংশে হই হয় চাঁদ, পরে পৃথিবীর আকর্ষণে 
তাঁরই আওতায় এসে চাদ বন্দী হয়ে পড়ে। 

কিন্ত ড্র উর্ির মতে, আপোলো-15-এর 
অতিযাত্রীরা যে চার্দে তথ্যসন্ধানী অভিযান 
চালান, সেই চাদ ও পৃথিবী একই সময়ে হই 
হয় নি; বরং ক্ুষ্টুর উধাকালে লকল গ্রহ ও 
পৃথিবীর আদি মাতা হিসাবে যে সকল চাদের 
হৃতি হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে অবশিষ্ট এ শেষ 
চক্র গ্রহটিতেই মাফিন মহাকাঁশচারীর! আর 
একবার অবতরণ কয়েছেন। মহাকাশচারী ডেভিড 
কট ও জেম্স আরউইন টাঁদের বিশ্ুক্ধ হেড.লী 
নদী ও আযপেনাইন পার্বত্য এলাকাক় অবতরণ 
করেন। এটই চাদের প্রাচীনতম এলাকা-_- 
মানুষ এই প্রথম এ এলাকা সম্পর্কে কেবলমাত্র 
প্রত্যক্ষতাবে আন সধগেই সক্ষম হত নি। তারা 
যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তা শুর্বের চারদিকে 
যে সকল গ্রহ আবতিত হচ্ছে, ভাদের হৃতি- 
রহম্য ও উৎসের উপরও আলোকপাত করবে। 

গ্রহমণ্লী ও চাঁদের উৎপত্তি নিয়ে ডক্টর 
উরি বহুকাল ধরে গবেষণ! করছেন। আজ 
এক্ষেত্রে ধারা রয়েছেন, তাদের মধ্যে ডক্টর উরি 
অন্ত তম বিশিষ্ট বিজঞানী। তাঁর ধারণ1, এই মতবাদ 
বিজ্ঞানী মহলে বিতর্ক ব্য করবে। তবে তিনি 


নভেঙ্র, 197] ] 


যনে করেন, গ্রহ্মগ্ুলীর সৃষ্টি সম্পর্কে এটাই 
একমানধ যুক্িসম্মত ব্যাখ্যা হতে পাঁবে। 

ডষ্টর উরি বলেন ঘে, পদার্থ-বিজ্ঞানের নিয়মের 
সঙ্গে এবং পুর্বব্তী আযাঁপোলো চঙ্জাভিযানের 
সাহায্যে চত্্র সম্পর্কে যে সকল তথ্য সংগৃহীত 
হগ্জেছে, সেই সকল তথ্যের সঙ্গে এই মতবাদের 
সামন্ত রয়েছে। 

মোটামুটিতাঁবে ডক্টর উত্রি বলতে চেয়েছেন 
ধে, সাঁড়ে চার-্শ' কি পাচ-শ কোটি বছর পূর্বে 
অতি প্রচণ্ড বেগে ঘুর্ণাক্নমান মহাঁকাশের আপি 
হর্ষ ঘন গ্যাসে পূর্ণ গোলাকার একটি বিশ্লাট 
বতুলের রূপ ধারণ করে। কোন গতিশীল বস্তর 
তর বা মাস এবং তার গতিবেগের গুণফল হচ্ছে 
মোষেক্টাম। জোতি:পদার্থ-বিজ্ঞ(নের নিপ্নম অঙগ- 
সারে কৌণিক মোমেন্টাম (আ্যানুলার মোমেন্টাম ) 
সংরক্ষণের জন্তে আদি হুর্যের ভর বা মাস 
গ্যাস বিপুল পরিমাণে ছাড়তে হব়েছে। এই সকল 
তেজক্কি্ন গ)াস মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে ও 
বিভক্ত হয়ে যায়। এরাই চন্ত্রগ্রছের মুগ 
উপাঁদাপ। এ সকল গ্যাপ প্রথম চাদের 
মত গ্রন্থে এবং পরে এঁ সকল চক্গ্রহ সৌর- 
মণ্ডলীর অন্তত গ্রহ্থে রূপাস্তরিত হয়| 

ভ্টর উরি বলেন যে, মহাকাঁশে বে ধুলিকণা 
ছিল, তাদের সঙ্গে হূর্য থেকে বিচ্ছুরিত এঁ বাশ্পের 
সংধর্ম ঘটে। ফলে এ সকল ধূলি উত্তপ্ত হয় 
এবং বাম্পপুঞ্জ ভেঙে ভেঙ্গে খণ্ডিত হয়ে 
ধান্স। ধে অতিকর্ষ শক্তির ক্ষেত্র তারা প্রস্তত 
করেছিল, তারা তাক্কই প্রভাঁবাধীন হয়ে পড়ে। 
যদি কোন বস্ত এ সকল বাম্পের মত লক্ষ লক্ষ 
মাইল জুড়ে বিরাজ করে, ভবে, তান আতিকর্ষ 
শক্তি প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। কোন একটি স্থানে 
সামান্ত একটি বস্তর অভিকর্ষ শক্তি খুব প্রবল 
হয় ন!। র 
সেই উত্তপ্ত বাপুকারাশি আশেপাশের আরও 
ধূলিকণাকে টেনে নেস্ব এবং চক্জগ্রহ্থের দত গ্রহে 


বিজ্ঞান-সংবার্ণ 
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পরিণত হয়। ডষ্টর উদ্নির মতে, চাঁদ যে অবিকৃত 
রয়েছে, অন্ত গ্রহের সঙ্গে টাদের যে কোন রকষ 
সংঘর্ষ হয় নি, তাঁর যুলে রয়েছে কোন আকম্মিক 
কারণ। তিনি বলেন ষে, সৃষ্টির আদিতে থে 
সকল চাদের হষ্টি হয়েছিল, তাদের মধ্যে এ একটি 
মাত্রই আজও বেচে রয়েছে। এটাদেই সৌর- 
মণ্ডলীর বিভিন্ন গ্রহ গঠনের মূল উপাদান রয়েছে 

ডক্টর উরি বলেন, এই অভিমত একাস্ততাবে 
তারই। তবে বিশ্ববিখ্যাত বৃটিশ জ্যোতিধিজ্ঞানী 
ডক্টর জেম্স্‌ জীজ্স বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে প্রথম 
এই আভাস দিয়েছিলেন! তারপর তিনিই এই 
বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেন। 


পশুখান্ভ হিসাবে খবরের কাগজ 


ভবিষ্যতে এমন দিন হন্লতে! আপবে, ঘখন 
গবাদি পণ্ড, ভেড়া ও ছাঁগলকে খাদ্য হিসাবে পরি” 
ত্যক্ত খবরের কাগজও দেওয় ছবে। তার ফলে 
আজ চাষের জমি নিয়ে ষে এত কাড়াকাড়ি, তার 
অনেকখানি স্থরাহা হয়ে যাষে। তাছাড়া, পরি” 
ত্যক্ত খবরের কাগজ জলবায়ু দূহিতকরণের ক্ষেত্রে 
যে নমস্যার কৃষ্টি করে, সেই সমন্যারও সঘাধাঁন 
হুবে। 
আমেরিকাঁর খবরের কাগজের সংখ্য। দিন দিনই 
বেড়ে যাচ্ছে। পড়া হয়ে যাবার পর এই সকল 
খবরেক় কাগজ বে কোথায় ফেলা হবে, কোখাক় 
রাখা হবে, সে একটা সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে। 
আমেঞ্িকার মেরিল্যাণ্ডের বেলটুস্ভিলের 
কষিগবেষণ। কুত্যকের পশু-বিজ্ঞানী ডক্টর ডেভিড, 
এ, ডিনিগ্নাস খবরের কাগজ পশুধাত্ত ছিলাষে 
ব্যবহার কত! বায় কিনা, সে বিষয়ে পরীক্ষা! করে 
দেখছেন। তিনি ক্রিম উপাক্ে শীতকালীন প্দিবেশ 
সৃষ্টি কবে অন্যান্ত খাঁস্তের সঙ্গে খড়ের বদলে 
খবরের কাগজের খড় ও গুড় মিশিয়ে গবাদি 
পশুকে খাইয়েছেন। অন্যান্ত থাগ্ববস্তর মধ্যে ছিল 
সম্গাবীন ও ভুট্টার গুড়া, কিছুটা সৈদ্ধব লবগ, 
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টিমোথি ঘাস ও ভিক্যাঁলপিয়াম ফস্ফেট। 
শতকর] 8, 16 ও 24 ভাগ--এই হারে খবরের 
কাগজের গুড়া এ সকল বস্তর সঙ্গে মেশানো 
হয়েছিল! 

বলদের বেলায় দেখ! গেছে, খবরের কাগজের 
পরিমাণের তুলনায় গুড়ের পরিমাণ কম থাকলে 
তারা তা গ্রহণ করে নি। খবরের কাগজের কালি 
কোন প্রতিবন্ধকতা হৃট্টি করে নি। এই খাদ্য 
গ্রহণের ফলে তাদের দৈহিক ওজনও হাঁস পায় নি। 
তারপরে তাঁদের মাংস, হাড় ইত্যাদি পরীক্ষা করে 
দেখা হয়েছে। এসব থাদ্োর কোন রকম 
বিদ্বপ প্রতিক্রি্নার প্রমাণ এ সকল পণ্ডর দেহের 
কোন অংশেই পাওয়া যায় নি। 

ড্র ডিনিকাস এই প্রমঙ্গে বলেছেন যে, পশুদের 
খাদ্যের অন্ততঃ 8 শতাংশ খড়ের বদলে খবরের 
কাগজ দেওয়া যেতে পারে। এতে কোন রকম 
ক্ষতি হবার আঁশঙ্ব। নেই। 


গোলমাল বন্ধ করবার উপায় 

যেসকল চিকিৎসক সোডিয়েট ইউনিয়নের 
চিকিৎসা-বিজ্ঞান আকাডেমির শ্রমজীবী মাজ্ষের 
রোগ ও জ্বাস্থারক্ষা, গোলমাল ও স্পন্দন সংক্রান্ত 
গবেহপাগারে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন, ভার! 
কোরপোত পদার্থ-রাসায়নিক ইনস্টিটিউটের গবে- 
যকদের সহযোগে গোলমাল নিয়ন্ত্রণের একটি 
কার্ধকরী যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। তাদের উদ্দেশ 
হলো, শিল্পপংস্থার গোলমালের হাত থেকে কাঁনকে 
রক্ষা কফরা। নতুন পদ্ধতিটি সৌভিচ্ছেট ইউনি- 
ক্নানের বড় বড় কলকারখানার পরীক্ষা উত্তীর্ণ 
হয়েছে। 


গান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ষ; 11শ সংখ্যা 


শিল্প-সংস্থা এবং অভ্ান্ত জানগগাঙ্গ গোলমাল বন্ধ 
করবার জন্ে চেষ্টা চালানে! হচ্ছে, কারণ মাহষের 
উপর গোলমালের প্রতাব খুবই ক্ষতিকর। এতে 
শুধু যে কানেরই ক্ষতি হন, তা নত্ব। এতে হৃদ্বস 
এবং ল্নাঘুতন্ত্রেরও ক্ষতি হয়। গবেষণার ফলাফল 
থেকে জানা বায় যে, অতিরিক্ত মাত্রায় গোলমাল 
শরীরের পক্ষে বিশেষভ1বে ক্ষতিকর। 

সাম্প্রতিক কালে এটা দেখ! গেছে--যে সকল 
লোককে অত্যন্ত গোলমালের মধ্যে কাজ করতে হয়, 
ভার] উচ্চ রক্ত চাপ এবং পেটের আলসারে ভোগেন। 
তাছাড়! গোলমালের জন্তে মনঃসংযোগ নষ্ট হয়, 
ক্লান্তি বাড়ে, ফলে উত্পাদনক্ষমতা কমে যায়। 

শ্রমিকদের রক্ষণ-ব্যবস্থা, বিশেষ করে গোল- 
মালজাত রোগ থেকে তাদের রক্ষ। করাই হলো 
প্রতিষেধক ব্যবস্থার কাজ। প্রতিষেধক ব্যবস্থার 
প্রধান উদ্দেস্ট হলো, গোলমাল বধাঁসম্ভব কমিয়ে 
আন1। যাহোক, আলাদাতাবেও যে কেউ রক্ষণ- 
ব্যবস্থ। করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই তা সহঙ্জে 
ও সম্তায় কর যান্ন। তার মধ্যে আছে গোলনাপ 
নিয়ন্ত্রণের জন্ভে বিশেষ তৃলামিশ্রিত পশমের প্যাড, 
প্রাগ ও চাকৃতি প্রসৃতি। 

বত'মানে পোতিক়েট ইউনিরন গোলমাল 
কমাবার জন্তে একটি কার্ধকরী যন্ত্র প্রচুর পরিমাণে 
উৎপাদন করছে। এই ঝঙ্রটি পলিমার তণ্ত দিয়ে 
তৈরি। এই তত্ত দেখতে অনেকট। নরম ফ্[নেলের 
মত। এই বন্তরট যখন ভাঞ্জ করে কানে লাগালে! 
হুয়। তখন গোলমালের আওয়াজ অনেক কমে 
যায়। তার কলে হট্েগোলের জাঙগায়ও 
একজন মানুষ দীর্ঘ সমস ধরে কাজ করতে পারে 
এবং তাতে তার খ্বাস্থ্ের কোন ক্ষতি হয় না। 


সমাজ-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানী 
মিনতি চক্রবর্তী 


কতকগুলি মান্য নিয়ে গঠিত হয় এক-একটি 
পরিবার, যাদের মধ্যে থাকে আত্মীয়তার এক 
নিবিড় বন্ধন। এরকম বহুপংখ্যক পরিবার 
নিয়ে গঠিত হত এক-একটি সমাজ আর 
এই সমাজসম্পঞফ্কিত যে বিজ্ঞান, তার নাম 
হলো সমাজ-বিজ্ঞান। বর্তমানে আমাদের 
আলোচনার বিষয়বন্ত হলো এই সহাঁজ-বিজ্ঞানের 
প্রকৃত অর্থ ও সমাঁজ-বিজ্ঞানীর বিভিন্ন ভুমিকা 
সম্পকে । 

প্রাণী-জগতের অন্তান্ত প্রাণী থেকে মানুষের 
রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহাঁর সম্পূর্ণ তিন্ন। 
মানুষ হলো সামাজিক জীব, সে গোঠীবদ্ধ জীবন- 
যাপন করে] মান্থষের এই গোঠীবন্ধ জীবনের 
বিতিক্ন রকমের আকৃতি আছে, সে সামাজিক 
রীতি-নীতি ও আইন-শৃঙ্খলাকে অঙ্কুসরণ করে, 
সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও তাঁর প্রতিটি কাঁজের 
সামাজিক মূল্য ও স্বীকৃতি তৈরি করে। সমাজ- 
বিজন মানুষের এই প্রতিটি কাঁজকে বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে অনুসদ্ধানের জন্তে বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতির প্রয়োগ করে। 

প্রতিটি মানবগো্ী অপর মাঁনবগোষ্ীর সঙ্গে 
পারস্পরিক সহযোগিতায় জীবনধারণ করে, অতএব 
সমাজশ্বিজ্ঞানের মুখ্য শিক্ষার কেন হলো মান্ছযের 
এই গোঠীবন্ছ জীবন বা সমাজময়তাঁকে 
(39০15105658) শিক্ষা করা। এই গোীবদ্ধ 
জীবনকে ফোনও হুব্রের উপর নির্ভর করে 
সাধারণ জেনীভূজ করতে সমাজ-বিজ্ঞানীরা এই 
গোঠীবন্ধ জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপকে পুঙ্ধাহপুঙ্খ- 
ভাষে লক্ষ্য করেন! এক কথায় মানবজাতির 
সামাজিক জীবনের গঠনন্প্রপালীকে টনিক 


দৃষ্টিতঙ্গী দিয়ে ব্যাখ্য। করা ও অন্মীগন করাকে 
বলা হুর সমাজ-বিজ্ঞান। 

মাছষের সমাঞ্বন্ধ হবে বাল করবার প্রবণত। 
রয়েছে বলে সে একটি সমাজের হি করে। 
সেই সমাজের মধ্যে থাঁকে সংস্থা (0:£810159 000), 
প্রতিষ্ঠান (10561686100), জনসংখ্যা, স্থান ও 
কালের প্রভাব এবং সর্বোপরি মানবজাতির 
জীবনধারণের প্রচেষ্টা । জনসংখ্যার মধ্যে 
অন্তভূক্ত হয় প্রতিটি মানুষস্দ্রী ও পুরুষ। 
সমাজ-বিজ্ঞানীরা এই সমাজেরই বৈজ্ঞানিক 
অন্শীগন করেন-_কিভাঁবে একে অপরকে জীবন- 
ধারণের জগ্ভে পারস্পরিক সহযোগিতা করছে। 
স্থতরাৎ সমাজ-বিজ্ঞানকে সংযোগ-সাঁধনকারী বা 
শ্রেণীবন্ধকাপী বিজ্ঞান বলা ধেতে পারে, যা 
মানবগোষীর বিতিষ্ন ধারা ও অকতিকে অন্লীলন 
করে তাথেকে কি সমস্তার উত্তব হয়েছে, তা 
মানবগোষীর সামনেই ভুলে ধরে এক নতুন 
মতবাদ ও প্রকল্পের হষ্টি করে। সমাজ-বিজান 
সমার্জের মত জটিল জ্িনিষের বিতির তথ্য 
লোকসপমক্ষে প্রকাশিত করে, যা না করলে 
সমাজের সংক্কারপাধন সম্ভব নদ । সমাজ-বিজনের 
মতবাদ ও তথ্যের উপর ভিত্তি করেই কাঞ্জ 
করেন সমাঁজ-সংঙ্কারক, সমাজসেবী ও কল্যাপত্র রী 
পরিকল্পক (৬/০10906-0181817615) | 


সমাজ-বিআনের পাঠের বে সব ক্ষেত্র আছে, 
তা হলো 1) সংবাদ আপন ও জনমত, 2) 
অপরাধ-বিজ্ঞান*ৎ 3) গণ-আঁক্কতি (08:0০" 
8:85), 4) পরিষার, 5) শ্রমশিল্প সংক্রাত্ত 
সদাজবিআান। 6) চিকিৎসাধিভ্ঞ। ব্ষন্ধক সমাজ- 
বিজান, 7) সামাজিক অনুসন্ধানের রীতিততব 
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8) পেশ! সংক্কাস্ত সম।জ-বিজ্ঞ/ন, 9) রাঁজ নৈতিক 
সমাজ-বিজ্ঞান, 10) জাতিগত সম্পর্ক, 11) গ্রামীণ 
সমাঁজ-বিজ্ঞানঃ 12) সামাজিক বিশৃঙ্খল, 13) 
সামাজিক মনভতৃ, 14) সামাজিক স্তরবিন্তাস, 
15) সমাজতার্তিক মতবাদ, 16) শিল্পকলার 
সমাঁজ-বিজ্ঞান, 17) জটিল সংস্থার সমাঁজ-বিজ্ঞান, 
18) শিক্ষার সমাঁজ-বিজ্ঞান, 19) আইনের 
সমাঁজ-বিজ্ঞান, 20) ধর্মের সমাজ-বিজ্ঞান, 21) 
ক্ষুদ্র গোঠার সমাজ-বিজ্ঞান প্রতৃতি। 

উপরিউক্ত অংশগুলিতে যে কেবল সমাঁজ- 
বিজ্ঞানের একচেটিক়্া অধিকার আছে তাই নব, 
অন্তান্য বিষয়ের মধ্যেও এগুলির কিছু কিছু 
অস্ততৃক্ত হুয়। উদাহরণস্বরূপ সংবাদ জ্ঞাপন ও 
জনমত বিভাগটি মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ন ও 
পুলিশ-বিজ্ঞানের অন্তভূক্তি হয়। তাছাড়। সমাজ- 
বিজ্ঞানের শিক্ষার ক্ষেত্র মনোবিজ্ঞান ও নৃ-বিজ্ঞানের 
সঙ্গে অঙ্গার্গীতাঁবে জড়িত হওয়া এদের মধ্যে 
সীমারেখা টান! খুব কঠিন। 


"'  জমাজ-বিজ্ঞানের কাজ কি? 
সামাঞ্জিক নিয়ন্ত্রণ এর প্রধান কাঞ্জ হিসাবে 
বিবেচিত। সমাজের কৃত্রিম পরিবর্তনের জন্তে এর 
দাত্িত্ব খুব বেশী। এর অন্যতম প্রধান আর 
একটি কাজ হলো, বৃহত্তর মানবজাতির কল্য!প- 
সাধনের জন্তে সমাজকে রক্ষা করা । সেই জন্তে 
সমাজে নিল্ন়ত বে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, তা 
অন্ভশীলন করে--সেই পরিবর্তন কেন হচ্ছে, 
এবং তাঁর গতিই বা কোন্‌ দিকে ও তার 
ফলাফলই বা কি, ত| নির্দেশ করা এর অন্যতম 
প্রধান কর্তব্য । সমাজ-বিজ্ঞান সেই সামাজিক 
প্রন্রিয়ারই অন্ুপদ্ধান করে, যা কোনও নতুন 
প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেয় বা] পুনর্গঠনের সানহাষ্য 
করে অথবা সমাজের বিশৃঙ্খল, অবস্থার হুথি 
কয়ে! এই অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করেই 
সৃষ্টি হয় সাঁমাঞ্জিক প্রকল্প বা সামাজিক নীতি । 


গান ও বিজ্ঞান 


| 24শ বর্ষ, 11শ সংখ্যা 


মানবজাতির বাস্তব জীবন সম্পর্কে অন্ুশীপন 
করে এবং তাঁর বিতিক্ন সমস্াবলী সম্পর্কে 
আলোকপাত করে বলেই এই বিজ্ঞানের নাঁম 
বাস্তব-বিজ্ঞান। রসায়ন, পদা৭থবিদ্য।র অনুশীলনের 
ক্ষেত্র যেমন পরীক্ষাগার এবং পরীক্ষাগারের 
যন্ত্রপাতি, সমাজ-বিজ্ঞাঁনের পরীক্গীগারও সেই 
রকম মাঁনবসমাঁজ এবং বিতিন্ন মানবগোঠী হলো 
তাঁর বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ৷ 


বিশুদ্ধ সমাজ-বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক 
সমাজ-বিড্ঞান 

প্রতিটি বিজ্ঞানেরই ধেমন দুটি দিক থাঁকে-_ 
একটি বিশুদ্ধ দিক ও অপরটি ব্যবহারিক দিক, 
সমাঁজ-বিজ্ঞানেরও সেই রকম দুটি দিক আছে। 
বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের অর্থ হলো জ্ঞানের অহথলদ্ধান। 
এই জ্ঞানের বাস্তব ব্যবহারের দিকে খুব বেশী 
নজর দেওয়া হুন্ব না| বাশ্তব-বিজ্ঞান হলো 
মানুষের দৈনন্দিন বা বাস্তব জীবনের ব্যবহারিক 
সমহ্যা দুরীকরণের জন্তে ৫বজ্ঞানিক জ্ঞানের 
অন্সন্ধান। একজন সমাঁজ-বিজ্ঞানী বখন বন্তী- 
বাঁসীদের সামাজিক গঠন সম্পর্কে শিক্ষালাত 
করেন, তিনি তখন হলেন বিশুদ্ধ সমাজ- 
বিজ্ঞানী আঁর বখন তিনি শিক্ষালাঁত করেন-- 
কিভাবে বস্তীবাপীদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা 
দূর করা যায়, তখন তিনি হুলেন প্রযুক্তি সমাজ- 
বিজ্ঞানী । 

সমাজশবিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ যেহেতু বৃহত্তর 
মানবগোঠীর কল্যাণসাধনের উপায় স্থির করাঃ 
প্রযুক্তি সমাজ-বিজ|নের দাঁরিতব সেই জন্ে খুব 
বেশী। প্রযুক্তি সমাঁজ-বিজ্ঞানের প্রধান কাজ 
সমাজের পুনগঠিন। ূ 

ব্যবহারিক সমাজ-বিজ্ঞনের কাঁজের ক্ষেত্র 
দেশ থেকে দেশে, সমাজ থেকে সমাজে, 
সংস্কৃতি থেকে সংস্কৃতিতে তফাৎ হ্য়। কোনও 
এক দেশের সামাঙ্ছিক সমস্য! অন্ত দেশ থেকে 


পের, 1971 ] 


তকাৎ হু বা কোনও একটি বিশেষ সমক্নে 
দেশের সামাজিক সমস্তা অন্ত দেশের সেই সমস্নের 
সামাজিক সমস্তা নাও হতে পারে। কিন্ত এর 
মধ্যে কতকগুলি সামাজিক সমশ্বা আছে, ঘা 
সমপ্ত দেশেই এক) যেমন -যুদ্ধের পরে দেশে 
ছুতিক্ষ প্রভৃতি হয়ে যে সামাজিক সমস্যার উদ্ভব 
হু ত1 সমস্ত দেশের ক্ষেত্রেই এক। 

প্রযুক্তি সমাজ-বিজ্ঞানে সামাজিক সমস্তাকে 
ছটি ভাগে ভাগ করা যায়-(1) সামাজিক 
বিশৃঙ্খলার সমস্যা, (2) সামাজিক পুন্গঠনের 
সমস্যা । প্রথম শ্রেণীতে অন্তভূন্ত হয় বিপথ- 
গাঁমীদের সমস! অপরাধপ্রবণতা, অনাথ, 
মানসিক বিপর্যয়, অন্ধ, বিকৃত মন্তিকফ ও পঙ্গু 
সমন্ত!| এইখানে কাজের জণ্তে যে পদক্ষেপ 
নেওয়া উচিত, তা হলে! উপশমকাব্বী, আরোগ্য- 
কারী ও পুনর্বপতিকার্দী; অর্থাৎ এমন কিছু 
করতে হবে, যা গরীবকে করবে সাহাধ্য, পঙ্গু 
ব1৷ অদ্ধদের দেবে শিক্ষা, অপরাধীদের করবে 
মানসিক পুনর্গঠন । স্ৃতরাং এই পদ্ধতিটিতে 
রক্ষ/কান্সী অপেক্ষা] আরোগ্যকারীর তৃমিকা 
অনেক বেশী। 

দ্বিতীত্ন শ্রেণীতে অন্তততৃক্তি হনব শিশু, যুবা, 
নারী ও শ্রমিকের উন্নতিসাধন, গৃহ-সমশ্তার 
সমাধান, শিক্ষা-সমস্তাঁর সমাধান প্রভৃতি। এই 
সব ক্ষেতে রক্ষাকারী ও গঠনকারীর ভৃমিকাঁকে 
অবল্দন কর! হয় আর এক্ষেত্রে যে সব মাহুষের 
দিকে নজর দেওয়া হয়, তার সকলেই শ্বাভাঁবিক 


কিন্তু দুর্বল। 
আগে আমাদের দেশে ব্যবভারিক স্যাঁজ- 


বিজ্ঞানের দিকে খুব বেশী নজর দেওয়া হচ্ছ নি। 
বর্তমানে গত কয়েক বছরের মধ্যে কিছু কিছু 


সংস্থা! এদিকে বিশেষভাবে নজর দিয়েছেন, যথা 


দিল্লীতে ০9০০1] 1০1 90০881 [06৮10109617 
৪ 10611) 5০13001 0£ 59০181 ৬/০0: বন্ছেতে 
জগ 17500808500] 90161)068 
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কলিকাতায় ও আমেদাঁবাদে [100181) [1590606 
06 83019817693 কল্কাতাত্ব 
56901501021 109010066, হায়দরাবাদে ১9009991 
[0561006 0£ 001010181115 1065619)106128 
পাটনাতে 100619158 ট515582 9198 
[0561605 0£ 90019] 50121)0৫5» আগ্রাতে 
[70501606৩ ০ 8০9০181 9০160০6, মেদিনীপুরে 
[17506066 0£ 99018] 9০1610706 8 4১90116 
£৯1)0010001098% প্রভৃতি । এছাড়াও কলিকাত। 
বিশ্ববিদ্য!লয়্ের সমাঁজতাত্বিক নৃততবু বিভাগ ও 
ভারত সরকারের £১00190019£16551 501৬৩ 
96. [3019-র সমাঁজতাত্বিক নৃতত্বু বিভাগ 
প্রযুক্তি সমাজ-বিজ্ঞানের দিকে বিশেষভাবে 
দৃষ্টিপাত করেছেন। | 

কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ নাগরিক 
এখন পর্বস্ত তাঁর সামাজিক পিদ্ধাক্ের জঙ্ভে 
সমাজতাত্বিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করেন ন! 
বা! আশ্রক্গ্রছণ করেন না। যদি উপরিউক্ত 
সংস্থাসমূহ প্রযুক্তি সমা'জ-বিজ্ঞানের দিকে যথেষ্ট 
দৃষ্টিপাত করেন ও জাতি হিসেবে আমর! 
আমাদের সামাজিক সমস্যা সমাধানের জঙ্ে 
সামাজিক নীতির আশ্রয় গ্রহণ করি, ভবে 
আমাদের অসংখ্য সমশ্যাজজর্রিত সমাঙ্গকফে 
ভবিষ্যতে আমরা অনেকাংশে সমন্তামুক্ত করতে 
সক্ষম হবো। 


1%181)5 8621012 


সমাজসেবামূলক কাজ 
অনেকে সমাঁজসেবামূলক কাঁজকে ও প্রহুক্তি 
সমাজ-বিজ্ঞানকে এক শ্রেশীভুক্ত করেন। ছুটির 
উদ্দেস্টে যদিও এক, পদ্ধতি কিন্ত তিন্ন। সমাজ 


সেবার প্রধান লক্ষ্য হলো পামাজিক কাজের সঙ্গে 


সহযোগিত! করা তা বিঙ্লেধণ করে কোনও নীতি 
বা পদ্ধতি নির্ধারণ নয়! বরঞ্চ সমাজসেবীর] 


ভাদের কাজের সুবিধার জন্তে সমাজ-বিজ্ঞানের : 


পদ্ধতি বা বিশ্লেষণের সহায়তা নিতে পারেন, 


্ 
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কিন্ত তারা ফোন প্রকল্প বা মতবাদ দিতে পারেন 
না। সমাজসেবাকে সমাজন্বিজ্ঞানের এক অঙ্গ 
হিসেবে ধরা যেতে পারে। 


জনপ্রিয় সমাজ-বিজ্ঞান 

আমাদের দেশে ধষে সব জনপ্রিক়্ পত্র-পত্রিক! 
আছেঃ তাতে অনেক সময় অনেক লেখকের 
সমাঁজতাতিক বিষত়বস্ত নিক্ে লেখা দেখতে 
পাওয়া ঘাক়। এই সব রচনার মধ্যে অধিকাংশ 
রচনাই হলে! অপরাধততু, পারিবারিক জীবন, 
যৌনসংক্রাস্ত সমস্তা, শিক্ষাংক্রাস্ত সমস্থা, 
সামাজিক ঞেনীবৈষম্য প্রভৃতি বিষয়ে | অনেক- 
সমস্ম এই সকল রচনা সমাঁজ-বিআনীদের কাঁছে 
থুব মুল্যবান হয়ে ওঠে। সেগুলি থেকে তারা 
বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা সম্পর্কে অনেক শৃত্রের 
সন্ধান পান, যা তাঁদের টৈজ্ঞানিক অহ্পদ্ধানে 
বিশেষভাবে সাহাধ্য করে। 


বিভিন্ন ভূমিকায় সমাজ-বিজ্ঞাননী 

মানবসমাঁজে বিজ্ঞানীর দাত্সিত্ব খুব বেশী, সেই- 
জন্তে ভূমিকাও তাঁর খুব গুকুত্বপুণ। সমাজ- 
বিজ্ঞানীর ভূমিকা! একদিকে যেমন সমাজতত্বের 
বিজ্ঞানী হিসাবে বা কলাকুশলী ব্যক্তি 
(6011010191) হিসাবে, তেমন নাগরিক হিশাঁবে 
তার ভূমিকা হলে! সমাজের সভ্য হিসাঁবে। 
প্রতিটি ভূমিকাই একে অন্ত থেকে সম্পূর্ণ পৃথক 
হলেও সমাজ-বিজ্ঞানীকে প্রতিটি ভূমিকাই 
অবলগ্ধন করতে হবে। 


বৈজ্ঞানিক ছিসাবে সমাজ-বিজ্ঞানী 
বৈজ্ঞানিক হিসাবে সমাঁজ-বিজ্ঞানীর প্রাথমিক 
কর্তব্য ছলে! সমাজ ও মানবমন থেকে অমুলক, 
অযৌক্তিক ধারণা ও কুসংস্কারের আবর্জনা বুদ্ধিমতা 
দিষ্বে পনিষার করা। এই সকল আবর্জনাপ্ধপ 
চিন্তাধার! আমাদের সামাজিক উপনতির ব্যাঘাত 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ধ, 11শ সংখ্যা 


শ্বরূপ। সমাঁজ-বিজ্ঞানীরা এই তাবে আমাদের 
সাছাধ্য করতে পাঁরেন--বংশগতি, জাতিগত 
পার্থক্য প্রভৃতি সম্পর্কে ষে অমূলক ধারণ! 
আমাদের মধ্যে আছে, তার কবর দিতে। 


সমাজতান্তিক ভবিস্তন্বাণীর মাধ্যমে 

বিআনী ছিসাবে সমাজ-বিজানীর অগ্ততম 
আর এক কর্তব্য হলো, পামাজিক নীতি নির্দেশের 
মাধ্যমে সমাঁজতাত্তবিক ভবিঘ্বদ্ধাণী তরি করা। 
উন্নন্বনশীগ দেশসমূহ, বিশেষতঃ পাশ্চান্তাদেশসমুহের 
বড় বড় কর্মগ্থানসমূহ ও আইনসংস্থাসমুহছ সমাঁজ- 
বিজ্ঞানীর সামাজিক নীতির আশ্রন্ন গ্রহণ করে। 
প্রতিটি বড় বড় নীতিরই সমাজের বর্তমান ও 
ভবিষ্যৎ সংগঠন সম্পর্কে কতকগুলি সিদ্ধান্ত থাকে । 
উদাহরণস্বরূপ, ধখন এক আইন প্রণক্পনকারী 
ব্যবস্থাপক বলেন যে, “বিস্কালয়গুলিকে তাদের 
বর্তমান উপার্জনের অর্থ থেকে কাঁজ করতে হবে", 
আইন প্রণয়নকারী তখন এই ধারণা করে নেন 
ষে, বর্তমান বিগ্বালয়গুলির তছবিল ঘখেই--শিশুদের 
সমাজের জন্তে তৈরি করবার পক্ষেও এই তহ্‌- 
বিলের উপর নির্ভর করেই তাঁকে আরও পঁচিশ বা 
তিরিশ বছর জীবন কাটাতে হবে। কিন্ত সেই 
একই আইন প্রণর়নকারী যখন বলেন যে, 'আমর! 
আমাদের বিদ্তালয়ের তহবিল বথেষ্ট বাড়াবে।' তখন 
তিনি আগের মন্তব্য থেকে ঠিক বিপরীত মন্তবাই 
পেশ করলেন। এই ভাবে প্রতিটি নীতি-নির্দেশযু্জ 
রায়ের মধ্যেই এক অনুমিত পিদ্ধাস্ত তৈরি করা 
থাকে ব। ভবিষ্যতের সমাজ সম্পর্কে আলোকপাত 
করে। শুধু তাই নন্ন, এই ভবিব্বন্থাদী আমাদের 
সামাজিক যোজনার ধাঁরা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে 
সাহায্য করে, যার মধ্যে আমাদের পরব্তাঁ ছুই ব! 
তিন বংশকে বসবাস করতে হুবে। : 

গমাজতান্বিক ভবিষ্য্ণী কোনও বিশেষ 
নীতির লম্তাব্য ফলাফল সম্পর্কে আমাদের 
আলোকপাত করে। প্রতিটি সামাহ্বিক নীতির 


নতেগ্গর, 1971 ] 


নিদ্ধাত্তই হলে! এক-একটি তবিধ্যদ্বাণী! আমাদের 
সমাজ এখনও সমাঁজ-বিজানীকে সামাজিক লীতি 
নির্ধারক বিষন়ের কারিগরী বিশেষজ্ঞের প্মর্ধাদ। 
দেয় প্িযা দেওয়। হয়েছে পাশ্চাত্য দেশসমুহে। 
সেখানে কোনও কোনও অঞ্চলে, বিশেষতঃ অপ- 
রাধতত ও জাতিগতসম্পর্ক বিষয়ে সমাজ-বিজ্ঞানীর 
উপসংহারের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। 
সমাজ-বিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীদের রাক্জের উপর 
নির্ভর করে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ 
বিচারালক্নকে (90016706 0০810) নিয়ম করতে 
হয়েছিল যে, স্বতস্ত্রীকৃত বিদ্তালয়গুলি সহজা ততাঁবে 
অবমান (5১651668664 3০15090913 11 
1091617615 01760891) 1 তাছাড়! আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের [0252£16891397 200%60061)0-এর 
বর্তমান রপকৌশল সমাজ-বিজ্ঞানীর তবিশ্যদ্ধাণীর 
উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল এবং সেই আন্দোলন 
অনেকাৎশে সফল হয়েছে। 
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ব্যক্তি ও নাগরিক হিসাবে সমাজ-বিজ্ঞানী 

বিজ্ঞানী হিসাবে সমাজ-বিজ্ঞানীর কর্তব্য 
সামাজিক নীতি তৈরি করা। ব্যক্তি ও 
নাগরিক হিসাৰে সমাঁজ-বিজ্ঞানীর কর্তব্য হলো 
সমাজে তাঁর মূল্য ও স্বীকৃতি দেওয়া! এবং সেই 
নীতি পালন করা ও অপরকে দিয়ে পালন করানো । 
ব্যক্তি ছিসাঁবে তার প্রাথমিক কর্তব্য হলে! এই পব 
সামাজিক নীতির কর্মক্ষমতা (৬/০:8৪1110) ও 
কাম্যতাঁকে (0651:5110) বাড়িয়ে তোলা ও 
উদ্দীপিত করা। 

নাগরিক হিপাবে সমাঞ্জ-বিআানীর কর্তব্য 
হলো সমাজে যে-সব কৃ-জিনিষ ঘটছে, তার কারণ 
খোজবার কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করা, সামাজিক 
সংস্কার ও উন্নতির কাজে সহারতা করা ও কোনও 
ভাল কাজের সামাজিক মুল্যকে উপলদ্ধি কর]। 

সমাঞ্জ-বিজঞানীী বখন বিজ্ঞানীর ভূঘিকাঁ অব" 
লম্বন করেন, তখন তিনি বলতে পারবেন না বে, 
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সমাজ-বিজ্ঞান ও স্াজ-বিজ্ঞানী 
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সিনেমা বা খিয়েটারে হিংসাত্মক ছবি শিশুদের 
পক্ষে ক্ষতিকারক কিনা, কিন্ত পিতা হিসাবে তিনি 
তার নিজস্ব মতামত বলতে পাঁরধেন যে; এই সব 
ছবি শিশুমনে কি রকম প্রতিক্রিয়ার স্ই করবে। 
বিজ্ঞানী হিসেবে সমাজ-বিজ্ঞানী হক্ঝতে! এমন এক 
সামার্জিক নীতির বিশ্লেষণ করতে পাবেন, ঘা হয়তো 
বিবাহ-বিচ্ছেদের হছারকে কমাতে পারবে বা এ 
সম্পকিত অনেক সমন্ডা দৃর্বীকরণে সাছাষ্য করবে। 
কিন্তু ঠজ্ঞাঁনিক হিসাবে তিনি কখনই সুপারিশ 
করতে পারবেন না যে, কোনও এক বিশেষ পাত্র 
বা পাত্রীকে কি রকম পমাঁজের পাত্র বা পাত্রী 
পছন' করলে বিবাহু-বিচ্ছেদ সমশ্যার উত্তব হবে 
না, ধা নাগরিক হিসাবে তা পক্ষে বলা খুব 
সহজ। বিজ্ঞাপী হিসাবে সমাঁজ-বিজ্ঞাণী হয়তো 
দেখাতে পারেন বে, অতিরিক্ত ওষুধ সেবন ও 
মগ্যপান সমাজের পক্ষে যঙলজনক নয়! কিন্তু 
সমাজের নাগরিক ও সভ্য হিসাবে সমাজ- 
বিজ্ঞানীর কর্তব্য হলে', এই নীতির অর্থ মাঁনব- 
সমাজে বুঝিয়ে দেওয়]। 

এই জন্তে তিনি অধ-জনপ্রিয় প্রবন্ধ বা তথ্য- 
মূলক চলচ্চিত্র, রেডিও, টেলিতিশন প্রভৃতির আশ্রক় 
নিতে পারেন। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেতডেই সমাজ- 
বিজ্ঞানীকে এমন ভূমিকা অবলম্বন করতে হুবে, 
যাতে তিনি সাষাজিক নীতির মূল্যের ব্যাঘাত 
না! ঘটিয়ে উদ্দেশ্বপ্রপোদিত সমাঁজ-বিজ্ঞানী ও 
উৎস্থক নাগরিক হতে পারেন। সমাজ-বিজ্ঞানীর 
এই উততন্ন ভূমিক! অবলখনের ফলে হয়তে! সমাজে 
এমন দিন আসবে, যখন সমাজের জন্কে সমাজ- 
বিজ্ঞানী যে পামাজিক নীতিকে সর্বাপেক্ষা ভাল 
মনে করবেন, সেই সামাজিক দীতিই সমাজের পক্ষে 
সর্বাধিক শুভ ও মঙ্গলময় বলে বিবেচিত হুবে। | 


কলাকুশলী ব্যস্তি হিসাবে সমাজ্-বিজ্ঞানী 
সমাজ-বিজ্ঞানীর1 বখন কোন দেশের সরকারের 
বিভিন্ন উন্নয়সমূলক কাঁজে নিযুক খাকেন। তখন 
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তাঁদের প্রধান তৃমিক। হলে প্রযুক্তি সমাজ-বিজ্ঞানী 
হিসাবে । এই প্রধুক্তি সঘাজ-বিজঞানীর তখন 
সবচেয়ে বড় কাজ হলো, সামাজিক নীতির 
মূল্যকে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। উদ।হরণন্বরূপ, 
বিশ্ববিস্তালয়ের অধ্যাপকের যেমন কর্তব্য জ্ঞানানু- 
সন্ধানের মাধামে সত্যাঞসপ্ধান ও সত্যকে শিক্ষা 
দেওয়া আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিগরের কর্তব্য 
হলো! অধ্যাপক বা গবেষকের আগ্রহ ও আদর্শকে 
মেনে চল] ও সেবা! কর1। ভার বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক 
বিজ্ঞানের যে তথা বা! আলো তাকে দিয়েছেন, তিনি 
নিশ্চই তার মুলোর অপব্যয় করবেন না বরং তাত 
- সঙ্ধ্যবহছার করে তাক বার্থ শ্বীকৃতি দেবেন। ঠিক 
সেই রকম সমাজ-বিজানী খন প্রযুক্তি সমাজ- 
ব্জ্ঞানীর ভুমিক! অবলম্বন করবেন, তখন তিনি 
কলাকুশলী ব্যক্তিঃ সমাঁজ-বিজ্ঞানীকৃত সামাজিক 
নীতি বা! প্রবল্পকে হাতে-কলমে কাঁজে পরিণত করে 
বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধান করবেন। 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ষ, 11শ সংখ্যা 


আমাদেত দেশে এতদিন পর্যন্ত সথাঁজ- 
বিজ্ঞানের উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ কলা 
হয় নি, যা করা হয়েছে পাশ্চাত্য দেশসমুছে। 
তবে গত কত্েক বছরের মধ্যে আমাদের দেশে 
সধাজ-বিজ্ঞানের উ্নতির দিকে নগর দেওয়া 
হয়েছে ও ভবিষ্যতে হয়তো আরও দেওয়া হুবে। 
সমাজ কে।নও দিনই সম্পূর্ব সমস্যামুক্ত হতে 
প|রে না, সমাজ থাকলেই সমস্যাও থাঁকবে। 
তবে আমাদের লক্ষ হলো--কম সমস্যাজর্জরি হ 
সমাজ, বা অধিক সংখ্যক সমাজভ্ূক্ত মানুষকে 


দেবে হুখ, সম্পদ ও শান্তি। আমাদের দেশে 
উন্নতির দিকে যে নজর 
দেওয়া হয়েছে, তা যদি আরও বৃদ্ধি পান, তা 


সমাজ-বিজ্ঞানের 


হলে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের মত আমরাও 
একদিন সমানতালে পা ফেলে উন্নতির পথে 


এগয়ে যাব। 


“১, বিজ্ঞান যাহাতে দেশের সর্বসাধারণের নিকট স্থগম হয় সে 
উপাপ্র অবলম্বন করিতে হইলে একেবারে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান্চর্চার গোড়াপত্তন 


করিয়া দিতে হয়।'""" যাহারা বিজ্ঞানের মর্যাদা 


বোঝে না তাহা 


বিজ্ঞানের জগ্ত টাঁক দিবে, এমন অলৌকিক সম্ভাবনার পথ চাহিরা 


বসিয়া থাকা নিক্ষল। 
দেশকে বিজঞানচর্চায় 
সভা সার্থক হইবে ।” 


আপাতত মাতৃভাষার সাহায্যে স্মস্ত বাংলা 
দীক্ষিত করা আবখ্বক। তাহ] হইলেই বিজ্ঞান 


রবীন্্রনাথ 


ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানের পথিকৎ-রায়বহাছুর শরৎচন্দ্র রায় 


রেবভীমোহন সরকার" 


তারতায় নৃ-বিজ্ঞানের ইতিহাসে শরত্চঙ্্র রায় 
একটি উল্লেখধোঁগ্ায নাম। ন্ব-বিজ্ঞানের সাধনায় 
ইনি জীবনের শেষদিন পর্ষন্ত নিজেকে নিয়োজিত 
করেছিলেন। ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞান তার একা স্তিক 
গবেষণা, মনন ও বিশ্লেলপের ফলে নবরূপ লাভে 
সক্ষম হয়েছিল। দেশ-বিদেশের নু-বিজ্ঞানীমহলে 
শরত্চন্দ্র রায় ছিলেন একজন জ্ঞানতপন্বী। 
এই বছরই ভর জন্ম-শতবাধিকী। এই প্রসঙ্গে 
দেশবন্দিত এই নূ বিজ্ঞনীপ কর্মজীবন সম্বন্ধে 
ছুচার কথার অবতারণা করে আমাদের 
আহ্বপিক শ্রদ্ধঞরলি জানাতে প্রশ্াপী হয়েছি। 

শরত্চন্ত্র রায়ের জন্ম 187] খুষ্টাকের এঠা 
নভেগ্ধর। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষ। কলকাতায়। সিটি 
কলেজিয়েট স্কুশ থেকে 1888 থুটাঝে প্রবেশিক! 
এবং 1892 খ্ু্টান্দে তদাশীস্তন জেনারেল আসেমরি 
ইনস্টিটিউট (বর্তমানে স্থটশ চ16 কলেজ) থেকে 
ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি. এ পাশ করেন। 
তাধপর ইংখেজীতে এম. এ. ও পরে বি, এল, 
পাশ করবার. পর তিনি আইন ব্যবসায়ে প্রবুত্ত 
হন | 1897 খুষ্টাবঝে শরত্চজ রায় আপিপুরে 
চব্বিশ পরগণ। [িষ্রিউ কোর্টে ওকাঁলতি হুক 
করেন, কিস্ত এক বছর পণ্েই রাচির উদ্দেশ্রে 
পাড়ি দেন এবং গুখ|নে 10410181 002015015- 
91091)859 00012-এ যোগদান করে অল্পদনের 
মধ্যেই নিজেকে আইন ব্যবসাদে, স্থুপ্রতিগ্রি হ 
করেন। শহর ছিসেবে তখনকার রাচি খুব 
ছোট ছিল। শহরের চারদিকে ওরা, মুপ্তা, 
বিরছোর প্রভৃতি আদিবাশী সম্প্রদায় ছড়িয়ে 
ছিল। এই শহুরে শরৎচন্ত রায় অচিয়েই একজন 
প্রথিতষশ! উকিল হিসেবে পরিচিতি লা করেন। 


কিন্ত তিনি যে সব সময়ে কেবল আইনের 
ব্যাপারেই নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন অধবা তার 
দৃষ্টি আদালত প্রাঙ্গণের চার দেয়ালের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ ছিল, তা নর়। তার দৃষ্টি ছিল উদার, 
মানুষের প্রতি, বিশেষ করে নিপীড়িত জনগণের 
উপর তার ছিল সহন্য সমবেদন!। মানুষের 
প্রতি তাঁর এই অরুত্রিম ভালবাসা, মায়া 
মমঠাই তাঁকে বৃ-ব্জানের প্রতি আক করে 
ছিল। ক্বপ্রতিষ্ঠ আইনব্যবসান্ী আন্তে আস্তে 
হয়ে পড়লেন প্রকত নৃটিজ্ঞানী। ভারতীর 
বিজ্ঞান স্াধন।র ইতিহাপে এটি নিঃসন্দেহে একটি 
উল্লেখযে।গ্য বিষয় । 

প্রথম থেকেই রীাচি শহরের সন্গিকটে বস- 
বাঁণকারী উপজাতি গোঁঠীর উপর বহিরাগতদের 
অত্যাচার € অনাচারের প্রতি শরৎচচ্রের দৃষ্টি 
আট হয়েছিল। তিনি দেখলেন এটু সব 
অবছেলিত মানবগেোধী ঠিকমত বিচার পান্প না 
এবং তার মুখ্য কারখ শাঁলন ও বিচার বিতাগীগ্ন 
কর্মকর্ত।দের উক্ত জনগোঠির সামাজিক 
জীবনঘাত্রী ও রীতি-নীতি সম্পর্কে অজতা। 
বিদেশী শাসকগোঠী স্বাভাবিকভাবেই ভারতী 
উপজাতি সমাজ সম্পর্কে যথাযোগ্য আপোক- 
প্রাথথ হয় নি। ফলে আইনের প্রয়োগ ও 
বিচার সংক্রান্ত খিষয়ে বহুবিধ সমস্যার উদ্ভব 
হয়েছিল। অপর পিকে দেশী শিক্ষিত সমাজেরও 
এই সব উপজাতি গোগ্ির প্রকৃত জীবন- 
দর্শনের রহস্য উদ্ঘ টনের প্রতি যথেষ্ঠ আগ্রহ. 


ছিল না। একথাত্র শরত্চক্জ রাই আবি 


ক নৃত্তত্ব বিভাগঃ বঙ্গবাণী কলেজ, 


কলিকাত1। 
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হলেন প্রত্যক্ষ ব্যতিক্রম ছিসেবে। ছোটনাগণুর 
ষালভূমির বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মুণ্ড। উপজাতির 
সমাজ, বর্ণ, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহাঁর এবং 
ভাষ! প্রভৃতি বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে অনুসন্ধানের 
জস্ভে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। মাসের পর মাঁস, 
বছরেয় পর বছর গড়িয়ে চললো, শরৎচন্দ্র একা গ্র- 
চিগ্ডে সংগ্রহ করে চলেছেন তার বৈজ্ঞানিক অঙ্গ- 
সন্ধীনের উপকরণ । অবশেষে 1912 খৃষ্টাবে তার 
অক্লান্ত কর্মপ্রচে্ট( রশলাভ করলো 4006 টা 0053 
৪ (13617 ০০812” নামক পুস্তকে । এটিকে 
কেবলমাত্র পুস্তক বললে এর বথাযোগ্ায মর্ধাদ! 
দেওয়া হয় না। এটি হলো তদানীস্তন নৃ-বিজ্ঞান 
পঠন ও গবেষপাঁর ক্ষেত্রে একটি মুর্তিমান 
বিপ্লব। শয়ৎ্চন্ত্রের পুর্বে খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকেরা 
ছোটনাগপুরের উপজাতিদের জীবনের কোন 
কোন অংশে আলোকপাত করেছিলেন বটে, 
কিন্তু শরত্চজজই প্রথম বিশুদ্ধ নৃ-বিজঞানের 
ভিত্তিতে বৃহদাকারে উপজাতি জীবন ইতিহাস 
পর্যালোচনা করেছিলেন। তাই শরৎচন্্র রায় 
তারতীর নৃ-বিজ্ঞানের পথ-প্রদর্শক | 1919 খৃষ্টাব্দ 
থেকে 1937 খুষ্টাবকের মধ্যে তার লিখিত ছন্নখানি 
পুশ্ভক প্রকাশিত হয়| ছোটনাঁগপুরের মুগ্তা, 
বিরহোর, ওরাও, ঘাড়িক! এবং উড়িধ্।র পার্ধত্য 
অঞ্চলের তৃ'ইয়াদের জীবনযাত্রা প্রণালীর প্রত্যক্ষ 
বিবরণ এগুলিতে লিপিবদ্ধ হয়। 

শরৎচঙ্জ প্রথম থেকেই চেষ্টা করেন, ষাতে 
এই সব উপজাতি সম্প্রনায় শাসকগোষঠীর 
ধখাযোগ্য দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়--বিচারের 
বিধান যেম এদের বিচিত্র জীবনানর্শের মুলে 
কুঠারাঘাত না করে। 

শরত্চজ্জ ছিলেন প্রকৃত অগ্ুপন্ধানী। লোক- 
গাথা, গ্ীতিক1, ধর্ম, যাহুবিস্তা, কুসংস্কার প্রভৃতির 
বৈজ্ঞানিক বিহ্বেষশ কি ভাবে অহসন্ধানীকে জান- 
রাঁজ্যের মুক্তাঙ্গনে পৌছে দের -শরত্চঙ্জ তা 
দেখিয়েছেন। ছোটনাগপুরের মুগ্ডা উপজাতির 


গ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ 21শ বর্ষ, 11শ সংখ্য। 


ইতর বিষ্টেষধ কেমনভাবে তাকে মুদূর 
প্রাগেতিস্াপিক যুগের এক স্তব্ধিত জনজীবনের 
ধারার উৎসমুখ খুলে দিয়েছিল, সে কখ! তিনি তর 
আঁনগর্ভ প্রবন্ধে প্রকাঁশ করেছেন। তার দৃষ্টি ছিল 
স্দুরপ্রপারী। ভারতে নৃততবের উজ্জল সম্ভাবনার 
কথা তিনি বহু পূর্বেই বিছ্বৎসমাজে উপস্থাপিত করে- 
ছিলেন! 1920 খৃ্াৰে তিনি পানা! বিশ্ববিদ্যালয়ে 
শারীরিক নৃ-বিজ্ঞানে বক্তৃতা (65065151510 
15০৮8:০৪) দেবার জন্তে আমস্িত হন | সেই 
বক্তৃতাষালার শিরোনাম ছিল %21177010163 130 
116৮)005 ০6 71551081 4£১701):0001949 । 
নৃ্বিজ্ঞানের এই বিশেষ শাখাটিরও প্রতি শরৎ- 
চক্রের জ্ঞানের পরিধি তদানীত্তন নৃ-বিজ্ঞানীদের 
চমকিত করেছিল। প্রখ্যাত শারীরিক নৃ-বিজ্ঞানী 
91: &100 516 বলেছেন--4706 16০08163 
60100 0176 06 006 10650 10:00 006010105 107 
00056 56005 ০06 ৪.201:0900109£৬ 17 (106 
08119) 151750586৮1 যাহোক শরৎ চজা 
যেখানেই বক্কৃতাদান করেছেনঃ সেখানেই 
নৃ-বিজ্ঞানের উজ্জল সম্ভাবনার কথা বলেছেন। 
সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের এই শাখাঁটির প্রতি বিতিন 
বিশ্ববিগ্য/লঙ় এবং বিগ্োৎ্পাহী ব্যক্তিবর্গের নিপিগু- 
তার কথা উল্লেখ করে ছুঃথ প্রকাশ করেছেন। 
বিতিন্ন উপজাতি গোঠীর জীবনযাত্রা প্রণাঁলীর 
বিবরণ ছাড়াও শরৎচন্তর লোকসংগ্কতির বিতিষ্ন 
বিষন্নে মৌলিক অন্সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। 
1921 থুষ্টান্দে তিনি 480 10 1119” নাষে 
একটি ত্রৈমাসিক ইংরেজী পত্রিকার প্রকাশ সুরঃ 
করেন। তাঁর নিজন্ব সম্পাদনায় এটিতে নৃতত্ব, 
সমাজতত এবং লোকসংস্বৃতির বহুবিধ রচনা 
প্রকাশিত হতে থাকে। গর্ষের ব্ষিয় এই ধে। 
সেই ০১৮91) [00019 পত্রিকাটি আজ 
ভারত এবং ভারতের বাইরে একটি আদর্শ 
পত্রিকা ছিসেবে পরিগণিত হয়ে চলেছে। 
ভারতীক্ লোকসংস্কৃতির প্রতি গভীর অঙ্্রাগ 


নভেম্বর। 2197] ] 


এবং মুল্যবান অনুসন্ধানের জণ্তে লগুনের 
লোঁকসংগ্বতি পরিষদ (501110:6 9০612% ০0£ 
[,9240913) শত্রচন্রকে 1920 খুনে একজন 
সম্মনিত সত্য খিসেবে মনোনীত করে। তখনকার 
দিনে তিনিই প্রথম ভারতীয়, যিনি এই দুর্লভ 
সম্মনলাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ বছরেই তিনি 
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের নৃতত্ব ও প্রত্বতত্ব 
শাখার বিভাগীয় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। 
পরে 1932 ও 1933 খৃষ্টাব্দে তিনি 411 [7019 
0)11276৭1 ০01506:60০6-এর নৃতত্ব ও লোক- 
সংস্কৃতি বিভাগের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত 
করেছিলেন। সভাপতিপ্ন ভাষণে তিনি নৃতত্ব ও 
লোকসংস্কৃতির গবেষকদের মৌলিক গবেষণার 
প্রতি দৃষ্টিদানে এবং ভারতের সমাঁজ-জীবনের 
প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি চিন্তাধারার নৃততু ও 
লোৌকসংস্কৃতির বে রত্বরাঁজি লুকিয়ে আছে, তাঁর 
উদ্ধারকার্ধে অন্সন্ধানীদের ব্রহী হবার 
জন্যে আহ্বান করেছিলেন। আজকের নুতত ও 
লোকসংগ্কতির পঠন-পাঠন এবং গবেষণা যথেষ্ট 
প্রসার লাঁত করেছে বললে অভুযুক্তি হু্ন না এবং 
দিনে দিনে এর পরিধি বেড়েই চলেছে। শরৎ- 
চন্ের জীবনকালে কেধলমাঁজ একটি বিশ্ববিষ্ঠালয়ে 
(কলিকাতা বিশ্ববিভালয় ) নৃতত্বের পঠন-্পাঠন 
সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্ত আজ তারতের 16/17টি বিশ্ব- 
বি্ভালে নৃতত্বের পঠন-পাঠন প্রসারলাভ করেছে 
এবং ভারতীয় ভিতিভূমির প্রতি ন্ব-বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হয়েছে । দুতরাঁৎ শরত্চজের সেই উদাত্ত 
আহ্বান উপেক্ষিত হত নি এবং ভারতীয় ভিত্তি- 
ভূমির উপর নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের প্রতিষ্ঠার বিষয়টি 
সাদরেই গৃহীত হয়েছে। শরত্চজ্রের দুরপৃষ্টি, 
জনজীবনের বিতিন্ন আচাপ-ব্যবহারের টবজ্ঞানিক 
বিশ্লেষণ এবং প্রচুর কর্দক্ষমতা পৃথিবীর বিজ্ঞানী- 
মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে 
প্রখ্যাত নৃ-বিজঞানী এবং তারততত্ববিদু জে. এইচ, 
হাটন শরৎচন্ত্রকে প্তারতীঙ মানবজাতি তত্ত্বের 


ভারতীয় নৃ-বিজানের পথিকৃশ -রায়বাহাতুর শরহচগ্রা রায় 
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জনক” (89061 0£ [70191 5:0015010£5) বলে 
অভিচ্থিত করেছিলেন। তাছাড়াও শরৎচন্ 
“[0061080101721 0010£1683 06006 0070৭ 
00105109] ৪070. চ5610001098109] 9০1906১-এর 
কার্ধকপী সমিতির সভ্য নির্বান্তি হয়েছিলেন । 
তার সাহ্ত্যি ও সংস্কৃতি বিষষনক রচনাবলীর জন্তে 
তদানীত্তন তারত সরকার তাঁকে 1913 খু্টাবে 
'কাইজার-ই-হিন্'' রৌপ্যপদক এবং 1919 খৃষ্টাব্দে 
'রায়বাহাছুর' উপাধিতে ভূষিত করেন। 

মৃত্যুর আট বছর আগে শরৎচম্্ আইন- 
ব্যবসায় থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু 
তাই বলে তিনি তার নৃতাতিক গবেষণার ক্ষেত্র 
থেকে বিদায় নেন নি বরং অবসর জীবনেই ঠিনি 
পুখাপুগিভাবে গবেষণা আত্মনিয়োগ করেছিলন। 
ভার রাচিস্থিত চার্চ রোড়ের বাড়ীতে 458 10 
[0419, গ্রন্থাগ[রটি দেশ-বিদেশের বিডির পুশ্য₹ 
এবং পত্র-পত্রিকায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং 31) 1 
[1১319 পত্রিকাটিও ভারতের জনমানসের জীবন- 
যাত্রার বিভিন্ন দিকের প্রতি আলোক সম্পাত 
করে। শরৎচন্দ্র ভারতের মানুষকে প্রতটক্ষ কথ্ে- 
ছিলেন--তার তীয় আবহাওয়া, রীতি-নীতি, কর্ম- 
পদ্ধতিতে গড়ে উঠ! মাহুষের অন্তরে তিনি প্রবেশ- 
লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। নিপীড়িত মাহষের 
হতাশা আর দীর্ঘশ্বা শরৎচন্ত্রকে বিচলিত 
করেছিল। অসহায় নিরক্ষর মাগষের প্রতি 
তদানীত্কন জমিদার এবং মহাজনদের উৎপীড়নের 
বিরুদ্ধে তিশি সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন? 
তার কর্মপদ্ধতির মধ্যে। ভার আইন-ব্যবসায়ে 
প্রধানতম লক্ষাই ছিল, দগিদ্র এবং হততাগ্য 
মান্যদের ঘখালভ্তব সাহাব্য বরা, তাগে॥ প্রাপা 
অধিকার লাতে তাদের সচেতন করা। তাই 
শরৎচন্দ্র যে কেবলমাত্র ঠবজানিক ছিলেন তাই 


নয়, তিনি ছিলেন প্রকৃত মনবদরদী। মাজষের 
হধ-ছুংখ, হাসি-কারাক়্ তার অন্তর আলোড়িত 


হতো গভীরভাবে এবং সেই আলোড়নই তাঁকে 
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নু-বিজ্ঞানীতে পরিণত করেছিল। মাচ্ষের 
প্রতি অকৃত্রিম ভ!লবাসাই তাঁকে করেছিল মানব- 
বিজ্ঞানী । শরৎচন্দ্র সন্বদ্ধে লগুনের 
পঞ্জিকা (280১ 0০62৫1, 1959) সম্পাঁদ কীনতে 
মস্তধা করেছিল--”]05 পা 11506 0£ 0016 


50101756 2120 01511700£174069 16569101) 2.3 
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(প্লাস টাইপ আবহ-রেডাঃ 
বিশেষ যন্ত্রিচ কৌশলে স্থাপিত এই প্লেসি টাইপ অ.বহ-রেডাঁরে বৃষ্টিবিন্দুর 
শক প্রতিধ্বশিত হয়ে সংখ্যার আকারে চৌম্বক ফিতার উপর অঙ্কিত ছয়ে যায়। 
ইংল্যাণ্ডে এই রেডাঁরের সাহাযো বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নির্ধারণ করে জলাধারসমূহ 


নিঃন্ত্রণ করবার পরিকল্পনা করা হয়েছে। 








জন্মঃ 5০শে অগাষ্ট, 28%2. মৃত্যুঃ 39শে অক্টোবর, 3957 


লর্ড আর্নেষ্ট রাদারফোর্ড 


1937 সালে ইংলা:ণড অদ্ভুত শিরোনাঁমের একটি বই প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে 
ণ্জ্ঞানী মহলে সাড়া পড়ে যায়। ₹ইটির দাম 1162 1০৮০7 4101)65 এবং তার 
রচমিতার নাম আনেষ্ট রাদারফোঁড (02076550139 65601019) | বইটির শিরোনামে 
স্বভাবতই মনে হতে পাঁরে, বইটি বুঝি মধ্য যুগের কোন আজ্কেমিষ্টেব কাজের আধুনিক 
প্রতিবেদন। কিন্তু আসলে তা নয়, কারন বইটি ধিনি লিখেছেন হিনি হচ্ছেন আধুনিক 
বিজ্ঞানের অন্ততম পণ্ধকৃং লর্ড মানষ্ট রাদারফোর্ড এবং বইটির প্রঠিপাগ্ধ বিষয় তার 
নিজেরই ক'জ সম্পর্কে । তবে বইটির এই অভুত শিবে!নান কেন? মধাযুগেব আলকেমিষ্টদের 
কাফের সঙ্গে রাদারফোডের নিজস্ব গবেষণার কি কোন সম্পর্ক আছ? আলকেমিষ্টরা থে। 
লোহা, সীস। ও অন্তান্ত নিকৃই ধাতুকে মহামূল্য সোনায় রূপান্তরের স্বপ্ন দেখছিল ও 
তার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছিল এবং তাদের সে চেষ্টা শেষ পর্বস্ত ব্যর্থতায় পর্যবপিত 
হয়েছিল। রাদারফোর্ড সে পথে চলিত হন নি, কিন্তু তিনি ভার সুক্ষ পর্যবেঙ্গণ ও 
নিঙ্গন্য গুরুহপুর্ণ গবেষধণ।র ফলে যে স্বর্শপধেক্র সন্ধান পান, তা হলো স্বয়ং প্রকৃতিই 
হচ্ছেন সবচেয়ে ঝড় আযলকেমিই। প্রকৃতির ভওগাঁরের ইউরেশিয়াম ও থোরিয়াম 
ধাতু স্বতঃভাঙনের ফলে রূপাস্তরিত হয় রেডিক্নাম। পপোনিয়াম ইত্যাদি নৃতনতর ও লঘুতর 
মৌলে। এই নতুন তেজস্কি্ মৌলঞচলি আবার ধীরে ধীরে আপনা-খাপনি ভেঙে গিয়ে 
ক্রমশঃ আরও লঘ্বুতর মৌলে পরিণত হয় এবং শেষ অবধি সোনার নয়--স্থায়ী সীসায় 
রূপান্তরিত হয়ে এই ব্বত£ভাঙন পালার পরিসমাপ্তি ঘটে। 

রাদারফোর্ড যে পথের 'সন্ধান দিলেন, দে পথ ধরে আধুনিক বিজ্ঞান এক মৌলকে 
অন্য মৌলে রূপাস্তরের চাবিকাঠি খুজে পেয়েছে । তাই রাঁদারফো-রর এই বইয়ের 
নামকরণ সার্ক । এখন 'রাদারফোর্ড ও তার কাজ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করছি! 

আজ থেক এক-শ' বছর আগে 1871 সালের 30শে অগাষ্ট নিটজিল্যাণ্ডের দক্ষিণ 
দ্বীপের নেললন শহরে আর্নে্ট রাদারফোর্ডের জন্ম। তিনি ছিলেন এক স্কটিশ কৃষিজীবী 
পরিবারের দ্বাদশ সন্তাঁন-সস্ততির মধ্যে চতুর্থ। তী.দর পরিব'র নিটজিঙ্যপ্ডে 
সর্ব প্রথম আসেন 1842 নালে। আনেস্টের মা-যাঁধ নিজেরা শিক্ষার বিশেষ স্ুবোগ না 
পেলেও বনু আত্মত্যাগ করে তীার্দের এই বুদ্ধিদীপ্ত সস্তানটিকে শিক্ষালাভের সবরকম 
সুযোগ করে দেন। এই সম্তানটিকে ধিরে তাদের মনে যে উচ্চাশা জেগেছিল, আনেস্ট 
ত। পুরোপু'র পুর্ণ করেন। ছাত্রজীবনে প্রথমাবধি তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং 
ল্যাটিন, ফরাসী ও ইংরেজি সাহিত্য, ইতিহাস এবং পদার্থবিদ, রসাফন ও গণিতশাঙ্গে 
পারদশ্রিতার জন্যে নানা পুরস্কার ও সবত্িলাভ করেন। 1889 সালে নেললন কলেছ 


980 জ্ঞান ও বিজ্ঞান [24শ বর্ষ, 11শ সংখ্যা 


থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করে তিনি নিউজিল]াও বিশ্ববিষ্ভালয়ে ভতি হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে 
শিক্ষার দ্বিতীয় তর্ষ থেকে পদার্ঘ-বিজ্ঞানের ক্ষেতে ভার প্রতিভার প্রথম পরিচয় পাওয়া 
যায়। 

নিউজিল্যাণ্ড বিশ্বব্দ্ভালয়ে শেষ ছ-বছরে রাঁদারফোর্ত হাংজের তড়িং-চৌন্বক ব1 
বেতার-্তরঙ্গ সংক্রান্ত গবেষণার দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। উচ্চ কম্পনাঙ্গের 
বিছাৎক্ষরণের স্বাহায্যে লোহার চুম্বকীকরণ সম্পর্কে তিনি প্রথমে কিছু মৌলিক গব্ষেণ। 
করেন। এই গবেষণার ফলে তিনি বেতার-তরঙ্গ সনান্তীকরণের একরকম চৌস্বক 
ডিটেকঈর 02262০001) উদ্ভাবন করেন। এই সময় সুদুর ইংলাণ্ডে কেম্িজ বিশ্ববিগ্ভালফের 
শিক্ষানীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ফলে রাদারফোর্ডের জীবনের মোড় ঘুরে 
যায়। | 

1851 সালের প্রদর্শনীর উদ্ত্ত অর্থে গঠিত তহবিল থেকে এতদিন বৃটিশ 
কমন ওয়েলথভুক্ত খিশ্ববিগ্ভালয়সমূছের বিশেষ কৃতী ছাত্রদের শিক্ষাবৃত্তি দেওয়। হতো । 
1895 সালে তহবিল কমিটি এই নিয়ম পরিবর্তন করে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের কেন্বিজ 
বিশ্ববিভ্ঠালয়ে হৃ-বছরকাল পঠন-পঠনের ম্ুযোগ করে দেন। একই সঙ্গে কেম্বিজ 
বিশ্ববিগ্ভালয় প্রতিভাবান সাতক ছাত্রদের অনুমোদিত গবেষণা সম্পূর্ণ করে ডিগ্রী লাভের 
পথ সর্বপ্রথম উন্মুক্ত করে দিলেন। যেসব প্রতিভাবান ছাত্র এই সুযোগে কেস্ত্িজ 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ক্যাভেগ্ডিশ বীক্ষাণগারে গবেষণায় প্রবেশাধিকার লাঁভ করেন, রাদারফো 
ছিলেন তাদের অন্যতম। 

ক্যাভেগ্ডিশ বীক্ষণাগারে রাদারফোর্ড প্রথমে তর উদ্ভাবিত বেতার-তরঙ্গ নির্ণীয়ক 
যন্ত্রের পরধ জন্প্রসারণ সংক্রান্ত গবেষণায় সাফল্য অর্জন করেন। এই সময় অর্থাৎ 1895 
সালের শেষদিকে একসবরশ্ির আবিষ্কার বিজ্ঞান-জগতে বিশেষ আলোড়নের স্থটি করে। 
পদার্থ-বিজ্ঞানী সার জে. জে. টমসন (]. 0. 010020500) গ্যাসের উপর এক্স রশ্মির 
প্রতিক্রিয়া অনুধাবনের জন্যে রাদারফোর্ডকে তার সহযোগী হতে আহ্বান জানালেন । 
রাদারফোড তাঁর ন্জিন্য কাজ ছেড়ে টমসনের সঙ্গে গবেষণায় যোগ দেন। তাদের 
যুখা গবেষণার সার্থক পরিণতি ঘটলে। গ্যাসের মধ্য দিয়ে বিহাৎ-শক্তি পরিচ:লন সংক্রান্ত 
টউমসনের গবেষণার অ্পুর্ণতায় এবং 1897 সালে বস্তর বৈছ্যতিক গঠনের ঘোষণায় । 

মাত্র হ-বছরেযস মধ্যে রন্টগেন, বেকেরেল এবং টমসনের চমকপ্রদ ফ্রেত 
আবিষ্কারের ফলে নালা নতুন প্র-শ্র উত্তব হলো- বার সহ্তর খুজে পাবার জগতে বনু 
বিজ্ঞানী গবেষণায় আত্মনিয়োগ ফরেন । বেকেরেলের অন্ভুত ও রহশ্যমনন বিকিরণকে 
রাদারফোর্ড তার গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিলেন। তিনি দেখপেন, ইউরেনিয়াম 
থেকে যে বিকিরণ নির্গত হয়, ভা এক্স-রশ্মির মত গ্যাসকে আয়নিত করে। তিনি আরও 
দেখলেন, গাসের মধ্যে এই রশ্মির ভেদশক্তি গ্যাসের ঘনাত্থের ব্যঞ্থান্থুপাতিক। 
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1898 সালে জে. জে. টমসন যখন ক্যানাডার মর্টিলে ম্যাকৃগিল বিশ্ববিদ্ভালয়ে 
পদার্থবিজ্ঞানের সগ্ভোন্থছ গবেষণা-অধ্যাপকের পর্দে যোগদানের জন্তে রাদারফোর্ডকে আহ্বান 
জানালেন, ৬খন রাদারফোর্ড অনিচ্ছার সঙ্গে ক্যানাডায় গেলেন। কিন্তু নতুন পদ 
গ্রহণ করবার অল্পকাঁদ পরেই তিনি তার যুগাস্তকারী আবিষ্কারের প্রথমটি সম্পাদন করেন। 
বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক শক্তির প্রভাবে বেকেরেল রশ্মির ভেদশক্তি ও আপেক্ষিক বিক্ষেপণ 
গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে তিনি ঘোষণা করলেন, এই বিকিরণ অন্ততঃ ছ-ধরণের রশ্মি 
দিয়ে গঠিত । এক ধর'ণর রশ্মি, যা মোট] কাগজ ভেদ করে যেতে পারে না, তাদের 
বলা হলো আল্ফ! রশ্ি। আর এক ধরণের রশ্মি, যা পাতা আযলুমিনিয়াম পাঁতের 
দ্বারা রোধ করা যায়, তাদের বলা হলো বিটা রশ্বি। পরবর্তী কালে দেখা গেল, এই 
বিট। রশ্মি উচ্চশক্কিসম্পন্ন ইলেকট্রন কণিক1 ছাড়া আর কিছুই নয় এবং আলফা এশ্মি 
উচ্চশক্তিবিশিষ্ট হিলিয়াম পরমাণু । তেজক্রিয় বিকিরণকালে তৃতীয় আর একটি 
কণিকারও সন্ধান পাওয়া গেল, যা উচ্চশক্তির একা-রশ্মির অনুরূপ এবং তার নামকরণ 
হলো গাম! রশ্শি। 

ফ্রেডারিক সভির (ঢ159671015 9০5) সহযোগে ছৃ-বছর ব্যাপক গবেষণার পর 
রাঁদারফোর্ড জোরের সঙ্গে ঘোষণা করলেন, রেকেরেল আবিষ্কৃত তেজক্রিয়ার ঘটন'কে 
স্বতঃভাঁঙনের ফলে এক রাপার়নিক মৌলের অন্য মৌলে রূপান্তর হিসাবেই শুধু 
ব্যাখ্যা করা যাঁয়। প্রকৃতির এখানেসেখানে কোন অস্থাম্নী মৌলের লক্ষ পরমাণুর মধ্যে 
একটি পরমাণু হঠাৎ ভেঙে গিয়ে একটি আল্ফ বা বিট! কণিক! নির্গত করে সম্পূর্ণ 
নতুন এক পরমাণুতে পরিণত হয়। 

1907 সালে রাদীরফো্ ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিগ্ভালয়ে পদার্থবিষ্ভার অধ্যাপকের পদ 
গ্রহণ করে ইংল্যাণ্ডে ফিরে আষেন এবং সেখানে প্রাকৃতিক তেজস্তিয়া সম্পর্কে তার 
গবেষণা চালিয়ে ধান। 1908 সালে তিনি এবং তাঁর সহযোগী হানস্‌ গাইগার 
(778155 35167) পরমাণুর অভ্যস্তরস্থ কণিকার সনাক্ীকরণ ও পরিমাপের একটি পদ্ধতি 
উদ্ভাবন করেন। এই সময় রাঁদারফোর্ডকে তার তেজক্ত্িয়া সংক্র।স্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার 
জন্যে রসায়নশান্ত্রে নোবেল পুরস্কার দেওয়। হয়। যদিও রাদারফোর্ড ছিলেন পদার্থবিস্তার 
অধ্যাপক, তাঁকে রসায়নশান্ত্রে নোবেল পুরস্কার দেওয়ায় কোন অসঙ্গতি ঘটে. নি। 
কারণ তেজক্রিয়! বিষয়টি পদার্থবি্াা ও রসায়নশান্ত্র উভয় ক্ষেত্রের সঙ্গেই অঙ্গাঈগীভাবে 
যুক্ত। . 
জে. জে. টমসনের আর একজন কৃতী ছাত্র সি. টি. আর. উইলসন (০. 2. চি 711 
508) মেঘ গ্রকোষ্ঠ নামে একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, যার সাহাযো পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ 
কণিকার পদরেখার আলোকচিত্র গ্রহণ কর! যায়। এই পদ্ধতির সাহায্যে রাদারফোর্ড 
লক্ষ্য করলেন, অতি্স্ম সোনার পাতের মধ্য দিয়ে বেশীর ভাগ আল্ফা। কণিক1 বিনা 
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বিচ্যুতিতে বেরিয়ে আমে । সেই সঙ্গে তিনি আরও লক্ষা করলেন যে, দু-একটা! আল্‌ফা 
কণিকা কিন্তু সোনার পাতের মধ্য দিয়ে আসবার সময় বেশ কিছুট! বিচাত হয়। 

পরমাণু গঠনের কোন প্রচলিত তত্ব দিয়ে এই ঘটনার ব্যাখ্যা করা গেল ন1। উচ্চ 
শক্তিদম্পন্ন আলফা কণিকার এই আচরণ একমাত্র এভাবে ব্যাখা! কর! যায় যে, তারা 
কোন অতিক্ষুত্র অথচ কঠিন পদার্থকে আঘাত করেছে বা তার কাছাকাছি এসেছে। 


1911 সালে রাদারফোড তার পরমাণু-কেন্দ্রীন সংক্রান্ত তত্ব প্রবাশ করেন। 
তিনি বললেন, পরমাণুর কেন্দ্রে আছে ধনাত্মক বিছ্বাৎ-আধান বিশিষ্ট কণিকা, যার মধ্যে 
পরমাণুর ভরের প্রায় 99% ভাগ সন্গিবিষ্ট এবং তার চারপাশে আছে সমপরিমাণ 
বিপরীত বিছ্যুৎআধানের পরিবেশ । কেন্দ্রে অবস্থিত ধনাত্মক আধানের এই কণিকার 
তিনি নামকরণ করলেন প্রোটন। রাদারফোর্ড বললেন, পরমাণুর মধ্যে প্রোটনগুলি 
একত্রে দল বেঁধে থাকে, একে বলে পরমাণুর কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াস ()35016এ5 )। 
পরমাণু যত ভারী নিউক্লিয়াসও তত ভাঁগী, আল্ফ! কণিকাকে ধাক্কা! দেবার ক্ষমতাও 
তত বেশী। 


আল্ফা কণিকার বিক্ষেপণ পত্ীক্ষা থেকে রাঁদারফো্ড সিদ্ধাস্ত করলেন, প্রোটন 
পিগুটি পরমাণুর কেন্দ্রীনে অবস্থিত, বিপরীত বিছ্যুতআধানের কণিকা ইলেকট্রনগুলি 
এই কেন্দ্রীনের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। নুর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলি যেমন ঘুরে বেড়ায়, 
অনেকটা সেই রকম। পরম।ণুর গঠনের এই চিত্র অবলঘ্ধন করে নীলস্‌ বোর (21 
901)£) হাইড্রোজেন আলোর বর্ণীলীর বিশেষত্ব মীমীংসা করে দিলেন। তখনই হলে! 
বোর-রাদারফোডের কেন্দ্রীন পরমাণু মতবাদের ("১605 ০01 2901697 900102 ) 
অবিসংবাদী জয়। আধুনিক আবিষ্কারের আলোকে এই মতবাদ আরও স্ুদৃঢ়ভাবে 
এরতিচিত হয়েছে । 

1919 সালে রাদারফোড তার যুগাস্তকারী আবিষ্কর--পরমীথু-কেন্দ্রীনকে ভাঙবার 
উপায় উদ্ভাবন করেন। আ'ল্ফ। কণিক! দিয়ে নাইট্রোজেন গ্াাসকে আঘাত করে তিনি 
দেখতে পেলেন, জিন্ক সালফাইড পদ্দার উপর কিছু উজ্জল উদ্ভানন দেখা যাচ্ছে । যেহেতু 
নাইট্রোজেন গ্যাস বা আল্ফ। কণিক। নিজের! এই উদ্ভাসন স্যত্টি করতে পারে ন! 
সেহেতু রাদ়্ারফোড “এই দিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, আলফা কণিক1 দিয়ে নাইট্রোজেন 
পরমাণুকে আঘাতের ফলে একটি আহিত হাইড্রোজেন পরমাণু বা প্রোটনের সৃষ্টি 
হয়েছে এবং পর্দার উপর উন্তাসন এই প্রোটনজনিত। নাইট্রোজেন ও আল্ফা কণিকার 
নংঘাতের ফলাফল সংক্ষেপে এভাবে.লেখ! বায় £ 

14. [3০4 ০৪ হি 
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বি মানে নাইঃট্রাজেন পরমাণু । [7৪ হলো আল্ফ! কণিকা, য| হিলিয়াম কেন্দ্ীনের 
সমান। ০0 মানে অকিজেন, আর নু হলো হাইড্রোজেন। 

আল্ফা কণিকা দিয়ে আঘাতের পর অতি সৃঙ্ষ্ৰ পরিমাণ হাইড়োজেন এবং অক্মি- 
জেনের সন্ধান রাদারফোর্ড তার ব্যবহৃত নাইট্রোজেন গ্াঁসের মধো পেয়েছিলেন । রাদার- 
ফোর্ডের এই পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হলো মানুষ প্রকৃতিতে পায়! এক মৌলকে অন্য 
এক মৌলে রূপান্তরিত করতে পারে। মৌলাস্তীকরণের চাবিকাঠি রাদারফোর্ড তুলে 
দিলেন বিজ্ঞানীদের হাতে । আঁধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সুচনা হলো। 

1919 সালে সার জে. গ্গে, টউমলন কেন্বি,জ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ক্যাভেগ্ডিশ লেবরেটরীর 
অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করবার পর রাদদারফোর্ড সেই পদে যোগদান করেন। 
সেখানে বিশেষ কৃতিত্ব ও যোগ্যতার সঙ্গে তিনি গব্ষেণা পরিচালন করেন। সারা বিশ্ব 
থেকে বহু প্রতিভাবান ছাত্র এসে তার অধীনে গবেষণ। করে খ্যাতি অর্জন করেন। তাদের 
মধো সোভিয়েট রাশিয়ার পিটার ক)াপিতজা (0661: [9101059) এবং জেমস স্তাডইউকের 
()92799 09010) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 1932 লালে স্যাডউইড ব্ছ্িৎবিহীন 
তৃতীয় মৌলিক কণা নিউট্রন আবিষ্কার করেন। স্যাডউইকের এই আবিষ্কার পরমাণু- 
কেন্দ্রীন বিজ্ঞানে যুগাস্তর এনেছে । রাঁদীরফো্ড থেমন আল্ফ। কণিকাঁকে পরমাণু চুর্ণ 
করবার অস্ত্ররূপে প্রয়োগ করেছিলেন, বর্তমানে নিউট্রনকে সেইভাবে ব্যবহার কর! 
হয়ে থাকে। 

দেশ-বিদেশ থেকে নান! সন্মান লাভের পর 1937 সালের 19শে অক্টোবর রাঁদীরফোর্ড 
আকন্মিকভাবে পরলোকগমন করেন। 1938 সালের গোড়ায় কলকাত। মহানগদীতে 
আয়োজিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রজত জয়স্তী অধিবেশনে ত1র সভাপতিত্ব করবার 
কথা৷ ছিল, কিন্তু অধিবেশনের আগেই তার তিরোধান ঘটে। আজ রাদারফোডের 
জম্মশতবাধিকীতে বিজ্ঞানে তাঁর অযূল্য অবদানের কথা আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। 


রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ 
» দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং; কলিকাতা-29 


পারদশিতার পরীক্ষা 


নীচে পদা্৭থবিদ্তা। সম্পর্কিত 5টি প্রশ্ন দেওয়া! গেল। উত্তর দেবার সময় 5 মিনিট। 
তোমাদের মধ্যে ষে 5টি প্রশ্বের উত্তর দিতে পারবে, পদার্থবিগ্ঠায় তার জ্ঞান খুবই ভাল। 
পু 3, 2 ও 1টি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে পদার্থবিস্তায় জ্ঞান যথাক্রমে ভাল, সাধারণ 
ভাল, কম ও খুব কম। কেউ যদি একটিও প্রশ্নের উত্তর দিতে লন পারে, তাহলে পদাথগিছ্যা 
সন্বন্ধে তার পড়াশুনা কর! প্রয়োজন । 


1. ধরা যাক, 1000 কিলোগ্র্যাম ওজনের কোন কৃত্রিম উপগ্রহ ভূপৃষ্ঠের উধ্বে” 
1000 কিলোমিটার উপরে থেকে (ভূকেন্দ্র থেকে উপগ্রহের দুরত্ব প্রান 74090 কি মি') 
বৃত্তাকার পথে পৃথিবীর চতুর্দিকে আবর্তন করছে। তুমি কোন উপায়ে মাত্র 1 মিলিগ্র্যাম 
ইলেকট্রন সংগ্রহ করে ভূকেন্দ্রে রাখলে এবং অনুরূপ ] মিলিগ্র্যাম ইলেকট্রন কোনক্রমে 
কৃত্রিম উপগ্রহে রেখে দেওয়া হলো। একটি ইলেকট্রনের ভর 9] % 10 ৮? গ্র্যযম এবং 
তার আধান--4:৪১৫10-1০ (ইলেকট্রোস্ট্যাটিক একক)। সম আধানযুক্ত ইলেট্রনসমূহ 
বিকর্ষণ করবে। ভূকেন্দ্রস্থিত ইলেকট্রনসমূহ সন্মিলিতভাবে কৃত্রিম উপগ্রহস্থিত ইলেকট্রন- 
সমুহের উপর যে বিকর্ষণ বল প্রয়োগ করবে তার পরিমাণ পৃথিবী এবং কৃত্রিম উপগ্র্থের 
মধ্যে মাঁধ্যাকর্ষণ বল ( এক্ষেত্রে অভিকর্ধজ বল ) অপেক্ষা বেশী, না কম? পৃথিবীর ভর 
5976 ১৯৫10: গ্রাম । 


2, সুর্যের আলোকময় বহিরাবরণ বা ফটোক্ষিয়ারের ব্যাস 1,390,000 কিলো- 
মিটার এবং পুথিবী থেকে ন্ূর্ষের দুরত্ব 150,000,000 কিলোমিটার। চন্দ্রের ব্যাস 3489 
কিলোমিটার এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে চন্দ্রের দুরত্ব পরিবর্তনশীল চন্দ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে 399.000 
কিলোমিটার থেকে 357,000 কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থান করে। স্ুগ্রহণের সময় 
চন্দ্রের দূরত্ব কিরূপ থাকলে বলয়গ্রাস নুর্ধগ্রহণ হওয়। সম্ভব ? 

3, একটি নি্টি্ট তাপমাত্রায় 16 গ্র্যাম অক্সিজেন গ্াসের আফুতন ৬* পি. লি. 
এবং চাপ প্রতি বর্গ সের্টিমিটার 21 ডাইন। সেই তাপমাত্রায় 32 গ্র্যাম অক্সিজেন গাসের 
চাঁপ 4 6. ডাইন (প্রতি বর্গ সে. মি. তে) হলে আয়তন কত হবে? 


4. একটি লহ্বা! লোহার রডের একপ্রাস্তে কোন শের স্যরি করা হলো । আমরা 
জানি শব্খ-তরঙ্গ বিভিন্ন মাধ্যম দিয়ে বিভিন্ন গতিতে গমন করে। তুমি যদি লোহার 
রডের অগ্ প্রান্তে কান পেতে থাক, তাহলে তুমি শঙটি আগে শুনবে, না তোমার পাশে 
দাড়ানো কোন বন্ধু বাতাপের মাধ্যমে শব্দটি আগে শুনবে ? 
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5, 5.কিলোগ্রযাম এবং 10 কিলোগ্র্যাম ভরবিশিই্ ছটি গে।লক একটি সরল রাবায় 
স্তরের দ্বারা আবদ্ধ আছে। গোলক হছ্টিকে দু-দিকে টেনে ছেড়ে দেওয়া হলো। কোন্‌ 
গোলকটির উপর অধিক বল ক্রিয়া করবে ? 

( উত্তর-_-689 পৃষ্ঠার ডরষ্টব্য) 


ব্রন্মানন্দ দাশগুণ্ড ও জয়ন্ত বু* 


রা ঘ্ে পা - মাপা হার প্র শ এজ ১৬০ ৯৭ ০ সা সা শশস্পিদ ৪ দ্শত 7 পা পরকপক্দ ০ ১ 


* সা ইনপ্টিটিউট অব নিউক্রিয়ার ফিজিক্স; কলিকাতা--9 


অপরাধী নির্ণয়ে যান্ত্রিক ব্যবস্থা 


সন্দেহভাঙ্জন বাক্তি প্রকৃতই অপরাধী কিনা, জানবার জ-ম্য শান্ঠিরক্ষকের] নানা- 
প্রকীর বাবস্থা অবলম্বন করে থাকেন। কিন্তু তাতেই যে সর্বক্ষেত্রে সন্দেহভাজন ব্যক্তির 
অপরাধ প্রমাণিত হয়--এমন কথা বল! যায় ন।। কিন্তু প্রকৃতই অপরাধী কিনা অথবা 
তৃষ্ষার্য অনুচিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই অপরাধীকে ধরে ফেলবার জন্যে আজকাল বিশেষ 
বিশেষ যাস্ত্রিক ও রাসায়নিক কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে । এসব যাঞ্ত্রিক বাবস্থ। শাস্তিরক্ষকদের 
কাজে বিশেষ সহায়ক হয়েছে বলে জানা গেছে। এই রকমের কয়েকটি বাবস্থার কথ! এস্থলে 
আলোচনা! করবে৷ । 

পলিগ্রাফ বা লাই-ডিটেক্টর-বিদেশে অপরাধ তদন্তের কাজে পুলিশ বিভাগে 
এটি বহুল ব্যবহাত : হয়। অপরাধ তদস্তের কাজে আমাদের দেশেও এর প্রচলন 
হয়েছে। সন্দেহভাজন বাক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সত্য গোপন করছে কিনা, এই 
যন্ত্রের সাহাযো তা বোঝা ষায়। এই যন্ত্রটি ছোট্ট একটি স্থটকেসের মধো থাকে । 
এই কাজে শিক্ষাপ্রাপ্ত কোন বাক্তি যন্ত্রটি পরিচালনা করেন। এই যন্ত্রের সাহাযো থে 
কোন বাক্ির শ্বাস-প্রশ্বাসের ধরণ, রক্তের চাঁপ, নাড়ীর গতি এবং সামান্য বিছ্াৎ প্রবাহের 
ফলে তার সমগ্র শরীরের প্রতিক্রিয়৷ সুক্মভাবে অনুধাবন কর। যায়। এর সাহাষো যে 
কোনও ব্যক্তির মানসিক বৈলক্ষণ্য বা অনুভূতির তারতম্য লক্ষা করা থায়-যতে বোঝা 
যায়, সে সজ্ঞানে বা ইচ্ছাকৃতভাবে মত্য গোপন করবার জঙ্তে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করবার 
চেষ্টা করছে কিনা। যন্ত্রে তার সেই 'মানদিক অস্থিরতা ধর! পড়ে, যন্তর-সংলগ্র একটি স্শ্্ 
পিনের সাহাধো কাগজের উপর অঙ্কিত রেখাচিজ্রের পর্যালোচনা করে। 

প্রঝিমিটি ডিটেক্টর --এই যন্ত্রের সাহায্যে 6 ফুট নাগাপের মধ্যে কোন কিছুর 
গভিবিধির খবর জানা বায়। কোনও ব্যক্ষি ব। বন্ধ প্রহন্লাধীন ব1 সংরক্ষিত এল।কার মধ্যে 
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এসে পড়লে বৈহ্যতিক কৌশলে যন্ত্রের পাগল! ঘর্টি বেজে ওঠে । ফলে প্রায় লক্ষে সঙ্গেই 
সাবধান হবার সুযোগ পাওয়া যায়। যেখানে হপ্প্রাপ্য বা মূল্যবান দলিলপত্র পাহান। দেবার 
দরকার, সেখানে এই যন্ত্রের উপযোগিতা অসামান্ত । 

গোয়েন্দা ঘর্টি--আাজকাল বড় বড় দোকান বা বাজারে খদ্দেরের ভিড়ে বিক্রেতার 
ব্যস্ততার সুযোগে হাত সাফাই, চুরি বা চোরাই মাল পাচার করা! খুবই সাধারণ ব্যাপার-_ 
বিশেষ করে পুজা, ঈদ, বড়দিন প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষো যখন স্বভাবতঃই লোকের ভিড় 
ও ব্স্তত৷ বেড়ে যায় এবং বিক্রেতা হয়ে পড়ে অন্যমনস্ক । ্ 

এই ধরণের ছুক্ষার্ধকারীদের হাতেনাতে ধরবার জন্তে সম্প্রতি এক প্রকার 
বৈহ্যাতিক যন্ত্রের (গোয়েন্ন। ঘটি ) প্রচলন হয়েছে । 

হুদ্ধৃতকাঁপী অথবা তার দলের লোকদের ফাদে ফেলবার উদ্দেশ্যে কোন দামী 
জিনিষ তাদের হাতের নাগালের মধ্যে ইচ্ছা করেই অপাবধানে রেখে দেওয়! হয়, যাতে 
হুক্কৃতকাদী নিজের হাতে সেটি সরাবার সুযোগ পান্ন। ফলে, মাল সরাতে গেলেই 
গোপন গোয়েন্দ। ঘন্টি বেজে ওঠে আর চোরও হাতেনাতে ধরা পড়ে যায়। 

কিন্ত এই কৌশলের একটা অন্থবিধা এই যে, ঘন্টি বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই হৃদ্ৃতকারীর 
স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে-বামাল হাত থেকে ফেলে দেওয়া । সে ক্ষেত্রে অন্য বন্ধ 
নিরাপরাধ খদ্দেরের উপস্থিতিতে প্রকৃত হক্ৃৃতকারীকে গুলিয়ে ফেলাই ম্বাভাবিক। 

এই অন্মুবিধ! দূর করবার জন্তে টোপ হিসাবে মালের গায়ে মাখিয়ে দেওয়া হয় 
সিলভার নাইট্রেট। এর পর দরকার শুধু এক বোতল ফটোগ্রাঞফিক ডেভেলপার 
ও খানিকট! তুলার । ডেভেলপার প্রয়োগ করা হয় সন্দেহজনক লোকটির হাতে । সেই 
লোক প্রকৃত অপরাধী হলে তার হাত অবিলম্বে কালো হয়ে যাবে । 

সিলভার নাইট্রেটের বদলে এর সহজতর বিকল্প হিসাবে সম্প্রতি বাবহৃত হচ্ছে 
আনেক ধরণের জ্বচ্ছ বা অদৃশ্ট পাউডার, যার নাম ফেনগপ.খেলিন (15670011911591106) 
পাউডার । এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে--এই পাউডারের সংশ্রবে আস! বস্তমাত্রই জলে ডোবালে 
জল ও বস্তুটি উভয়ের রংই লাল হয়ে যায়। এই সুবিধার জগতে আজকাল ভদ্রবেশী 
গোপন দৃষ্কৃত্তকারীর অপরাধের তদস্তে এর প্রচলন হয়েছে। ঘুষের টোপ দিয়ে ফাদ 
পেতে ঘুষ-খা ওয়া ব্যক্তিকেহাভেনাতে ধরবার জন্তে গোপন ব্াবস্থামত উৎকোচ আদারকারীর 
হাঁভে অভিযোগকারী বা সাক্ষীর মারফং তুলে দেওয়া হয় কারেন্সি নোট, যাতে মাখানো 
থাকে এই গুঁড়।। ফলে ঘুষের টাকা হাতে নেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে হাতেনাতে 
ধর পড়ে। প্রমাণটাঁও অকাট্য--জলে ভডোবানো মাত্র নোট ও তার হাত উভয়েই 
জাল রঙে রঞ্রিত হয়ে যাকস। 

ম্যাগনোমিটার--অধুনা বিশেষ পর্সিচিত হাইজ্যাকিং স্থাইজ্যাকিং অর্থাৎ বিমান 
দন্ুঙার প্রতিবিধানে এই হজ্ত্রের উপযোগীতা বিশেষভাবে অন্ধুভৃত হচ্ছে। 
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এই যঙ্্ের সাহাষ্যে কোন সন্দেহজনক ব্যক্তি তার শরীর বা পরিচ্ছদের গোঁপন 
অংশে মারাত্মক অস্্রাদি লুকিয়ে রেখেছে কিনা, তা বোঝা যায়। বিশেষ করে বিমান ও 
বিমনিযাত্রীদের নিরাপত্তার উদ্দেশ্টে প্রতিটি যাত্রীর দেহ ও মালপত্রের ব্যাপক তল্লামী দরকার। 
এই যন্ত্র সে কাজে খুব সাহায্য করতে পারে। কেন না, এই বন্ত্বের ধাতু-চেতন! খুব 
তীব্র--এর সন্ধানী চোখে সামান্যতম ধাতুর পক্ষেও গোপন থাক! সম্ভব নয়। জেলখান। 
বা অন্যান্য সংরক্ষিত অঞ্চলে নিরাপত্তার জন্তে অস্তর্ঘতী ও নাঁশকতাযূলক কার্য নিবারণ 
এই জাতী যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়েছে। কেবলমাত্র বিমান ঘাঁটিই নয়, 
অন্তান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও এই ধরণের যন্তের যথেঞ্ প্রয়োজনীয়তা! অনুভূত হচ্ছে। 


জীমূতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রশ্ন ও উত্তর 
গ্রশ্ন 1. £ ফটো-ইলেকটি.ক প্রক্রিয়। কি? 
শ্যামল দক্তিদার, পুকুলিয়। 
কল্যাণ বসাক, কলিকাভা-6 
পরশ 2: খশি/য়ারকর রোগ সম্পর্কে কিছু বলুন । 
শ্যামসুন্দর হাজরা, কলিকাতা-6 


উত্তর 1. $ যে প্রক্রিয়ায় আলো! থেকে বৈছাতিক শক্তি পাওয়। যাঁয়, তাকে ফটো 
ইলেকটি.ক প্রক্রিয়া বঙ্গ হয়। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিনীক্ষায় দেখা গেছে যে, অনেক পদার্থ 
আছে, যাদের উপর আলোক রশ্মি আপতিত হুলে পদার্থ থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়। 
নির্গত ইলেকট্টনের সংখ্যা আপতিত আলোকের তীব্রতার উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন 
তরজ-দৈর্ঘ্যের আলোক রশ্মি বাবার করলে নির্গত ইলেকট্রনের শক্তিও পরিবন্তিত হয়ে 
থাকে। পরীক্ষায় আরো জানা যাঁয় ষে, এই জাতীয় প্রত্যেক পদার্থের বেলায় আপতিত 
আলোকের কম্পনাঙ্ক একটা নিদি্ট মানের হয়ে থাকে_-যাকে বলা! হয় প্রারভিক কম্পনাস্ক। 
নির্গত ইলেকট্রনের প্রবাহ পেতে হলে আপতিত আলোকের কম্পনাঙ্ক পদার্থের প্রারস্তিক 
কম্পনান্ক অপেক্ষা বেশী হতে হবে । 

1905 সালে ধিঞ্জানী আইনষ্টাইন কোয়ান্টাম বলবিদ্কার সাহাধ্য এই প্রক্তিগ্নায় 
একট। গাণিতিক সূত্র বের করেন; য! বিজ্ঞানী মিলিকান 1912 সালে পরীক্ষার ছারা এর 
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যাথার্থাত। প্রমাণ করেন। এই গওক্রিয়াকে কেন্ত্র করেই তৈরি হয়েছে বিভিন্ন রকমের 
ফটে1-ইলেকটি ক সেল, যার বহুল প্রয়োগ আজ ন্ুবিদিত। 

উত্তর 2,; খশিয়োরকর রোগটি প্রধানতঃ শিশুদের মধ্োই দেখা যায়। শিশু- 
দের দৈহিক পুষ্টি ও বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। লাধারণতঃ 
শিশুদের খাছ্যে যদি প্রোটিনের পরিমাণ খুবই কমে যায়, তাহলে এই রোগটি দেখ! 
দেয়। এই রোগে ক্ষুধামান্দা, দেহের ওজন হাল, ঝিমিয়ে পড়া, উদরাময় ইত্যাদি 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। খশিয়োরকর রোগটির গুরুতর আক্রমণে অনেক লময় শিশুর 
মৃত্যু ঘটে । 

সাধারণতঃ মাতার স্তন্তাতুপ্ধের উপর নির্ভরতার সময় পেরিয়ে গেলে শিশুদের 
শস্যের মণ্ড খাওয়ানো হয়। এগলির মধ্যে রয়েছে ভাতের মণ, সাগ্চর মণ কাচ- 
কলার মণ্ড ইতাদি। মোটামুটিভাবে এক বছরের একটি শিশুর ক্ষেত্রে দৈনিক 
প্রোটিনের প্রয়োজনীয়ত। প্রায় 30 গ্র্যামের মত। মায়ের স্তন্তহ্গ্ধ ও এই মণ্ড থেকে 
যে পরিমাণ প্রোটিন পাওয়! যায়, তা শিশুটির পক্ষে যথেষ্ট নয়। প্রোটিনবন্ছল 
খাছা হিসাবে শিশুটি যদ্দি গরুর ছুধ খায়, তবে এই ছুধ থেকেই সে প্রয়োজনীয় 
প্রোটিন পেতে পারে। ছুধ ছাড়াও আজকাল শিশুদের বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের 
মিশ্রণ খাওয়ানো হয়। এই উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের মিশ্রণ এমনভাবে তৈরি করা হয়, যা 
শিশুর। লহজেই হজম করতে পারে। উপরিউক্ত উদ্ভিজ্জ প্রোটিনগুলির মধ্যে রয়েছে 
ছোলা, তিজের গুঁড়া, কলার ময়দা, গুড়, ঈষ্ট) চীনাবাদাম ও তুল! বীজের খইল 
প্রভৃতি । এগুলি ছাড়াও মাখন-তোলা ছুধের গুড়া নির্দিষ্ট মাত্রায় খাইয়ে খশিয়োরকর 
রোগে বিশেষ উপকার পাওয়। গেছে । 


স্ামস্থম্দর তে+ 





পাপী তা পাপ আজি ৮০ ০পেপাপরা 


শাবির এপ এরা চা ও০- জি 


* ইনস্টিটিউট অব রেডিও-ফিজিকস আও ইলেকট্রনিক্স ; বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9 


উত্তর 


(পারদণিতার পরীক্ষা ) 
1. যেহেতু একটি ইলেকট্রনের ভর 91১10-25 গ্র্যাম, 1 মিলিগ্র্যাম (-*10-3 গ্রাযাম) 


ইলেকট্রনের মধ্যে লা টি ইলেকট্রন আছে। প্রতিটি ইলেকট্রনের আধান 418 ১410-19 


( ইলেকট্রো্টযাটিক একক বা ছু, 9. 0.)1 1 মিপিগ্র)াম 


ইলেকট্রনের আধাঁন - টা 42055 ৮4820-1০4- ১105 9, টা, 


তং সে. মি. দুরত্বের ব্যবধানের ] দিলিগ্র্যাম ইলেকট্রন রাখলে তাঁদের বিকর্ণণ বল 
(8১ »20)2 3 29:0০ ডাইন। 
রি টু 
পৃথিবীর ভর 597 «1097 গ্র্যাম এবং কৃত্রিম উপগ্রহ্থের ভর 104 গ্র্যাম এবং ভূকেম্্র থেকে 


€ ৪? € 
[২ সে. মি. দূরত্বে কত্বিষ উপগ্র্থ থাকলে তাদের আকর্মধী বল _9 80888 ১ ৪ 


লট নিল ডাঁইন 39 ০ ডাইন। 

সুতরাং পূর্বোক্ত বিকর্ষণী বল আকর্ষণী বল অপেক্ষা প্রায় দশ হাজার গু1 জোরালো! । 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ট্বছ্যন্তিক বল মাধ্যাকর্ষণসঞ্জাত বল অপেক্ষা বহুগুণ তীব্র! এক মিলি- 
গ্র্যাম ইলেকট্রন অন্ত এক মিলিগ্র্যাম ইলেকট্রনকে যে বলের দ্বারা বিকর্ণ করে, বিশাল পৃথিবী ] 
হাজার কিলোগ্র্যামের বস্তকেও তত জোরে আকর্ষণ করতে পারে না। 

2. পুর্ণপগ্রাস হুর্যগ্রহছণের সময় চন্দ্রের ছাক়! পৃথিবীতে পৌছানো প্রষ্বেেজন এবং চক্ত্রের 
সর্বাধিক দুরত্ব এমন হওয়া প্রত্নোজন, বাঁতে চক্রের প্রচ্ছায়ার শীর্ঘ ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করে। চিত্র থেকে 
ব্যাপারটা বুঝা যাবে। 


ূর্র - | 
£ 
ৈ উপৃষ 


1১1 চন্দ্রের বাস 
2 গুপ্ষের ব্যাপ 


3480 
০ ছু ল পতিত ৮150900,900 ₹ 376,000. কি. মি. চঙ্জের বা ধিক 


হলে তূপুষ্ঠে় £ নী খেকে সুর্যের বলয় গ্রাস দেখা যাবে |. 
8 
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3. আমর! জানি 7 গ্রযাষ গ্যাসের চাপ 0, (ডাইন/ব্রগ সে. মি. )১ আঙ্গতন ৬ লি. লি. ও 
তাপমাত্রা পচ হয় এবং 14 বদি আপবিক খুরুত্ব (01207181 61810) হয়) তবে 


.. ও সং, অক্সিজেনের ক্ষেত্রে 0-32 


16 গ্র্যাম অক্সিজেনের চাঁপ ৮$ এবং আন্গতন ৬ সি. সি হলে 6৬1 সঠুতণা। 
2 গ্র্যাম অকিজেনের ক্ষেত্রে আয়তন ৬৪ সি. পি. হলে 421৬8 | 


২৬৮2 ১ 


৬৪ 


স্ব ।| 


4 কোন মাঁধামে শব্ব-তরলের গতি মাধ্যমের স্থিতিষ্থাপকতার উপর নির্ভরণীল। অধিক- 


স্থিতিস্বাপক মাধ্যমে শব্গ-তরঙল্ের গতি অধিক। 


লোহাঁয় শব্-তরঙ্গে গতি প্রান 5131 


কিলোমিটার প্রতি সেক্ষেণ্ডে। বাযুতে শব্দের গতি সাধারণ অবস্থান প্রায় 330 কিলোঘিটার প্রতি 


পেকেণ্ডে। 


ছুটির উপর সমাল"বল ক্রিশ্নাশীল হবে 


স্থতরাঁং লোহার রডের মধ্য দিয়ে শব আগে শোনা যাবে। 
5, রাবারের স্্তার মধ্য দিয়ে টাঁন 06:5100) দুদিকে সমভাবে খাকবে। 


অতএব গোলক 


শোৌক-সংবাদ 


পরলোক অধ্যাপক জে. ভি. বানণাল 

প্রখ্যাত বুটিশ বিজ্ঞানী অধ্যাপক জন. ডেসমণ্ড 
বার্পাল গত 15ই সেপ্টেম্বর (1971) লগুনে 
পরলোকগমন ধরেছেন। তিনি 1901 সালের 
মে যাসে আক্নার্পযাণ্ডের নেনাঘে জন্মগ্রন্থথ 
করেন। 1922 পালে কেছিজ থেকে তিনি 
এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। 

1938 সালে তিনি পদার্থবিগ্তার অধ্যাপকের 
পদে নিধুক্ধ হন এবং 1963 সালে লগ্ডনের 
বীরবেক কলেজে ক্রিস্ট্যালোগ্রীফীর অধ্যাপকের 
পদে বোগদান করেন। তিনি জল থেকে সুক 
কয়ে কার্ধন, ধাতব পদার্থ ও অনেক জটিল 


ও সরল পদার্থের গঠব-রীতি সন্ধে গবেষণ!' 


করেন। তারপর ভিটামিন, ছর্মোন, প্রোটিন ও 
ভাইরাস প্রভৃতি সছ্ছদ্ধে গবেষণায় প্রবৃত ছন। 
সম্প্রতি তিনি তরল পদার্থের গঠনশকৌখলের 
বিষয় অন্ধসন্ধানে বা।পৃত্ত হয়েছিলেন | 


1934 সালে অধ্যাপক বার্দাল সর্বপ্রথম 
প্রোটিন কৃষ্টালের আভাস্তক্সীণ গঠনের এক-রে 
ছবি গ্রহণে কৃতকার্ধ হন, বার ফলে অণুব আক্কতি 
ও আয়তন নির্ধারণ করা সম্ভব হত়। দ্বিতীকষ 
মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ গতর্ণমেণ্টের উচ্চতম 
বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টাদের মধ্যে তিনি ছিলেন 
অন্যভম। তিনি ইউনাইটেড ষ্রেটস-এর স্বাধীনতা 
পদক এবং 1953 সালে লেনিন শাস্তি পুরন্থার 
লাত করেন। 

বিজ্ঞানের শামার্পিক কার্ধকারিত সম্পাঁকত 
যেকোন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদানের জন্কে 1969 
সালে তিনি 2000 পাউগড আনুদানে বার্নাল 
লেকচার ফাণ্ড-এর প্রতি! করেন । তিনি কষ্টযালো- 
গ্রাফি এবং আঁশবিক জীববি্ধ! সম্পর্কে বিভিন্ন 
বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় বহু লংখ্যক প্রবন্ধ প্রকাশ 
করেদ। এতদ্বাতীত তিনি [0৪ 3০০18] 
চ০0০0০৮ 98 2০86068 03939)5. 709 


নভেগ্বর,। 1971] 


21551081 92515 0£11416 (1951 )3 9০161908 
11) 1[319601 (1954-69)) 09107 08 তডি 
(1967) প্রতি গ্রপ্ত রচন। করেন 


অধ্যাপক ,জ. ডি, বার্দাল 


195? পালে তিনি মঙ্কো! বিশ্ববিগ্থালয়ের 
অটৈতনিক অধ্যাপক নিযুক্ত হন, 1958 সালে 
059%২ পায়েল আাঁকাঁডেমি, 1960 সালে 
চেকোক্পেতাক সাগ্জে্স আযকাডেমির শিল্পমিত 
সদ্য, 1962 সালে বাপিনের জার্মেন সারে 
আযাকাঁডেমির করেস্পত্ডিং মেধার এবং 1966 সাপে 
নরওয়ের সায়েজ আকাডেমির সান্য হন। 
1959 নালে তাকে গ্রোটিকাস পদক দানে 
সম্মানিত করা হয়। 


পরলোকে অধ্যাপক বার্নার্ভো হোসে 
গত 22শে সেপ্টেম্বর (1971) অধ্যাপক 
বার্পার্ডে। গছোসপে পরলোকগমন করেছেন। 


শোকন্নংবাদ 
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তিণি 1887 প(লে এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণ 
করেন। বুকেনস আর়াসে তিনি শিক্ষা লাভ 
করেন এবং 1911 সালে মেডিক্যাল গ্র্যানুয়েট 
হবার পর বুয়লেনপ আক্লার্দের তেটারিনারী স্কুলে 
শাীরবিগ্ভাব অধ্যাপকরূপে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ 
করেন। 1919 সাল পর্বস্ত তিনি এই কাজে নিযুক্ত 
ছিলেন। তারপর তিনি ব্যুয়েনস আরার্সের 
মেডিক্যাল স্কুলে যোগদান করেন। এখানে তিনি 
1943 সা'ল পর্যন্ত কার্ষে নিযুক্ত ছিলেন। 1948 
সালে তিনি ক্যালিফো নিয়া বিশ্ববিভ্য/লয়ের ছিটকক 
প্রোফেলার নিযুক্ত হন | 1947 সালে তিনি ভেষজ 
ও শারীরবিস্থা় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। 
এ বছরেই তাঁকে আমেরিকান ডায়েব্টিল 
আসোপিক়্েসনের ব্যান্টিং মেডঙাঁল একং 
আমেরিকান ফার্মীপিউটিক্যাল ম্যানুক্যাকচারা্ 
আযসোসিক্সেসনের গবেষণ! পুরস্কার দানে সম্মানিত 
কর! ছয়। 

194১ সালে তিনি লগ্ডনের রঙগ্গেল কলেজ 
অব ফিজিপিক়াঁনস্-এর ব্যালী পদক এবং সিডনির 
জেম্স কুক পদক লাভ করেন। এতদ্বাতীত 
অধ্যাপক হোসে প্যারিস, পবা, ক্রসেলস, 
লাউতেম, মন্টেভিডে।, ডাাসেলডফ” এবং আরও 
কয়েকটি বিশ্ববিস্তালয়ের মেডিসিনে অনারেকী 
ডক্টরেট ভিশ্রি লাভ করেন। অব্ফোর্ড, হার্ভার্ড, 
শাঁও পাঁউ লে মেক্সিকো, টরন্টো এবং নিউইকর্ক 
বিশ্ববি্ালয় তাকে বিনে সম্মানসূচক ডক্টরেট 
উপাধি দানে সন্ম/শিত করেন । বায়েনস আর়াসের 
ভাঁশন্ভাল আযকাভেমি অব সায়েম এবং 
আর্জেন্টিনার সায়েপ আআসোলিয়েদনের তিনি 
ভূতপুর্ব সভাপতি ছিলেন। তিনি আর্জেন্টিনার 
»াশক্া।ল রিসার্চ কাউন্সিল এবং আর্জেন্টিনার 
বায়োলজিকাযাল সোসাইটিরও সভাপতি ছিলেন। 

পরতলোকে আরুণরৃষ্* বন্দ্যোপাধ্যায় 

আকাশবাণীর মগরার উচ্চপক্তি ঈ্যাঘিটরের 
তাপ্রাঞ্ত ভেপুটি চীফ ইঞ্জিনীর়ার বিশিউ বেতার" 
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বিজ্ঞানী জ্রীঅরণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় গত 19শে 
সেপ্টেম্বর আকশ্মিকভাঁবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে 
পরলোকগমন করেছেন । মৃত্যুকালে তার বন্বস 
ইয়েছিল মাত্র 55 বন্ধর এবং তিনি তার বুদ্ধ 





অক্ষপকৃষ্। যন্দেোোপাধ্যায় 


পিতা, জী, এক পুত্র এক কন্তা ও এক জামাতা, 
এক ভ্রাতা ("জ্ঞান ও বিজ্ঞান” পঞ্রিকার অন্যতম 
সম্পাদক শ্রীরধীন বল্্যোপাধ্যাকস) এবং চার 
ভগিনী রেখে গেছেন। 

অরণকুফ কলিকাতা বিশ্ববিস্ঞালয়ের একজন 
ক₹তী ছাত্র ছিলেন। বিশবিছ্যা।লযনের প্রবেশিকা 


জান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বধ, 11শ সংখা 


পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি লাভ করেন 
এবং 1937 সালে এম. এস-সি পরীক্ষায় বিশুদ্ধ 
পদার্থ-বিজ্ঞানে শীর্ষস্থান অধিকার করেন ও বেতার 
বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এরপর 
প্রায় ছু-বছর কাল তিনি পরলৌকগত জাতীয় 
অধ্যাপক ডক্টর শিশিরকুমার মিত্রের অধীনে উচ্চ 
আত্বনমগ্ডুল ও বেতার বিষয়ে গবেষণা করেন 
এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা-নিবন্ধ প্রকাশ 
করেন। 1999-10 সালে তিনি আকাশবাণীতে 
বেতার প্রযুক্তিবিদ হিসাবে যোগদান করেন 
এবং কর্মকৃশলতার পরিচন্্র দিকে ডেপুটি চীফ 
ইঞ্জিনীক্ারের পদে উন্নীত হন। 


সোদ্িছ্ছেটে রাঁশিক্পার সহযোগিতাগ্স পশ্চিম 
বাংলার হুগলী জেলার মগরা্স প্রান্স 4 কোটি 
টাকা ব্যয়ে আঁকাশবাণীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশাশী 
(1000 কিলোঁওযাট ) ট্র্যাসমিটারটি অরুপরুষ্েরই 
তত্বাবধানে পিমিত হত এবং জীবনের শেষ দিন 
পর্বস্ত তিনি এই বেতার কেন্দ্রের ভারপ্রাখ ছিলেন! 
196১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই কেজটির 
আুঠানিক উদ্বোধন হয়। 


অকণকৃষ্ণ আঁকাশবাণীর দিল্লী কেন্দ্রে প্রযুক্তি- 
ব্দদের শিক্ষণ বিভাগে কিছুকাল অধ্যাপনাও 
করেন। তিনি বঙ্গীক্স বিজান পরিষদের প্রাজ্জন 
সদস্য এবং বাংল! ভাষাক় বিজ্ঞান বিষয়ে একজন 
সুলেখক ছিলেন। 


বিবিধ 


বিস্ত।লয়ে বিজ্ঞান প্রদর্শনী 


কলকাতার স্বটিশ চার্ট কলেজিয়েট স্কুলে 
20শে থেকে 22শে সেপ্টেম্বর ৮71. পর্যস্ত সম 
বাধিক বিজ্ঞান প্রদর্শনী অনুঠিত হয়। উদ্বোধন 
অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে যোগদান করেন 
সাহা! ইনস্টিটিউট অব নিউক্রিক্ার ফিজিক-এর 
ডক্টর জয়স্ত বন্গু (বঙ্গীপ্ন বিজ্ঞান পরিষদের কর্ম- 
সচিব) এবং প্রধ।ন অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন 
জুওলজিক্যাঁল সার্ভে অব ইত্ডিঃ়-র ডক্টর কে. কে. 
তেওয়ারি ৷ 


বিজ্ঞান প্রদর্শনীটিতে পদার্থবিচ্ভা, রসাঙন, 
জীববি্ত/ ও গপিতের বিভিন্ন তত্ব ও তথ্যাদির 
পরীন্গা-নিরীক্ষাঃ যন্ত্রপাতি, মডেল, নমুনা, চিত্র 
প্রভৃতির মাধ্যমে চিত্তাকর্কতাঁবে উপস্থাপিত কর! 
হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ছাত্রদের নিজেদের তৈরি 
করেকটি যত ও মডেল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
বিভিন্ন বিষয় সম্পকে ছাত্রদের প্রাঞ্জল ব্যাখ্য। 
এবং সেই ব্যাখ্যার কাজে তাদের অদম্য উৎ- 
সাহু প্রদর্শনটিকে বিশেধভাবে প্রাথবস্ত করে 
তৃঞ্কেছিল। তবে দু-একটি ক্ষেত্রে বিষক্নবস্ত 
সন্ধে ছাত্রদের ধারণা খুব স্পষ্ট বলে মনে হয় 
নি। প্রদর্শনীর প্রস্তুতির সমন্ন ছাত্রদের কাছে 
বষক্নবস্তর ব্যাথ্যান্স সংগ্রিই কতৃপক্ষ আরে একটু 
বেশী যত্ধ নিলে এই ধরণের প্রদর্শশী পরিপুর্ণ- 
ভাবে সার্থক হয়ে উঠবে | 

প্রসঙতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বিজ্ঞান প্রদর্শনীর 
প1শে কলা ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রদর্শনীর ও ব্যবস্থা 
কর! হয়েছিল। 

পশ্চিম বের বর্তমান অবস্থাক্স তিনদিনব্যাপী 
প্রদর্শনীর আক্োজন করে এবং তা! সুষ্ঠুভাবে পরি- 
চালনা করে স্কটিশ চা কলেজিয়েট স্কুলে 


কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ গঠনমূলক কাজে ছাত্র- 
শক্তিকে নিয়োজিত করবার যে উজ্জল দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করেছেন, তার জন্তে তারা নি:সন্দেহে 
প্রশংসার যোগ্য । 


সর্পোষ্ঠান 


মাদ্রাজ (তামিলনাড়ু) থেকে ইউ. এন, 
আই. কর্তৃক প্রচারিত খবরে প্রকাঁশ--২র! 
অভোবর মাদ্রজে ভারতের প্রথম সপো।গ্ান।টির 
উদ্বোধন হয়| উদ্বোধন করেন তামিলনাড়ুর 
অরপ্য দঞ্চরের মন্ত্রী ও. পি. বামন | এই উদ্ধানে 
বিভিন্ন শ্রেণীর সাপ ও সরীহ্পজাতীয় প্রাণীর 
পৃথক পৃথক ঘর থাকবে। 

এখানে ভারতীয় সরীহ্থপদ্ের হ্বতাব-চরিত্র 
পর্যবেক্ষণ করা হবে এবং ওধধাদি প্রস্তুতের 
প্রয়োজনে সাপের বিষ সংগ্রহ কর! হুবে। 

প্রাকৃতিক পরিবেশে আট হেক্টর এলাকা 
নিজে এই উদ্যা।নটি তৈরি হয়েছে। 


1971 সালের শারীরবিস্তায় নোবেল পুরস্কার 

হরমোন সম্পরকে গবেষণার জন্তে যুক্তরাষ্ট্রের 
নাসভিলের তাগারবিপ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর 
আগ উইলবার সাদারল্যাঁগুকে শারীরবিত্য! ও 
ভেষজ-বিআানে 1971 সালের নোবেল পুরস্কারে 
ভূষিত্ত করা হয়েছে। 

হরমোনের কার্কারিতার শুক্র চি বাত 
জন্যে নোবেল পুরস্কার কমিটি তাকে এই পুরস্কার 
দিয়েছেন। 

55 বছর বয়স্ক ক্যান্সাস নিবাসী ডঙইর 
সাদারল্যাঁগুকে নিয়ে এপর্যন্ত 40 জন আমেরিকান 
নোবেল পুরস্কার পেব্ধেছেন | 


বঙ্গীয় বিজ্ঞাম পরিষদ 


পি 23, রাজা রাজকৃষ্ক গ্রীট, কলিকাতা-৪ 
ত্রয়োবিংশ বাধিক সাধারণ অধিবেশন, 197] 


পরিষদ ভবন 


কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রন্ত(বাবলী 
বজীয় বিজ্ঞান পরিষদের এই ত্রঙ্কোবিংশ 
বাতিক সাধারণ অধিবেশনে মোট 31 জন সদস্য 
উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক 
সত্ো্জনাথ বস্তু মহাশয়ের সতাপতিত্বে সভার 
কাজ সম্পর হয়। 


1. কর্মনচিবের বাধিক বিবরণী 


পরিষদের কর্মসচিব শ্রীজয়স্ত বনু মহাশয় 
এই অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যগণকে স্বাগত 
জানাইক়] গত 1970-71 সালের জল্গ পরিষদের 
বিবিধ কাঁজ-কর্ণ ও আঁধিক অবস্থাদি সম্পর্কে 
তাহার লিখিত বাহিক বিবরণী পাঠ করেন। 
তিনি প্রারভে বলেন বে, গত জুলাই মাসে 
পরিষদের ত্রয়োবিংশ বাধিক প্রতিষ্ঠা দিবস 
অচ্ষ্ঠানের সভায় পঠিত কার্যবিবরণীতে আলোচ্য 
বসরে পরিষদের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টা ও আধিক 
অবস্থাদির বিষস্গ বিশ্তুতভাবে আলোচিত হইয়া- 
ছিল এবং তাহাই মোটামুটি ভাবে 1970-71 
সালের বাধিক বিবরণী হিসাবে গণ্য করা যাইতে 
পারে। (উক্ত কার্যবিষরণী “জ্ঞান ও বিজ্ঞান, 
পত্রিকার অগা্71 সংখ্যাক্স প্রকাশিত হইয়াছিল )। 
যাহা হউক, তিনি পরিষদের বিবিধ কাঁজ-কর্ম 
ও আধিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া একটি নাঁতিদীর্ঘ 
বিবরণী দান করেন। 

এই বিবরধীতে তিনি পরিষদের আদর্শান্বাী 


22শে সেপ্টেম্বর "71 
বুধবার, 5-30 টা 


মাতৃভাষায় বাংলায় বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার 
সাধনের উদ্দেশ্টে জ্ঞান ও বিজ্ঞান' মাসিক 
পত্রিকা এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞান পুস্তক ও বিছ্যাঁলক্নের 
পাঠ্য-পুস্তক প্রকাঁশ, বিজ্ঞানবিষপ্তক বক্তৃতার 
ব্যবস্থা গ্রন্থাগার ও পাঠাগার এবং হাতে-কলমে 
বিভাগ পরিচালনা প্রভৃতি বিভিন্ন কর্মধার! 
বর্ণনা করেন একট প্রসঙ্তে পরিষদের কাঁজ- 
কর্মের মানোরয়ের জন্ত যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা হইয়াছে, তিনি সেইগুলির উল্লেখ করেন। 
পরিকল্পনা অন্যাঁপী বিবিধ কাজের বাস্তব 
বূপারণে যে পব আধিক দায়-দারিত্ব বতিয়াছেঃ 
তাহার ব্যাখ্যা করিয়া কর্মপচিব মহাশয় সভ্যবুন্দের 
সক্রিপ্প সাহায্য ও সহযোগিতার জন্ভত আহ্বান 
জানান। 


2. হিসাব বিবরণী ও ব্যত্ব-বরাঞ্দ 

গত: 1970-71 সালের পক্ীক্ষিত হিসাব 
বিবরণী ও উদ্বর্ত-পত্র (ব্যালান্স সিট) পরিষদের 
কোষাধ্যক্ষ শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ মহাশর় সভায় 
অন্থমোদনের জন্য উপস্থাপিত করিত গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়গুলি বিশেষভাবে বিঙ্লেষণ করেন। উপস্থিত 
সভ্যগণ-কর্তৃক উক্ত হিসাব-বিবরণী ও উদ্বর্ত- 
পত্র স্ধসন্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হুয়। 

অতঃপর কোবাধ্যক্ষ মহাশয় পরিষদের বিদাস্গী 
কার্ধকরী সনদিতি কতৃক রচিত ও অঙ্গমোদিত 
বর্তমান 1971-72 সালের জন্য পরিষদের আঙ্গু- 
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মানিক ব্যপ্ন-বরাদদ বা! বাজেট পত্র সত্যগণের 
অচমোদনের জন্ভ সভায় পেশ করেন। যথোচিত 
আলোচনার পরে উক্ত ব্যর-বরাদ পত্র উপস্থিত 
সভাগণ কতৃকি সর্বসম্মতিক্রমে অন্থমোদিত ও 
গৃহীত হয়। 
3, কার্যকরী সমিতি গঠন 
1991-74 সালের জন্ত পরিষদের নূতন 
কার্ধকরী সমিতির কর্মাধ্যপ্ষ মণ্ডলী ও সাধারণ 
সদস্তের মনোনয়ন পত্রের চূড়াস্ত তালিক! কর্ম- 
সচিব মহাশয় সভার অঙগমোদনের জন্ত উপস্থাপিত 
করেন এবং সভ্যগণ কতৃক তাহা সর্বসম্মতিক্রমে 
অহযোগিত হুয়। উক্ত তালিকা অনধান্বী পরিষদের 
নৃতন কার্যকরী সমিতির বিভিন্ন পদে ও সাধারণ 
সদশ্থরূপে নিম্নলিখিত সভ্যগণ সর্বনশ্মতিক্রমে 
নিরধাচিত হইলেন বলিয়া সতায় ঘোঁধিত হয়| 
কার্যকরী সমিতি 
কর্মাধ্যক্ষমগ্ডলী £ 
সতাপতি-_-শ্রীপত্োেন্্রনাথ বসু 
সহঃ সভাপতি--শ্রীমজিঙকুমার সাঁছ। 
শ্রীঅনাদিনাথ দা! 
শ্রীঅমূল্যধন দেব 
শ্বীঅলীম! চট্টোপাধ্যায় 
শ্রআশুতোষ গুহঠাকুরতা 
শ্ীবলাইটাদ কু 
শীমুণালকুমার দাশগুধ 
শ্রযোগেজনাথ ধৈর 
শ্রীসতীশরঞ্জন খাস্তগীর 
কোধাধ্যক--শ্রীজয়স্ত বন্ধু 
কর্মপচিব-্্গ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ 
সহযোগী কর্মসচিব--আরবীন বন্দ্যোপাধ্যায় 
উ্রশ্যাষনুন্থর দে 
সাধারণ সত 
1. ভ্গোপাশচন্র ভট্টাচার্য 
2, ভ্রীজ/নেঙ্রলাল তাছুড়ী 
3, জীদিলীপকুমার ঘোষ 
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গ্রীদেবেন্ত্রনাধ বিশ্বাস 
, জীতন্ষা ননদ ॥শগুপ্ত 
6. শ্রীমশীন্লাল মুখে।পধ্য। 
7, শ্রীরমাপ্রসাদ সরকার 
৪. শ্রীরমেন্্রকুষ। মিত্র 
9. জ্রীরাধাকাজ্ মণ্ডল 
11. শ্রারুত্্রেম্বকুমাঁর পাল 
11. শ্রশঙ্কর চক্রবত 
12. শ্রীসমীরকুমার ঘোষ 
13. শ্রীম্থনীলক্ুমার পিংহ 
14. শ্রহর্ষেন্দুবিকাঁশ কর 
15. শ্ীহেমেম্রনাথ মুখোপাধ্যাত়্ 


4. ল্যাসরক্ষক নির্বাচন 
বলীয় বিজ্ঞান পরিষদের স্বাসরক্ষক মণ্ডলীর 
অন্ততম সত্য হিসাবে প্রীজানেম্রলাল ভাঁদুড়ীর 
নাম শ্রীরুদ্রেন্্কুমীর পাঁল কতৃকি প্রস্তাবিত ও 
শ্ীষোগেম্্রনাথ মত কতৃক সমধিত হস্ন। উত্ত 
প্রস্তাব অতঃপর সভায় সর্বলশ্মতিক্রমে অচমোদিত 
ও গৃহীত হয়। 


5, হিসাব-পরীক্ষক নির্বাচন 
পগিষদের বিভিন্ন তহবিলের 1971-72 সালের 
হিসাব-পত্র পরীক্ষা করিবার জন্য হিসাব পরীক্ষক 
(অডিটর) রূপে পর্ষদের পুর্ণতন হিসাব 
পরীক্ষক মেসাসঁ মুখাজী, গুহঠাকুরতা আযাগ 
কোং, চর্টার্ভ আকাউন্টস-এর নাম প্রস্তাবিত 

হয় এবং তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। 


6. অনুসঙ্গ ম্মারক-পত্র এবং বিনি 
ও নিয়মাবলী 
পশ্চিম সোসাইটি আযাকট অছুলারে 
পরিষদের র্েেজিদ্রীরত অহ্পঙগ ন্বারক-পত্র এবং 
বাধ ও নির়মাবলীর প্রয়োজনাহরূপ সংশোধনের 
খনড়! (কার্ধকরণী সমিতির 25. 8. 71 তারিখের 
অধিবেশনে প্রস্ত(বিত ) কর্মসচিব মছাঁশর লঞ্জাক 
উপস্থাপিত করেন এবং যথোচিড আলোচনার 
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পরে উক্ত সংশোধন উপস্থিত সত্যগণ কর্তৃক 
সর্বসম্মতিক্রমে অহমে!দিত ও গৃহীত হয়। 


7. অনুমোদক মণ্ডলী নির্বচিন 
পরিষদের নিক্গমতস্ত্রের বিধান অন্ছসারে এই 
বাধিক সাধারণ অধিবেশনের কার্যবিবরণী ও গৃহীত 
্রস্তাবলীর অঙ্ছলিপি চুড়াস্তভাবে অহ্থমোদনের 
জন্ত নিয়লিখিত সদশ্যগণ অঙ্গমোদক হিসাবে 
সতায় সর্বসম্মতিক্রমে নির্ব/চিত হু । 
1. শ্রীদিলীপকুমার ঘোষ 
2, শ্রীবক্ষানন্দ দাশগুধু 
3, গ্জ্ঞানেন্ত্রলাল ভাছুড়ী 
4. জ্রীরাধাকান্ত মণ 
5, জরীরমেন্কঞ্চ মিত্র 
নিয্মানূপারে অর্ধিবেশনের সভাপতি ও 
পরিষদের কর্মসচিব সহ উপরিউক্ত নির্ব/চিত 
পাঁচক্ষন অন্যোদকের ছার এই অধিবেশনের 
কায়-বিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাঁবলী অন্থমোদিত 
ও ম্াক্ষরিত হইলে-_তাঁছা চূড়াস্ততাবে গৃহীত 
বলিয়া! গণ্য বইবে। 


৪, সভাপতির ভাষণ 


পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেম্রনাথ 
বন্থ মহাশয় উপস্থিত সভ্যগণকে ও অন্তান্ 
ব্যক্তিদের পরিষদের প্রতি তাহাদের শুভেচ্ছা ও 
সহযোগিতার জন্ত ধন্যবাদ জ্ঞপন করেন। 
দেশের বর্তমান অবস্থায় বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞান 

সত্যেন বোস 

সভাপতি 
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জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ষ, 1]1শ সংখ্যা 


প্রচারের মত গঠনমূলক কাঁজের সবিশেষ গুরুত্ব 
সম্পর্কে তিনি বিশদ আলোচনা করেন । 

পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান 
শিক্ষার জন্ত যে সকল সরকারী উদ্চোগ পরি- 
লক্ষিত হইতেছে, সেগুলিকে স্বাগত জানাইর 
তিনি বলেন যে, গত 23 বৎসর যাবৎ বিজ্ঞান 
পরিষদ অগ্রবদূপ কার্ধে নিপোজিত রহিগ্নাছে। 
এবং পরিষদের নিজত্ব ভবন নির্মাণের পর 
আঅমরেআনাথ বন স্থৃতি পাঠাগার, হাতে-কলমে 
বিতাঁগ, বিজ্ঞানবি্ষক্নক বক্তৃতা প্রভৃতির মাধ্যমে 
পরিষদের কার্ধাদি ক্রমশঃ ব্যাপক ও বিশ্ৃত হইরা 
উঠিগাছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী উদ্ভেগগ- 
গুলিতে পরিষদকে তাহার যথাষধ ভূমিক। পালনের 
দায়িত্ব অপণি করা হইবে বলিগ্না তিনি আশা 
প্রকাশ করেন। সর্বস্তরে মুল্য বুদ্ধির ফলে 
পরিষদের আধিক অনটনের বিষয় উল্লেখ করিয়া 
তিনি পরিষদের প্রত্যেক সত্যকে বৎপরাত্তে 
অন্ততঃ একদিনের আক পরিষদকে দান করিবার 
জন্য আহবান জানান। 

ধন্যবাদ জ্ঞাপন 

শীরুদ্রেত্রকুমার পাল পরিষদের সভাপতি, 
কর্মনচিব ও কোষাধ্যক্ষ এবং কার্ধকরী সমিতির 
অন্তান্ত সদশ্তগণকফে আলোচ্য বছরে পরিষদের 
কার্ধাদি সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্ত আন্তরিক 
ধাধাদ জ্ঞাপন করেন। উপস্থিত সত্যপ্দিগকেও 
তাহাদের সহছযোগিতামূ্লক মনোভাবের জন্ত 
তিনি ধন্যবাদ প্রদান করেন। 

জয়ন্ত বনু 
কর্মসচিব 
বজীয় বিজ্ঞান পরিষদ 


অন্ভুমোদক মণ্ডলীর স্বাক্ষর 


1. দিলীপকুম(র ঘোষ 


2 শ্রন্থানলদগ দাশগধ 
ধ. রাধাকাস্ত মণ্ডল 


9. জ্নেশ্রলাল ভা্‌ড়ী 
5. ব্রমেত রক মিত 





প্রধান সম্পাদক --ভ্রীগোপালচজ্ টু... - 
জীসিহাকুমার উটটাচার্য কর্তৃক পি:23, রাজ! রাজকৃফ সীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপরপ্রেশ 
37/7 বেশিয়াটোলা জোন, ফলিকাত। হইতে প্রকাশক কর্তৃষ দৃক্রিত। 


জন ও বিজ্ঞান-_ডিসেখবর, 1971 5 


মনন টিনার উনি সিসির 


বিষয়-সুচী 


বিষয় লেখক পৃষ্ঠ 
শ্বেতিরোগের উৎস-সন্ধানে *** শ্রস্ধাৎশুবঙ্পভ মণ্ডল ও 
শ্রীঅজিতকুমার "স্ব ০97 
শাইলন *** শ্রীতুহিনেন্দু সিন্হা 704 
পৃথিবী ও তার আবহাওন। *** অপিকুস্তল! মুখোপাধ্যায় 707 
সমাঁজ-বিজ্ঞানে গবেষণার বিভিন্ন ধারা ***.. মিনতি চক্রব ভা 709 
চোখে আলোর অনুভূতি ***  যোগেন দেবন|থ 715 
সঞ্চয়ন রি 720 
স্থায়ী ফেরাইট চুম্বক *** মূলয় সরকার 222 
বিজঞান-সংবাদ নি 725 
গ্রহদের দুরত্ব বিষয়ে একটি আলোচনা '-* শীকামিনীকুমার দে 727 


ওপস্তা্পঃ বারসহ, লা” পাপন আযাতি/ কাধ কালার রটনা বা ৬৯ ০৪ বারন গার শেন রুট জালা. ধ পা 


ডি সি শিব শর আজ ওর অনা জনা 


71] 8 180.70,07 
| 9455 দ/ 

? 

ূ 





ই হার 8 


আমর1 পাইগেক্জ কাচের-টিউব হইতে 
লকল প্রকার বৈজ্ঞানিকদের গবেধণাগারের 
গন্য যাবতীয় যন্ত্রপাতি গ্রস্ত ও লরবরাছ 
করিয়া খাকি। 





এ 0001], এও ০০৪০০০০০০ 
চ01002110181 ॥191001189 | 
& 601, ০00080105 | ৪. &., 6918585 &: ০. 


শি45০ €1801145571140 ০075815- 8. 37. 80০৬ 55৬7 3৫. 
25419, ৪. ৪. ০14 নি3€% টিটি ৪৯ ণ হু এও 
্ রা রা 7০1৩ 13831017885) 05165588512 


7৬৫7: ৬০06805৯ ৬%0 চাও, নি৪ট নি 8৭ 


৬ 
8.0. 81817 237 8৭ দিন3৯৬, 3:51: 9031১15 ৮০75: 342019, 


€& জ্ঞান ও বিজান--ডিপেম্বর, 1971 


বিষয়-সুচী 





বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 

মহাবিশ্ব ভ্রমণের গতিবেগ সযস্তা *** শ্রীশ্বপনকুমাঁর ঘোঁষ 729 
1971 সালে বিজ্ঞানে নোঁবেল পুরস্কার **. রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় 132 
কষি-সংবাঁদ ৯ 26 

কিশোর বিজ্ঞানীর দণ্ুর 

বাতাসে ভাসমান অনৃষ্ঠ জীব-জগৎ ** রুমা চক্রচরাঁ 739 
পারদশিতার পরীক্ষ। **" ব্রচক্ধানন্দ দাশগুঞ ও জয়স্ত বসু 74] 
জিওর্দানে করনে! *** অনুপ রায় 742 
হীরকের কথা *** জ্যোতির্ময় হুই 744 
উত্তর (পারদশিতার পরীক্ষা রঃ 746 
সেলুলোজ '"* আীচন্নন মুখোপাধ্যায় 747 
প্রশ্ন ও উত্তর +"* শ্টামহন্মর দে 749 
বিবিধ **" 750 
ছবর্ষ-দুচী "** 751 








নব ০75121701ন 


( 1-40591 10918. £১1001150001001801 ) 


£&৯ 17155 4৯112915991 0-/৯1261005 15610, 
[:11906612 21710 [011-60510 -- 10111616121 11011 
(1719 1151081 (৯৮65) (799 


বটে 40875110140 2010-80 525 27816 810ঞ71098 
0 টা হাব8০ শা ৮ 0 ঠা 52019017981 25812 
০9 ০90 াবছ। ্" 9 ০0857122110 


112802860 8% : 


চঢ6৪9016, '[000159016, 01১ চ5ড৩1 2170 
71095001871 & 2670191510 78115. 
10662613 1707% 


0. 10. 8, 01151110515 1,1181110), 
36, 1১8180105 ২০80, 0581011668-29, 
05202 501080%7, 0009 2 €7-5365 














দান ৫ বিদ্রো 


চুবিং বর্ষ ডিসেম্বর, 1971 বাশ সংখ্যা 








ইত ০৯৯০০ ৯০৫-৯ সাতার লস 


[ শ্বেতিরোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্য। ক্রমশঃই বৃদ্ধির দিকে চলেছে । শরীরের 
প্রকাশ্ট স্থানে শ্বেতিরোগের আক্রমণ হলে রোগী স্বভাবতঃই মানসিক অশান্তির কবলে 
পড়ে। সময়ে সময়ে এর ফলে গুরুতর মনোধিকারও ঘটে থাকে। এই রোগের 
উৎপত্তির কারণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা অনেককাল ধরেই অনুসন্ধান চালিয়ে 
আসছেন। কিন্তু এখনও পর্যস্ত এই রোগোতপত্তির প্রকৃত রহস্য উদ্ভাবিত হয় নি। 
বর্তমান গ্রসঙ্গে এই রোগের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞ/নিক গবেষণার মোটামুটি বিবরণ 
প্রকাশিত হয়েছে ] 


শ্বেতিরোগের উৎস-সন্ধানে 
ভ্রীন্বধাংশুবল্পত মণ্ডল ও ভ্রীঅজিতকুমার দত্ত* 


অবস্থার বিচারে দেহচর্দে আবিভূর্ত সকল বৈশিষ্ট্ের ভিত্তিতে দুই শ্রেণীর খ্বেতিকে পৃথকভাবে 
প্রকার সাদা দাগ বা রোগটিহকেই শ্বেত্তি বল চিহিত কর! হরেছে। এভাবে চর্মরোগের 
বায়। শ্মাবার আক্ষরিক অর্থে 5101189 ও চিকিৎসাশানে 01180 শবের দ্বার! পেই সাদ! 
19৩০৫০05, এই উতয় শবের হারাই খ্বেতিকে. * শ্াতকো তর চরকেগি বাগ, বমিকা্া 
বাঝানে! হয়। সে জন্বে প্রয়োগ-গ্গেতর ও চারিত্রিক বিশ্বহি্ঠালয় ( . 
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দাঁগকেই শুধুমাত্র নির্দেশ করা হয়, বার কারণ 
অজ্ঞাত এবং যাঁর আবির্ভাব ঘটে জন্মের পরে। 
তাছাড়া পুড়ে যাবার ফলে অথবা ছুলিঃ 
কালাঞ্ধর, উপদংশ, কুষ্ঠ প্রভৃতি একাধিক রোগের 
অন্রবন্গরূপে কিংবা রবারের চটি, সিছুর, লিপষ্টিক, 
কুমকুম প্রভৃতির সংম্পর্শজনিত রাঁপাক্মনিক 
প্রতিক্রিয়ার ফলে যে সাদ! দাগ বা শ্বেতি সংঘটিত 
হয়, তাঁকে 56০000915 1000610)9 রূপে চিহ্নিত 
করা হয় (1নং ও 2নং চিত্র দ্রষ্টব্য )। 


উঠান ও বিজ্ঞান 


[24শ বর্ধ, 12শ লংখ্য। 


কার্যক্ষমতা, বুদ্ধিমত্ত। অথব! জীবনকাঁলেরও কোন 
হেরফের ঘটে না। অথচ যে কোন চর্মরোগ 
অপেক্ষা এই সব রোগীদের ক্ষেত্রে মনের উপর 
অহ্যধিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, যাঁর ফলে সমহথ 
সমদ্ধ রোগীর মানসিক টেবকল/ও ঘটতে পারে। 
বস্ততঃ সমাঁজ-জীধনে মানুষের অহেতুক আতঙ্ক 
ও ম্বণা থেকেই এই প্রতিক্রিয়ার হাতটি হয়। 
এই দুর্ভাগ্যজনক সামাজিক দৃষ্টিতঙ্গীর জন্তে 
দায়ী প্রকৃতপক্ষে রোগ সমন্ধে বহৃকালব্যাপী 





1] নং চিত্র 
শ্বেতিরোগের (৬10118০) আলোকচিত্র | রোগীর 
ছুই পায়ে রোগচিহন দেখা যায়| 


প্রথমোক্ শ্রেণীর শ্বেতি বা ৬101180 এই 
প্রবন্ধের আলোচ্য বিষক়। এর প্রাছুর্ভাব বৃদ্ধির 
ফলে (মোট চর্মরোগের 49 শতাংশ ) ইদানীং 
পথেঘাটে প্রায়ই এনবপ শ্েতিরোগীর সাক্ষাৎ 
মেলে। বস্ততঃ এই হশ্বতিরোগ গাত্রচর্মের 
বর্ণবৈকল্যজনিত পমশ্যাির মধ্যে অন্ততম। 
নিদাদিক বৈশিষ্ট্যর বিচারে শ্বেতিরোগের দ্বারা 
আক্রান্ত ত্বকের অংশবিশেষে একমাত্র সাদ! দাগ 
ছাড়া অন্ত কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটে না। 
এমন কি, অন্ভান্ত চর্মরোগের মত আহ্ধঙিক 
রোগলক্ষণও থাকে না। এই রোগের ছায়া মোগীর 


মানুষের ভ্রান্ত ও বিকৃত ধারণার প্রচার ও 
প্রসার। আসলে এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন 
অংশে জনসাধারণের মধ্যে শ্বেতিরোগ গ্বেতকুষ্ঠ 
বা ধবলকৃষ্ঠ (৬1,16০ 12:035) নামে পরিচিত । 
এমন কি, 1400 খুঃ পুরা পর্যন্ত অথর্ব বেদেও 
এই রোগ কুষ্ঠরোগ নামে উল্লেখিত আছে। 
প্রাচীন জয়্োদশ শতান্ীর হিশরীয় ধর্মগ্র্থা দিতেও 
শ্বেতিরোগের উল্লেখ পাঁওয়া যাক। 

যেমন রোগীদের কাছে, তেধনিই সানা 
পৃথিষীব্যাপী রোগ-বিশেষজ্ঞদের কাছেও এই 
রোগ লমান উদ্বেগের হিষকস। কারণ বহকাজ 


ডিস্ছের। 197] ] 


ধরে এর উৎস সন্ধানের পরেও আজ অবধি 
খুব একটা আশাপ্রদ আলোর সঞ্ষেত পাঁওয়! 
যাক্স নি! তবুও এর মধ্যে দীর্ঘ প্রসারিত অন্প- 
সদ্ধানের বিনিময়ে যে সকল তথ্য জানা! গেছে, 


শ্বেতিকোগের উৎ্স-সন্জানে 
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প্রকতপক্ষে দেহচর্সের অংশবিশেষে এই 
মেলানিনের ব্রহন্যজজনক অন্গপস্থিতিই শ্বেতিরোগের 
মূল কারণ সুতরাং মেলাসিনের অন্তর্ধানের 
কারণ অনুসন্ধানের আগে বরং এর স্বাভাবিক 





2 নং চিত্র 
96০07481 1960021709 রোগের আলোকচিত্র । ছুই পানে রোগচিহ, 
দেখা যাচ্ছে। রবারের চটির সংস্পর্শে এই রোগের সষ্ট হন্বেছে। 


তারই আলোকে এর উৎসঘটিত বৃতাত্ত বিশ্লেষণের 
উদ্দেশ্তেই আলোচ্য প্রবন্ধের অবতারণা কর! 
হয়েছে। 

শাঁরীরবৃত্তের পরিপ্রেক্ষিতে এই তথ্য শুবিদিত 
যে, বিভিন্ন মানুষের চর্মের বিভিয় বর্ণ প্রকাশের 
পশ্চাতে 20618101199 106150010, 11560008101 
ও ০8:06526 প্রভৃতি যে সকল জব রাপারনিকের 
অবদান রক্পেছে, তাঁদের মধ্যে ঘেলানিনের ভূমিকা 
প্রধানতম। গায়ের রঙের বিতিন্নতাও মুখ্যতঃ 
এই মেলাঁনিনের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল । 
তাছাড়াও যেলানিনের অবশ) ভিন্ন কার্ধকারিতা 
রয়েছে। সারা দেছের চর্মে বিস্তৃত এই মেলানিন 


ছাতার মত গুর্ধীতপ নিয়আজণের কাঁজেও যথেইট 


সঙ্থানতা করে। 


উৎপত্তি ও প্রসার সম্পর্কে আলোচনা কর! 
প্রাসঙ্গিক হবে। 


মেগানিনের উৎস 


ত্বকে উপস্থিত মেলানোসাইট জীবকোধই আপলে 
মেলানিন (16120) উত্পাদনের আধার । চর্মের 
ছুই মূল অংশ--উধ্বন্বক (5914617219) এবং 
আধন্বক (19217015) এদের সংযোগ-সীমা চিহ্ছিত 
হয় 70932101612 বিজীর ছারা । এষ 083610271 
ঝিজীর উপর বরাবর ন্ুুবিষ্তপ্ত অবস্থায় স্বকের 
লর্ধাংশে বিস্তৃত রগ্নেছে উ্ধ্বন্বকের সর্ধনি্ আসংশ 
বা মূলত্তর (98321 18567) 1 আঁকাবাক! ঢেউয়ের 
আকারে “বেসাল"জীবকোষ দিয়ে রচিত এই 
স্তরের মধ্যেই উপস্থিত রয়েছে মেলানো সাইট 


700 


জীবকোষ। ওনং চিত্রে মাহষের দ্রেহচর্মের 
অংশবিশেষের আঁপুষীক্ষপণিক চিত্রবূপ গ্রদণিত 
হয়েছে, যেখানে কেন্ত্রীনবিহীন শুন্তগর্ভ জীব- 
কোবগুলি নির্দেশ করছে মেলানোপাইটের 
অবস্থান। প্রায় প্রতি 5 ধেকে 10টি জীবকোষের 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ধ, 12শ সংখ্যা 


তাদের অতাস্তরে 6500018500-এর বধ্যে 
যেলানোসোঁম নামে একপ্রকার বিশেষ স্ক্ 
বস্তকণার হুষ্টি করে। আবার এই মেলানোপোম 
মধ্যেই নিহিত থাকে (5:9510956 নাষে 
এক প্রকার অন্গঘটক। 4নং চিত্রে মেলানোঁসাইট 





2 নং চিত্র 
ত্বকের অংশবিশেষের আগুবীক্ষপিক চিন্ররূপ এবং মেলানোসাঁইট 
জীবকোষের অবস্থান । 


ব্যবধানে বেপাল-জীবকোষের মাঝে মাঝে 
কীলকের মত আকড়ে আছে 1টি করে মেলানো- 
সাইট জীবকোষ] একাধিক শুঁড়বি শিক্ট 
(01,01165) এই সকল মেলানোঁসাইট ( 4নং 
চিত্ত গ্রষ্টব্য) জীবকোষের মধ্যেই উৎপন্ন হুত্র 
মেলানিন নামক জব রাসায়নিক পদার্থ। বিভিন্ন 
গাজবর্পের মানুষের ত্বকে কিন্ত এই জীবকোষের 
উপস্থিতির মোট সংখ্যার বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় 
না। আসলে এই জীবকোষের মেলানিন উৎ- 
পাদনের তারতম্যই হলো মূল কথা। বেমন, 
কষকাঁর (নিগ্রো) মাহুষের ত্বকে অবস্থিত 
েলানোসাইট জীবকোবষের মেলানিন উৎপাদনের 
ক্ষমতা খুবই বেশী। কিন্তু শেতকাঁয়দের ক্ষেত্রে এই 
ক্ষমতা খুবই সীমিত। সে জন্তেই বর্ণের এই 
বিভিম্নতা। 
মেলামিন উৎ্পাদলপপ্রক্রিয়। 

মেলানোসাইট জীবকোষগুলি ক্ষরণধর্ম 

(56০:6005) শ্রেণীদ্ভক্ত। দুচদায় এই কোযগুলি 


ও মেলানোসোমকে পৃথকভাবে চিত্রিত কর! 
হয়েছে। এই €510910856 আঙ্গঘটকের উপ- 
স্থিতিতে ও অক্সিজেনের সহায়তান্ন দেহের 
অভ্যন্তরে অবস্থিত (5:9316 নামে যে প্রথম 
শ্রেণীভুক্ত আমিনেো আযসিড রয়েছে, তা বিভিন্ন 
পর্যায়ের মধ্য দিয়ে পরিশেষে মেলানিনে বূপাস্তরিত 
হয়। এভাবে উৎপন্ন মেলানিন অতঃপর মেলানো- 
সোঁমে আশ্রয় নেয়। বিতিন্ন প্রকার উত্তেজনার 
দ্বারা সক্কোচনের ফলে মেলানোসাইটের আস্যত্ত- 
রীণ মেলানিনযুক্ত মেলানোসোম শেষ পর্বস্ত 
জীবকোষের শু'ড় বা 0613:07-এর মধ্য দিয়ে 
বের হয়ে আসে। নির্গত এই সব যেলানোসোঘ 
উধ্বন্বকের কাছাকাছি নি সংখ্যক জীবকোষের 
মধ্যে প্রবেশ করে! এতাবে উধ্বকের বহু 
সংখ্যক জীবকোষে স্থান নিক্বে বিস্ৃত এই 
মেলানিনই দেহবর্ণ রক্ষা প্রধান ভূমিকা! 
গ্রহণ করে! 

1:95105 খেকে মেলানিনের রূপান্তরের 


ডিসের, 1971 ] 


সুমাদই ও পর্যাঃক্রমিক পরিবর্তনের স্তর সম্পকে 
সঠিকভাবে এখনও জানা যার নি। 
[008 


1%13$01), 


15019115, প্রমুখ অভিজ্ঞ গব্ষেক 





৬50511৭7 


টি ্ 
অবন্ছাল লির্দে। 


1 1৮053175 রনী টির 


4 নং চিত্র 
মেলানোপাইট, মেলানোসোম এবং মেলাঁ্গিন 
উৎপাদন প্রক্রি্। 


এই খিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। মোঁটা- 
মুটিভাবে হ্বীকৃত হয়েছে বে, £50917€ যথাক্রমে 
100৮4 ৮ 0054500100176 -৯ 00254- 
00:070৫--৯ 5, 6 0170১950105 $00016-৯150016 
5, 6-0910196 প্রভৃতি পর্যায়ের মধ্য দিযে চূড়ান্ত 
পর্যায়ে মেনানিনে রূপান্তরিত হয়। কিন্ত 
অন্তর্বতণ পর্যায়ে আরে এক1ধিক যৌগিক পদার্থের 
আবির্ভাব ঘটে, বেগুলি অস্থায়ী ও যাদের চাঁরি- 
ত্রিক ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য সন্থদ্ে প্রামাণ]ু তথ্য এখ নও 
জান1 সম্ভব হয় নি। আর এই ব্যাপারেই বিশেষ 
করে গবেষকদের মধ্যে মতপার্থকা দেখ! যায় 


শ্বেতিরোগের উৎজ-জন্ধানে 


0]. 


বাহোক, দেখা বাঁচে, মেলানোৌসোমন্ধপী 
সুক্ষ বস্তকণাগুলি প্রকৃতপক্ষে উৎপন্ন মেলা'নিনের 
আধার হিসাবে কাজ করে। এই মেলানোসোম- 
সমূহ 17061979656 জীবকোঁষের অত্যন্তরে 
কেন্্রীনের উপরিভাগে টুপীপ মত একত্রে জমাট 
বেধে থাকে । আগেই বলা হয়েছে যে, উপযুক্ত 
উত্তেজনার দ্বারা নিয়গ্রিত হলে মেলানিন বহিমু্ধা 
হয়। কোষের অত্যন্তরে মেলাশিন কণাসমুছের 
একত্রে সমাবেশ ও বহিগমন--এই ভ্িবিধ বিপরীত- 
মুখী ক্রিয়ার ঘণ!বখ ভারসাম্যের দ্বারাই দ্েহচর্মে 
মেলানিনের শ্বাভাবিক শারীরঘুত্তিক ক্রিপন1 নিয়ন্ত্রিত 
হয়। আর কোন কারণে এই তারপাম্যের ব্যাঘাত 
ঘটলে দেহচর্মে বর্ণ বৈকল্য (অর্থাৎ মেলানিনের 
অতাবজনিত পাপা রং বা এর আধিক্যজনিত 
কালো রং) অবশ্যই দেখ। দিতে পারে। ব্যাঙের 
দেহচর্ম পরীক্ষা করে জানা গেছে" ও 9 
11575 (12101095566 50100019010 1)0107801)6), 
4৮০ 
17)01762), 7105650610186) 0866176) £8101650- 
117, ২1559160107) 106331110 ইত্যাদি বস্তনমৃ 
এই মেনানিন কণার একত্রে সন্িবেশের 
ব্যাপারে অংশ নেন, আর এদের জীবকো বের 
বাইরে নির্গত হতে সাহাব্য করে--ব০7*৪:৪- 
17011126) 


(4.0161)0001610090:901010 1801 


01615817076) 40265 101)01106,) 
711709409-025- 
£0%105 প্রভৃতি বস্তদমূহ। অবশ্ঠ মান্গষের দেহে 
এদের কার্যকারিতা এখনও নিধারণ করা সগ্তব 


হয় ণি। 


56106001010) 17161560121) 


মেলানোসাইট (11৩192০০56) জীবকোষ 
প্রসঙ্গে এ 
821211-এর কার্যকাল 1840 সাল থেকে 
সুরু করে আজ পর্ধস্ত শতাধিক বছরের প্রচেষ্টার, 
পরেও মেলানিন সম্পর্কে জাত তথ্য যেমন 


' হতাশাবাজজ, মেলানোলাইট জীবকোযের উতৎ্ম- 


102 


স্থল সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অতাবও ঠিক সান 
ছুর্ভাগ্যজনক। কারণ সমন্যসন্কল এই শ্বেতি 
বা ৮1011160 রোগ কৃষ্টিগ পশ্চাতে মেলানিন 
তথা মেলানোসাইটের যে নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে-_ 
এই তথ্য আজ সর্ধত্র শ্বীরূত; অর্থাৎ এই 
মেলানোপাইটের উৎস তাই স্বভাবতঃই 
অনেক অজানা রহহোর কিনারা করতে সক্ষম, 
কিন্ত দুর্ভাগ্যবশত: গবেষকবুন্দ এখনও এই 
সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম 
হুদ নি। এই বিষয়ে গবেষক-বিজ্ঞানীদের মতামত 
ছুই ভাগে বিভক্ত। একদলের মতে, 16015] 
2০৪৫ থেকেই এই মেলানোসাইটের আবির্ভাব 
ও প্রাস্তীয় অযুর পঙ্গে নিরিষ্ট স্থান অর্থাৎ চর্মাংশে 
গমন। দ্বিতীয় দলের বিশ্বাস--উধবন্রকের নিষ্ন- 
তম স্তর অর্থাৎ 12391 199০1 খেকেই এর জন্ম। 
প্রথমোক্ত ধারণার সমর্থকদের মধ্যে আছেন 
[,976611)9175 (18693), 98800601928), 
2৮110610001) (1946), [4০০ (1948), 7102)8- 
00101 (1952), 9289 01954), 29115185017 ও 
78102101961) প্রভৃতি মনিষীবৃন্দ। 
তাছাড়া আবার 58101 121061৭1955 এবং 
1959 সালে বিভিন্ন তাত্তিক ও কিছু প্রামাণ্য 
তথ্োর দ্বার এই মত সমর্থন তথা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্ঠে 
বেশ জোঁপালে! বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। 
কিন্তু অপর মত সমর্থকদের দলে আছেন আবার 
বিশ্ববিখাতে বিজ্ঞানী /১6000 1161 ধিনি 
তাঁর স্বতন্ত্র ধারণ। প্রমাণের অনুকূলে যথেষ্ট গুরুত্বপুর্ণ 
তথ্যাদি উপস্থাপিত করছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এমন 
অনেক যুক্তি ও তথ্যের অবতারণা করেছেন, যাঁর 
ঘ্বারা প্রথমোক্ত মতের নিভূলতা সম্পর্কে নানান 
সংশয় দেখা বার়। তাছাড়াও ররেছে আর এক 
তৃতীয় দল, ধাদের বিশ্বাস ত্বকে অবস্থিত 17756 
০৪11 থেকেই মেলানোসাইট জীবকোধষের উৎপত্তি। 
যাহোক, মতের বিভিক্নতা সরতে এখনও পর্যস্ত 
কিন্ত মোটামুটিভাবে 16912] 0165: থেকে মেলানো" 


জান ও বিজ্ঞান 


2] বর্ধ, 12শ সংখ্যা 


সাইটের উৎসজনিত তত্ুটিই অধিকতর গ্রা 
বলে বিবেচিত হয়। 


রোগের কারণ প্রসঙ্গে 

বইকাঁল ধরে ব্হ গবেষক বিজ্ঞানী এই শ্বেতি- 
রোগের কারণ অন্ুপন্ধ(নে ব্যাপৃত বয়েছেন। 
রোগের বিভিন্ন শিদানিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে 
অহ্মানপাপেক্ষ নানান স্তর ধরে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ 
থেকে চূড়ান্ত ফল লাভ হুদ» নি ঠিকই, তবে 
আজ অবধি এই তথ্য শিশ্চিতভাবে জানা 
গেছে যে, শ্বেতিরোগগ্রন্ত অংশের ত্বকে 
বর্ণবৈকল্যের মুল কারণ হচ্ছে মেলানিনের 
অভাব। আর এই মেলাঁনিন্র অনুপস্থিতি বা 
অভাবের কারণ কিন্ত মেলানোসাইট জীরকোষের 
সংখ্যাল্পতা নন; বরং সম্ভবতঃ এই জীবকোঁষের 
অভ্যন্তরে উপস্থিত মেলানোসোমে উৎপন্ন ও 
সঞ্চিত (57:09511)956 নামে অন্গঘটকের (02510) 
নিক্ষি্নতা ব1 কর্মততৎ্পরতার হ্ালপ্রাপ্থি। 13100 
অনুস্থত পদ্ধতিতে 700০4-র দ্বারা পরীক্ষা ফল 
থিলাবে খপাত্মক প্রতিক্রিনা (বৈ5£90৪- 
[০2061091) এই ঘটনর সত্যতা সঠিকভাবে প্রমাণ 
করেছে। সপ্তব্তঃ মেলানোপাইট জীবকোধের 
আকৃতি বা! প্রকৃতিগত অস্বাভাবিকতাই এর জগ্ভে 
প্রধানতঃ দায়ী। এই অন্বতাবিকতার দাঁরিত্ব 
আবার £৩০৪-এর প্রভাবের উপর আরোপিত 
করবার প্রয়াস লক্ষণীয়-_যদিও এর সঠিক প্রকৃতি 
এখনও সম্পূর্ণ রহস্তাত্বত। তাছাড়া আজ পর্যন্ত 
অনেক ততই উপস্থ(পিত হয়েছে, বার মধ্যে 
অনেকগুলিই শুধু কল্পনাভিত্তিক এবং এগুলির 
মধ দিতে মতানৈক্যের বিবিধ ছবিও স্পইভাবেই 
প্রতীপ্নমান হতে দেখ! যায়। সুতরাং বিস্তৃত 
বিবরণস।পেক্ষ ও বিতর্কমূলক আলোচনা পরিহার 
করে শুধুখান্র প্রাসঙ্গিক কিছু উপস্থাপিত তত 
ও তথোর সারাংশই এখনে উল্লেখ করা বাঞ্চনীয় 
হবে, যেগুপি বিশেষ করে এই শ্েতিরোগের 


ডিসেম্বর, 1971 ] 


ক।রণতাঁত্বিক ঘটনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাঁবে জড়িত। 
যেমন-_ 

(1) পুষ্টির গোলযোগ সংক্রান্ত অথব! 
বিপাকক্রিঘ়ার টৈকল্য £-কারণশ্বক্ধপ উর্লেখিত 
হয়েছে খানে প্রোটিনের ঘাটতি; আই্তিক- 
গোলযোগ (বিশেষতঃ কুমিঘটিত, পাকস্থলীতে 
অম্নের অভাবজনিত কিংবা যকৃতের গোঁলবোগ 
ঘটিত ) এবং দেহে ০০1৮১০:-এর ঘাটতির কখাও 
এই সঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে । ঘোটাধুটিভাঁবে 1945 
সাঁল থেকে 1965 সাল পর্যন্ত অনেক বিজ্ঞানী- 
গবেষক এই বিষয়ে পরীক্ষা চাঁলিক্সেছেন। কিন্তু 
খুব সন্তোষজনক ফল লাভ হয় নি। 

(2) চ/2000006 বা অস্তঃশ্বী গ্রন্থিন্ন 
বৈকল্য £-৮৮4১0015017-এর রোগ» 6:625- 
বহুমুত্র প্রভাত বিবিধ রোগের সঙ্গে 
শ্বেতিরোগের সহঅবস্থানের ভিত্তিতেই এই 
ধাঁরপার উতৎপত্তি। কিন্তু এই সম্পকে প্রামাণ্য তথ্যের 
ভিত্তি খুবই অকিক্িৎকর। 

03) বিষক্রিয়াথটিত £--মেলানিন-বিধংসী কোন 
এক বিষাক্ত রাসায়নিক বা €5য%10-এর কাল্পনিক 
অবস্থানের ভিত্তিতেই এই তত্ব উপস্থাপনের 
চেষ্টা হয়েছে। 

(4) জীবাণু-ঘটিত £-প্রধানতঃ ছত্রাক ও 
ভাইরাসকে শ্বেতিরোগ স্থষ্টকাঁরী বলে অভিযুক্ত 
করলেও এর সতাতা সঠিকত।বে প্রমাণ করা সম্ভব 
হয় ।ন। 

(5) 406011019150919£5 সংক্রান্ত :--রক্ে 
মেলানিন-বিরোঁধী 91709০9৫9 নির্ধারণের অন্ু- 
সরণে এই তাত্বিক শুত্র উপস্থাপিত কর! হয়েছে। 

(6) আয়ু-লংক্রাস্ত তত £--আপেক্ষিক বিচারে 
এই শ্বাযু-ববৈকলাজনিত ততই এখনও পর্যস্ত 
সর্বাধিক গ্রহ্যোগা বলে বিবেচিত হয়। 
প্রাসঙ্গিক তত্তে রোগের নিদানিক বৈশিষ্টাসমু 
ও পরীক্ষামূগক পর্যবেক্ষণের ভিতিতে প্রাঙ্গীয 
সমবেদী (92210006181 5300200661০) শানুর 


1010312) 


শ্েতিরোগের উদ্স-সন্ধানে প03 


তারশাম্যহীনতার বিমননকে শেতিরোগের কারপ- 
রূপে উল্লেখ করা হথেছে। প্রসঙ্গত: আঁরে। 
বলা! হয়েছে, 10515010021 
কিংবা ০11011101810 170:৮০-এর বর্ধিত কর্ম- 
তৎ্পরতাই কোন না কোন উপাষে ঘেলানিন 
উত্পাদনের স্বাভাবিক ক্রিপনাকে ব্যাহত করে। 
সমবেদী আামুপ্রান্তে অধিকমান্রাবা উৎপন্ন 
মেলাঁটোনিন নামে বিষাক্ত বাঁপারনিক পদার্থ 
( পূর্বেই যাঁর বিষন্ন উল্লেখিত হয়েছে) সম্ভবতঃ এই 
বি হুষ্টি করে। তাছাড়াও বল! হয়েছে, সম্ভবতঃ 
কোষের অরে নু (10121500566 5611007819- 
(106 1701000132)-এর ক্রিদ্না বন্ধ হবার ফলেও 
এই মেল[নিন উত্পাদন ব্যাহত হতে পারে । 


51010611615 


উপসংহার 


শ্বেতিরোগের উৎ্স-সন্ধনের পথে আজ 
পর্যন্ত যে সকল তাত্তিক সুত্র বাতখ্যাঁদি উপস্থাপিত 
হয়েছে, তাঁদের মধ্যে লাঘুতম্-সংশ্রিই তত 
সর্বাধিক মাঁচষের মনোষোগ আকর্ষণে সক্ষম 
হয়েছে! অপেক্ষাকত অধিকতর গ্রহণযোগা 
বিবেচিত হবার ফলে এই ততৃকে সামনে রেখে 
অনুপ্রাণিত বু গবেষক এ-পর্বস্ত এই রহস্য 
সন্ধানের মঞ্চহুমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন । তাছাড়া 
আফুতগ্্রকেক্ত্রিক ততের ভিত্তিতে অন্ুপক্ধানের 
দারা বিভিন্ন গবেষকের প্রতিবেদন থেকে আজ 
অবধি ধে সব তথ্যাদি পাওয়া গেছে, তার 
ফলাফলও আশাব্যগক | কিন্তু তবুও চুড়ান্ত 
ফলাফলের জন্তে আরো বতর্কতার সঙ্গে 
অগ্রসর হওয়। প্রয়োজন। ন্র্য ও সাধনার 
বিনিমন়্ে এই সমস্যার সমাধান কর! আমাদের 
টৈতিক দারিত্ব ও মহান কর্তব্য। কারণ ইতিষধ্যেষ্ট 
আঁমার্দের দেশে এই শ্বেতিরোগের প্রীুর্ভীধ 
বেড়ে চলেছে । আর এভাবে বহু বোগাঞ্ষান্ত মাধ 


সমাজের দুপা ও লানার মধ্যে দিনাতিপাত করে, 


চলেছে। ক্ষেত্রবিশেষে আবার কোন ক্ষন 
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রোগী গভীর উদ্বেগের ভারে মানসিক ভারসাম্য 
ছারিয়ে আরে! ছুর্ভগাজনক পরিণতির দিকে 
এগিয়ে চলেছে। রোগের সঠিক কারণ 
অনাবিষ্কৃত থাকবার ফলে ত্বভাবতঃই সুষ্ঠ চিকিৎসার 
পথও রয়েছে অবরুদ্ধ। বর্তমান পটতভূমিকা়, 
পৃথিবাব্যাপী ধে চিকিৎস! ব্যবস্থার প্রচলন আছে, 
তা প্রা অন্ধকারে টিল ছোড়বাঁরই সামিল। অবশ্থ 
এই চিকিৎসা বে সম্পূর্ণরূপে বার্থ, তা নয়। অনেক 
ক্ষেত্রেই, বিশেষতঃ অভিজ্ঞতার দ্বার! স্থসংস্কৃত 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[24শ বব, 12শ সংখা 


চিকিৎসার ফলে বহ ক্ষেত্রেই অত্যাম্চর্য সুফল 
পাওয়! যার। তথাপি এই সুফল প্রাপ্তি 
পশ্চাতেও ঘে কলাকৌশল রয়েছে, তাও আমাদের 
জ্ঞানের সীমানার অন্তরালে রহুম্তাবৃত। সেই সব 
রহন্য সন্ধানের পথে অনেক তথাই যেমন 
জানা! গেছে, তেমনি আবার জানাও হাক 
নি অনেক কিছুই। সেই সব অক্ঞানিত রহস্য 
যত সত্তর উদ্‌ঘাটিত হবে, ততই মানুষের পক্ষে 
মঙ্গলদণায়ক হবে। 


নাইলন 


শ্রীতুহিনেন্ু সিন্হা* 


বর্তমণন যুগে নাঁইলনের সঙ্গে প্রায় সকলেরই 
পরিচয় আছে। ট্দনন্বিন জীবনে নাইলনের 
নানা! জিনিষ আমরা ব্যবহার করে থাকি। 
আমদের ব্যবহারিক জীবনে যার এত প্রয়োগ, 
সেই জিনিষটি আললে কি? 

নাইলন সম্বপ্ধে কোন কিছু আলোচনা করবার 
আগে আমাদের ছুটি বিষয় সন্বপ্ধে পরিক্ষার ধারণ! 
থাক! দরকার! প্রথমতঃ এস্টার। যখন 


কোন জব অথধব। অজৈব আসিড আযাল- 
কোঁছলের সঙ্গে বিক্রির করে এবং বিক্রিয়ার 
জলের অণু বিষুক্ত হয়ে যে যৌগ গঠিত হয়, তাই 
এস্টর।| আলকোহল যখন অজৈব আযপিডের 
সঙ্গে বিক্রি! করে, তখন অজৈব এস্টাঁর 
তৈরি হয়, অনুন্পভাবে ট্জব আযাপিডের 
সঙ্গে বিক্রিয়া করে জৈব এস্টার ঠপ্লি করে। 
উদ্দাহুরণশ্বরূপ-_- 


০5৮70750771 501 ক ০55075014 750 
অজৈব'এস্টার 
(ইথাইল ক্লোরাইড ) 
07৮80875071 07৮5 0007-১07৮50009 ০206+7509 


জব এস্টার 


(ইখাইল আসিটেট ) 


এবার আম! পলিমারিজেশন (00151060327 
01) এবং পলিমার (90157061) কি, সেই 
সঙ্বদ্ধে আলোঁচনা করবো । কোন কোন জৈব 
যৌগের মধ্যে অধু সমাবেশের একটি বিশেষ 
বীতি দেখা বান্ছ। তাপ, চাপ ও অহথটকের 


সাছাধ্ে ধদি কোন যৌগের একাধিক অণু পরম্পর 
সংযুক্ত হয়ে উচ্চতর আশখবিক ওজনের যোঁগ 


গঠন করে এবং সেই উচ্চতর যৌগে যৌলগুলির 


গুকলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজি, শীরামগুর। 
হুগলী | 


ডিলেছ্বর, 1971 ] 


পাঁরম্পরিক সংখ্যার অন্পাঁত বদি অপরিবর্তিত 
থাকে, তবে সেই প্রক্রিয়াকে বলা হত পলিমারি- 
জেশন। এই প্রক্রিয়ায় বধিত আখবিক ওজনের 
যে উচ্চতর পদার্থটি গঠিত হুয়, তাঁকে বলা হল্ব 
পলিমার। 

নাইলন স্ঘন্ধে বলতে গেলে এক কথায় বল! 
যেতে পারে, এট! একটা পলিআযামাইড। তবে সব 
সমর আমাদের মনে রাখতে হবে, নাইলন কোন 
বিশেষ রাঁসার়নিক নান নয়, বিশেষ একরকম 


নাইলন 
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প্রার্টিক জাতী পদার্থে ব্যবসাত্বিক ও 
বাবহাঁধিক নাম মাত্র। স্থানভেদে এর নামও 
পরিবন্ঠিত হতে পাঁরে। যাহোক, একটা ভাই" 
আমাইড ও ডাইআিড এক সঙ্গে মিশিল্সে 
আমাইড টতত্রি করা হয়। সাধারণতঃ ডাই- 
আযামাইড হিপাঁবে হেক্সামিথিণিন ডাইআযামাইন 
(7359070075160৩  01210106) এবং ডাই. 
আপিন হিসাবে আাঁডিপিক আপিড ব্যবহার 
করা হয়। বিক্রিয্প। ঘটে এইভাবে 


হেক্সামিখিপিন ডাইআযমাইন 


আযাডিশিক আসিভ 


বান 9০7 ৯)৫বল00(017৯)500074+ 850 


এইবার বিক্রিপ্নালৰ ছুটি অথু এক সঙ্ষে যুক্তর হয় এবং তাঁর ফলে তৈরি হত্ব_- 
বল 5৫০07০)ব7006007৯),00ব700ন5০বার0000855000ন 


এখন এই বৃহৎ অণুটি নিজেই নিজের সঙ্গে 
বিক্রিয়! করে এবং অতি জটিল ও বৃহৎ আণবিক 
ওজনের পলিমার -গঠিত হম্স। এই বৃহৎ 
আপবিক ওজনের পলিমারকেই নাইলন বলা 
হয়। শিল্পক্ষেত্রে এর প্রস্ততি সম্পর্কে সংক্ষেপে 
বল! যেতে পারে, হেক্সামিথিলিন ডাইআযামাইন 
ও আযাঁডিপিক আযসিডের জলীয় দ্রবণকে কাঠ" 
করলা বাঁ কার্বনের গড়ার সাহায্যে বিশোঁধিত 
ও বর্ণহীন করে নিয়ে তাদের পারস্পরিক বিক্রিয়ায় 
উৎপন্ন পদার্থকে অটোর্েতের তিতর রেখে 
বিশেষ চাপ ও তাপে পলিমারাইজ করা হয়। 
পলিমারিজেসনের ফলে উৎপন্ন যৌগটি একটি 
বিশেষ ঘনত্বে এলে বুঝা বায়, নাঁইলনের দীর্ঘ 
শৃঙ্খলাকার বুহৎ অণুর উৎপত্তি ঘটেছে। এইভাবে 
উৎপন্ন নাইলন অত্যধিক উজ্দ্রল ও চকৃচকে” হয় 
বলে এর সুতায় তৈরি কাপড় ব্যবহারের অযোগ্য 
হয়ে পড়ে। তাই এর চকৃচকে ভাব কমাবার জত্তে 
উৎ্পাঁদন কালে টাইটেনিক্াম ডাই-অক্সাইড নামক 
পদার্থ মেশানে! হয়, যার জন্তে নাইলনের চাকৃচিক্য 
তাঁর কিছুটা কমে। এই ব্যবহারযোগ্য উজ্জলত্া- 
বিশিষ্ট নাইলনকে বলা হয় ম্যাট নাইলন। উত্তধ 
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তরল অবস্থায় পদার্থ টিকে যান্ত্রিক কৌশলে চাঁপের 
সাহায্যে হুল্মস ছিদ্রপথে চালালে জিনিষটা 
শক্ত ও কিছুট! স্থিতিস্থাপক সুত্রাকাঁরে বেরিয়ে 
আসে। শুত্রগুলি রেশম শ্ত্রের মত শক্ত ও 
চকচকে হয়। 

নাইলন অনেক রকমের আঁছে। যেমন-- 
নাইলন-66, নাঁইলন-610 প্রভৃতি । তবে সাধারণতঃ 
নাইলন হিসাবে যা আমরা ব্যবহার করি, তা 
হলো নাইলন-661 এই নাঁইলন-66 তৈরি হয় 
আযডিপিক আসি আর হেক্সামিখিলিন 
ডাইআযামাইন থেকে! এই পর্যস্ত যত রকমের 
নাইলন আকিষ্কিত হয়েছে, তাঁদের মধো নাইলন- 
66-ই উত্রুষ্ট। : এই নাইলন-৫০-এর গড় আণবিক 
ওজন 12000 থেকে 20,000-এর মধো। যদি 
এই পলিআ্যামাইডের আণবিক ওজন 6,000-এর 
কম হয়, তবে তাঁকে আর নাইলন বলা হয় 
না--এমন কি, এ প্রকার পলিমারকে আদে নৃতান্ধ 
আকারে প্রস্তত করা .বাকর় না। আবার 
যে সমস্ত নাইলনের আখবিক ওজন 6১000 
থেকে 10,000-এর মধ্যে হয়। তাদের তার 
আকারে প্রত্বত করত পারলেও সেুলি প্মতান্ব 
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দুর্বল ও ভঙুর হয়। আবার পলিমারটির আঁপবিক 
ওজন যদি 20,000-এর বেশী হয়, তখন তার 
তরলীকরণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, যার জন্তে 
একে আর সুতার আকারে প্রস্তুত করা সম্ভব 
হয় না। অতএব আমাঁগের ব্যবহারিক জীবনে 
প্রয়োজনীয় নাইলনের আঁপবিক ওজন 12,000 
থেকে 20,000-এর মধ্যে রাখা হয়। 


নাইলন প্রস্তত করবার সময় যে কোঁন অস্থু- 
পাতে ডাইআমাইন আর ডাইআ্যাপিভ 
মিশ্রিত করলে চলবে না। এদের একটি নিদিই 
অন্পাঁতে গিশিক্সে একটি নিদিষ্ট আণবিক ওজনের 
নাইলন তৈরি কর! হত়। আমাদের ব্যবহারিক 
জীবনের প্রয্মোজনীক নাইলন সাধারণত: এক অণু 
ডাইআযামাইন আর 102 অথু ডাই-আযঁসিড (৫. £ 
102) মিশিষ্ে তরি করা হয় এবৎ এথেকে 
প্রস্তত নাইলনের আণবিক ওজন প্রান 12,0001 


সাধারণতঃ নাইলন এভাবে তৈরি কর! 
গেলেও শিল্পক্ষেত্রে কিন্তু এভাবে ঠতরি করা হৃস্ন 
না। কারণ এভাবে তৈরি করলে অনেক 
বেশী খরচ পড়ে, যার জন্তে নাইলনের দাম 
অদ্বাভাঁবিকভাবে বেড়ে বান্স, যা সাধারণ লোকের 
আয়তের বাইরে। যাহোক, এই পদ্ধতির 
মূল লক্ষ্য একই, শুধু সরাসরি ডাইআযামাইন 
অথবা ডাইআ্যাসিড ব্যবহার করা হয় না। কীচা- 
মাল হিসাবে ফেনল (50001) ব্যবহার করা 
হয়। তার ফলে সাইক্লোহেক্সানল (0০]০- 
1.2821001) প্রস্তত হয়। 


এই সাইক্লোহেক্সানল নাইটউ্ক আসিডের ছার! 
জারিত হপ্বে আঁডিপিক আ্যঁনিভ তরি করে। 
জারণকালে বন্ধ শৃঙ্খলটি ভেঙ্গে যায়। 

নাইলন প্রস্ততের জন্ে প্রয়োজনীয় দুটি 
ধোঁগের মধ্যে একটি তৈরি হলো, আর দ্বিতীয় 
যৌগ হেক্সামিখিলিন ডাইআ্যামাইন তৈরি করা 
হ্--উতৎ্পন্ন আডিপিক আযাসিড় ও আযামোনিয়ার 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ষ, 12শ সংখ্যা 


সঙ্গে বিক্রিয়া করে আযাডিপ্যা্াইভ (401 
7910176) ঠতরি করে। 
00017 (070৯): 0০007+2ন। --- 
00 বলত 008৭), 00]7,+2750 
আযডিপ্যামাইড | 
এই জ্যাডিপ্যামাইডকে উপযুক্ত অন্ঘটকের 
সাহায্যে বিশুফ করা হয় এবং আযঁডিপোনাই- 
ট্রাইল (40192010116) টতরি করা হয়। 
0০0 বাঃ (078,)* 00বিচিও ৯ 
০ (01719)4 04+27909 
আযডিপোনাইট্রাইল 
এই আযাঁডিপোনাইট্রাইল অট্রোরলেতের মধ্যে 
কোবাণ্ট নাইট্রেট অথবা নিকেলের উপস্থিতিতে 
জারিত করা হয়। জারিত হয়ে হেক্স।মিখিপিন 
ডাইআযামাইন তরি হয়। 
০ (0079) 0]34- 4159 ৮ ৯ 
বালও 07৪ (0075)4 075 খল 
এবার আলাদা আলাদা ভাবে মিথানলের সঙ্গে 
আঅযডিপিক আযসিড ও হেকামিথিলিন ডাই- 
আামাইন যিশানো হয় এবং এ ভ্্রবণগুলি এক 
সঙ্গে মিশিয়ে নাইলন লবণ (5107) 9৪16) 
অথবা হেক্সামিখিলিন ডাইআঠামোনিক্কাম আ্াডি- 
পেট (76390060)516176 019170100171010 ৪017 
2966) তৈরি করা হয়। 
[খাও (0179) 9 000. (0০179) 
০০০5 
পরে এই নাইলম লবণকে গাণিদারাইজ করে 
নাইলন প্রস্তত কর! হয়্। 
এখন আমরা নাইলন কি, কি ভাবে প্রস্তত 
করা হয়--সে সঙ্ছদ্ধে মোটাখুটি একটা ধারণা 
করতে পারলাম | এইবার এর কয়েক! দেোষ- 
গুণ আলোচনা কর! যাঁক। 
নাইলনের বিশেষ কয়েকটি গুণ আছে, যার 
জন্ভে এর এত সমাদর। এর স্থিতিস্থাপকতা গু 
খুব বেশী। নাইলনের শৃতা টানলে তাঁর দৈর্ঘ্য 


ডিসেম্বর, 1971] 


প্রায় পাঁচ গুণ বেড়ে গিয়ে অতি সুক্স স্তরে 
পরিপত হয়, ছেড়ে দিলে আবার পূর্বের 
অবস্থায় ফিরে আসে। এর কারণ, পদার্থ টির 
শৃঙ্খলাকার অথুগুলি দীর্ঘায়ত হয়, আর তার 
ফলে কুতার টানশক্তি যথেষ্ট বুদ্ধি পার। 
নাইলন সুতার দুঁ়তা ও টানশক্ি এত বেশী 
বে, সযওজনের ইনম্পাঁতের তারের চেয়েও তা 
অধিকতর টাঁন সহা করতে পাঁরে। মাত্র আঁধ 
ইঞ্চি মোটা নাইলনের দড়িতে তিন টনেরও 
বেশী ওজনের জিনিষ শ্বচ্ছন্দে ভুলিয়ে রাখা যাঁর়। 
নাঁইলনের সুতা দিয়ে তাই প্যারাস্থটের কাপড়, 
দড়ি প্রভৃতি তৈরি করা হুম্ন। নাইলনের আর 
একটা বিশেষ গুণ হলো, সাধারণ অবস্থায় মাত্র 
5% জল শোষশ করতে পারে |! কারণ নাইলনের 
সুতার তিতরে জল প্রবেশ করতে পারে না। 
সেজন্তে নাইলনের তৈরি জামাকাপড় শুকাবার 
জন্তে বেশী সময় লাগে না। প্রর আঃ গুঃ 1114 এবং 
স্থায়িত্ব মোটামুট বেশ তালই। কারণ লঘু 
কোন আযঁপিড এর বিশেষ কিছু ক্ষতি করতে 


পৃথিবী ও তার আবহাওয়া 
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পারে না। কিন্তু ঘন আযাসিডে এটি বিষোজিত 
হয়ে আডিপিক আসিড ও ডাইআমোনিয়াম 
হাইড্রোক্রোরাইড তরি হন্স। ক্ষারের প্রভাবে 
নাইলন প্রায় অবিকৃত খাকে। কিন্তু ফরমিক 
আসিড, ক্রিসল, ফিনল প্রভৃতির মধ্যে নাইলন 
একেবারে ভ্রবীতৃত হয় । নাইলনের মধ্য দিক্কে 
বৈছ্যাতিক প্রবাহ পরিচালিত হয় না, সে জন্যে ভাল 
অপরিবাহী হিসাবে এর ব্যবহার দিনে”দিনে বেড়ে 
যাচ্ছে। তবে নাইলনের জামাকাপড় ব্যবস্থার 
করবার সমক্ন কত্েকট!| বিষন্বে খুব লজাঁগ থাকতে 
হবে, বিশেষতঃ ইস্ত্রি করবার সমক্ন। এর গলনাহ্ 
25009 তবে ইস্ত্রি করবার সময় যাতে 180১০-এন্র 
বেশী তাপ কোনক্রমে ন1 হস, তাঁর দিকে বিশেষ 
লক্ষ্য রাখতে হবে, তানা হলে ইস্ত্রি করবার 
সময় জামাকাপড় পুড়ে যাবে। আলোর প্রভাবে 
নাইলনের গ্থারিত্ব নষ্ট হয়! সে জন্তে হডদুর 
সম্ভব কুর্যের আলো এড়িয়ে চল! ভাঁল। নাইলনের 
জামাকাপড় ব্যবহার করবার ফলে কোন প্রকার 
চমরোগ হয় না। 


পৃথিবী ও তার আবহাওয়া 
মণিকুস্তল! মুখোপাধ্যায় 


পৃথিবীর আবহাওয়া! বদলাচ্ছে । টজ্ঞাঁনিকেরা 
বলছেন_-পৃথিবীর আবহাওয়ার বদল শুধু আজই 
হচ্ছে না, এই বদল চলছে পৃথিবীর জন্মকাঁল 
থেকেই; অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় 5 বিলিয়ন 
বছর ধরে পৃথিবীর জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। 
জন্মের পর পৃথিবী ধীরে ধীরে শীতগ হয়েছে। 
তারপর 100 মিলিক্গন বছর ধরে পৃথিবীতে মহ 
জলবামু ছিল। এরপর এসেছে তুষার বুগ। 
তৃতাততিকদের পরীক্ষা থেকে জান! বায় বে, এমন 
একট! সমন্ন ছিল, ধখন উত্ধর গোলার্ধে এক বৃহৎ 


অংশ তুষারে আবুত ছিল। বহদুর জান! গেছে, এই 
তুষার আবরণ চাঁর বার অগ্রসর হয়েছে এবং চাঁর 
বার পশ্চাদপপসরণ করেছে এবং প্রত্যেক বারেই 
পৃথিবীর আঁবহাঁওদার গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছে। 
যখন এই ছিমবাহ অগ্রলর হয়েছে, তখন দক্ষিণ 
গোলাধ ঠাণ্ডা এবং ধ্যাত সঁতে জলবাঘুর সম্মুধীন 
হয়েছে। আবার ধখন উত্তর গ্োলারধের তুষার 
রাশির পশ্চাদপসরণ ঘটেছে, তখন দক্ষিণের জ্লবাযু 


হয়েছে উফ ও শুফ। বিগত ৪,000 খেকে 


15000 বছরের মধ্যে সর্বশেষ হিমবাহ গস্টাদ-. 
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পসরণ ঘটেছিল। তাহলে এ সময় পৃথিবী ছিল 
তুষারমুক্ত। তারপর 12)000 বছর ধরে ধীরে 
ধীরে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণের মের অঞ্চলে 
তুষার সঞ্চিত হতে মুক্ক করেছে। বর্তমানে উত্তর 
মেরুর গ্রীনল্যাণ্ডের 840 হাঁজাঁর বর্গমাইলের প্রায় 
640 হাজার বর্গমাইল পরিমিত খঅঞ্চলই তুষারে 
আবৃত। এই তুষারের গভীরতা কোথাও কোথাও 
বোধ হুয় 1 মাইলের মত। দক্ষিণ মেরুর তুষার 
আবরণের আন্নতন কিন্তু আরো অনেক বৃহৎ। 
দক্ষিণ মেরুর প্রায় 5 শিলিয়ন বর্গমাইল পরিমিত 
গান তুষারাচ্ছন্ল। 

তুষার যুগে চারবার হিমবাহের অগ্রগতি ও 
পশ্চাদপসরণ ঘটেছিল? অর্থাৎ ভুষার যুগ চার বার 
নক ও চাঁর বার শেষ হযেছিল। কিন্তু কেন? 
তুষার যুগের এই সুরু বা শেষ হবার কারণ কি? 
বৈজ্ঞানিকের! বলেন, বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড 
গ্যাসের হ্রাস বা বুদ্ধি, অর্থাৎ বাতাসের উত্তাপ 
হ্রাস বা বৃদ্ধিই তুষার যুগের সুরু বা অবসানের 
প্রধান কাঁরণ। জলবামুর এই দরীর্ঘমেক্নাদী পরি- 
বর্তনের কারণ ছুটি প্রাকৃতিক ক্রিগ্নার মধ্যে 
সীমিত থাকাই সম্ভব | 

(৫) যদি বেশী পরিমাণে অগ্ন্যাৎপাত হয়ে 
থাকে, তবে বাতাসের কার্ধন ডাই-অক্সাইড বুদ্ধি 
পেয়েছিল এবং পৃথিবী অধিক উত্তপ্ত হন্েছিল। 
ফলে পৃথিবীর উপরের হিমবাছের গলন সুরু হওয়া 
হব(ভাবিক।| তাহলে হিমবাছের পশ্চাদপসরণ এই 
ভাবেই সম্ভব হতে পারে। 

(2) আবার হয়তো পর্বত হষ্টির যুগে, যখন 
আজকের বড় বড় পাহাড়-পর্বতগুণি সবে ঠতরি 
হতে দুরু করেছে, তখন বহু নতুন এবং বায়ুর 
সংস্পর্শে না-আসা শিলা বায়ুর সংশ্পর্শে এসে 
বাতাসের কার্ধন ডাই-অক্মাইড হ।সে পাহাধ্য 
করেছিল এবং বাযুর এই উত্তাপ হাস পাওয়ার 
ফলে তৃপৃষ্ঠে তুষার সঞ্চিত হতে থাকে, অর্থাৎ 
তুষার যুগেক সুচনা ছয় । 


গান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ ব্য, 12শ সংখা 


গত 5 বিলিম্নন বছর ধরে পৃথিবীর জলবায়ুর 
যে পরিবর্তন হচ্ছে, তার কারণ সম্পূর্ণ প্রাকতিকই 
ছিল, মানুষের তাতে কোন অংশই ছিল না। 
কিন্ত পৃথিবীর জলবায়ুর আগামী পরিবর্তনের জন্তে 
মাহ্যই বোধ হন সম্পূর্ণরূপে দাত়ী হবে। 
বর্তমান সত্যতা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে 
সঙ্গে মানুষ পৃথিবীর জলবাঁযুকে এক চরম পরি- 
বর্তনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। 

জলে, স্থণে, অন্তরীক্ষে মানুষ যে বিরাট পর্জি- 
বর্তনের ঝুঁকি শিচ্ছেখ, তাতে আগামী 50 
বছরের মধ্যে পৃথিবীর আবহা।ওয়া হয়তো এমন 
পাণ্টে যাবে, যাতে মাহ্ষের শ্বাভাবিক জীবনবাত্র! 
বথেষ্টভাঁবে বিদ্িত হবে। 

নান বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা! ও কলকার- 
খানার মনললা আর পোড়াঁকয়লা এবং পেট্রেলের- 
ধোয়া অহরহ বিপজ্জনকভাবে পৃথিবীর বাযু- 
মণ্ডলকে দুষিত করছে এবং আবহাওযাকে পরি- 
বর্তিত করছে। কিন্তু তা ছাড়াও বিচলিত 
হবার কাঁরণ রয়েছে--পৃথিবীর বুকে যে সব বড় 
বড় পঞ্জিকল্পন! হাতে নেওয়া হচ্ছে বা নেবার কথ! 
চিন্তা কর! হচ্ছে, সেগুলির পরিণতির মধ্যে। 

পেট্রোলিগ্নামের সন্ধানে এবং থাছ্য ও বাসস্থানের 
প্রয়োজনে অনেক দেশই এখন সাহার] মরুভূমিকে 
সমল প্রান্তরে রূপান্তরিত করবার কথ! চিন্তা 
করছেন। কিন্ত সাহারার রূপান্তরের ফলে পৃথিবীর 
অন্তান্ত অংশের আবহাঁওগ়ার যেকি ভীষণ পরি- 
বর্তন হুতে পারে, তা কল্গনাতীত। বালুকামদ্ 
সাহার! যদি শ্বামল হয়ে ওঠে, তবে বৃটেন এবং 
পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি গ্রীনল্যা্ডের মত 
তৃষাঁরাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে । লোঁভিয়েট ইউনিয়নের 
উত্তরবাহী নদীগুণি অর্থাৎ সাইবেরিয়ার নদী- 
গুলিতে (ওব, ইউনেনি ও লেন!) বছরে প্রান 
নয় মাস তুষার জমে থাকে । বছরের কোন সমগ্নই 
ঠিক নাব্য নয়। সোতিয়েট দেশ যদি এখন নদদী- 
গুলিকে পাব্য করে তোঁলবার উদ্দেস্তে তাদের 


ডিসেম্বর, 197] 


পরিবর্তন করে নতুন পথে প্রবাহিত করে গতিপথ 
এবং গ্রীনল্যাণ্ডের ভুষার গলিয়ে ফেলে তাদের 
তুষারমুক্ত করে, তবে উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম 
ইউরোপের পক্ষে তা জরম বিপদের কারণ হতে 
দাড়াবে । কারণ, সাইবেরিয়ার জলবায়ুর এই 
পরিবর্তনের ফলে সমগ্র উত্তর গোলারধের জলবায়ু 
চরম পরিবর্তন ঘটবে। সমগ্র উত্তর আমেরিক! হয়ে 
পড়বে আলাস্কার মত হিমশীতল আর পশ্চিম 
ইউরোপ হবে সম্পূর্ণ শু্ষ। মানুষের উপকারের 
জন্তেই বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে জলসেচের 
সাহায্যে কৃষিকার্ধে বন উন্নতি সাধন কর! 
হয়েছে, কিন্ত এর ফলে মামন্যষের অপকারও 
কম হয় নি। পৃথিবীর বিতিষ্ন দেশে সেচের 
প্রয়োজনে খাল, বিল কেটে নদীর জল যেভাবে 
ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাতে আগে যে পরিমাণ 
জল বাম্পন্ধপে বায়ুতে মিশতো, তাঁর চেয্ে অনেক 
বেশী পর্সিমাণ জল প্রতিদিন এই সব বিস্তৃত 
জলাশয় থেকে বাপ্পীভূত হয়ে যাচ্ছে এবং এর 


সমাজ-বিজ্ঞানে গবেষণার বিভিন্ন ধার! 
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ফলে পৃথিবীতে বৃষ্টির পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে । 
শহরের অগুণতি কলকারখানাগুলিও প্রতিদিন 
বেশ কিছু পরিমাণ কার্ধন ডাই-অকাইড বাতাসে 
মেশাঁচ্ছে এবং বাফুউত্তাপ বুদ্ধি করছে। এর ফলে 
বাযুর কার্ধন ডাঁই-অক্সাইডের. পরিমাণ এবং আব- 
হাওয়ার উত্তাপ যে তাবে বেড়ে যাচ্ছে, তাতে 
আশঙ্কা করা যাচ্ছে, হক্সতো আগামী 50 বছরের 
মধ্যেই পৃথিবীর আবহমগুলের উত্তাপ প্রান 
তিন ডিগ্রীর মত বৃদ্ধি পাবে। এই তিন ডিগ্রী 
উত্ত/প বৃদ্ধিই হিমবাহের অপসারণের পক্ষে যথেষ্ট। 
কাজেই এই পরিমাণ উত্তাপ বৃদ্ধি পেলেই কুমেরু 
ও গ্রীনল্যাণ্ডে বিশাল হিমমুকুট গলে কুমেরু ও 
গ্রীনল্যাণ্ড উক্ত শিলার পরিণত হবে। 

ভবিষ্ঃতে আবহাওম্ার এই পরিবর্তন বিশ্বের 
বৈজ্ঞানিকদের কাছে একট বিরাট সমন্য! ও 
আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠবে। তাদের ধারণা, 
পৃথিবীর জীবকুলের উপর এই আবহাওয়ার 
প্রতিফলন খুব শুভ হুবে না। 


সমাজ-বিজ্ঞানে গবেষণার বিভিন্ন ধারা 
মিনতি চক্রবর্তী 


বর্তমান প্রবদ্ধে আমাদের আলোচনার বিষয্ন- 
বস্ত হলো--কি উপায়ে সমাজ-বিজ্ঞানীর1 তাদের 
তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। সমাজ-বিজ্ঞানীর 
পরীক্ষাগাপ্র হলে! মানব সমাজ আর বিভিন্ন 
মান্য হলো তাদের পরীক্ষিত বস্ত বা যন্ত্রপাতি। 
বিডির মাগষের প্রকৃতি বিতিন্ন। কেউ বেশী 
কথা বলে, কেউ বা কম কথা বলে, আবার 
কেউ মিথ্যা কথা বেশী বলে, কারও মেজাজ 
সপ্তমে চড়া আবার কেউ বা খুবই ঠাণ্ডা 
মেজাজের লোক। নুতরাঁৎ এই বিভিন্ন বঙ্- 
পাতিক্নপ মানুষকে নিষ্বে কাঁজ করা খুব ধের্য 


ও সহনশীলতার ব্যাপার। সুতরাং সমাঁজ* 
বিজ্ঞানীকে থুব সন্তর্পণে মাথ। ঠা রেখে তার 
কাজে এগিয়ে যেতে হবে, কারণ তার পর্যবেক্ষণ 
ভুল হলে তার তথ্য গ্রহণ হবে তুল। আমর! 
এখনও পর্স্ত এমন কোন যগ্তর আবিষ্কার করতে 
লক্ষম হুই নিঃ বার মধ্যে ধর! পড়বে পরীক্ষাথন 
মানুষ ঠিক উতর দিচ্ছে, না সত্যকে চাপা দেবার 
জন্তে মিথ্যার আশ্রন নিয়ে পমাজ-বিজআনীকে 
বিপথে চালিত করছে। সুতরাং সব দিক 
চিন্তা করে সমাঁজ-বিজ্ঞানীকে তথ্য গ্রহণ সুর 
করতে ছবে 
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প্থন আলোচলা করা যাক, সমাজতত্বের 
তথ্য গ্রহণের জগ্তে কি কি কৌশল অবলম্বন 
করা হপ্ন। 


সুপরিকল্পিত পরীক্ষ। 


বিজ্ঞানের সব শাখাই 
অঙুসরণ করে পরীক্ষাটি খুব সহজ। এই 
পরীক্ষান্ন দুটি গোঠীর প্রঙ্গোজন হয়। একটি 
পরীক্ষাধীন গোঠী 00:25 £:০907) ও অপরটি 
নিয়ন্ত্রিত গোঠী (009209181৩9) যাদের 
উপর পরীক্ষা করা হুবে, পেই রকম করেকজন 
মানুষকে রাখা হয় পরীক্ষাধীন গোষ্ঠীর মধ্যে আর 
অন্ধ কয়েকজন মানুষকে রাখ! হদ্ নিয়ন্ত্রিত 
গোঠীর মধ্যে। এখন ছুই গোঠীর মধ্যে থে 
পার্থকা হবে, তা থেকে পরীক্ষার ফল।ফল স্থির 
করা হুপ্ন। নীচে পদ্ধতিটি বর্ণনাক রা হচ্ছে £-- 

অপরাধপ্রবণতার সংস্কার সাধনের জন্তে আমর৷ 
একট] পরীক্ষা খ্বির করলাম। যে অপরাধীদের 
উপর পরীক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তাদের 
পরীক্ষারধীন গোষ্ঠী এবং যে অপরাধীদের উপর 


এই পদ্ধতি 


কোনও পরীক্ষার ব্যবস্থ। নেওয়! হপ্নু নি, তাদের 


নিক্বঙ্িত গোষীর মধ্যে ফেলা হলো । এখন আবার 
আর এক অপরাধীর দল, যাদের উপর কোন 
পরীক্ষার ব্যবস্থ। আরোপিত হয় নি, তাদেরও 
নিয়স্রিতি গোঠীর মধ্যে ফেলা হলে! । এভাবে 
বিভিন্ন দলকে ছুই গো্ীতে পরপর রেখে পরীক্ষার 
ফলাফল জানা হলো। এতাবে পরীক্ষার জন্তে 
বিভিন্ন রকমের গোঠী নির্বাচন করবার ফলে গবেষ- 
কের পক্ষে যোটামুট নিতু ফল পাওয়া সম্ভব। 

কধনও কখনও গবেষণার পরিস্থিতি অঙ্গধায়ী 
তৈরি পরীক্ষাধীন ও নিক্নস্িত গোঁচীর সহাপ্রতা 
নেওয়! হত! এই সম্পর্কে এক সুন্বর উদাহরণ 
এখানে দেওয়া! যেতে পারে ৫ 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমন্ন একট! খুব বড় প্রঙ্থ 
দেখা দেয় যে, নিগ্রো! ও শ্েতাদদের পৃথক ঝ্রেদী- 


ওঠান ও বিজন 


[ 24শ বর্ষ, 12শ সংখ্য 


ভুক্ত কর! হবে কিনা। কিছু পরীক্ষিত একক 
স্থির কর হছলে!। কিছু সৈন্ভগোঠীকে রাখা হলো! 
শ্বেতা ও নিগ্রো পৃথক পৃথক করে আর কিছু 
সৈল্তগোঠীকে রাখা" হলে! শ্বেতাঙ্গ ও নিগ্রো 
মিশ্রিত করে| কিছুদিন পরে এই সব সৈন্টের 
অধিকর্তাদের পিজ্ঞাস|! করা হলো, এরকম মিশ্রণে 
তাদের অভিজ্ঞত1 কি? উত্তরে তারা জানিয়ে- 
ছিলেন বে, ধারা পৃথক আছেন, তাদের তৃলনাঙক 
মিশিত দলের টপণগ্ডেরা অধিকতর কর্মনিপুণ। এই 
পরীক্ষা সুম্পইইভাবে প্রমাণ ধরে ঘেঃ জোর করে যে 
সংস্পর্শ ঘটানো বাত, তাতে মানুষের মনোভাবের 
অনেক পরিবর্তন ঘটে। তাছাড়। তৈরি পরীক্ষিত 
ও নিয়ন্ত্রিত গোঠীর সহায়তার জানা! গেল--মিশ্রিত 
ও অমিশ্রিত গোঠীর মধ্যে পার্থক্য কি। এই 
উদাহরণ আরগু প্রমাণ করে যে, সমাজ-বিজ্ঞানে 
হুপরিকলিত, পরীক্ষা যে জানের অন্লন্ধন দেয়, 
তাৰাস্তব সাঁঘাজিক নীতি তৈরির পক্ষে অত্যন্ত 
গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। 

সমাজ-বিজ্ঞানে সুপরিকল্িত পরীক্ষাকে কিছু 
অসুবিধার সম্মুখীন হতে হ্য়। হাজার লোককে 
নিয়ে কোনও পরীক্ষা করতে গেলে তা ব্যয়সপেক্ষ 
ও অনেক পমরের প্রমোজজন। লোক বখন বুঝতে 
পাঁরে তাদ্রের নিপ্নে পরীক্ষা করা হবে, তখন তার! 
পরীক্ষক “বা গবেষকের সঙ্গে অপহযোগমুলক 
আচরণ করতে সুরু করে। এতে পরীক্ষার প্রভূত 
ক্ষতিসাধিত হয় । মানুষ বখন জানতে পারে 
ন। পরীক্ষার আদপল উদ্দোখুটি কি, তখন 
তার কাছ থেকে যে ফল পাওয়া যাবে, 
তা আর কোন কিছুর মাধ্যমেই সম্ভব হয় 
না। এজন্যে তাকে কৌশলে এমন এক যুজি 
দেওয়া হবে, বাতে সে বুঝতে না পারে, 
পরীক্ষার আসল লক্ষ্যটি কি এবং পরীক্ষক 
কি করছে। তবে এই যুক্তিট এমন হতে 
হবে যে, তা তার পক্ষে মোটেই গ্তিকারক 
নঙন্গ। 


ডিসেম্বর, 1971 ] 


পর্যবেক্ষণমুলক পাঠ 

এই পরীক্ষা অনেকটা সুপরিকল্পিত পরীক্ষার 
মত। সুপরিকল্পিত পরীক্ষাঁকে এমনভাবে সাজানো 
হয়ঃ বাতে কোন কিছু ঘটে তারপর তা লক্ষ্য 
কর! হন্গ। কিন্তু পর্যবেক্ষণের পরীক্ষায় ষ! নিজ 
থেকে ঘটছে বা ঘটে গেছে, বিজ্ঞানা তা লক্ষ্য 
করেন, কিন্তু উভন্নই নির্ভরশীল রাঁতিবন্ধ 
পর্যবেক্ষণের উপর নিয়সত্রিত সর্ভে। উভয় পদ্ধতি 
সমস্ত পরীক্ষাঁতেই ব্যবহৃত হয়, কিন্ত কৌশলের 
একটু হেরফের হয় বিষয়বস্তর তারতম্যের উপর। 


ধারণাতিত্তিক পাঠ 


এই পদ্ধতিটির মূলে হলো! অনিয়মিত বর্ণনা! ও 
বিশ্লেষণমূলক সিদ্ধান্ত, যা পর্যবেক্ষণের উপর গঠিত 
এবং অপেক্ষাকৃত কম নিয়স্ত্রিত। মনে কর] যাক, 
কে!নও এক সমাঁজ-বিজ্ঞানী পারিবারিক সংগঠনের 
উপর কাজ করছেন | তিনি রাশিয়া ভ্রমণে গেলেন। 
তিনি রাশিয়ার মান্ধষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে 
তাঁদের পান্িবারিক জীবন সম্পর্কে তথ্যাদি 
সংগ্রহ করলেন, বিভিন্ন পত্রিক1 থেকে পারিবারিক 
জট্বনের ছবি পৃথক করলেন এবং বাড়ী ফিরলেন 
তিনি রাঁশিক্ার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে এক 
নিগি্ ধারণা নিক্পে। কিন্তু এই যে তথ্যগুলি 
সমাজ-বিজ্ঞানী সংগ্রহ করলেন, তা কোনও 
নির্মিত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করে 
ন়, প্রকাশিত সাহিত), অনুসন্ধান ও সংবাদ- 
দাতার কাছ থেকে প্রাপ্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
তথ্যের উপর নির্ভর করে। এখন বিচঙ্গণ, দারিত্ব- 
শীল ও সুকৌশলী গবেষক তার উপসংহার তত 
করবেন এই তথ্যের সঙ্গে তার ধারণা, অভিজ্ঞতা 
ও চিস্তাধারাকে মিশ্রিত করে। বখন সংগৃহীত 
তথ্য পর্ধবেক্ষকের ধারণাকে অস্তভূক্জি করে, তখন 
তাকে খারপাতিতিক পাঠ ([0092693101515016 
30105) ছিসাবে গণ্য কর] হুদ্ব। | 

সমাজ্বিজঞানে এই পাঠের প্রমোছন এক- 


সম।জ-বিজ্ঞানে গবেষণার বিভিন্ন ধারা 
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দিকে খুব বেশী। এই পদ্ধতি অন্পন্ধানের তথ্যের 
উপর অনেক প্রকল্প ও মন্তব্য করতে বিশেষ সানা 
করে এবং গবেষকের গভীর অস্তপৃষ্টির ইলিত দেয়, 
যা অন্ত পদ্ধতির মাধ্যমে অনেক সময় সন্তব হুয় না। 


পরিসংখ্যানগত তুলনামূলক পাঠ 


শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতিটি পাঠ, বা কোনও 
পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা হয়েছে বা কোথাও 
প্রকাশিত হয়েছেঃ গণবিগ্ঠার মাধ্যমে লিপিবদ্ধ 
কর] থাকে! প্রতিটি সমাজতাত্তবিক অহ্থপন্ধানকেই 
এই গণবিদ্ার উপর নির্ভর করতে হয়। গণ- 
বিস্তার এই তথ্য গবেষঝকে তুলনামূলক আলোঁচন। 
করতে ও একনজরে বিতিষ্ন তথ্যের ফলাফল 
দেখতে বিশেষভাবে সাহাধ্য করে। 

কখনও কখনও গব্ষেককে কোনও এক বিশেষ 
সমশ্যাকে যাচাই করে দেখবার জন্তে সোঁজান্ুজি- 
ভাবে গপবিদ্যার তথ্যের সাহাঁধ্য নিতে হয়। 
যেমন গবেষককে এক প্রশ্থের উত্তর গণবিস্তার 
সাহায্যে দেখতে হবে। গ্রঙ্থট হলো, কেন কিছু 
বিবাহ অন্তান্ত বিবাহ অপেক্ষা! বেশী সুখের হয়? 
এই প্রশ্রের উত্তরের জন্তে কয়েক শত বিবাহিত 
দম্পতিকে বিভিষ্ন পরিমাপে পৃথক পৃথক শ্রেণীতূক্ 
কর! হলো। এখন এই পৃথক পৃথক শ্রেণীগুপির 
একটিকে অপরটির সঙ্গে তুলনা! করা হলো ডজন- 
থানেক বিষয়ের উপর তিত্তি করে। শ্রতে দেখ! 
গেল, কছু সুধী ও অন্থ্থী বিবাহিত্ত দম্পতি 
পৃথক শ্রেণীভূক্ধ হয় তাদের পশ্চাঁৎ ঘটনাকে 
কেন্দ্র করে, আর কিছু হয়তো বা তাদের ব্যক্রিত্বের 
পার্কোর জন্তে। এও লক্ষা কর! গেল যে, ছুই 
দলের পার্থক্য এত বেশী যে. একটির সঙ্গে পরটির 
মিল খুব কম। তুলনামূলক আলোচনার 'জন্তে 
গবেষকের কাছে এই পদ্ধতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ |: 


পরশ্নভিত্তিক ও পারস্পরিক লাক্ষাৎমূলক পঠি 
এই পদ্ধতিতে সংবাদদাতাকে সোজান্ুজি 
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প্রশ্থ করে সেই উত্তরের উপর নির্ভর করে তথ্য 
সংগৃহীত হয়| পদ্ধতিটি টবজ্ঞানিক নিয়ঙ্্রণের 
মধ্যে এক স্ুপংবদ্ধ পথ। এই পদ্ধতিতে যে 
প্রশ্নতালিকাগুলি তরি হবে, তা সংবাদদাতাঁকে 
নিজে পুর্ণ করতে হয় বা! তার সামনে প্রশ্থ- 
কারীকে পুর্ণ করতে হপ্স। কিন্তু এই পদ্ধতিতে 
তথ্য সংগ্রন্থে একটি বড় অসুবিধা আছে এবং 
গবেষকের কর্তব্য সেদিকে বিশেষ নজর রাখা। 
এই পদ্ধতিতে একদিকে যেমন বাস্তব সংবাদ 
পাঁওয়। খুব সহজ, অন্যদিকে তেমন বিভিন্ন 
মানুষের মলোতাব ও মতের পার্থক্য হওয়ায় 
তথ্য তুল হওয়া সম্ভব! সংবাদদাতা অনেক 
সমর প্রশ্ন নাও বুঝতে পারেন বা তার! অনেক 
প্রশ্থের উত্তর এড়িয়ে যাবার জন্তে মিথ্যা বলতে 
পারেন। অনেক সংবাদদাতা বেশী কথা বলার 
দরুণ আসল উত্তর লা দিকে তা অনেক রংচং 
দিয়ে বাড়িয়ে বলতে পারেন। স্ুতরাৎ এই 
পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করতে হলে উত্তরদাতাঁর 
মনশ্ুত্ব আগে বিশ্লেষণ করে তারপর তার উত্তরের 
উপর তথ্য সংগ্রহ কর! উচিত। স্মৃতরাং 
গব্ষেককে এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করবার 
সময় খুব' বেশী সতর্ক থাকতে হবে--একমান্র 
এই পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর 
করে কোনও মন্তব্য করা উচিত হবে না। তবুও 
এই পদ্ধতি প্রক্নোগের বিশেষ প্রয়োজন আছে। 
কারণ এই পদ্ধতির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য 
কল্পনা শক্তি অপেক্ষা! অনেক বেশী বাস্তব । 


জংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষক পাঠ 


এই পদ্ধতিতে গবেষককে নিজে তিনি যে 
বিষগ্জের উপর তথ্য সংগ্রহ করবেন, তাতে অংশ 
গ্রহণ করে অভিজ্ঞতার মাধামে তথ্য সংগ্রহ 
করতে হয়। ধদ্দি কোনও গবেষক ইচ্ছা করেন 
শ্রমিক সমিতি (7,8০0: 00800) সম্পকে তথ্য 
সংগ্রহ করতে। তখন তিনি শ্রমিক সমিতির 


ভ্ঞাম ও বিচ্যান 


[ 24শ বর্ষ, 12শ সংখা। 


একটির মধ্যে নিজে যোগদান করে কারথানাদ্ব 
কাঁজ করবেন। বদি তিনি কোনও ধর্মী অনুষ্ঠান, 
বিবাহ বা কোনও পুজা সম্বন্ধে তথা সংগ্রহ 
করতে চান, তবে তিনি সেই অনুষ্ঠানগুপিতে 
যোগদান করে আস্তরিকতার সঙ্গে অনুষ্ঠানের 
উদ্যোক্তা ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক হয়ে তথ্য 
নং করবেন। এই পদ্ধতির মাধ্যমে ষে তথ্য 
সংগ্রহ করা যার, কোনও বাহক পর্যবেক্ষণ 
সেই তথ্য দিতে সক্ষম নয় । 

এই পদ্ধতির কিছু অন্থবিধার দিক আছে। 
অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষক কোনও অনুঠানে 
আবেগের প্রভাবে এমনভাবে জড়িয়ে পড়তে 
পারেন, বা তাকে লক্ষ্যত্র্ট করতে পারে বা 
এমনও হতে পারে বে, তিনি ষে গো দেখছেন, 
তা সব গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই এক বলে তাঁর মনে 
হতে পারে। 

আমাদের দেশে এই পদ্ধতির ব্যবহার এখনও 
পর্যন্ত খুব ব্যাপক নয়। যেমন ধর! যাক, কোনও 
এক ধর্মীপ্ন বিপ্রবে কি ঘটে থাকে,কি ঘটে এক 
দাঙ্গায় বা যুদ্ধের পরে যুদ্ধক্ষেত্রে? এই সব ক্ষেত্রে 
হাতে কলম-পেন্সিল নিয়ে খুব কম সমাঁজ- 
বিজ্ঞানীই উপস্থিত থাকেন। এসব স্থানে 
সাধারণতঃ ধারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, 
তাদের চাক্ষুষ বর্ণনার উপর নির্ভর করে তথ্য 
সংগৃহীত হয়। এই চাক্ষুষ বর্ণনারও মুল্য আছে, 
বর্দিও তা অনভিজ্ঞ পর্ধবেক্ষকের, কিন্ত সেই ঘটনার 
পরেই পর্যবেক্ষকের কাছ থেকে বদি তথ্য সংগ্রহ 
কন! যায়, সেই তথ্য তথ্যান্গসন্ধানের ক্ষেত্রে এক 
প্রয়োজনীয় উত্ল। 


ঘটনাভিত্তিক পাঠ 
যখন কোনঞ্জ ব্যক্তি জীবনবৃত্তাস্ত বা কোনও 
প্রাচীন ঘটনার উপর নির্র করে তথ্য 
সংগ্রহ করা! হয়, তখন তাঁকে ঘলে ঘটনাভিত্তিক 
পাঠ (0956”50805) | ফোন এক বিশেষ ব্যক্তির 


ডিসেম্বর, 1971] 


ঘটনামূলক ইতিহাস (0858-1১15015) থেকে 
এক পরিবার, এক গো্ী, এক সমিতি বা এক 
ধম আন্দোলনের উপর অনেক মস্তব্য করা 


যেতে পারে। এই পাঠের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান 
জিনিষ হলো কোনও প্রকল্পের উপর মন্তব্য করা । 
কোনও একটি ঘটনাতিত্তিক পাঠের তথ্যের উপর 
নির্ভর করে সাধারণ শ্রেণীবিভাগ কর]! যায় না, 
সাধারণ শ্রেণীবিভাগ করতে হলে সবত্বে সংগৃহীত 


চোখে আলোর অনুভূতি 
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প্রচুর ধারাবাহিক তথ্যের (906386% 0868) 
প্রশ্নোজন। 

উপরে বদিত পন্ধতিগুলির মধো পাশ্চাত্য দেশ- 
সধৃছের মত আঁমাঁদের দেশে এখনও, সবগুলিকে 
অবলম্বন করা হয় ন!। আমাদের দেশে থে 
পদ্ধতিগুলির মাঁধ্যমে সাধারণতঃ তথ্য সংগৃহীত 
হযে খাঁকে, সেগুলি হলো পর্যবেক্ষণমুলক পাঠ, 
প্রশ্নরভিত্তিক ও পারস্পরিক সাক্ষাৎমূলক পাঠ, 
অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষক ও ঘটনাভিত্বিক পাঠ। 


চোখে আলোর অন্নভৃতি 


যোগেন দেবনাথ* 


চোখ, হুর্যের আলো আর 
বস্তজগৎ--এই তিনের অস্তিত্বে বহির্জগতের 
সঙ্গে মান্ষের যোগাযোগ । চাদ ঝলসানো কটি 
না অফুরস্ত সৌঁন্বর্ষের কবি-কল্পনা--চোখ ক 
আলো না থাকলে এর কোনটারই মূল্য নেই! 
বস্ত থেকে ফিরে আসা আলো চোখে পড়ে 
বলেই তো বস্তর হরেক রকম টৈচিত্র্য মাচষের 
কাছে ধরা পড়ে। ' তবে আলো নিছক চোঁথে 
এসে পড়লেই যে কোন বস্তর দর্শনের অনুভূতি 
জাগবে--এমন কথা কেউ হলফ করে বলতে 
পারেন কি? পারেন না। কেননা, আলো 
চোখে এসে পড় এবং অনুভূতি জাগবাঁর মধ্যে 
যে রহস্তের বেড়াজাল রয়েছে, তার সঠিক 
সমাধানের উপরই নির্ভর ফরে কোন বস্তর 
অনুভূতির ব্যাপারটা । ক্যামেরার মত চোঁখের 
অত্স্তরেও রয়েছে আলোকগ্রাহী একটি পর্দা, 
নাম তাঁর রেটিনা বা অক্ষিপট। এই পর্দায় 
আলে! কোন বন্বর বে নিয়মমাফিক প্রতিবি্ 
ব] ইমেজ হুহি করে তারও কিন্ত কানাঁকড়ি 
ঘাম নেই, বদি না পর্ঘায় অবস্থানকামী আলোক 
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এক জোড়া 


গ্রাহক-কোষে আলোর শোষণ ঘটে এবং সেখানে 
আলোক-শক্তির রবপাস্তর ঘটে । আলোক গ্রাহুক- 
কোষ ট্র!পডুসারের মতই কাজ করে। রেটিনা 
শোঁষণকারীী আলোঁক-শক্তিকে তারা তাঁপ, 
রাসায়নিক ও তড়িৎ-শক্তিতে ব্বপাস্তপ্লিত করে-- 
হষ্টি হয় আায়ু-প্রবাহের। এই শ্নাযুপ্রবাহ 
ল্ববাহী অপ্পটিক আযুর মধা দিম্নে ছড়িয়ে পড়ে 
মন্তিষ্ধের বিতিল্ল অংশে । মণ্তিফ্ষের মত এমন 
স্থদক্ষ ৫বচিত্রাময় কম্পিউটর মাচয আজও 
ক্ট্টি করতে পারেনি সেখানে শ্াযু-প্রবাছের 
হিসাব-নিকাশ ও বিচার-বিশ্লেষণ চলে। গড়ে 
উঠে বস্বর রং, রূপ ও টবচিত্র্যে ভরা নিখুৎ 
ও নির্ভেজাল ইমেজ বা ইমেজের অন্গভৃতি--- 
যাকে আমর! বলি দেখ!। আর একটা জিনিষও 
লক্ষা করা গেছে-চোখে এসে পড়! আলোকে 
যে পরিমাণ শক্তি থাকে, শ্বাযু-প্রবাহের সঙ্গে 
জড়িত শক্তি তার চেয়ে অনেক বেশী। কেন 
এই বৈষম্য? নিশ্চয়ই চোঁখে আলো ১ 


সি আল রত, এরপর, ১০০ 


এ নিন নী মেগ্গিনীপুর কলেজ, 
বোিনীব 
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পর ন্ামু-প্রবাহ সুর হওয়া পর্ধস্ত পর পর 
কতকগুলি জতি অবশ্টিক ঘটনা ঘটে, বাঁর ফলে 
শক্তির এই তারতম্য হয়ে খাঁকে। 

বন্ত থেকে ফিরে আসা কতটুকু আলো চোখে 
পড়লে বা নিদেনপক্ষে কি পরিমাণ আলোক-শক্তির 
রূপান্তর ঘটলে কোন বস্তর শুধুমাত্র অন্ভূতি 
জাগতে পারে? সব তরজ-দৈর্ধোর আলো সমান 
শক্তির অধিকারী নয় । শক্তির হ্রেফের ঘটে 
তাদের তরঙ্গ দের্ধ্যের কম-বেশীতে। একটা 
আলোকণাম যে শক্তি নিহিত থাকে, তার 
পরিমাণ কর] চলে শক্তিন্থত্র থেকে অর্থাৎ ঢল, 
যেখানে 1-কে বলা হত প্র্যাঞ্ষের ক্ষবক, বার মান 
আগ এককে মাপলে 662১10-: আগ হয় এবং 
ইলেকট্রন তোন্টে মাপলে 413 ইলেকট্রন তোন্ট 
হয়। ৮-কে বলা হয় কম্পনাঙ্ক, যা আলোর 
গতিবেগ ও আলোকণার তরঙ্গ-টৈর্ধোর ভগ্ন।ংশ- 
বিশেষ অর্থাৎ ০/91 স্পষ্টতঃই দেখা বাঁচ্ছে, 
তরঙ্-দৈ্ঘ্য কম হলে আঁলোকপার মধ্যে নিহিত 





জান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ধ, 12শ সংখা। 


অনুভুতি জাগাতে সক্ষম নন্ন। বেগুনী থেকে 
লাল রঙের যে সাতটা আলো দর্শনের অঙ্গভূতি 
জাঁগাঁতে পারে, তাঁদের তরঙ্গ-টর্ঘ্য 40004 
থেকে 7500% [এক -৮10-5 সে. মি.) 
পর্বস্ত সীমিত [নং ছবি]। এদের তাই মৃশ্ঠ 
আলোর পর্যায়ে ফেল! হয়। অভিবেগুনী রশ্মি_- 
যাদের তরজ-টদর্ঘ্য 4000 থেকে নীচের দিকে 
এবং যাঁদের শক্তির পরিমাঁণ বেণী, তারাও কিন্ত 
দর্শনের অন্ভূতি জাগাতে পারে না। তেমনি 
পাঁরে ন1 কম শক্তিসম্পন্ন অবলোহিত রশ্মি, বাদের 
তরজ-দৈর্থয 75008 থেকে উপরের দিকে । 
অবশ্য অতিবেগুনী রশ্রিকে সরাসরি রেটিনাতে 
ফেলে দেখা গেছে, তাঁরা অন্থভূতি জাগাতে 
সক্ষম | সাধারণতাবেই বা তা সম্ভব নয় 
কেন? কারণ অবশ্য রয়েছে। পৃথিবীর ঠিক 
উপরিভাগে অতিবেগুনী রশ্রির পরিমাণ খুর 
কম। দেখা গেছে মাত্র 29504 তরঙ্গ-দৈর্ধ্যের 
আলো অতি কষ্টে পৃথিবীর ঠিক উপরে পৌঁছতে 















(7 ৭ আসিনি জার সা পিস সস পি রমার সারদা এবারা*/ ৬ "৫1. 
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ৰ | টু ৮ 1 তি 
ূ 0৩০ ৮৮61 
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১2. ০০০০ নিরিহ শক বা এ রি শসা উ চ্া শসা জা 5 পটিজ। শা আক আট 
282, পন $5$৮১ 81910) 
টড নয টি টিং 
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?নং চিত্র 


শক্তির পরিমাণ থাকে বেশী, তরঙ্গ-৫দর্থয বেশী 
হলে ঘটে তার বিপরীত। অবশ্ত একটি মাব্র 
আলোকণাতে আলোক-শক্ির পরিম1ণ নিতাস্তই 
সামান্ত। তবে দলে ভারী হলে এই প্রশ্গ অবাস্তর। 
কাবার সব তরজ-টোর্ধের আলে দর্শনের 


পাঁরে। অবশ্থ পৃথিবী ও সুর্ধের দুরত্বের তারঙম্যে 
খানিকটা হেরফের ঘটে। এর চেয়ে কম 
দৈর্ঘ্যের আলোকপা ঠিক. পৃথিবীপৃষ্ঠে আসে 
পৌঁছতে পাঁরে না। কান্ধণ তাদের প্রতিবন্ধফত। 
অনেক পৃথিবীর আবহাওয়ায় এলে পড়যার পরেই 


ডিসেম্বর, 1971 1 


তাদের শোষণ করে গ্যাঁপ, অতি উচ্চে অবস্থাঁন- 
কারী ওজন শুর (0250776 15567) এবং জলীয় 
বান্প। এমন কি, ধুলিকণাও তাদের ইতস্তত: 
ছড়িয়ে দেয়। বাযুকণাগুলিও নানাভাবে বাধার 
হষ্টি করে। এর পরেও বাধা আসে । দেখা গেছে 
3000 কম দৈর্ঘ্যের সব আলোকপাঁকেই চোখের 
ভিতরকার লেজ শোষণ করে নেয়। তেমণি 
130004-এর বেশী তর্গ-১দর্ধ্যের সব আলোকে 
শোষণ করে নেব চোখের ভিতরকার স্বচ্ছ তরল 
পদার্থ আকোরাঁপ হিউমার ও ভিট্ট্রপ্নাস হিউমার 


(2নং ছবি)। এই দু-রকমের আলো চোখের 


ভু, লেশ ক 0 
. স্বীলরশবআক্ত 1 নি 

৬, শেখা 

এপ তারে হিউমার 






2নং চিত্র 


আলোক-ন্গ্রাহী পর্দ। রেটিনাতে গিয়ে পৌঁছুতে 
পারে না এবং আলোক গ্রাহক-কোধষের দ্বার! 


চোখে আলোর অনুভূতি 


5 
শোষিত হতে পারে না। শোষণ না হলে 
শক্তির রূপান্তর ঘটে না| অতিবেগুনী ও অব- 
লোহিত রশ্মি তাই দর্শনের অন্ুন্ুতি জাগাতে 
পারে না। কিন্তু চোখে এসে-পড়া সব দৃশ্ত 
আলোই কি রেটিনাতে পৌঁছতে পারে, 
না অন্ুন্তি জাগাতে পারে? না, 
পারে না। 


তাও 


চোখের কর্মকাণ্ডের পদ্ধতি সন্ধে আর একটা 
কথখ। জানা প্রয়োজন । সাধারণ আলোতে চোখের 
কাজকর্মের পদ্ধতি এক রকম, আবছা আলোতে 
অন্য রকম! প্রথম প্রকারে বেশী পরিমাণ আলে! 
চোখে এসে পড়া চাই। কোন বস্তকে পুঙ্খঙ্জ- 
পুঙ্খরূপে দেখা ও তার রং, ব্ূপ ও বৈচিজ্র্যকে 
সুম্প্ট ও আঁলাদ| করে বিচার-বিঙ্সেষপ করা এবং 
বোঝবার জন্তে এর প্রয়োজন । 


আব ছা 


অপর পক্ষে 
আলোতে শুধুমাত্র আলো-আধারের 
অন্থভৃতি জাগাঁনোই চোঁখের কাজ । এই ছু-রকম 
কাজের জন্যে ছু-রকম গ্রাহক*্কোষ রক়েছে 
রেটিনাতে। উজ্জল আলোতে বারা সক্তিদ্ন, 
তাদের বল! হনয় কোণ (০০07৪) গ্রাহক-কোবষ। 
আবছা আলোতে এর নিস্তেজ ও নির্থির। 
[ 1নং তালিক1]| আবছ। আলোর বার! সুদক্ষ 
ও কর্মচঞ্চল, তাদের নাম ধড. (7২০0৭) গ্রাহক-কোষ। 
সাধারণ ব৷ স্বাভাবিক আলোতে তাঁরা অকেজে। ৷ 
এই  ছু-প্রকার গ্রাহক-কাঁষ কিন্তু রেটিনা 
সমভাবে ছড়িয়ে নেই, চোখের পশ্চাৎ মেরুতে 
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শান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ধ, 12শ সংখ)! 


1নং তালিকা 
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ছল্দে রঙের যে গোলাকার বিন্দুটি র্নেছে, যাঁকে 
ম্যাকুলা পুটয়া (120519. 10662) বলে, কোণ, 
গ্রাহক-কোষের প্রাধান্ত সেখানেই বেশী। রড 
গ্রাহক-কোষ সেখানে অন্গপশ্থিত। ম্যাকুলা 
লুটিরার আওতার বাইরে যত এগুনে! বাক্স, রডের 
সংখ্য। ততই বাড়তে থাকে এবং কোণ. গ্রাছক- 
কোষের সংখ্যা তত কমতে থাকে। আলোক 
অক্ষের 20” থেকে 30 কোণের প্রশস্ত জায়গাটুকু 
নিয়ে ধে বলয়ের হ্ছাষ্টি হয়েছে, দেখা গেছে--তার 
মধ্যে রডের প্রাঁধাপ্ত সবচেয়ে বেশী। এই ছু-প্রকার 
গ্রাহক-কোষে রয়েছে ছুই রকম রাসাঁঞকনিক পদার্থ । 
আলে! এদের মধ্যেই শোবিত হয়। রাঁপায়নিক 
প্রক্রিগনায় আলোক-শক্তির বূপাস্তর ঘটে, পরিশেষে 
জন্ম নেক্স নাযুপ্রবাহ। 

আগের কথাতেই আবায় কিরে আলতে হয়। 
কমপক্ষে কি পরিমাণ আঁলো চোখে এসে পড়লে 
দর্দনের অঙ্গভৃতি জাগে? মাপকাঠি দিতে 


মিলি ল্যাম্বার্টে আলোক উজ্জলতা 


৮ কার্ধন আর্ক 
| হু 


) চোখ.সওয়া অন্ধকারে দর্শনমান্র 


চাদরহখন অন্ধকার আকাঁশের নীচে 
রাখা সাদ। বস্ত 


] টাদের আলোয় আলোকিত সাদ! বস্তু 


1 নিখুঁতভাবে দেখবার পক্ষে যথেষ্ট 
1 পুর্ণ ুর্ধালোকে লাদ। কাগজের দীপন 


$ প্রথম তিন মি. সে.”এ এ বোমা 


এপ পর 


॥ আঁবছ। আলোর দৃষ্টি (রড.) 


পরিবর্তনম্ূচক অঞ্চল (2026) 


টি ২০ ্ি 


| শ্বাভাবিক আলো দৃষ্টি (কোণ) 


] অতি উজ্জ্বল ল্যাম্প ফিলামেন্ট ) 


] রেটিনার পক্ষে ক্ষতিকারক 


এই আলোর পরিমাঁণকে, বা দর্শনের অনুভূতি 
জাগাতে সঙ্গম হয়, বলা হয় নিরপেক্ষ দর্শনমাত্র! 
(1980106 54809] (17551)010)1 এই দর্শন- 
মাত্রাও অবশেষে ধার্ধ হয়েছে। জানা গেছে, 
কি পরিমাণ আলো চোখে এসে পড়া দরকার 
এবং তার কতটুকৃই বা কাজে লাগে, গ্রাহক- 
কোঁষে শে।ধিত হয় এবং অঙ্গভূতি জাগাতে সক্ষম 
হয্ন। 

হেচ, স্কয়ার ও পাইরেনী এই মাত্রা নির্ধারণ 
করতে গিয়ে দেখেছেন, এক্স জন্তে সুকতেই পর পর 
কতকগুলি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন? ধে লোকের 
উপর এই পরীক্ষা! চালাতে হুবে, তাঁকে অন্ততঃ 
পক্ষে মিনিট ত্রিশেক ছূর্ভেগ্ছ অন্ধকারে রাখতেই 
হছবে। এই সমগ্গ অতিক্রান্ত না হলে নাঁকি 
চোখের নিরপেক্ষ অন্ভূতি (28019 58510” 
1) জাগা! শম্ভব নয়। এর পরের বাবস্থ। 
হলো আলোক সম্পাঙতের। এমনভাবে তা 


ডিপেম্বর, 1971 1 


কার্যকরী করতে হবে, বাঁতে আলো! রেটিনার সেই 
অংশে গিয়েই পড়ে, যেখানে বড় গ্রাহছক-কোষের 
প্রাচুর্য রয়েছে। এরপর বেছে নিতে হবে নময়ের 
প্বানিত্ব ও নির্দিষ্ট তরল-দৈর্ধেের আলোঁককে। 
দেখা গেছে, 51005 তরঙ্গ-দৈর্ধেযর আলো এবং 
0001 লেকেও্ড সময়ের স্থাকিত্বে আলোকসম্পাত 
ঘটলে রড, গ্রাছক-কোষের অনুভূতির মাত্রা সবচেত্কে 
বেশী হয়। 

হেচ ও ভার সহকর্মীরা এই উদ্দেশ্ত নিয়ে যে 
বস্ত্র ব্যবহার করেছেন ওনং ছবিতে তাঁরই নমুনা 


চোখে আলোর অনুভুতি 71? 


আ।লোর প্রারল্যের পরিমাপ করা হয় 
থার্পোপাইলের সাহায্যে । আপতিত রশ্রিকে 
তাপে পরিণত করে যে তাপ-তড়িৎ প্রতবের 
([116:1006166050 17966176181) শ্ঙি হয়, তাঁকে 
একটা স্থির বর্তনীযুক্ত স্ুগ্রাহী গ্যাল্ভ্যানোমিট1র 
দিষে মেপে নেওয়া হয়। 

বিভিন্ন তরঙ-দৈর্ঘের আলো নিয়ে একইভাবে 
কাজ করেছেন হেচ ও ভার সহকর্মীরা । তাদের 
এই পরীক্ষা থেকে যে ফলাফল পাঁওয়! গেছে, 
তাঁথেকে তারা আলোর শক্তি ও তরঙগ-দৈ্যের 
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দেওয়া হয়েছে। আলোর উৎস হলো নিদিষ্ট 
তড়িৎ-প্রবাহে চালিত কার্ধন ফিলাঁমেপ্টের একটি 
ল্যাম্প ([.)1 এই আলোর উৎসের টবশিষ্ট্য 
হলো, একট! নিদিষ্ট মাত্রায় তাঁর লিক্ষমণ। এর পর 
আলোক-রশ্মিকে একটি নিরপেক্ষ ফিল্টার (ম) 
এবং নিরপেক্ষ ঘনত্বের গোৌঁজ কা ওদেজের (৬) 
মধ্য দিয়ে পাঠিগ্সে দেওয়া হয়, যাতে পরিমাণ- 
গততাবে আলোর প্রাবল্য কমে ধায়। প্রিজম 
ট। এবং 215 গঠন করে এমন একটি যুগ্ম 
একবর্ণ উতৎ্পাঁদক (00916 000100000107098601), 
ধা বস্্রনস্থিত লিটের সাহায্যে শুধুখাত্র 51004 
তরগর-দৈর্ধোর আলোর জোগান দেয়। এদের 
মধ্যস্থিত শাটার (5) 0001. সেকেও সমক্বের 
গ্ািস্বের একক আঁলোকগুচ্ছের দিক্দণ ঘটায়। 


মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছেন 
[ 4নং চিত্র )। তার! দেখতে পেজ্জেছেন 51004 
তরল-দৈর্ধ্যের নিরপেক্ষ দর্শন্মাত্রার এক্িনার হলে 
2] ১10-19 থেকে 57 *1052.9 আর; 
অর্থাৎ শুধুমাত্র বে আগে! এসে প্রথমে চোখের 
কনিয়াঁতে পড়ে, তার.শক্তির পরিমণগত অবস্থাই 
হলো এটি। তাই বলে এই সবটুকু আলো! কখনও 
রেটনাতে পৌঁছুতে পারে না ব। এর সবটুকুই 
অশ্রভূতি জাগাবার জনে দাী নয়। 

51005 তরঙগ-দৈর্ঘ্ের আলোঁরপার মধ্যে থে 
শক্তি রয়েছে, শক্তিগু্র থেকে দেখা বায় তার পরিমাণ 
হলে! 384 ৯105 আগ। অতঞএব 2] ৯10++9 
থেকে: 57১$0-:০ আর্গ শক্তিতে আলোকগার 
সংখ্যাগত অবস্থা! স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে 54থেকে, 


21) 
148, অর্থাৎ অনুভুতি জাঁগাবার জন্যে শিদেনপক্ষে 
54 থেকে 148টি আলাঁকপাকে অতি অবশ চোখে 


এসে পড়তে হবে| কিন্তু চোখে এসে পড়া 
এই সব কর়টি আলোকপাই শেষ পর্বস্ত রেটিনাতে 
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গিয়ে পৌঁছুতে পারে না। কনিয়া থেকে রেটিনা 
যাবার পথে তাদের অনেকগুলিই হারিয়ে যায়। 
তাই বখার্থ অনুভূতি জাগাবার জন্তে যতগুলি 
আলোকণান প্রশ্নোজন, তাদের সংখা] এর চেয়ে 


আরও কম। 
চোখে এসে-পড়া আলোর শতকরা চারভাগ 


কনিয়! থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায়। ফিরে 
যাক আলোক অক্ষের সঙ্গে 20 থেকে 30 
কোঁণে বিচ্যুতি ঘটিয়ে। আবার কণিয়া থেকে 
রেটিনার বাবার পথে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ 
আলোকণ! হারিয়ে যান কে ও চোখের 
ভিতরকার তরল পদার্থে (0৩518: 1705019), 
অর্থাৎ চোখের ভিতরকার় লেজ, আকোঞাস 
হিউমার ও তিট্রকাস হিউমার পঞ্চাশ ভাগ 
আলোক শোষণ করে নেক়। বাকী যে আলো" 
বণাপ্াল রেটনাতে গিয়ে পৌঁছায়) তাঁর সবক টিই 


ধান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ষ, 12শ সংখ্য 


আবার আলোক গ্রাহক-কোযে শোধিত হতে পারে 
না। তার একটা অংশ রেটিনাকে ভেদ করে 
তাঁর ঠিক পিছনকার ব্যাক প্রিন্টিং বা কালোশুরে 
(কোরয়েড ) গিয়ে শোষিত হয়। এঁম্তরে ন! 
আছে কোন আলোক গ্রাহকশ্কোষ, না আছে 
তার কোন প্রকার অন্ভূতি জাগাবার ক্ষমতা । 
শেষ পর্বস্ত ছেচ ও তার সঙ্গীর দেখিয়েছেন, চোঁথে 
পড়া 5100 তরঙ্গ-দৈর্ধ্ের আলোর কুড়ি 
শতাংশ মাত্র গ্রাহক-কোষে শোধিত হয়; অর্থাৎ 
প্রকতপক্ষে মাত্র 5 থেকে 14টি আলোকণ। 
গ্রাছক-কোষের আলোক-স্ুগ্রাহী পদার্থে শোধিত 
হয় এবং দর্শনের অনুভূতি জাগার়। তাই প্রক্কত 
নিরপেক্ষ দর্শনমাত্র। 5 থেকে 14টি আলোকণান্ন 
মধ্যে সীমিত বলা চলে। অবশ্ত এই সংখ্যাও 
নাকি উধ্বপীম1 | প্রকৃত জঙ্ুভূতির ব্যাঁপারট! 
নাকি আরো কম সংখ্যক আলোকপার দ্বারা 
সম্পন্ন হতে পারে । আবার এমন ইঙ্লিতও 
পাঁওয়! গেছে, একটা আলোকণপ। নাকি একটিমাত্র 
গ্রাহক-কো'ষকে কর্মক্ষম করতে পারে। তাই 
বদি সত্য হয়, তবে আমরা বলতে পারি, 
অনুভূতি জাগাবার জন্তে অস্তঙঃপক্ষে 5 থেকে 
14টি রড. গ্রাহছক-কোধকে সক্রিন্ধ অংশ নিতেই 


হবে| 
রড ও কোপ, গ্রাহক-কোষে আলোক-ন্ুগ্রাহী 


যেপদর্থ রয়েছে, তা হলো যথাক্রমে রোডপ.পিন 
(21১09997510) ও আয়োডপ.সিন (]109002512)। 
এই আলোক-ন্ুগ্রান্ী পদার্থগুলিতে . আলো 
শোষণের ফলে যে রাপান্গনিক ভ্রিয়-বিক্রিয়! ঘটে 
অনেকট। বৃত্তাকার পথে, তারই কলে জন্ম ছয় 
নামু-প্রধছের | এখানে ছার বিশ আালোচস! 
সম্ভব নয়, তবে এইটুকু বলা চলে যে, এই রাসায়নিক 
পরিবর্তন ঘটাবার পথে সাহাযয করে বড় 
অংগ্রীদার ভিটামিন-এ । তিটামিন"এ-এর অভাব 
তাই এই পরিবর্তনকে বাধ! দেয়, দেখবার পক্ষে 
খিদ্ত ঘট, মাধ হাতকান! হয়। শুধু তাই, নয, 


ডিলেন্বর, 1971 ] 


চোখের উপগ্রিভাগকে সিক্ত রাখবার জন্তে সর্বদ। 
যে ল্যাক্রিমাল গ্রন্থি থেকে গ্রছ্থিরস নিঃসত হক 
সেই গ্রন্থিটিও ক্ষযপ্রাঞ্ধ হতে থাকে, চোখের 
উপরিভাগ শুকোতে থাকে, রক্তবর্ণ ধারণ করে, 
চোঁধে ছানি পড়ে। 

ন্লায়ু-প্রবাহু অনেকটা! তড়িৎ-প্রবাহের মত্তই। 
টিনার সংস্পর্শে একটা ইলেকট্রোডকে রেখে 
অন্তটিকে চোখের পিছনে স্বাপন করে আলোক- 
সম্পাভ ঘটিক়ে রেটিনার বিতব পরিবর্তনের পর্যায় 
ক্রমিক রেকর্ড করা যায়। এই রেকর্ডকে বলা 
হয় চি ব! ইলেকে। রেটিনোগ্রাম [5 নং ছবি] 
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সম্ভবতঃ রড. গ্রাহক কোষ কম দখপনে এবং 
বেগুনী আঁলো সম্পাতে সবচেয়ে বড় আকার 
ধারণ করে এই তরজটি। নিগেটিভ জ-তরজটি, 
দেখা গেছে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে আলোঁকসহ। 
চোখে এবং লাল আলে।র উপস্থিতিতে । বলা 
হয় কোন গ্রাহক-কোষের মধ্যে ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় 
এর জম্ম হয়, কারণ লাল আলোতে 
কোণ, গ্রাহক-কোষের অন্থভৃতির মাত্রা সবচেয়ে 
ব্শে। 

অতএব দেখা যাচ্ছে, রেটিনায় অবস্থানকারী এই 
দু-জাতের গ্রাহক কোই আলোক-শক্ির রূপান্তর 


/॥ 
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এই রেকর্ডের আকৃতি ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে 
চোখে বিভিষ্ন তরঙ-টদর্ধেটের আলোক সম্পাতে 
এবং পরিবেশ অন্যাতী চোখের থাপ খাওয়ার 
অবস্থার পরিবর্তনে । ৃ 

যে তিনটি রেকর্ড ছবিতে দেখানে হয়েছে, তাঁর 
প্রথম ছুটি (& ও 9) নেওয়া হযেছে চোথকে ঘন্টা 
খানেক অন্ধকারে রেখে, চোঁখসওযা। করে, তৃতীক্সটি 
(০) আলোতে । বড় গজিটিত ৮-তরঙ্গটির উৎস 


ঘটায় এবং এদের অন্ভূতির মাব্রা বিতিন্ন তরঙ্গ- 
দেখে্র আলোতে বিভিন্ন হয়। আলোক-শক্তির 
এই রূপাস্তর তড়িৎ-শক্তির জন্ম দেয়, যা পায়ু 
মারফত মন্তিক্ষের বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত হচ্গে 
দর্শনের অন্গভৃতি জাগায়। অতশব বলা চলে--- 
আলো, চোখ ও দর্শনের অনুভূতি জাগাবার 
মধ্যে যে ব্যবস্থা রয়েছে, তাঁর সুঠু ক্রিম না হলে 
কোন কিছুই দেখা সম্ভব নয়৷ | 


সঞ্চযন 
খাছ ও ধাতব সম্পদের অফুরন্ত ভাণ্ডার 


যে্গিন মাঁচ্ষ প্রথম সাগরতীরে এসে দাড়িে- 
ছিল, সেদিন থেকেই সেই অনন্ত অতল জলের 
তলায় কি রয়েছে, তা জানবার জন্যে সে আকুল 
হয়েছে, সীমাহীন সমুদ্র তার মনে বিচ্যন় স্যাট 
করেছে! 

আজ হাজার হাজার বছর পরেও সেই অবাঁক- 
দৃতি নিয়েই সমুক্রের দিকে সে তাকিয়ে রয়েছে। 
উত্বণাকাশের মহাশূন্যে সে উধাও হত্পেছে__চলে 
গেছে দুর থেকে দূরাস্তরে নিঃসীম মহাঁজগতে | 
মহাজাগতিক রশ্মির কোন কোঁন রহন্তেরও 
সন্ধানও সে করেছে। পৃথিবী থেকে আড়াই 
লক্ষ মাইল দূরে চাঁদের বুকে সে পানে 
হেঁটে বেড়িক্পে এসেছে। কিন্তু মাত্র সাঁত মাইল 
নীচে সমুদ্রের তলদেশ সে আজও স্পর্শ করতে 
পারে নি--দেখে নি। সেই অতল জলের বাঁধ! 
আজও মনে হয় যেন দর্ভজ্ঘা | 

এই দুর্লজ্বা বাঁধা সত্বেও সমুদ্রবেষ্টিত এই 
পৃথ্থিবীর মাছষ সযুদ্রকে আজ অনেকখানি 
জানতে ও বুঝতে পেরেছে। সমুদ্রে সে সন্ধান 
পেয়েছে জঅফুরস্ত অমুল্য প্রাকৃতিক সম্পদের । 
বিজ্ঞানীরাও আজ বলছেন-_-খাছা, ধাতব পদার্ধ 
ও তৈল সম্পদের দিক থেকে সমুদ্রই মাহষের 
শেষ আশ্রন ও অবলগ্ধন। এই সকল সম্পদের 
অফুরস্ত ভাগার হচ্ছে সমুদ্র । পৃথিবীর জনসংখ্যা 
দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে, তেমনি বাড়ছে শিল্প। 
মাষের সুখ ও লমৃদ্ধতন্ জীবনযাপনের 
আঁশ।-আঁকাঙ্খ। বেড়েছে প্রচুর পরিমাণে এই 
পরিস্থিতিই জীবনঘাত্রার পক্ষে . অপরিহার্ধ 


উপকরণের নৃঙন নূতন ক্ষেত্র সন্ধানে মাহষকে 


বাধ্য করছে। 


বিগত 2000 বছরের মধ্যে মানুষ ষে পরিষাঁণ 
ধাতব পদার্থ বাবার করে এপেছে, আগামী 30 
বছরে তার বহুগুণ বেণী ধাতব পদার্থ প্রয়োজন 
হবে মাছষের । গত 100 বছরের মধ্যে মাচুষ ঘে 
পরিমাণে শক্তিকে কাজে লাগিক্জেছে, আগামী 
20 বন্রের মধো শক্তির ব্যবহারও তার তিনগুণ 
বেড়ে যাবে। তবেঘে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে, 
তাতে ছৃভিক্ষ ও থাগ্চাভাব থেকে বাঁচতে হলে 
আগামী 20 বছরের মধ্যে পৃথিবীর খাগ্তোৎ্পাঁদন 
শতকর] 50 তাগ বাড়াতে হবে । এই বিষযটিই 
সবচেয়ে চিন্তার কারণ হয়ে ঈাড়িয়েছে। উন্নতিশীল 
রাষট্রসমূছে অপুষ্টিজনিত সমস্যা ও বুভূক্ষা গুরুতর 
আকারে দেখা দিয়েছে। ভারত, পাকিস্তান 
এবং দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি রাষ্ট্রে খাস্ত- 
উৎ্পাঁদন দ্বিগুণ বাড়ালে! প্রয়োজন। 

এই সকল জরুরী কারণেই মানুষের সম্পদ- 
সন্ধানী দৃষ্টি ফেরাতে হয়েছে সমুদ্রের দিকে । 
বিজ্ঞানীরা বলেন, সমুদ্রের উত্পাদন-শক্তি পৃথিবীর 
শশ্তক্ষেত্রের চেয়ে হাজার গুণ বেশী। আলুর 
উদ্ভাবন খাছ্ভজগতে এনেছে বিল্লব। মাছমের 
উপষোগী সামুদ্রিক খাস্ের যেদিন ব্যাপক চাষ 
সম্ভব হবে, সেদিন এ সকলও নিয়ে আসবে 
নৃতন দিনের ইঙ্গিত এবং খাম্থজগতে আর একটি 
নৃত্তন বিপ্লব । 

সারা বিশ্বের সমুদ্রের জলে মেশানো আছে 
60 লক্ষ টণ সোনা । এই বিরাট সম্পদ উদ্ধারের 
পথ আজও উন্ভাবিত হয় নি। কিন্তু সমুদ্রের তলায় 
ছড়ানো রয়েছে কোটি কোটি টনের ম্যাঙ্জাদিজ, 
পিকেল, কোবাশী, তামা প্রভৃতি ধাতু ও ফস্ফেটের 
পিগড। একমাত্র লোহিত সাগয়ের তলায়ই রন্মেছে 
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1200 কোটি টাকার প্রীরৃতিক সম্পদ। মা্ৰ 
বতমানে এই সকল সম্পদ সংগ্রহের দিকে দৃষ্টি 
দিয়েছে। 

এই সম্পর্কে বিজানীর1 বলেছেন যে, তার আগে 
সমুদ্রের তলার ও অপেক্ষাকৃত অল্প গভীরে মহ্থী- 
সোপান বা কষ্টিনেন্টাল শেল্ফ এলাকায় সফল 
খবরাখবর নিতে হুবে। এ সকল সম্পদ সংগ্রহের 
জন্তে কারিগরী দিক থেকে যে সকল ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা প্রয়োজন, সেই সকল ব্যবস্থা উদ্ভাবন 
ও গ্রহণ করতে হছবে। 

এই পৃথিবীর মানুষ শ্বাপ-প্রশ্বাস নিয়ে বেঁচে 
থাকে । এই মাহ্ষের পক্ষে বাযুহীন শুন্তময় 
মহাকাশে বেঁচে থাকবার মত সমুর্রের তলায়ও 
বেঁচে থাকা কঠিন। তার কারণ অনেক । একে 
তো সমুদ্রের উপরে আঁছে ভীষণ, ভয়াল সামুক্ত্রিক 
ঝড়--তাথেকে রক্ষা পাওয়া মানুষের পক্ষে কঠিন। 
যখন সে সমুদ্রের গভীরে 300 ফুটেরও নীচে 
নামে, তখন প্রকৃতপক্ষে কোন কিছুই তার দৃষ্টি 
গোচর হুর না, হুর্ধের আলো এ পর্যন্ত আদে 
পৌঁছুতে পারে না। আর আছে অসহ্‌ চাঁপ, প্রচণ্ড 
শীতলত1। তাহলেও শ্বাস-প্রশ্থাস গ্রহণের সাজ- 
সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়ে সে সমুদ্রের 
গতীরে গিয়েছে। কিন্ত এ সকল বন্ত্রণাতির 
ক্ষমতা সীষিত। তাই নুদীর্ঘকাঁল সমুক্রের তলায় 
থাক! তার পক্ষে সম্ভতবহত্ননি। 

সাম্প্রতিক কাঁলে এই অবস্থার পরিষত'ন ঘটছে। 
সকল দেশের সহযোগিতায় মানুষ নমুদ্রজয়ের 
সঞ্চয় নিয়েছে! ভারত মহাসাগরে আস্তর্জাতিক 
তথ্যানুসন্ধানী অভিবান দিয়েই এর সুর হয়। 196) 
সালে পাঁচ বছরের জন্কে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা 
হয়েছিল। তারপর ]970-এযর় দশকের জন্টে 
মাঞিন যুক্তরাষ্ট্র সমুদ্র সম্পর্কে একটি. দশসাঁলা 
পরিকয়্ান! গ্রহণের প্রস্তাব করে। এ দশসালা 
পরিক্পন৷ লংক্ষাত্ত সফল কাজকর্ম রাট্রসঞ্ডের 
শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংক্কতি সংস্থার দীর্ঘমেহাদী 
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সামুদ্রিক তথ্যান্গসন্ধান ও গবেষণা কার্ধৃচীর 
অন্তভূক্তি হয়। 
বিতির দেশের মিলিত উদ্ভোগে ভারত মছা” 
সাগরে তথান্পন্ধানী অভিযান চাঁলাঁধার ফলে 
এ সমুজের উপকূঙ্লবতাঁ এলাকার বহু স্থানে প্রহুপ্ 
সম্পদের সন্ধান পাওয়। গেছে। বর্তমানে ভারত 
মহাসাগর থেকে বিশ লক্ষ টন মত্ম্ত সংগৃহীত 
হয়ে থাকে । উল্লিখিত তথ্যানুস্ধানের ফলে 
এই সংগ্রহের পরিমাণ দশগুণ বাড়ানো যেতে পারে 
এবং বর্তমানে মাঁছ ধরবার যে সকল সাজসরঞ্জাম 
ও বসত্রপাতি রয়েছে, সেগুলির সাহায্যেই এ 
পরিমাণ সামুক্িক মত্ন্য সংগ্রহ করা সম্ভব । মাছে 
প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন আঁছে--উন্লতিমীল রাষ্ট্র 
সমূছে, বিশেষ করে, তারত প্রভৃতি রাষ্ট্রে এই 
প্রোটিনের অতাব সামুদ্রিক মতস্ডের সাহায্যে 
মিটানো ধেতে পারে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণ।। 
আমেরিকার ভ্তাশন্তাল আকাঁডেমী অব সান্েজ- 
এর একদল তথ্যানুসন্ধানী বিজ্ঞানী আরব সাগর 
সম্পর্কে সমীক্ষা গ্রহণ করে বলেছেন, একমাত্র এ 
সাগর থেকে এক কোটি টন মাছ পাওয়া! যেতে 
পারে! তার ফলে এ এলাকায় মতশ্তজীবীদের 
মোট বার্ধিক আন্ন 750 কোটি টাকায় গিতে 
পৌছুতে পারে। এ এলাকা এ মাছ রপ্তানী করে 
500 কোটি টাকারও বেশী টরেশিক মুগ্! অর্জন 
করতে পারে। 
সম্প্রতি লমুদ্রসংল . জলাশয়ে বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে মত্ন্ঞাদি চাষের যে ব্যবস্থ। হয়েছে, তা 
ইতিমধ্যেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই 
ব্যবস্থাকে বল! হয় আ্যাকোক্বা কাঁলচার। ইন্দো- 
নেশিয়াতে এ সকল জলাশয়ে প্রতি বর্গনাইলগে 
1300 টন মাছ নংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু সমু 
পকুলবর্তা এলাকায় প্রত্তি বমাইলে দেই স্থলে 
সংগৃহীত হত্েছে মাত দশ টন । রাষ্্রপঙ্ঘের খান ও 


স্কবি সংস্থা এই প্রসঙ্গে বলেছেন: বে, পুর্ব ও দন্দিণ 
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জলাশয়ে পরিণত করে উল্লিখিত পদ্ধতিতে মাছের 
চাঁষ কর! যেতে পারে। সমগ্র পৃথিবীর সমুদ্র 
থেকে যে পরিমাণ মত্হ্ঃ সংগৃহীত হয়ে থাকে, তার 
সমপরিমাণ মস্ত এ সকল জলাঁশ থেকে সংগৃহ্থীত 
হতে পারে। 

সমুদ্রে খাগ্চসম্পদের সন্ধান ও সংগ্রহ করতে 
যে সময় লাগবে, তার চেয়ে অনেক বেশী সময় 
লাগবে ধাতব পদার্থ সংগ্রহ করতে । তবে সমুক্্র 
থেকে ধাতব সম্পদ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা থাগ্ত- 
সম্পদ সংগ্রহ করবার মত জরুরী নয়। পৃথিবীর 
বহু গবেষণা কেন্ত্রেই সমুদ্র-বিজ্ঞানীর] নতুন নতুন 
পদ্ধতি ও হস্ত্রপাতি উদ্ভাবন করছেন। মানস 
যাতে সমুস্ত্রের ছ-হাঁজাঁর ফুট নীচে গিয়ে সপ্তাহের 
পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস থাকতে পারে, 
তথ্যাহুসদন্ধানে উদ্যোগী হতে পারে তারই জন্তে এই 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ 24শ বর্ষ, 12শ সংখ্যা 


সকল প্রচেষ্টা । সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ এক ধরণের তথ্যান 
সন্ধানী ডুবোঁজাছাঁজ বা সাবমেরিনও তৈরি হচ্ছে। 
এই সকল জাহাজ সমুদ্রের 20000 ফুট নীচে পর্যন্ত 
যাঁবে। অধিকাংশ সমুদ্রই এই পরিদাঁণে গভীর । 

সামুদ্রিক সম্পদ সদ্ধানের দিক থেকে মানুষ 
আজ এক নতুন যুগের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁচেছে। 
গত দশ বছর সে সমুদ্রের অফুরস্ত সম্পদ সম্পর্কে 
নান] কল্পনা করে এসেছে, প্রকৃত তথাও সংগ্রহ 
করেছে। সমুদ্রের বিরাট মত্স্ত-সম্পদ সংগ্রহ করে 
বুতুক্ষা৷ ও অনাহার সম্পূর্ণ দূর করবার কথা, সমুদ্র 
গর্ভের অফুরস্ত ধাতব সম্পদ সংগ্রহ্থের কথাও সে 
তেবেছে। আজ সমুদ্র-বিজ্ঞানী ও তথ্যানুলন্ধানীরা 
দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ভিত্তিতে মিলিত উদ্যোগে 
এই সকল স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবার জন্তে 
ব্রতী হয়েছেন। 


স্থায়ী ফেরাইট চুম্বক 


মলয় সরকার়* 


চুঘকের সঙ্গে সভ্য মাচষ বহুদিন ধরে 
পরিচিত। এর ব্যবহার চলে আসছে প্রায় 
পৃঃ পৃঃ 600 সাল থেকে। এই বস্তুটি পেয়ে 
মানুষ চুপ করে বসে থাকে নি। অন্নন্ধিৎনু 
মাছষ এর গুণাগুণ পরীক্ষা করে একে কাজে 
লাগিয়েছে। তারা জানতো যে, চুক সব 
সময় উত্তর-দর্গিণে মুখ করে থাকে। সেজন্তে 
তখনকার দিনে চুঙ্বক কেবলমাত্র নৌবিভাগে 
অর্থাৎ জাছাজেই দিক নির্ণর করবার কাজে 
ব্যবন্ধত হতো। 

সে সময়ে এই কাজে কেবলমাত্র পরা 
চু্কই ব্যবহৃত হুতো। কারণ তখনও রুত্রিম 
চুশ্বক তৈরির কৌশল মানুষের জানা ছিল না। 
তখন যে প্রান্কতিক্ক চুত্বক ব্যবহৃত হতে! তার 


নাম লোড স্টোন। এটি একটি ফেরাস ফের়াইট 
যৌগ। লোড স্টোন প্রথম পাওয়া বাক ম্যাগ 
নেশিক্াতে। তাই দেশের নাম থেকে চুদ্কের 
নাম হলো ম্যাগ নেট। 

স্থপ্রাচীন কাল থেকেই মানুষ চুঘকের সঙ্গে 
পরিচিত হলেও বছদিন পর্বস্ত কৃত্রিম চূন্বক তৈরির 
কোন চেষ্টাই হয় দি। কৃজিম উপায়ে স্থা্ী 
চুক তৈরির প্রথম চেষ্টা করেন উইলিয়াম 
গিলবার্ট। স্থাক্লী চুক সন্ধে তার রচিত পুত্বক 
[06 1498:26 প্রকাশিত ছয় 1600 খানে । 
1600 খষ্টান্ব পর্যস্ত লোড স্টনই একমাত্র যী 
চুদ্ধকের উত্স ছিল। 


.. * রসায়ন বিভাগ, ইতডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব 


টেকনোলজী, খড়াপুর | 


ডিসেম্বর, 1971 1 


তারপর 150 বছর পরে 1750 খৃষ্টান 
বুটিশ মিউজিয়ামের লাইব্রেরিয়ান, গোইন নাইট 
(3০10 71896) অক্স(ইড চূর্ণ থেকে স্থায়ী 
ত্বক তৈরি করতে সক্ষম হন! সমসামস্রিক 
কালে বুটেন ছাড়া আর কোন দেশ স্থাক্সী 
চুক তৈরি করতে পারতো না। সেজন্তে চুম্বক 
বিক্রয় করে বৃটেন প্রচুর অর্থোপঁন করেছিল। 

এর পরে প্রায় দু-শ' বছর এই বিষয়ে 
উল্লেখযোগ্য কোন আবিফাঁর হয় নি। আবার 
1938 সালে জাপানে ক্যাটো (7:৪০) ও টাঁকেই 
(19061) নামে ছু-জন টবজ্ঞানিক কোবাণ্ট 
ফেরাইট থেকে স্থায়ী চুম্বক প্রস্তত করেন। 
1954 সালে & 01855 0£ বত 17901709171) 
1%281)50 ১1190611815 নামক পত্রিকার আনা1- 


সপ পি সস সহসাই ০০ পপ নর, এ+, রাশ ০ 


[কোরিাম কাতর রি, 





স্থায়ী ফেরাইট চুম্বক 


স্ব সাহার বললি ৭ 


123 
€ম৪031--14 »বেরিয়াম, সনশিয়াঁম, সীপা, 
অথবা এগুলির মিশ্রণ । এই ফেরাইটের কেলাসের 
আক্কতি বড়তৃজের মত। বেরিয্লাম ফেরাইট চুম্থক 
তৈররি উপায় !নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। 

এই পদ্ধতিতে বেরিস্বাম কার্বনেট ও ফেরিক 
অক্সাইডের বিক্রির! হলে! নিশ্নব্ূপ--- 

13800)9 4676 900১২-৯390+626905 4 
0০91 স্টরনশিয়াম অথবা সীসা ফেরাইটগুলি 
তাপীয় বিশ্লেষণের (78610091] 05০091000581607) 
ছারা প্রস্তত হন্ন। এর সঙ্গে সিলিকা লেড, 
সিপিকেট, বোরাক্স, বেন্টেনাইট ইত্যাদি মেশানো 
হপ্স। কখনও কখনও লৌহ যৌগের পরিমাণ কম 
দিলে স্বফল পাওয়া যাঁয়। কাচ? মালের মিশ্রণের 
জন্তে রিবন ব্রেগ্ার 0210০97) 0160961:), এজ 


পল অজ্ঞান! 


জি ও ২৮দক ৭ পিন এ 


শক হী এ পপি শা 1 ই ভাপ ও পান 





]নং চিত্ত 


ইসোট্রপিক (4১01506001০) বেরিক্লাম ফেরাইট 
থেকে চুম্বক তৈরির কথা] প্রকাশিত হুয়। 
বর্তমানেও এই পদ্ধতিতেই স্থাক্সী চুম্বক তৈরি 
কর! হচ্ছে। | 


সথাী চুত্বকের সাধারণ ফমু'লা হলো [100 


রানার (548০ 0501361) বল মিলস (3211 01113) 
প্রভৃতি ব্যবহার কর] হয়। 

ফেরাইট তৈরির তাপমাত্রা 1000 থেকে 
13000 হতে পারে। এই সমন্ন একে শ্মটিকী- 
করণ করা হয়। এর পরে দ্কটকের আকৃতি 


724 


সমান ও 'ছোঁট করা হপন। বল মিলস 
ব্যবহৃত হয়, কারণ প্রচুর পরিমাণে ক্ষটিক তৈরির 
কাজে বল মিলস পাহাধ্য করে। 

আমরা অ)ালনিকে! (£1-100)) চুম্বকের 
কথ। জানি। এই চুম্বক আযালুমিনিক্াম, নিকেল, 
ও কোবাণ্ট থেকে ইতরি হন্প। সে জন্ভে তিনটি 
উপাদানের প্রথম ছুটি অক্ষর নিয়ে এই চুম্বককে 
আযলনিকো। (2-1-00) বল] হয়। আমরা 
এই 'আযালনিকো৷ চুগ্ধকের সঙ্গে ফেরাইটের 
গুণাগুণ ভুলনা করতে পারি। 2নং চিত্রে ছুই 


জন ও বিজ্ঞান 


[24শ বর্ম 12শ সংখ্যা 


সর্বোচ্চ পিকৃ এনাঞ্জে প্রোডাক্ট (691 02765 
70:০0000) ও দ্বিতীক্কটির সর্বোচ্চ প্রতিরোধ ক্ষমতা 
(0০96:01৮ 60:০6) আঁছে। আযালনিকো চুম্বকের 
প্রতিরোধ ক্ষমতা ফেরাইট চু্কের অর্ধেক বা তারও 
কম। ফেরাইট চুন্বকের এই সব গুপাগুপের জন্তে 
আজকাল নানাভাবে এই চুম্বক ব্যবহাত হয়। 

চুক আমাদের নব সত্যতার এক বিশিষ্ট 
উপাদান। এর প্রশ্মোজশীর়ত1 অসংখ্য । টেলি- 
ভিসন সেট, বৈছ্যতিক ঘাড়, লাইডস্পীকার, ডায়- 
নামো, ডাইরেকউ কারেন্ট মোটর (9.0. 11060) 





2নং চিত্র 


রকমের আনাইসোত্পিক ফেরাহট ও এক রকমের 


প্রভৃতি নানা কাজে এই চুম্বক ব্যবহৃত হম়। 


আইসোনউপিক ফেরাইট দেখানো হর়েছে। ছুটি তাছাড়া ইলেকট্রন অপটিক্সের (15০02 06155) 


আযানাইপোট্পিক ফেরাইটের মধ্যে 


একটির 


কাজেও এই চুক ব্যবহৃত হুয়। 


বিজ্ঞান-সংবাঁদ 


জীবাণুরও গন্ধ শৌকবার শক্তি আছে 


পণ্ডদের মত জীবাণুদেরও গন্ধ শোকবার শক্তি 
আছে, তারাও কোন্টা তাদের খান্ত, কোন্ট। 
অথাস্ত বুঝতে পারে--আমেরিকার হা্ড|র্ড বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের বিজ্ঞানীরা এই তথ্য আবিষ্কার 
করেছেন। ডা: শ্যামুদ্ধেল ফোগেলের নেতৃত্বে এই 
বিষয়ে গবেষণা চালানে। হয়েছিল । তিনি বলেছেন 
যে, সমুদ্র দূষিত হচ্ছে। সমুদ্রের মলিনতা দুর করবার 
ব্যাপারে এই আঁবিষ্ষার গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা গ্রহণ 
করতে পারে। সামুদ্রিক জীবাণু সমুগ্রকে 
মলিনতা থেকে মুক্ত রাঁখে এবং সামুদ্রিক জীবজন্তর 
বিকাশের পক্ষেও সহায়ক হযে থাকে। সমুদ্রের 
কোন কোন অঞ্চলে মলিনত। বৃদ্ধির বে আশঙ্কা 
দেখা দিয়েছে--জীবাণুর সাহায্যে সেই আশঙ্কা 
দূর করা যেতে পায়ে। 


মস্তিক্ষে শল্য-চিকিগুসার মৃতন পদ্ধতি 

মস্তি ও ভ্বদ্যজ্ত্রে শল্য-চিকিৎসার সমক্ন 
রোগীকে বাষ্িক হৎপিণ ও ফুস্ফ্ুসের 
সাহায্যে বাঁচিপ্লে রাখা হয়। আমেপিকার 
ছু-জন শঙ্য-চিকিৎসক এই যহ্ের সাহাধ্য না 
নিয়েই দু-জন রোগীর মন্তিষ্ধের শল্য-চিকিৎসা 
করেছেন। এরা ছু-জনই ক্যাজার রোগে ভুগ- 
ছিলেন | চিকিৎসকগণ রোগীর . দেছকে বরফ 
দিয়ে ঢেকে হাৎপিগকে লীতল করেন এবং 
মন্তিফকে লীতল করেন বথে্ট পরিমাণ বরফ- 
জল দিয়ে তারপর এঁ স্থানে শল্য-চিকিৎসা 
চাপানো হুন্ন। চিকিৎসকগণ বলেছেন বে, 
মস্তিষ্কের কোন রকম ক্ষতি না করে এঁ পদ্ধতিতে 
প্রা এক ঘণ্টা ধরে শল্য-চিকিৎসা কয! সম্ভব 
হয়েছে, তবে রোগীকে বাচানো বাগ নি। মথিের 


রোগছ্ষ্ট স্থানে রক্ত চলাচল বন্ধ থাকে বলে এ 
্বানট শীতল না করে শল্য-চিকিৎসা করা সম্ভব 
নয়। নতুবা পাচ মিনিট পরেই রোগীর অবস্থার 
অবনতি ঘটে। 


ধুমপানের সঙ্গে হৃদরোগের সম্পর্ক 


আমেরিকার টেনেসী বিশ্ববিগ্তালয়ের ডাঃ 
টেড পি ম্যাকভোনান্ড বলেছেন--যাঁরা ধূমপান 
করে না, তাদের তুলনা বারা ধুমপান করে, 
তাঁদের মৃত্যুর ছার যে নব গুণ বেশী--এই কথা 
আমরা জানি। কিস্তুকি যে তার কারণ, সেই 
বিষয়ে অস্থপদ্ধান খুব কমই হন্দেছে। তিনি এই 
প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, রক্তপ্রবাহে অতি ক্ষুদ্র 
গোলাকার যে অন্চক্রিক! বা প্লেটলেটন্‌ আছে, 
তাদের প্রক্কতি আঠালো । প্রাথমিক পরীক্ষায় 
দেখা গেছে--যারা ধুমপান করে, ধেয়ার 
সংম্পর্শে এসে এই সকল পদার্থ আরও আঠালো 
হয়ে পড়ে। তারই ফলে রক্ত হতে! জমাট 
বেধে বায়, কলে হৃদরোগের আক্রমণ হয়ে খাকে 
এবং এ রোগেরও উপপর্গ দেখা দেয়। 


কুষ্ঠরোগ চিকিৎসায় অগ্রগতি 


দুইডেনের ডাক্তার আরমুর ভ্বানসেন 1673 
সালে কুষ্ঠ ব্যাধির জীবাণুর সন্ধান পেয়েছিলেন, 
কিন্ত তখন পর্ধস্ত গবেষণাগারে কোন কথ্িম 
উপায়ে সেই সকল জীবাণু ঠতনি করা সম্ভব 


হত নি। এই কথা আমেরিকার লেপ্রোসী: 


ফাঁউণ্ডেশনের ডাঃ জন এইচ হ্থাংকস দশ খছর 
আগে 1961 সালে বলেছিলেন। তাঁর এই কথা 
আজও খানিকটা সত্য হলেও বিশেষ সীমিত 
অবস্থার মধ্যে একজন তাঁরতীয় তরুণ, চিকিৎসক 
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সম্প্রতি কুষ্ঠরোগের জীবাণু কৃত্রিম উপায়ে তরি 
করতে সঙ্গম হয়েছেন। এর নাম ডাঃ বেদরেড্ডী 
কাগডাগ্বামী। ইনি এই বিষয়ে আমেরিকান 
লেপ্রোসী ফাউণ্ডেশন জন্স হুপকিন্স খিশ্ববিগ্ঠালয় 
এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতা এক বছর 
ধরে গবেষণ করেছেন। 


ডাঃ কাণ্ডাম্বামী সম্প্রতি বালটিমোরে এক 
সাক্ষাৎকারে তার এই গব্ষেণ প্রসঙ্গে বলেছেন 
যে, কৃত্রিম উপায়ে এই রোগের জীবাণু তৈরি করা 
সম্ভব হয়েছে বলে এই রোগের প্রতিষেধক 
টিক আবিফারের পথও সুগম হলো। এই রোগ 
পায়ু, চোখ, ত্বক এবং মিউকাঁস মেনব্রেন নই 
করে দেয়। পৃথিবীর প্রান ] কোটি 10 লক্ষ 
লোক এই রোগে তুগছে। ডাঃ কাগাখামী 
বর্তমানে মান্ত্রীজের একটি কুষ্ঠরোগ কেন্ত্রে নিযুক্ত 
রয়েছেন। 


আমেরিকার জঙ্গ হপকিজ্স ইউনি সিটি স্কুল 
অব হাইজীন আও পাবলিক হেলথে তথ্য সন্ধান 
কালে তিনি প্রাথমিক অবস্থায় এই রোগের 
লক্ষণ নির্ণগ্ের পন্থা! 1নন্ূপণ, কোন কোন কুষ্ঠ- 
ব্যাধি সংক্রামক কিনা, ত! শির্ধারণ এবং নুতন 
ওষধ আবিষ্ষারের জন্তে চেষ্টা করেছেন। এই 
রোগের প্রাথমিক লক্ষণ-- দেহের োগাক্রাস্ত 
অঞ্চল অসাড় হয়ে গড়ে। 


আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্য লুইজিয়াঁনার 
প্রথ্াত কারভিল লেপ্রোসপী হাসপাতালে 
আয়োজিত একটি আলোচনা সতায় ডাঃ 
কাণ্ডাশ্বামী বলেছিলেন বে, আমেরিকান এই রোগ 
চিকিৎসার বহু নূতন ওঁষধপত্র বের হয়েছে। 
তাঁরতের 25 লক্ষ কুষ্ঠ রোগীর চিকিৎসার 
এই সকল ওধধ খুবই কাজে লাগবে এবং এই 
রোগ দুরীকরণের উদ্তোগে খুবই সহায়ক হবে 
বলেই ভার ধারণা । তিনি এই প্রপঙ্গে আরও 
বলেন যে, আমেরিকাঁঞ্গ সার! বছরে মাত 47 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ 24 বর্ষ, 12শ সংখ্যা 


জন এই রোগে আক্রান্ত হলেও এই রোগ সম্পর্কে 
সে দেশে যে পরিমাণে গবেষণা ও শিক্ষা্দীক্ষার 
ব্যবস্থ! হয়ে থাকে, তার তুলনা নেই। 


ভরত সরকার ভারতের কুষ্ঠরোগীদের সম্পর্কে 
সমীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেছেন | জঙ্গ হুপকিল্স 
বিশ্ববিস্তলয়ে এই বিষয়ে উন্নততর পদ্ধতি উদ্ভাবিত 
হয়েছে। রোগাক্রাস্তদের সম্পর্কে সমীক্ষ। গ্রহণের 
উন্নততর পক্ধতি এই রোগ নিন্নস্্রণের পক্ষে খুবই 
সহায়ক হবে। প্রথম অবস্থায় যাতে এই রোগ ধর! 
পড়ে ও রোগীদের পৃথক করে রাখা হয়, তার 
ব্যবস্থা করতে হুবে। রোগীর সম্পূর্ণ অশক্ত ও 
অবশ হয়ে পড়বার '্সাগেই তাদের পৃথক করে 
রাখলে এই রোগের সংক্রমণ প্রতিহত কর। 
যেতে পারে। 


ভারত সরকার কুষ্টরোগ ও রোগীদের সমীক্ষা 
সম্পর্কে একটি ব্যাপক কার্ধহুচী গ্রহণ করেছেন। 
প্রতিটি বাড়ীতে গিয়ে রোগীদের খোজ নেওয়া 
হচ্ছে, চিকিৎসকদের পাঠানো হচ্ছে এবং 
রোগীদের নিয়মিত চিকিৎসা যাতে হতে পারে 
তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে । বর্তমানে জামেরিকান্ন 
এই রোগের যে সকল ওষধপঞ্র বের হচ্ছে, 
তাতে এই রোগ সম্পূর্ণ নিসুলি কর! সম্ভব 
হবে। ভারতে এই রোগের চিকিৎসায় 
সালফোন ব্যবহৃত হঙ্। এই ওষধ খুবই 
কার্ধকরী হযে থাকে এবং চিকিৎসার খরচও 
খুবই কম। এই রোগ সম্পর্কে সাধারণ লোকের 
একটা ভীষণ আতঙ্ক রয়েছে। এই রোগ 
খুব একটা সংক্রামক নয় এবং এর সম্পূর্ণ 
নিরামন়ও পম্ভব। 


জল হপকিজ ইউনির্ভাপিটি স্কুল অব হাইজীন 
আযাণড পাবলিক হেলথ আমেরিকার একটি নুবিখ্যাতত 
চিকিৎসা প্রতিঠান। বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণ! ও 
শিক্ষার জঙ্ভে 1961 সালে জঙ্গ হপকিজ্স ইউ- 
নির্ভাসিটি সেন্টার ফর ফেডিকেল রিসার্চ আযাগ 


ডিপেম্বর, 1971 ] 


ট্রেনিং নামে কলকাতান্গও এই বিশ্ববিভালয়ের 
একটি কেন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। 1963 সাল থেকে 


 গ্রহদের দুরত্ব বিষয়ে একটি সালে।চন 


22? 


অব ছাইজীন আও পাবলিক হেলথের সহযোগি- 
তায় কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে গবেষণা ও তথ্যান্সদ্ধানের 


এ কেন্দ্রে কলকাতার অল ইত্ডিয়া ইনপ্টিটিউট ব্যবস্থা হয়েছে। 


গ্রহদের দুরত্ব বিষয়ে একটি আলোচনা 
শ্রীকামিনীকুমার দে 


হুর্য হইতে গ্রহদের দূরত্বের মধ্যে একটি সরল 
সহ্দ্ধ পাওয়া যায়| ইহাতে 3--এই সংখ্যার 
একটি প্রভাব দুষ্ট হয়। হুর্য হইতে ক্রমবর্ধমান 


মল; ( গ্রহাণুপুঞ্জ ), বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, 
নেপচুন এবং প্লুটো । কুর্ধয হইতে পৃথিবীর 
দুরত্বকে 10 ধর] হন্ন। এখন 3 হইতে আস্ত 


দরত্ব অহ্সারে গ্রহগুলি হইল £-_ বুধ, শুক্র, পৃথিবী করিল দবিগুপোত্তর ছয়টি সংখ্য। নেওয়া! হুইল-_ 


3 6 12 


24 48 96 


শুক্র হইতে ইউরেনাস পর্যন্ত গ্রহগুলির দূরত্বের জন্ত 
পৃথিবীর দূরত্ব  শুক্রের দূরত্ব + 3 অর্থাৎ শুক্কের দূরত্ব -- 10-.3 ৮7 
মঙ্গলের দুংত্ব -" পৃথিবীর দুরত্ব + 6» 10 4+ 6০৮ 16 
গ্রহাণুপু্জের দূরত্ব »* মঙ্গলের দূরত্ব + 12 - 16412 ». 29 
বৃহস্পতির দুরত্ব » গ্রহাণুপুঞজের দূরত্ব + 24» 28 + 24 »« 52 
' শনির দূরত্ব -* বৃহস্পতির দুরত্ব + 48 »" 52 + 48 -» 100 
ইউরেলাসের দূরত্ব - শনির দুরত্ব + 96 »« 100 4 96 »» 193 
কিন্ত প্রথম গ্রহ বুধ এবং শেষ ছুটি গ্রহ নেপচুন ও প্লুটো দূরত্বের নিকটবততাঁ মান পাইতে হইলে 
বুধের দুরত্ব + 3 - শুক্রের দুরত্ব অর্থাৎ বুধের দুরত্ব -” 7-3- 4 
নেপছুনের দুরত্ব - ইউরেনাঁসের দুরত্ব 4 96 »* 196 4 96 » 292 
আবার পুটোর দূরত্ব -* নেপচুনের দূরত্ব 4196 »* 292 + 96 - 388 


এখানে বুধের জন্ত প্রথম সংখ্যা! 3 এবং নেপচুন 
ও প্ুটো প্রত্যেকের জন্ত শেষ সংখ্যা 96 প্রপ্নোগ 
করা হুইয়াঁছে। 

হুর্ধ হইতে পৃথিবীর দুরত্বকে (পনেরো! কোটি 
কিলোমিটার ) গ্রহ-তারার দুরত্ব পরিমাপের 
একক ধরা হয়) ইহাকে জ্যোতিষী একক 
বল! ইয়। : টি, 4 

উপকে যে নমন্ত দুরদ্ব সংখ্যা দেওয়া হইছে, 


তাহাদিগকে 10 দিনা তাগ করিলে গ্রহদের দুরত্ব 
জ্যোতিষীয় এককে পাওয়! যায়। 

নিয়ে প্রথম সারিতে ক্োতিষীয় এককে 
গ্রহথদের উক্ত পর্যায়ে প্রাপ্ত দুরত্ব, দ্বিতীয় সারিতে 
প্রকৃত দুরত্ব, তৃতীয় সারিতে তাহাদের তর 
(পৃথিবীর ভ্করকে একক বরিয়া) এবং চতুর্থ 


লাগতে গতিপথে ভাঁহাদেয় বেগ (প্রতি সেফেখে 


মাইলে ) দেওয়া হইয়াছে। 


728 জান ও বিজান চা 24শ বর্ষ, 12শ সংখ্যা 

গ্রহ বুধ গুক্র পৃথিবী মল গ্রহ্াপু- বৃহস্পতি শনি ইউরেলাঁস নেপচুন গুটো 
পু 

প্রাপ্ত) দুরত্ব 4 "7 4 16 (28) 52 100 1916 292 3818 

প্রকৃত দূরত্ব "387 "72 1 152 সা 52 9:54 1919 3007 3952 
ভর 005 08] 1 ০01 -- 318 952 146 172 0" 

গতিপথে বেগ 

(প্রতি সেকেও্ডে 

মাইল) 29” 217 1851 15781 60 4'2 34 3 
বুধ হইতে ইউরেনাস পর্যন্ত প্রাপ্ত দূরত্বের হাত এড়াইতে পারে নাই, তাই সুর্যের আকর্ষণে 

সহিত প্রকৃত দূরত্বের বিশেষ পার্থক্য নাই। বাধা পড়িক্া হূর্ধকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। 


নেপচুন ও প্ুটোর ক্ষেত্রে পার্থক্যটা কিছু বেশ 
হইলেও স্মুলভাঁবে ধরিতে গেলে ইহা গ্রাহ নছে। 
তবে অস্তরতম গ্রহ বুধ এবং বহিগ্র্ছ নেপচুন 
ও প্রুটোর দুরত্ব অন্তান্ত গ্রহদের সিমে পাওয়া 
যাঁ় নাই। ইহা! একট! সমস্যা ঘটে। 

তৃতীয় সারি হইতে দেখা যায় বুধের ভর 
গুক্রের ভরের শ্ত। এমনও তো হইতে পারে, 
বুধ আদিতে শুক্রের উপগ্রহ ছিল (বর্তমানে 
শুক্রের কোন উপগ্রহ নাই, ইহাও লক্ষ্য করিবার 
বিষয়), কিন্ত শুক্রেন আকর্ষণ তাহাকে ধরিস্প! 
রাখিতে পারে নাই, ুর্য তাঁহাকে নিজের দিকে 
টানিকা লইয়াছে। অতঃপর বুধ তাঁহার বেগ 
অনুযায়ী দুরত্বে থাকিয়া শুর্ব প্রদক্ষিণ করিতে 
কোন বাঁধা নাই। (দুরের গ্রহের বেগ কম, 
কাছের গ্রহের বেগ বেশী, চতুর্থ সারি দ্রব্য) 
প্রসিদ্ধ জ্য!তিথিআানী লিট্‌ল্টনের যতে দুটো 
এক সময়ে নেপচুনের উপগ্রহ ছিল। নেপচুনের 
ভর প্লুটোর ভরের অন্ততঃ 170 গুধ। গ্ুটোর 
কক্ষের উতভভকেন্ত্রিকতা খঅত্যধিক। হুর্যের নিকট- 
তম অবস্থানে আঁসিলে ইছা নেপচুনের কক্ষের 
ভিতরই ঢুকিক়্া পড়ে। তখন ইহা হুর্য হইতে 
29 একক দূহে আর দূরতম অবস্থানে হুর্য 
হইতে অন্ততঃ 40 একক দুরে। এই সমস্ত 
কারণে মনে হয়, পট! নেপচুনের উপগ্রহ ছিল। 
নেপচুনের় আকর্ষণ ধুটোকে ধরিক্না জাখিতে 
পারে নাই, কিন্তু ইহ! পূর্ের প্রবল আকর্ষণের 


এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে-বুধ যেমন শুকর 
হইতে সুর্যের নিকটতর, প্লুটো! সেরকম নেপচুন 
হইতে নিকটতর হুইল না কেন? তছুত্তরে বল! 
যায়, প্লুটো! ধখন নেপচুনের উপগ্রহ ছিল, তখন 
ইহা গ্রহকে পুর্ব হইতে পশ্চিমাতিমুখে প্রদক্ষিণ 
করিত। (সাধারণতঃ উপগ্রহ এবং গ্রহদের গতি 
পশ্চিম হইতে পুর্বাতিমুখে, কিন্তু নেপচুনের যে 
দুইটি উপগ্রহ আছে, তাহাদের বড়টি পুর্ব হইতে 
পশ্চিমাভিমুখে গ্রহ প্রদক্ষিণ করে)। তাহা 
হইলে প্রুটোর লব্ধি বেগ ইউরেনাসের বেগ 
অপেক্ষা কম হন এবং এই কারণে ইহ! নেপ&ন 
হইতে দূরবর্তী গ্রহে পরিণত হুইয়াছে। তাহ! 
যেন হুইল; কিন্তু ইউরেনাসের পরব গ্রহ 
নেপচুনের দূরত্বে বে ব্যতিক্রম, তাহার কোন 
সমাধান আমরা পাই না। উপরে প্রদত্ত তৃতীর 
সারিতে দেখা বান, ইউরেনাল, নেপচুন ও 
প্রুটোর তর বথাক্রমে 146, 172 এবং 01; 
ইহাদের ভরের সমষ্টি 319। পুর্ববর্তা গ্রহ 
শনির ভর 9521 এই ভরের মধ্যেই হয়তো 
ফোন রহস্ত নিছিত আছে। আদিতে এই তিনটি 
গ্রহই কি 196 দূরত্বে এক ছিল? প্রথমে ইউরেনাঁপ 
ও নেপচুন এবং তাহাদের উপগ্রহের উদ্তব হয়, 
তারপর নেপচুনের উপগ্রহ প্লুটো বিচ্ছিন্ন হইয়া 
গ্রন্থে পরিণত হন়। ইহা লক্ষণীয় যে, 
ইউরেনান এবং নেপচুনের গঠন-উপাদান একট, 
প্রধানতঃ জল, মিখেন এবং জযাযোনিয়া | 


মহাবিশ্ব ভমণের গতিবেগ সমস্থ 
স্রীস্বপনকুমার ঘোষ 


অজানাকে জানবার ও অদেখাকে দেখবার 
মাছগষের যে শ্বতাবজাত কৌতুহল, তা চরিতার্থ 
করতে গিয়েই মাহষ আজ চাঁদে পৌঁছ্ুতে পেরেছে। 
শুধু টাদে পৌঁছেই সে ক্ষান্ত নয়, সে যেতে 
চায় অন্তান্ত গ্রহে--মঙগল, বৃহস্পতি, শনি, নেপচুন 
ইত্যাদিতে । সে চায় এই মহাবিশ্ব তোলপাড় 
করে তাঁর জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে তুলতে । এই 
মহাবিশ্বের আদিই বা কোঁধায, অস্তই বাকোখায়? 
মহাবিশ্ব কি চিরস্থায়ী, না কালের শোতে ভেজে 
চুরমার হয়ে বাবে কোনদিন? এ কি সসীম, ন! 
অসীম, এই সব প্রশ্ন ভাবিকে তুলেছে পৃথিবীর 
মান্ছধকে। তাই সে আজ নিজের গণ্তীর 
মধ্যে বাঁধা থেকে মোটেই তৃণ্ড নয়, সে চায় 
মহাবিশ্ব ভ্রমণ করে নিজের বিজয়-বার্ভা ঘোষণ। 
করতে । 

মান্ছষের হাতে আজ যে সবচেয়ে দ্রুতগাধী 
মহাঁকাশযান আছে, তার গতিবেগ খন্টাক্গ 40,000 
কিলোমিটার অর্থাৎ সেকেও্ডে প্রায় 11 কিলোখিটার 
মার | এই গতিবেগে নিকটতম প্রতিব্ণী চাদে 
যেতে আসতেই সময় লাগে প্রার এক সগ্তাহ। 
কাজেই মহ্থাবিশ্ব ভ্রষণের পক্ষে এই গতিবেগ 
নিতাত্তই অকিগ্িিৎকর নয় কি? মহাবিশ্ব ভ্রমণের 
বাঁপনা চরিতার্থ করতে হলে চাই আমাদের 
আরও অনেক বেশী জ্রতগাঁমী মহাকাঁশষান। 
আলোর গতিবেগ সেকেণ্ডে 300,000 কিলো- 
মিটার। বর্তমান কালের টৈজ্ঞানিক উন্নতির 
যুগে আলোর গতিষেগসম্পন মহাকাশযানের 
কথা আর নিছক কল্পনা মাত্র নম্ব।' কিন্ত তাই 
বদি সম্ভব 'হয়--ঘদি আলোর গতিতে গধনই 
সন্তব হয়, তবু সিকটভম নক্ষ্ প্রশ্িম! 
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সেশ্টোরিতে (10108 02765001) যেতে ও 
ফিরে আসতে সমন লাগবে প্রান সাড়ে আট 
বছর। কাজেই আরও দুর-দৃবাস্তরে যেতে হলে 
যা সমন্ব লাগবে, তাতে মহাবিশ্ব ভ্রমণের সমস্ত 
আশাই ধূলিসাৎ হতে যাবে না কি? স্থৃতরাং 
লক্ষাডেদ করতে হলে আমাদের ছুটতে হবে 
আলোর চেয়েও অনেক দ্রুত গতিতে । এষ 
প্রচণ্ড গতিতে মহাবিশ্ব পরিভ্রমণ কতদূর সম্তব, 
তাঁর উত্তরটা নিহিত আছে আইনস্টইনের 
আপেক্ষিকতা তত্ব (210506175 0860:5 0৫ 
1615961৮1 )। 

গতি শবটা আপেক্ষিক! চরম স্থিতি কি, 
তা নিয়ে অনেক আলোচন! বিজ্ঞানীরা করেছেন। 
ইথাঁরকে €£:৮৫০:) অনেকে চরম স্থিতিশীল 
মাধ্যম বলে মেনেও নিম্নেছেন, বদিও এই কন্সিত 
ইথার ছাড়া মহাবিশ্বের সমস্ত কিছুই গতিশীল। 
গতিবেগের সংযোজন সুত্র (£0410192. 19৩ ) 
অন্থযান্গী চলত্ত ট্রেন থেকে উ্রেনের গতির অভিগুথে 
গুলি ছু'ড়লে গুলির গতিবেগ হয় গুলির আলল 
গতিবেগ ও ট্রেনের গতিবেগের সমহির সমাল। 
এটা পরীক্ষা করে সত্য বলে প্রমাণিতও হয়েছে! 

কিন্ত গুলির বদলে আলোক রশ্মি নিক্ষেপ 
করলে এ শুত্র আর খাটবে না; অর্থাৎ আলোর 
গতিবেগ পর্দা] ফ্রুৰক থাকে, উৎপল বা দর্শকের 
গতির উপর নির্ভরশীল নয়। 

আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের 
(90০181 (56০৫5 ০৫ 15180%1ড ১ একটা 
বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোন বস্তর স্থির 


অবস্থার হা! ভর থাকে, গতিশীগ অবস্থা তা 
'খাকে বা। বেগ খত বাড়ে, ভরও তত খাড়ে। 


730 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ 2শ বর্ষ, 1? শসংখ্য। 
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সুত্র থেকে সহজেই দেখা যাঁর যে, বেগ বত 
বাড়বে, ভরও তত বাড়বে। কাজেই বস্তরটিকে 
ক্রমশঃ গতিশীল করতে আরও বেশী শক্তির 
প্রয়োজন ছবে। যখন বস্তর গতিবেগে আলোর 
বেগের সমান ছবে, তখন ভর হয়ে উঠবে অসীম। 
কাঁজেই বস্তকে আলোর বেগ পেতে হাল 
দরকার হবে অসীম শক্তির অর্থাৎ এটা 
অপস্তব। কাজেই কোঁন বস্তর্ই বেগ ক্রমশঃ 
বাড়িকে আলোর বেগের সমান করা সম্ভব নয়। 
বর্তমানে বিজ্ঞানীদের তাই প্রশ্ন, কোঁন বস্ত 
কি আলোর চেয়ে জোরে চলতে পানে না? 
বিআনীরা এই রকম একট] কণার নাম দিক্বেছেন 
প80175০7, (অর্থাৎ অতি জ্রুতগামী কণা )-- 
যা সর্দাই আলোর চেপে দ্রুতগতিতে চলে। 
এর বৈশিষ্ট্য হলো--এর গতিবেগ খন খাড়ে, 
ভখন এটি শক্তি হারায় এবং গতিষেগ যখন 
কমে, তখন শঙক্তিংঅর্জন করে। অর্থাৎ এটির 
ধর্ম সাধারণ কম গতিশীল বস্তর ঠিক বিপরীত। 
অসীম গতিতে চলবাঁর সময় "'901)507. সমস্ত 
শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং 1801)501,-এর স্থির 
অবস্থায় ভন অসীম । এই কণার গতিবেগ 
কমিঘ্নে আলোর বেগের সমান করতে হলে 
দরকার হবে অসীম শক্তির-_ অর্থাৎ তাঁও অসম্ভব । 
কাজেই আলোর গতিবেগ এমনই একটা 
মজার ব্যাপার যে, তরসম্পন্ন কোন বস্তই, কি 
সাধারণ বস্ত,১ কি 79০1১5০৪--কেউ এই গতি 
অর্জন করতে পারে না। অথচ এর চেয়ে কম 
বা বেণী বেগসম্পর কণ! পাওয়া বায়। কাজেই 
আলোর গ্রতিবেগ একট! (০-১1069 110181 
এভাবে আলোর গতিবেগ কখাসমুসকে তাঁদের 
গতিবেগ অন্যায় তিন শ্রেণীতে ভাগ বরে। 


ভর (6৮-708385) $ ৬স্বস্তর গতিবেগ ; ০. "আলোর 
গতিবেগ । | | 


যখা:--(1) শাধারণ কপা, যাঁর গতিবেগ 
আলোর বেগের চেয়ে কম, কিন্তু সমান ব! 
বেশী হতে পারে না। (2) 18০05০0, বার 
বেগ আলোর বেগের চেয়ে বেশী, কিন্ত কম 
বা সমান হতে পারে না। (3) 7000607, 
1596100 ইত্যাদি তরবিহীন কণিক, যা 
আলোর বেগে চলে--কম বা বেশী গতিশীল করা 
যায় না। 

এখন প্রশ্ন) এই 11201)500 কণার অস্তিত্ব 
আছে কিনা বা তৈরি করা যায় কিনা । অনেক 
বিজ্ঞানী এই ধরণের কণ! তৈরি করেছেন বলে 
জানা গেছে। বা ছোক, যদি ধর়ে নেওয়া যায় 
ষে, 7200507-এর অস্তিত্ব আছে এবং তাঁকে 
আলাদ!1 কর! যায়ঃ তবে প্রথ্থ এই যে, 201)501) 
কপাকে মহাবিষ্ব-ভ্রমণে কাঁজে লাগানো যাবে 
কিনা? 

আমরা কোন মন্ছাকাশধানকে আলোর চেগ্েও 
দ্রতগতিতে চাঁলাতে পারবে! কি? উত্তরে বলতে 
হুয়--ন) কারণ খর রকেটের গতিবেগ ক্রমশঃ 
বাড়িয়ে কখনই আলোর গিবেগের বাঁধা 
€ [181৮ 0210157 ) অতিক্রম করা যাবে না। 
কারণ তাতে দরকার হবে অসীম শকির। 
অবপ্ত বদি কোন রকমে আলোগ চেয়ে ভ্রতগামী 
রকেটের আবিষ্ষার সম্ভব হয়, তবে তাঁকে আরও 
দ্রুতগামী করতে অন্ুুবিধ! হবে না। কারণ গুথন 
তার বেগ বাড়াতে শক্তির প্রশ্নোজন হবে ন! এবং 
আমাদের মহাবিশ্ব ভ্রমণের স্বপ্নও সফল হয়ে উঠবে। 
তবে "501)501) যেষন উৎপত্তির পময়ই আলোর 
গতির চেয়ে বেশী বেগ অর্জন করে, সেগ্গগ রকেট 
আবিষ্ধার করা এখনও সম্ভব হয় নি। অনুর জবিষ্যতে 
তা হয়তো সম্ভব হয়ে উঠবে 1 808509-কে 


ডসেঘর, 1921 ] 


অবন্ঠ মহাকাশ ভ্রমণের কাজে লাগালো না 
গেলেও 808০2 60017001)15900120-ঞর কাজে 
তালভাবেই ব্যবহার কর] যাঁবে। 

এই প্রচণ্ড গতিবেগে মগাবিশ্ব ভ্রমণের আর 
একটা সমস্কা আছে। এটা হলো আইনস্টাইনের 
বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্বের আঁর একটা দিক। 
কোন ঘড়ি যখন ঠিকমত চলে, তখন হঠাৎ জে। 
বা ফাষ্ট বান্ননা। তেমনি কোন রুলারের দৈর্ঘ্য 
হঠাৎ, ছোট বা বড় হয়ে বাঁক না| কিন্ত আইন- 
স্টাইনের ততু অনুযায়ী যখন কোন বন্ত প্রুততর 
গতিতে চলতে থাকে, বস্তটার দৈর্ঘ্যের বা কলা- 
কৌশলের (যন্ত্রের ক্ষেত্রে) সঙ্কোচন ঘটবে-- 
বস্তটা যেদিকে যাচ্ছে, সেদিকে অর্থাৎ একটা 
ঘড়ি স্সো চলবে এবং একটা রুলার টর্থে 
ছোট হয়ে বাবে । এই ঘটনাটা দৃশ্ঠমান হবে তখনই 
যখন বস্তটা আলোর বেগের কাছাকাছি গতিতে 
চলে। কম গতিতে চলবার সময় এটা বুঝতে 
পার! যায় না। যে ব্যক্তি ঘড়ি বা কলারের 
সে এঁ একই গতিতে চলতে খাঁকে, সে এই 
পরিবর্তনটা অন্গন্ভব করতে পারবে না। কিন্ত 
কোন স্থির ব্যক্তির পক্ষে এটা দেখা সম্ভব হলে 
সে দেখবে যে, ঘড়িট! সে! চলছে এবং রুলারটা 
ছোট হয়ে গেছে। বস্তর গতি বত বাড়বে, এই 
পরিবর্তনের মানও তত বাড়বে এবং আলোর 
গতিবেগে ঘড়িটা যাবে বদ্ধ হয়ে এবং রুলারের 
টর্ঘ্য হয়ে যাবে 226০1 কাজেই এদিক থেকেও 
বোঝা ধাচ্ছে বে, কোন বস্তই আলোর গতিবেগ 
অর্জন করতে পারে না। 

আমাদের শরণর অর্থাৎ 1)০316-কে ঘড়ির মত 
মনে কয়লে, কোন মানুষ বখন প্রচণ্ড গতিতে 
ভ্রমণ করবে, তখন তার সমস্ত শারীরিক প্রক্রিয়া 
গুলি আত্তে চলতে থাকবে) অর্থাৎ স্থির 
মান্জষের চেয়ে তাঁর বয়দও বাড়বে ধীরে ধীরে। 
গতিবেগ ধত বাড়বে, 1062৮ ততই আগে 
চলবে। খন এব্যক্তি আলোর গতিবেগ অর্জন 


মহাবিশ্ব জমণের গতিবেগ সমস্ত 


231. 


করবে, তখন কিন্তু একট! মজার ব্যাপার ঘটবে । 
তার সমস্ত শারীরিক ক্রিয়া যাবে বন্ধ হগে। 
কিন্ত মাচুধটি মারা খাবে না। কাজেই আলোর 
গতিবেগে শরণ করবার সমর মানুষের 16910 বন্ধ 
হক্সে গেলেও তা চিরতরে বন্ধ হয়ে বাবে না। 
সত্যই বেশ অবাক ব্যাপার, নয় কি? কিন্ত 
এরকম ঘটবে না, কারণ আলোর গতিবেগ 
অর্জন করা সম্ভব হবে ন|। 

এই ব্যাপারে একট! মজার উদাহরণ দেওয় 
যাঁক। 30 বছর বর্ষ কোন মহাঁকাশবাতী যদি 
আলোর বেগের বাছাকাছি গতিতে মহাকাশ 
যাত্রা আরম করে, তাঁছলে আইনস্টাইনের তথ্ব 
অনুবান্সী তাঁর দেহের যন্ত্রপাতি সব আনতে চলতে: 
থাকবে । ধরা ধাক, যাত্রা শেষে সে বাড়ী ফিরে 
এলো । তাঁর ঘড়ি অন্ুযাক্কী সে হয়তো দেখলে যে, 
সে মাত্র 2 বছর মহাঁকাঁশযানে ছিল--গুধু তাই 
নক, তার বয্সও ঠিক দেই অন্থপাতেই মাত্র 2 
বছর বেড়েছে; অর্থাৎ তাঁর বর্তমান বয়শ 
হয়েছে ঠিক 32 বছর। কিন্তু বাড়ী ফিরে এসে 
সে বদি দেখে তারন্ত্রী, বান্রার সময়ে বার বয়স 
ছিল মাত্র 25 বছর, এখন 75 বছরের বৃদ্ধা এবং 
তার পুত্র, যাত্রার সমন্নে যার বস ছিল 5 বছর 
এখন 55 বছর-বয়স্ষ এক ব্যক্তি, অথচ তার 
নিজের বয়স মাত্র 32 বছর, সে কি সত্যই 
অত্যন্ত অবাক হয়ে যাবে না? যদিও পৃথিবীতে 
50 বছর কেটে গেছে, মহাকাশযানে তায় ঘড়ি ও 
শরীর অন্ুযাক্সী কেটেছে মাত্র 2 বছর। কারণ 
ঘড়ি ও 'তার 17621 ছুইএই হো! চলেছে। 
মাছষ বর্দি আলোর 90% বেগেও ভ্রমণ করে 
(এবং মানুষের টৈর্ঘ্যের অভিনুখে ), তবে তাঁর 
দৈর্ঘ্য কমে হয়ে যাবে অধেক। দলেই অবস্থার 
চেহারাট। কল্পনা করাই যা ন|। 

সর্ধশেষে প্রশ্ন-মানয মহাবিগ্ব আমণে সফলত। 
লাভ করতে পারবে কি না? উত্তরটা এখনও 
অনিশ্চিত। কারণ অন্তান্ত বহু পনন্তা ছাড়াও 
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গতিবেগ সমস্যার সমাধানের পথেষ্ট বাধা অনেক । 
কিন্ত ধত দূর এবং বত দ্রুপ্তই ভ্রথণ করুক, সে 
ধরি তাঁর খড়ি অনুধায়ী মান কয়েক বছরের মধ্যে 


ধান ও বিজ্ঞান 


| 24শ বর্ষ, 12শ সংখ্যা 


মহাবিশ্ব ভ্রমণ শেষ করে পৃথিবীতে ফিরে আসে” 
তবুও পৃথিবীতে মে কাউকে চিনতেই পাঁরবে না 
পৃধিবীতে তখন বহু যুগ-যুগান্তর পেরিয়ে গেছে। 


1971 সালে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার 


পদার্থবিজ্ঞান 


1971 সালের জন্তে পদ্দার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল 
পুরস্কার দেওয়া] হত়্েছে হালেরীজাত ও বর্তমান 
বুটিশ নাগরিক অধ্যাপক ডেনিস গ্যাবরকে 
(1021)7715 3902)। তিনি লগুনের ইম্পিরিয়াল 
কলেজ অফ সায়েজ্স আযাণ্ড টেকূনোলজির ফলিত 
ইলেকট্রনিকস বিষক্পের এমেরিটাস অধ্যাপক। 
ত্রিমাত্রিক লেক্সবিহীন আলোকচিত্র হোঁলোগ্রা।ফির 
(17010£121)1)5) উদ্ভাবকরূপে তিনি বিজ্ঞান- 
জগতে ন্ুপ্রসিদ্ধ। 

ন্থসঙ্গত আঁকার সাহায্যে এই হোলোগ্র।ফি 
কষ্ট ছয়? এই পদ্ধতিতে কোন বস্ত থেকে নিঃস্থত 
আলোঁক-তরজ দ্বিতীয় একটি স্ুসঙ্গত আলোক- 
রশ্মির সাহায্যে একটি ফটোগ্রাফিক অবদ্রবে 
“জমিয়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় আলোঁক রশ্মির 
সাহাযেই তারপর আকাজ্কিত ত্রিমাত্রিক আলোক 
চিত্ত বা হোঁলোগ্রাম রূপারিত হয়। হোঁলোগ্রাম 
হচ্ছে আসলে ত্রিমাত্রিক প্রতিবিশ্ব। 1948 সালে 
অধ্যাপক গযাঁবর যখন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ বঙ্ত্রের 
বিশ্লেষণ শক্তি বিবর্ধনের প্রচেষ্টাক্স ব্যাপুত ছিলেন, 
তখন তিনি এই হোলোগ্রাফি পদ্ধতি উত্তাঁবন 
করেন| 1961 সালে লেসার রশি আবিষ্কৃত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হোলোগ্রাফির ব্যাপকতর 
প্রয়োগ দেখা যায় এবং পরবত্তাঁ বছরে মাঞ্চিন 
যুজরাষ্ট্রে প্রথম লেসার-হোলোগ্রাম হৃষ্টির পর 
ববুটেন ও আমেরিকা এই বিষক্ষে গবেষণা ভ্রুত 
গ(ততে এগিয়ে চলে। 


1900 সালের জুন মাসে গ্যাবর হাঙ্গেরীর 
বুডাপেষ্ট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার 
তবিষ্যৎ জীবনের প্রথম প্রেরণা পান বাবার কাছ 
থেকে । তার বাবা বুতিতে ব্যবসায়ী ছিলেন, 





অধাঁপক ভেনিস গ্যাবর 


কিন্তু ইজিনীয়ারিং ক্ষেত্রে নতুন নতুন জিনিস 


উদ্ভাবনের দিকে তার গভীর আগ্রহ ছিল। গ্যাবর 


বুড়াপেষ্টে টেকনিক্যাল বিশ্ববিস্তাঙয়ে ও তারপর 


ডিসেম্বর, 1971 ) 


জার্মেনীর বাগিনে শিক্ষাগ্রহধ করেন। বাঁলিনে 
তিনি বৈদ্যুতিক বঙ্জবিভ্ভায় ভিল্লোমা ও পরে 
ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি প্রথমে জার্মান 
রিলার্চ আসোসিয়েসনে সহুকাঁরী গবেষক ও 
তারপর সীমে্স জ্যাণ্ড হালস্কপ-এ গবেষক- 
ইঞজজিনীয়ারকপে গবেষণা করেন। 

সে সময় বালিন ছিল তরুণ বিজ্ঞানীদের কাছে 
তীর্ঘক্ষেত্রত্বরপ। গ্যাবর সেখানে আইনষ্টাইন, 
প্রাঙ্$। শ্রোক়েডিজার, ফন লাউয়ে প্রমুখ মহা- 
রখীদের বক্তৃতা শোনবার সুযোগ পান। উচ্চ 
শক্তিসম্পর ক্যাখোড রশ্মির অপিলোগ্রাফ সম্পর্কে 
গ]াবর প্রথমে গবেষণা সুরু করেন। তিনি 
এক্ষেত্রে যে সব নতুন নতুন জিনিষ উদ্ভাবন করেন, 
তার কয়েকটি বেশ কিছুকাল আদর্শস্থানীয় বলে 
চলেছিল। সীমেজ-এ থাকাকালে তিনি গ্যাসের 
মোক্ষণ সম্পর্কে গবেষণ। করেন এবং গ্যাস 
মোক্ষণের তত্ব ও প্লাজম! সম্পর্কে বিশেষ আগ্রন্থী 
হয়ে গঠেন। 20 বছর পরে ইম্পিরিগ়্াল কলেজে 
তিনি কোন কোন প্লাজম! অবস্থায় ইলেকট্রনগুলির 
মধ্যে পারস্পরিক ক্রিগ্লা-বিক্রিপ্নার এক বাখ্যা দিতে 
সক্ষম হুন। 

1933 সালে নাৎসীন্া] ক্ষমতার আলবার সঙ্গে 
সঙ্গে ডক্টর গ্যাবর জার্সেনী ছেড়ে হালেরীতে চলে 
আসেন এবং পরের বছর বৃটেনে এসে বুটিশ 
টমসন হিউস্টন প্রতিষ্ঠানে গবেষক-ইজিনীয়ার 
হিসাবে যোগদান করেন। এখানে তিনি গঠাস- 
মোগ্ষণ সম্পর্কে গবেষণ চাপিয়ে বাঁন এবং দ্বিতীর 
বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র 
সম্পর্কে গবেষণা! করবার সময় হোলোগ্র।ফীর পদ্ধতি 
উদ্ভাবন করেন। লে সময় এই পদ্ধতি “তরঙণ্তর 
পুনর্গঠন) (ভাও০ 0৮0 16000505000022) 
নামে পরিচিত ছিল। 

1948 সালে ড্টর গ্যাবর লগ্ন বিশ্ববিভালগের 
ইম্পিরিয়াল কলেজে ইলেকইনিক্সের বিষগ্গে রাডার 
নিযুক্ত হন। 31958 সালে তিনি কলিত ইলেক- 
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টনিক পদার্থবিপ্ভতার অধ্যাপক হন এবং 196? 
সালে এই পদ খেকে অবসর গ্রহণ কয়েন। 
বর্তমানে তিনি ইম্পিরিয়াল কলেজের এমেকিটাপ 
অধ্যাপক এবং অন্যতম সিনিয়র রিসা6 ফেলো! | 
পদার্থ-বিজ্ঞানে গুরুত্বপুরণ অবদানের জন্তে 
ডক্টর গ্যাবর দেশ-বিদেশের বহু সপ্মান ও 
পদক লাত করেছেন। তিনি হাঙ্গেরির 
আযাকাডেমি অফ সাঙেস-এর সম্মানীয় সদশ্, 
লগডনের রয়েল সোপাইটির ফেলো এবং পি. 
বি.ই। তিনি একজন সমাজ-সচেতন সুলেখকও। 
[05217610600 106016 নামে তার গ্রন্থখানি 
বিজ্ঞানী মহলে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। 
এক্ছাড়া 1106 7:1200:00 100101:095০90৫+ এবং 
সম্প্রতি (1970) 41717092002 : 
[2015200109£1651 ৪2৭ 909০1581, 


১০1210190, 
নামে তার 
ছধানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রায় 100টি 
গবেষপা-নিবদ্ধের তিনি রচয়িতা । 


শারীর্তত্ব ও ভেবজ বিজ্ঞান 

এবছর (1971) শারীরততু ও তেষজ-বিজ্ঞানে 
নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন মাকিন বুঝবার 
ত্যাগারবিপ্ট বিশ্ববিস্ত/লমের শাগীর-বিজ্ঞানী ডক্টর 
খর্ল উইলবার সাদারল্যাণ্ড (জুনিয়র ) [ নতেম্বর 
71 সংখ্যায় এই সংবাদ প্রকাশিত হবেছে ]। 
শারীরততে যে অবদানের ম্বীকৃতিতে সাদার 
ল্যাঁগুকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে; তার উল্লেখ করে 
স্টকছোখের কারোলিনন্কা মেডিকেল ইনস্টিটউট 
বলেছেন--যে প্রক্রিয়ায় বিভিদ্ হর্মোন দেছের মধ্যে 
তাদের গুরুত্বপূণ কাজ সম্পাদন করে থাকে, তা 
এতদিন রহম্যমনন ছিল। ডর সাদারল্যা্ডের 
গবেষণার ফলে তাদের অনেকগুলির সাধারণ 
কার্যপ্রশালী আজ আমর। উপলবি করতে পেন্গেছি।, 

25 বছর আগে সাদারল্যাওড বখন এই বিষয়ে, 
গবেষণা নুরু করেন, তখন তিনি কোন ঝোঁগ-.. 
বিশেষ নিরাময় বা প্রতিযোধ করবার, আব স্ান্্য. 
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উন্নতির কোন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের বিশেষ 
উদ্দেশ্ত নিয়ে কাজ আর্ত করেন নি। 1946-47 
সালে ওয়াশিংটন বিশ্ববিষ্ভালয়ে গবেষক হিপাবে 
কাজ করবার সমগ্র তিনি নিছক কোৌঁতৃহলবশে 
হর্মোন সংক্রান্ত অন্থপন্ধানে ব্যাপূত হুন। 

আমর! জানি, হরমোন বা অস্তঃশ্র।বী রস হচ্ছে 
বিশেষ ধরণের রাপায়নিক পদার্থ। প্রাণিদেহের 
মধ্যে থাইরয্েড, পিটুইটারি ইত্যাদি অজ্তঃশ্রাবী 





ভদ্র আর্ল ডারিউ সাদারল্যাণ্ড 


গ্রন্থি থেকে বিশেষ বিশেষ হর্মোন নিংস্ত হয়ে 
থাকে । দেহের প্রতিটি কোষের বিপাকীয় কার্ধ- 
কলাপে বিতিম্ন হর্মোনের প্রভাব অপরিসীম। 
কোন কোষ কিভাবে কাজ করবে ও কতট। কাজ 
করবে, তা নিয়জণ করে হর্মোন। বিভিন্ন 
অন্তংঃশ্রাবী গ্রন্থি থেকে প্রয়োজন অগুগারে তা 
শিঃচত হয় ও তারপর রক্ষে এসে মেশে। 
এরপদ্স রক্তের মধ্য দিয়ে শরীরের বিভিল্ন অংশে 
বাছিত হগ্ছ ও সেই সমপ্ত অংশের বখথাবখ 


জান ও বিভটান 


| 24শ বর্ষ, 12শ সংখা 


কাজ করবার নিক্নজক হিসাবে তার! ভূঘিক 
গ্রহগ করে। 

1956 পর্যস্ক বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন, 
প্রয়োজন অঙ্থসারে হর্যোন সরাসরি কোষে গিয়ে 
উপস্থিত হন্ন এবং প্রত্যক্ষভাবে তার যাবতীয় 
রাসায়নিক কাঁজকর্ম নিয়ন করে। কিন্তু বছর 
সাদারল্যাওড বকতের কোবষকলাক্স সম্পূর্ণ নতুন এক 
ধরণের রাপায়নিক যৌগ আঁবিফার করেন। 
তিনি এই যৌগের নাম জেন সাইক্লিক জআ্যাভিনো- 
সাছিন মনোৌফসফেট (4১06159310)6 20018071805- 
015966) বা সংক্ষেপে সাইক্রিক এ"-এম-পি 
(০5০116 & 2 2)1 আগে ধারণ ছিল, হর্মোনই 
প্রত্যক্ষভাবে কোষের কার্ধকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। 
সাধারল্যাণ্ড তার ব্যাপক অনুলষ্ধানের পর 
জানালেন, সাইক্লিক এ-এম-পি-ই কোষের ধাব- 
তীর কাঁজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। কোষ কখনও তার 
পরিষাণ বাড়ায়, কখনও বা কমিয়ে দেরর়। তিনি 
পরীক্ষা করে দেখালেন, বধন কেউ উত্তেজিত হয়, 
তখন তার আ্যাড়িনাল গ্রন্থি থেকে নিঃহত হয় 
আযাড্রিনেলিন হর্ষেন এবং তার ফলে সেই 
লোকটির হাদ্‌স্পন্মন বেড়ে বায়। পরে আরও 
পেখা গেল, আ্যাড্রিনেলিন হৃদপিণ্ডের পেন 
কোষে সাইক্লিক এ-এম-পি-র মাত্র! বাড়িয়ে 
দিয়েছে এবং এই বস্তটিই পেশীর কাজ করবার 
ক্ষমতা বাড়িয়েছে। 

সাদারল্যাণ্ডের এই আবিষ্কার সম্পর্কে চিকিৎ” 
সক সমাজ প্রথমে সংশক্ন প্রকাশ করে বিরূপ 
সমালোচনা! করেন। এর পরের দশ বছর 
সাদারল)াগ এই বিষয়ে বছ পরীক্ষা-নিক্নীক্ষা 
চালান। 1960 সালের পর পৃথিবীর সর্বত্র 
সাইক্রিক এ-এম-পি-কে কেন্্র করে ব্যাপক 
অচ্ছসন্ধান চলে এবং সাদারল্যাের আবিষ্কারের 
গুরুত্ব স্বীষ্কত হ্য়। বস্ততঃ সাদারদ্যাণ্ডের 
আবিষ্কার জীবনের খারা অনুশীলনে একি বড় 
রকমের জগ্রগতি নলে স্বীন্কত ছয়েছে। অধুনা 


ভিসেঘর 1971 ] 
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দু-ছাজারের মত বিজানী এই বিষয়ে গবেষণ!। জার্মান, কিন্তু বর্তমানে ক্যানাডার নাগরিক। 


চালাচ্ছেন। 

ডক্টর সাদারল্যাণ্ডের উদ্ভাবিত তত ভবিষ্যতে 
নান! সম্ভাবনার পথ খুলে দিতে পারে। এর ফলে 
বহমুত্র,। কলেরা--এমন কি, ক্যালার নিঝামঙ্গে এবং 
নানা ব্যাঁধির চিকিৎসায় নতুন ভেষজ তৈরি হতে 
পারে। উডকউর সাগারলাওড নিজে ভবিষ্যাণী 
করেছেন--এই গবেষণার ধার] থেকে উপজাত 
হিসাবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এক নতুন অঞ্থবা 
উন্নত পদ্ধতি গড়ে উঠবে, এমন আশা করা 
অবাস্তব নয় বলে মনে হয়। 


রসায়ন 

রসায়ন শাস্ত্রে এবছর (1971) এমন একজন 
বিজঞানীকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া] হয়েছে, যিনি 
রসাঙ্ন ও পদার্থবিজ্ঞান উতর ক্ষেত্রকে তার 
গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার অবদানে লমৃদ্ধ করেছেন। 
তিনি হচ্ছেন ক্যানাডার জাতীয় গবেষণা সংস্থার 
(800781 1.6898761) 0081)011) ডব্ীর গেরছার্ড 
হার্জবাগ (05108:0 176:25:8) | অগুসমূছ্র 
বিশেষতঃ মুক্ত উপাথুর ইলেকট্রনিক গঠন-বৈশিষ্ট্য 
ও জ্যামিতি সম্পর্কে তীর গুরুত্বপুর্ণ অবদানের 
জন্তে তাকে বিজান-জগতের সর্ধোচ্চ সম্মানে 


ভূষিত কর! হয়েছে। ডক্টর হার্জবার্গ জনসথত্রে 


ক্যানাঁডাবাসীদের মধ্যে তিনিই এই সর্বপ্রথম 





ডক্টর গেরহার্ড ছার্জবাগ 


নোবেল পুরস্কার গেলেন। ( ওষ্টর হাজবার্গের 
কাজের বিস্তৃত আলোচনা পরে প্রকাশিত হবে ।) 


__ রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় 


কবি-সংবাদ 


মিষ্ি করলা 

করলা বললেই যে তিক্ত সজীটির কথ! মনে 
পড়ে, গুজরাটের জুনাগড় জেলা উৎপন্ন ছোট 
করলাগুপি কিন্তু তার বাতিব্রম। এই জাতের 
করলার ক্বাদ মোটেই তিক্ত নন্ন বরং অত্যন্ত অুশ্বাতু। 
সাধারণতঃ সেচযুক্ত জমির প্রাস্তদেশে এগুলি 
জন্মানো হয়। 

প্রায় সব ধরণের জমিতেই এই জাতের করলার 
চাঁষ করা যেতে পারে। তবে বালুকাময় দোআশ 
কিছা পলিদোআশ মাটিতে এর ফলন খুব বেশী 
হয়। এর বীঁজগুলি পাতলা, ছোট আকৃতির ও 
হলদেটে সাদা রঙের হপ্ল। ফেব্রুয়ারীর শেষের 
দিকে বীজ পৌোতবার মাস খানেকের মধ্যেই এই 
করলার কচি লতার ফুল এসে যায় ও তার আরও 
পনের দিন পরেই ছোট ছোট কল! ধরতে আরস্ত 
করে। লতার বাড় ঠিকমত হবার জন্যে সপ্তাহে 
ছু-্বার করে জল দেওয়া! ও মাচার ভিতর দিয়ে 
পর্ধাপ্তভাঁবে হাঁওয় চলাচলের ব্যবস্থা! রাখা! দরকার। 
গ্রীশ্ন ও বর্ধাকাঁল এই করলার পক্ষে অনুকূল সময়। 

গুদে করলার লতায় সতেজ ডাটাগুলি যখন 
ছোট ছোট সবুজ পাতা, হলুদ ফুল ও কচি কচি 
করলার তরে ওঠে, তা দেখতে খুব ভাল লাগে। 
আকারে এই জাতের করলা গোল হয় এবং 
এগুলির সাদাঁটে সবুজ রঙের পাতলা খোসার 
উপরে মাঝে মাঝে সাদা রঙের ছোপ থাকে। 
করলাগলির প্রত্যেকটির ওক্সন সাধারণতঃ, আট 
থেকে দশ গ্রাম পর্স্ত হয়ে থাকে। তরকান্ীতে 
দগন্ধের জনে প্রায়ই এগুলির ব্যবহার কর] হয়। 


নভেম্বর মাস পর্স্ত এই লতাগাছে নিয়মিত 
ফল ধম্নে। কচি ও কোমল থাকা অবস্থায় তিন 
দিন অন্তর ফল তোলা হু। পাকা অবস্থায় এগুলির 


রং সাঁদাটে সবুজ থেকে হুলদেটে জাফরানীতে 
বদলে যায়, ড'াটাগুলি লাল্চে হয়ে যায় ও বীজ- 
গুলি ক্রমে পরিণত হস্গে ওঠে। 

খাস্মূল্যে্ দিক দিয়েও এই করলা বিশেষ 
সমৃদ্ধ। এগুলিতে প্রচুর পরিমাণে লৌহ এবং এ, 
বি ও সি ভিটামিন থাকে। মাখনে রাকা করা 
হলে এর ক্যালোরির পরিমাণও খুব বেড়ে বাক্স 
এছাড়া বহমুত্র ও বাঁতরোঁগের পক্ষে এগুলি বিশেষ 
উপকারী। 

[ ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ, কেধি-ভবন), 
নতুন দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত ] 


উদ্ভিদের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করবার নৃতন পদ্ধাতি 


উত্তিদের বিকাশ ও বৃদ্ধি ত্বরাঁছিভ করবার 
একটি নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। সহর 
জাতীয় উদ্ভিদ উৎপাদন ও তার বৃদ্ধিতে বর্তমানে 
যে সময় লাগে, তার অনেক কম লমক্েই এই 
কৃত্রিম উপায়ে তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটানে! 
ষাবে। 

আমেরিকার আারিজোনায কবি গবেষণ। 
কেশ্ের জেনিটিপিস্ট রবার্ট জি. ম্যাকড্যানিক্েল 
এই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা র ব্যাপারে মাকিন কৃষি . 
গবেষপ। কৃত্যকের সহযোগিতা করছেন । 

তিনি এই প্রপঙ্জে বলেছেন--এই নৃতন 
প্রক্রিয়ার নাম মাঁইটোকত্ডিয়াল কমপ্রিষেণ্টেশন 
সংক্ষেপে এম. সি.। কয়েক প্রকার উদ্ভিদ 
বেছে নিয়ে তাদের মধ্যে পরাগ-সংযোগ ঘাটে 
সঙ্কর জাতীর উদ্ভিদ হৃষ্টি করবার পর এই সকল 
নূতন চার! কি রকম শক্ত-্সমর্থ হবে, কি রকম 
কলদশীল হবে--ইত্যাদি বিষয় এই প্রক্রিহাহ জানা 
যাষে। 


ভিসেন্বর, 1971] 


যথোপযুক্ত পরিমাণে এম. পি. ব্যবহার করে 
পাঁচ বছরের স্থলে ছু-বছরের মধ্যেই এ সকল 
সঞ্চর জাতীয় উদ্ভিদের বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটানো 
যাবে। 


তিনি এই বিষরটি ব্যাখ্যা করে বলেন যে, 
গবে্ষধাগারের মাঠে সাধারণতঃ বিভিন্ন উত্তিদের 
মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে বিপরীত পরাগ-সংযোগ 
ঘটানো! হয় অর্থাৎ ক্রপ-পলিনেশনের দ্বার! সন্কর 
জাতীয় উত্ভিদ উৎপাদন কর! হয়। এ গান্ছ বড় 
হবার জন্তে অপেক্ষা! করতে হয়, তারপর সেই সঙ্কর 
জাতীয় গাছে ফল ধরে এবং বীজ হয়| দেই নতুন 
বীজের চারা আবার রোপণ কর] হয়। এ সকল 
নতুন গাছের বৃদ্ধির সমক়্ ফসল উৎপাদনের ক্ষমতা 
ও অন্তান্ গুণাগুণ পরীক্ষা! করে দেখা হয়্। বহু 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সন্তোষজনক বলে বিবেচিত 
হলে বহু প্রকার সঙ্করজাতীযর় গাছের মধ্যে মাত্র 
ক্সেকটি বেছে নেওয়া হয়। এভাবে শক্তিশালী 
এবং অতি উচ্চ ফলনশীল উত্তিদ হ্যা্ি করা 
লময়সাপেক্ষ ব্যাপার । 


নব-উদ্তাবিত মাইটোকপ্ডিযাল কমগ্রিমেন্টেশন 
প্রক্রিয়ায় বছ প্রকার সম্ধরজাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে 
ভবিষ্যতে কোন্‌ কোন্টি শক্তিশালী এবং উচ্চ 
ফলনগীল উদ্ভিদে পরিণত হবে, ত1 চারা অবস্থায়ই 
জানা ঘায়। ফলে সময় সংক্ষেপ হক্স। তবে 
তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, সকল 
উত্ভিদকে জব রাপায়নিক প্রক্রিয়ার পরীক্ষা করে 
দেখা হয়। তাদের মধ্যে কোন্‌ কোন্টি তবিষ্যুতে 
উচ্চ ফলনশীল হবে, তার আতাপ পাওয়া গেলে 
তাদের মাঠে রোপণ করে গুণাগুণ পরীক্ষা করে 
দেখবার প্রয়োজন হয়ে থাকে। 


ডক্টর ম্যাকডাযাদিকেলের ধারপা--কেবল মাত্র 
ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রেই নয়, পণু-প্রজননের 
ক্ষেত্রেও এই এম. সি. পরীক্ষা-পক্ষতি এক নব- 
দিগন্তের সঙ্ধান দিবে। 
) € 


কুৃষি-সংবাদ 
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প্রচণ্ড ঈীত থেকে শাকসব্জী ও ফসল' রক্ষায় 
অন্িনব উপাদান 

প্রচণ্ড শীত থেকে শম্ত ও শাকসজী রক্ষা করবার 
একটি অভিনব উপাদান মাকিন কৃষি-বিজানীর! 
উদ্ভাবন করেছেন। তারা প্রথমে প্রচণ্ড শীতের 
কবল থেকে শাকসঞ্জী ও ফললকে কাপড়, কাগজ 
অথব প্রাষ্্রিকের আবরণ দিয়ে ঢেকে রক্ষা করবার 
চেষ্ট|/ করেছেন, কিন্ত কৃতকার্য হননি। তারশর 
টেক্সাসের ওয়েসলাকোর কষি-গবেষণ1 কৃত্যকের 
বিজ্ঞানীরা এই অভিনব ইনস্ুলেটিং ব1 তাঁপ প্রতি- 
রোঁধক উপাদ।নটি আবিষ্কার করেছেন। চারাগাছের 
গে।ড়ায় মাঁটির সঞ্চিত তাঁপমাত্র। অক্ষু্ রাখবার 
উপায় উত্তাবনই ছিল তারদদের প্রথম লক্ষ্য। তার 
পর এ উপাদানটি যাতে সম্ত। হর, সে দিকেও তারা 
দৃি রেখেছেন। রাঁতে খন ঠাণ্ডা ও বরফ পড়বে, 
তখন এ উপাদান গাছপালাকে ঢেকে রাখবে 
এবং সকাল বেলার নুর্ধের আলোয় সেই উপা* 
দানের আবরণ আর ধাকবে না। এ বস্তট গাছ- 
পালার উপর ছড়িয়ে দেবার জঙগ্জে শ্বহস্তে বুন- 
যোগ্য সম্ত1 একটি জেনারেটর অর্থাৎ বিছ্যৎ-শক্তি 
উৎপাদক যন্ত্রের প্রদ্নোগন। 

মিঃ মাঠিন ডি. হেলম্যান ও জন এফ, 
বার্ধোলিক--এই দু-জন বিজানী রেটজোপলেট আর 
30, ফ্লুরোনিক এফ-6৪ এবং জিলেটিন ও জল 
িশিক্ে এই অভিনব উপাদান তৈরি করেছেন। 
এটি কোন বিধাক্ত পদার্থ, নম্ন। এতে মাটিরও 
কোন ক্ষতি হয় না| এই উপান্ধান গাছপালার উপর 
ছড়িয়ে দেবার পর দেখা গেছে, এর আবরশের 
মধ্যের তাপমাত্রা, বাইরেয় তাপমান্ার তুলনায় 22 
ডিগ্রী ফারেনহাইট বেশী খাকে। গরম জলের 
সঙ্গে এই সকল পদার্থ মেশালে ফেনা হয়! 
সেই ফেনাই গাছপালার উপর বঙ্জের সাহাষ্যে 
ছড়িয়ে দেওয়া]! হয়। খাল কেটে গাছ লাগিছে, 
বাবার করলে এ সব উপাদান অনেক কম 
লাগে। | 
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কীট-পতজের সাহায্যে আঁগাছ। ধ্বংসের 
অভিনব পন্ধতি 
খাল-বিল, নদী-নালার অনেক রকম আগাছা 
জন্মায়। এই সকল আগাছা নৌকা বা অন্তান্ভ 
ধাঁন চলাচলের পথে বাঁধা হট করে, শক্কেরও 


ক্ষতি করে। ভেষজ জ্রবোর সাহাঁষ্যে এদের 
নিমুলি করা যান্স। কিন্তু তাতে জল দৃষিত 
হয়ে খাকে। 


অনেক রকম পোকামাকড় এই সকল আগাছা 
খেয়ে বেচে থাঁকে। বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, এই 
সকল কীট-পতঙ্গের চাষ করে বিপুল পরিমাণে 
সেগুলিকে এ সকল আগাছার উপর ছেড়ে দিয়ে 
এদের নিমু্ল করা যেতে পারে। 

ইউরেশিয়াম মিল ফয়েল নামক এক প্রকার 
আগাছা আমেরিকায় সমন্া হয়ে দেখ! দিদেছে। 
প্যারাপোনিক নামে এক প্রকার কীটের চাঁষ করে 
এই পমপ্ত। সমাধান করা ধায় কিনা, সে বিষয়ে 
আমেরিকার কীট-বিজ্ঞানীর পরীক্ষা করে দেখছেন। 
ভার। জানিয়েছেন যে, ষে পকল জলজ গাহপাল! 
মান্ছষের বিশেষ কাজে লাগে-"এ কীট যে তাদের 
কোন ক্ষতি ন্াধন করে না, তা বিশেষভাবে 
প্রমাণিত হলেই আগাছা ন্সুলি করবার ব্যাপারে 
এদের সাহাধ্য নেওয়া হবে। 


সন্করজাতীয় অুর্যমুখী ফুলের বীজ 


গুর্ধনুধী ফুলের বীজ থেকে ট৩তল উৎপাদন 
কর! হয় এবং সয়াবীন তৈলের পরেই হ্ুধমুর্খীর 
বীজের তৈলের চাহিদা আছে। 

আমেরিকায় তিন-চার রকমের হুর্ধসুখী ফুলের 
গাছ আছে। বিডির জাতীত্ব ফুলের মধ্যে 
পরাগ সংযোগ ঘটিয়ে মাকিন কফি গবেষণা 
কৃত্যকের বিজ্ঞানীরা এক প্রকার বর্ণনঙ্কর পুরধসৃত্দী 
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গাছ উৎপাদনের চেষ্টা করছেন এবং ডর মুরে এল, 
ফিন্দ্ম্যান এই ব্যাপারে ক্কৃতকার্ধও হক়েছেন| 
তিনি বলেছেন, বর্তমানে এ সকল সম্তরজাতীর 
হুর্ধমুখীর বীজ ভট্ট ও সরগমের মত চাঁষ করা 
যাবে এবং প্রচুর হুূর্যমুখীর বীজ পাওয়া ধাবে। 


গবাদি পশুর রোগ “লেপ টোম্পা ইরা'র 
টিকা আবিষ্কার 
লেপ টোম্পাইরা (12736991310) ন।মে এক 
প্রকার রোগ হরিণ, শেয়/ল, ইছুর, রেকুন প্রভৃতি 


নান] জাতীয় বন্যজন্তর মধ্যে দেখ! যাক়। এই 
রোগ জল ও খাস্তবস্ত্র মাধ্যযে গৃহপালিত 
জীবজন্ত, বিশেষ করে গবাদি পন্ড এবং মাঁছষের 
মধ্যেও সংক্রামিত হয়ে থাকে । এ নকল জীব- 
জন্তর প্রশ্রাবের মাধ্যমেই এ রোগের জীবাণু 
বাহিত হনব । অগ্নিঘান্দনা এবং জন এই রোগের 
প্রধান লক্ষণ। এ রোগে আক্রান্ত গবাদি পশুর 
ছুপ্ধ হ্রাস পায় এবং গর্ভশ্বাব হযর়। তরুণ 
প্রাণীদের বুদ্ধি হয় না এবং এ ব্রোগ কোন 
কোন সময়ে মারাত্মক হয়ে খাকে। 

আমেরিকার আইওয়া রাঁজোর আমেসের 
পণ্ড রোগ সংক্রান্ত গবেষণাগারে এই রোগের 
টিক আবিষ্কৃত হয়েছে। এই টিকা ব্যবহার করে 
গবাদি পণ্ড, শুকর প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তর ক্ষেত্রে 
বিশেষ সুফল পাওয়া গেছে। যে সকল জন্তদের 
টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মুত্রাশক্ন আকাত্ত 
হয় নি এবং অন্তান্ত রোগের লক্ষণও দেখা যায় নি। 

এই রোগের নিদান ও চিকিৎসা কর! খুবই 
কঠিন। বাইরে থেকে কোগের লঙ্গণ দেখা ন! 
গেলেও পশুর দেহে এ রোগের বীজাণু থাকতে 
পারে এবং অন্যান্ত পণ্ড এ রোগের বীজাণুব শার। 
আকাতত হতে পারে, 


কিশোর বিজ্লাণীর 
দপ্তর 


জ্ঞান 9 বিজ্ঞান 


টিসেম্র __ 1911 


চত্বিংশ বর্ষ -- দ্বাদশ সংখ্যা 





ছবিতে দেখা ষাচ্ছে, ইউ. এস* এ-র স্পেলক্যাফট্‌ মেরিনার-9 মঙ্গলগ্রহ পরিক্রমা 
জন্যে তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে । মেরিনার-9 মঙ্গল গ্রহের পৃষ্টদেশের 70 শতাংশেরও বেশী 
জায়গার টেলিভিসনস্ছবি তুলবে! তাছাড়া তাপমাত্রা, গঠনস্উপাদ|ন ও চতুর্দিকের বায়ুমণ্ডলের 
চাপ প্রভৃতি বিষয়েও তথ্য সংগৃহীত হবে। ছবিতে ডিমোস (বাইরের বলয়) ও ফোবোস 
(ছোট বলয়) নামক মঙ্গলগ্রহসপ।রক্রমারত উপগ্রহ দুটিকে দেখা যাচ্ছে। 397) সালের 
5০শে মে কেপ কেনেডি থেকে মে।রনার-9 মঙ্গলগ্রহ অভিমুখে উতক্ষিপ্ত হয়েছে 


বাতাসে ভাসমান অদৃশ্য জীব-জগৎ 


এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়--ঘে বায়ুস্তর পৃথিবী বেষ্টন করে আছে, তার 
মধ্যে লক্ষ লক্ষ কষুদ্রাতিক্ষুত্র জীবাণু ভেসে বেড়াচ্ছে। খালি চোখে দেখা যায় না বলেই 
এদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা বিশেষ সচেতন নই। জীবাণুগুলি যে পৃথিবীর কাছাকাছি 
বাযুস্তরেই রয়েছে তা নয়, পৃথিবী থেকে দৃরবর্তী উধ্বরণকাঁশের বায়ুস্তরেও এদের 
উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া! গেছে। সমুদ্রের উপরের বায়ুস্তরেও এদের অস্তিত্ব আছে। 
সাধারণতঃ নীচের বায়ুস্তর থেকে যতই উপরে ওঠা যায়, জীবাণুর সংখ্যা ততই কমে আসে । 


বাযুমণ্ডলকে কিন্ত জীবাণুর বাসস্থান হিসাবে ধরা যায় না। এরা স্বল্পকাঁজের জন্যে 
বাতাসে ভামমান পর্যটক মাত্র। ভাসমান অবস্থায় কিছু কিছু জীবাণুর মৃত্যু ঘটলেও বেশীর 
ভাগই বেঁচে থাঁকে এবং উপযুক্ত মাধ্যমে পতিত হলে সেখানে বংশবিস্তার করে। 


হল্যাণ্তের অধিবাসী আযান্টনী ভ্যান লেভেনহুক সর্বপ্রথম এই ক্ষুজ্রাতিক্ষুদ্র জীবাপু- 
গুলিকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হন। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন 
যে, বাতাসে ভালমান ধুলিকণার সঙ্গে এরা নিয়ত অবস্থান করে। এরপর 1861 খুষ্টাব্ধে 
প্যারিসে লুই পাস্তর সর্বপ্রথম দেখালেন যে, বাতামে ভাসমান জীবাণুগুলিকে উপযুক্ত 
মাধামের সাহাযো বাচিয়ে রেখে তাদের বংশবৃদ্ধি করানো সম্ভব । তিনি আরও দেখান 
যে, এই সকল জাবাণুই বিভিন্ন জৈব পদার্থের পচনের মুল কাঁরণ। বিভিন্ন রকম রোগের 
সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক আছে. কিনা, ক্রমশঃ সে বিষয়ে গবেষণা সুরু হয়। 1873 খৃষ্টাব্দে 
কানিংহাম কলিকাতার আলিপুর জেলের অভ্যন্তরস্থিত বাতাসে বিভিন্ন জীবাণুর অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে গবেষণ। করেন, কিন্ত তিনি রোগের আক্রমণের সঙ্গে এদের কোন রকম সম্পর্ক 
স্থাপন করতে সক্ষম হন নি। ক্রমশঃ এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন দেশে গবেষণ। সুরু হয়ে 
যায় এবং অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়। 

এই জীবাণুগুলি সাধারণতঃ ব্যান্টিরিয়া, ঈষ্ট ও, আযাঁটিনোমাইলিটিপ ছত্রাক গোষ্ঠীর 
অস্তভূক্ত। এদের মধ্যে বিভিন্ন উল্ভিদের পরাগরেণুও একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে 
আছে । এদের মূল উৎস মাটি ও বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদ । ছত্রাক শ্রেণীতৃক্ত জীবাণুগুলি সজীব 
উদ্ভিদের উপর পরগাছার মত অথবা মৃত উদ্ভিজ্জ পদার্থের উপর বংশবৃদ্ধি করে এবং কিছু কিছু 
সরাসরি বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণতঃ পল্লীগ্রাম অপেক্ষা শহরের বাতানে ছতরাকজাতীয় 
জীবাণু কম থাকে । এর কারণ সম্ভবতঃ মূল উৎন--উত্ভিদের প্রাচুর্যের অভাব। অস্ত 
দিকে ব্যান্টিরিয়া গোষ্ঠীভূক্ত জীবাণু শহরের বাতাসে অধিক সংখ্যায় থাকে--সম্ভবতঃ 
দৈনন্দিন গা্‌স্থ্য কীন্্কর্ম থেকে উদ্ভূত পচনশীল গৈব পদ্দার্থ ই এর মৃঙপ কারণ । 
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বর্ধাকালে ভিজা জামা, কাপড়, জুতা, পাউরুটি, আচার, ফলমূল প্রভৃতির উপর 
যে ছাত৷ পড়ে, ত। ছত্রাকজাতীয় জীবাণু ছাড়! আর কিছুই নয়। বামুর আর্ত এবং 
উষ্ণতা উভয়েরই যথেষ্ট প্রভাব আছে এই জীবাণুগুলির প্রাছূর্ভাবের উপর । অধিক 
বৃর্িপাতের দরুণ বাতাসে ভাসমান জীবাণুগুলি বষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে নেমে আসে, 
ফলে বাতাস অনেকট। জীবাণুমুক্ত থাকে । অন্য দিকে অনাবৃষ্টি বা অল্পবৃষ্টির ফলে উদ্ভৃত মৃত 
উত্ভিদগুলি জীবাণুদের আবাসভূমি হিসাবে কাজ করে এবং এর ফলে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি হয়। 
এই সকল কারণে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জীবাণুর সমাবেশ লক্ষ্য কর! যায়। এমনও 
দেখ! যাঁয় যে, একই দিনের মধ্যে আবহাওয়ার তারতম্য বাতাসে ভানমান এই জীবাণুগুলির 
সংখ্যা ও প্রকৃতিগত তারতম্য ঘটে থাকে। এই জীবাণুগুলি সম্বন্ধে জানতে হলে প্রথমতঃ 
এদের বাতাস থেকে নামিয়ে এনে উপযুক্ত মাধামের সাহাধ্ে বেড়ে উঠতে সাহায্য করা হয় 
এবং পরে অগুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এদের প্রকৃতিগত পার্থক্য নির্ণয় করা হয়। 

বর্তমানে উদ্ভিদ-রোগ বিশেষজ্ঞদের দ্বারা এই বিষয়টি নিয়ে বিশেষভাবে গবেষণা 
হচ্ছে--তার প্রধান কারণ এই জীবাণুগুলির একটি বিশেষ অংশ উদ্ভিদের মধ্যে রোগ 
উৎপত্তির জঙ্তে দায়ী। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীক্াও এই বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহী, কারণ বাতাসে 
ভালমান কিছু জীবাণু শ্বাসকার্ধ চলবার সময় আমাদের দেহের ভিতরে প্রবেশ করে এবং 
ইাপানী বা অন্ান্ত আ।লাজি জাতীয় রোগের স্থষ্টি করে । শিল্পক্ষেত্রে, বিশেষতঃ বন্ত্রশিল্প, 
চর্মশিল্পন, ফল ও অন্যান্ত খাগ্সংরক্ষণশিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রেও এই বিষয়টির উপর যথেষ্ট 
গুরুত্ব দেওয়। হয়েছে। 

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বাতাসে ভাসমান জীবাণু নিয়ে অনেক গবেষণ| সুর হয়েছে। 
বিশেষ করে আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও আরও অনেক দেশ এই বিষয়ে অনেকটা এগিয়ে 
গেছে। অবশ্য আমাদেব দেশও পিছিয়ে নেই। ভারতবধের অনেক গবেষণাগার ও 
হাসপাতালে অদৃশ্য এই জীবাণু ন্বন্ধে ব্যাপক গবেষণা নুরু হয়েছে। এই অজান। 
জগত সম্বন্ধে ভবিষ্যতে অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হবার উজ্জল সম্ভাবন রয়েছে। 

রমা চক্রবর্তী 


& বনু বিজ্ঞান মন্দির) কলিকাতা-9 


পারদশিতার পরীক্ষা 


রসায়নব্ষয়ক 6টি প্রশ্ন নীচে দেওয়া হলো। উত্তর দেবার জন্তে মোট অময় 3 
মিনিট। এ সময়ের মধ্যে যতঞগ্চলি প্রশ্মের উত্তর ঠিক হবে, মেই হিস।বে রসায়নে 
তোমার পারদশিত। সম্বদ্ধে একট! ধারণ। কর! যেতে পারে । সঠিক উত্তরের সংখ্যা 6, 
5, 4, 3১2, 1 বা 0 হলে পারদশিতা যথাক্রমে খুব বেশী, বেশী, একটু বেশী, চলনসই, 
একটু কম, কম বা খুব কম। 


1, 


কোন্‌ মৌলটি সবচেয়ে সক্রিয় ? 
(ক) ফ্লোরিন 
(খ) ক্লোরিন 
€(গ) ব্রোমিন 
(ঘ) আয়োডিন 
আযমোনিয়ার জলীয় দ্রবণে ফেনল্ফখ্যালিন মেশালে দ্েবণটি কোন্‌ রঙের হয় ? 
(ক) লাল 
(খ) নীল 
(গ) সবুজ 
কোন্‌ ধরণের লোহায় কাধনের ভাগ সবচেয়ে কম ? 
(ক) কাচা লোহ। 
€(খ) পেটা লোহ। 
€গ) ইস্পাত 
কাসার প্রস্ততিতে কোন্‌ কোন্‌ ধাতু ব্যবহৃত হয় ? 
(ক) টিনও দত্ত 
(খ) দস্তা ও তাম। 
(গ) তামা ও টিন 
কোন্‌ ছুটি আঁসিডের মিশ্রণে 'আ্যাকৌঁয়। রিজিয়া” তৈরি হয়? 
(ক) সালফিউরিক আসিড ও হাইড্রোক্লোরিক আপি 
(খ) হাইড্রোফ্লোরিক আমিড ও নাইটিক আসিড 
(গ) নাইটি,ক আসিড ও সালফিউরিক আপিড 
হাইডোজেনের আণবিক ভার কত ? 
(ক) 20098 
(খ) 2016 
€গ) 40932 
( উত্তর -746 পৃষ্ঠায় ভরষ্টব্য ) 


প্রান দাশগুত্ক ও জয়ন্ত বন্দুক 
সাহা ইনস্টিটউট অব নিউক্রিকার ফিজিঝা, কলিকা তা--9 


জিওর্দানো ক্রুনে। 


আদালত গৃহের মধ্যে দাড়িয়ে সেই নিভীক জ্ঞানতপন্ধী চার্চের বিচারকদের উদ্দেস্টে 
বললেন_£তোমরা আমার বিচার করছ বটে, অথচ ভয় পেয়ে গেছ দেখছি তোমরাই-_ 
এই ঘোষণা! ছিল সত্য । তখনকার দিনে ইউরোপের অনেক দার্শনিক এবং বিজ্ঞানীই 
বিশ্বের চিরসত্য আবিষ্কারের অপরাধে মধ।যুগ্ীর চার্চের বলি হয়েছিলেন। কিন্ত সেপিনকার 
বহু অনাবি্কুত সত্োর রহস্ত উদ্ঘাটনে ধারা অগ্রসর হয়েছিলেন, তাদের মত ছিল অভ্রাস্ত 
ও প্রগতিশীল । কিন্তু মধাযুগীপ্প চার্চের মতবাদ ছিল ক্ষরিধু। নতুন নতুন মতবাদ দেখে 
সেদিনকার চার্চের কর্ভাব্যক্তিরা হয়েছিলেন শঙ্ষিত এবং ক্রুদ্ধ। বুঝেছিলেন পুরণে! 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন মতবাদ দিয়ে মানুষকে আর বেশী দিন ভাওতা দেওয়। যাবে না। তাই 
ধ্বংস এবং পরাজয় আসন্ন বুঝেই প্রগতির নিশানবাহক সেই সব মনীষীদের হত] 
করে দ্িততে চেয়েছিলেন চাঁচের কর্তারা । 

চার্চের ঘৃণ্য চক্রান্তে পড়ে ইউরে।পের যে সব বিজ্ঞানী, দার্শনিক মৃত্যুবরণ করেছিলেন, 
তাদের ভিতর জ্য।ভিধিজ্ঞানী জিওর্ধ(ন। ক্রুনো ছিলেন অন্যতম । 


1547 সালে ইটাপীর ভিনিস নগরীর নোলা৷ শহরে জিওদানে ক্রুনো। জন্মগ্রহণ 
করেন। মাত্র পনেরে। বছর বয়দেই তিনি ডোমিনিপিয়ার প্রজাতন্ত্রের নাগরিকত্ব লাঁভ 
করেন। 


ক্রনে। মনেপ্রাণে কোপারনিকাসের মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন, যদিও কোপারনিকাসের 
সঙ্গে ব্রনোর কোন ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না । কোপারনিকাম ছিলেন এক প্রতিষ্ঠাবান 
যাজক আর ক্রনো৷ ছিলেন এক ভবঘুরে সাধু। তার চরিত্র ছিল সরল, প্রাণে অফুরস্ত উত্সাহ 
আর উদ্দীপন! থাকায় তিন ছ্বিধা-শঙ্ক। বলে কিছু জানতেন না এবং সতোর প্রতিষ্ঠ।র জন্যে 
জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন । লেখাপড়া শেষ করেই ক্রুনে। প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে 
আপন মত প্রচার করতে সুর করেন। বাইবেলের অবৈজ্ঞানিক ধারণাগুলি আজগুবী 
বলে ঘোষণা করলেন । তবে এর প্রতিক্রিয়।! ঘটতে দেবী হলো না। রোমান ক্যাথলিক 
ধর্মমতের সম্বদ্ধে কেউ অবিশ্বাস পোষণ করলে ইনকুইজিসন নামে এক বিশেষ বিচারালয়ে 
তাদের বিচার করা হতো । ক্রুনোর বিরুদ্ধেও তারা গ্রেণ্ডারী পরয়ান! জারী করলো । তিনি 
একথা জানতে পেরে ইটালী ত্যাগ করে প্রথমে গেলেন লিয়নস্* তারপর তুলো। 
মন্টপেলিয়ার ও প্যারিস প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববি্ভালয়ে তিনি অধাপনা করে দিন 
কাটাতে লাগলেন। শেষে 1589 খৃষ্টাব্দে তিনি লগুন বিশ্ববিষ্ভালয়ে যোগ দেন এবং 
এখানেই ভিনি তিনখানা বই প্রকাশ করে বিশ্ববালীকে নিজের মতবাদ জানান। তার 
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মতে, ঈশ্বর অসীম ও তাঁর স্ষ্ট এই বিশ্ব অমীম। তিনি কেবল একট পৃথিবী স্ত্টি করেন 
নি, বিশ্বে তিনি বভ সৌরজগতের স্থষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেকটি সৌরজগতের কেন্দ্রেই আছে 
সুর্যের মত এক-একটি নক্ষত্র । এর ফলে তিনি সৌরকেন্দ্রিক তত্বকে নাড়া দিলেন। পূর্বমত 
ছিল সুর্য বিশ্বের কেন্দ্র । জিওদানে। বললেন--বিশ্ব অসীম, তার কেন্দ্রে ব! প্রান্তে কেউ আছে 
বলা অর্থহীন। ক্রনোর জ্যোতিধিষ্ঠা ও দর্শনের মত ছিল প্রগতিবাদী, ফলে এই মতবাদ 
বাইবেলীয় ধারণ! প্রচায়ে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত হানলে।। চার্চের কর্তারা হলেদ 
ভয়ানক ক্ুদ্ধ। 

1593 খুষ্টাব্ডে করনে! লুকিয়ে লগ্ন থেকে ইটালীতে ফিরে এলেন। ইনকুইজিলন 
পেয়ে গেলেন খবর। অল্প দিনের মধ্যেই গ্রেপ্তার হলেন ক্রনো । দীর্ঘ সাত বছর ধরে 
তার উপর চলঙে। নির্যাতন, কিন্ত একচুলও নিজ মত থেকে নড়লেন না তিনি। এবার 
বিচারের ব্যবস্থা করলে ইনকুইজিসন | বিচার নয় প্রহসন। আসামী নিজেকেই নির্দোষ 
প্রমাণের চেষ্টা করতোে।। আসামীর সাক্ষীদের নির্ধাতিত হতে হতে! বলে কেউ সাক্ষ্য 
দিত না। আ'সামীর। উকীল নিযুক্ত করবার অধিকার পেলেও ভয়ে কোন উকীল তাদের 
পক্ষ সমর্থন করতে না। ক্রনে। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। 


ৃষ্টধর্ম প্রেমের ধর্ম, তাই ক্রনোকে বিনা রক্তপাতে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হলো; 
অর্থাৎ বিচারকের তাকে পুড়িয়ে মারবার আদেশ দিলেন। 1604 খৃষ্টাব্ে ক্রনোকে প্রকাশ্ট 
রাজপথে চিতায় পুড়িয়ে হত্য। কর] হলে! । 

ব্রনোকে হত্যা করা হলে! সত্য, কিন্ত কনো কর্তৃক প্রবর্তিত সত্যকে কেউ হতা। 
করতে পারলো না। রাণী এলিজাবেথের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডর্টর উইলিয়াম গিলবার্ট 
ক্রনোর বিশ্বচিত্রকে গ্রহণ করে দেশ-বিদেশে প্রচার করতে লাগলেন । 


ক্রনো আজও অমর সত্যের মধ্যে, বিজ্ঞানের মধ্যে, তার মতবাদের মধ্যে । 
অনুপ রায় 


হীরকের কথা 


হীরক কি এবং প্রকৃতপক্ষে এর মূল উপাদান কি? এই প্রশ্নের উত্তর অফ্টীদশ 
শতান্দীর আগে পর্ষস্ত বৈজ্ঞানিকদের জান। ছিল না। সর্প্রথম বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
সার আইজাক নিউটন বললেন যে, সাধারণ কাঠকয়লার মতই হীরক একটি দাহ্য 
পদার্থ। তাঁর কথা শুনে সে যুগের লোকেরা কেউ একথ! বিশ্বাম করে নি। 
অবশ্য অবিশ্বাম করবার মত কথাই বটে-_মহাযুল্য রত্ব হীরক কিনা সাধারণ কাঠকয়লার 
মতই দাহা পদার্থ] অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রখ্যাত রসায়ন-বিজ্ঞানী 
ল্যাভয়সি'য়ে (ফ্রান্স) বাস্তব পরীক্ষায় প্রমাণ করে দেখালেন যে, নিউটনের 
পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত অভ্রাস্ত এবং হীরকের সঙ্গে সাধারণ অঙ্গার বা কার্নের মৌলিক কোন 
পার্থকা নেই। ল্যাভয়সি'য়ে একখণ্ড হীরককে পুড়িয়ে দেখলেন এবং একমাত্র 
কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ছাড়া আর কিছুই পেলেন না। 1814 সালে সার হামফ্রি ডেভি 
' এবং তার ছাত্র মাইকেল ফ্যারাডে ইটালির ফ্লোরেম্দ শহরে হীরকখণ্ডের দহনে 
যে কাধন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ছাড়া আর কিছু পাওয়। যায় না, তা পরীক্ষা করে দেখালেন 
এবং সমবেত জনসাধারণের সামনে প্রমাণ করলেন যে, হীরক কানের রূপভেদ ছাড়। 
আর কিছুই নয়। এরপর আর বিশ্বাস করতে অসুবিধা রইলো না যে, কয়লা, 
গ্রযাফাইট, হীরক প্রভৃতি একই মৌলিক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন বাহিক রূপ । এখন সাধারণ- 
ভাবে একটা প্রশ্ন এসে পড়ে। তা হলো-কি কারণে একই মৌলিক পদার্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
বাছিক রূপে প্রকাশিত হয়? এর কারণ হলে কার্বন-পরমাণুর বিভিন্ন সজ্জা 
মৌলিক পদার্থটিকে বিভিন্ন রূপ দিয়ে থাকে। হীরকে কার্বন-পরমাণুর সজ্জা! এমনই 
যে, হীরক একটি সুন্দর অষ্টতল ম্ষটিকরপে প্রকাশিত, কিন্তু গ্র্যাফাইট ব! সাধারণ 
কয়লায় পরমাণু-সজ্জা অনুরূপ নয়। শুধুমাত্র পরমাণু-সজ্জার বৈচিত্র্যের জন্ভেই একটি 
মহাঁমূল্য রত্ব আর অপরটি সস্তা আালানী । 

ভারতবর্ষের গোলকুণ্ডা, ব্রেজিল, রাশিয়ার ইউরাল পর্বতমালা, দক্ষিণ আফ্রিকা 
এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে খনিজ পদার্থরূপে হীরক পাওয়। যায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় হীরক 
অন্যান্ত পাথরের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। এই হীরক-মিশ্িত পাথরগুলিকে 
বাইরের জল-বাতাসে ফেলে রাখা হয়, ফলে পাখরগুলি ছোট ছোট ট্ক্রায় 
ভেঙ্গে যার এবং পয়ে টুকরাগুলিকে যান্ত্রিক উপাদ্দে আরো ছোট করা হয়। 
এর পর টুক্যাগুলিতে জল মিশিয়ে একটি চধি-মাখানো মস্থণ টেবিলের উপর 
দিয়ে প্রবাহিত করলে অপেক্ষাকৃত ভারী হীরকখণ্গুলি চধিতে আটুকে যায়। 
এভাবে হীরককে খনিজ অবস্থা থেকে নিফাশন কর! হয়। আমাদের দেশে কোন 
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কোন নদীতীরের বাঁলির সঙ্গে হীরক মিত্রিত থাকে । সেগুলিকে এ উপায়ে নিফ।শিত 
করা হয়। 

আগেই বলেছি, বিশুদ্ধ হীরকখণ্ড একটি অষ্টতল স্টিক এবং স্বচ্ছ ও বর্ণহীন। 
হীরকের সঙ্গে অবিশুদ্ধ পদার্থ মিশ্রিত থাকবার ফলেই হীরক বিভিন্ন বর্ণের হয়ে খাকে। 
এই হীরকের টুক্রাগুপিকে স্বকৌশলে কেটে মহামূল্য রড পরিণত করা হয়। টুক্রা- 
গুলিকে কাটবার উপর এদের ওজ্জল্য নির্ভর করে। পৃথিবীর মধ্যে শুধু হল্যাণ্ডে হীরক 
কাটবার ব্যবসায় আছে। 

একটি বিশেষ এককের সাহায্যে হারকের ওজন নির্ণয় করা হয়। এই একক হলো 
ক্যারেট এবং এক কার্টে £ গ্র্যামের সমান। জ্বচেয়ে ভারী হীরক হলো কুলিয়ান, 
এর ওজন 3032 ক্যারেট অর্থাৎ প্রায় 606 গ্র্যাম। এছাড়া কোহিনূর হীংকের ওজন 
186 ক্যারেট। হীরক পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন মৌলিক পদার্থ । বোয়ার্ট নামে কালে 
রঙের এক প্রকার হীরক আছে, রত্বু হিসেবে এর কোন মূল্য নেই, কিন্তু কাঁচ কাটবার 
কাজে, পাথর কাটবার যন্ত্রে এবং পালিশের কাঁজে এই হীরক ব্যবহৃত হয়। 

এতো গেল খনিক্ধ হীরকের কথা। হীরকের হুপ্রাপাতা এবং শিল্প-জগতে এর 
চাহিদার জন্যে কৃত্রিম উপায়ে হীরক নির্মাণের চেষ্টা সুরু হয়। গত শতাব্দীর শেষের 
দিকে বহু বৈজ্ঞানিক রসায়নগারে হীরক প্রস্তৃতির জন্তে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। বৈজ্ঞানিকদের 
চেষ্টা ছিল, কোন রাঁসাযনিক প্রক্রিদাঁয় সাধারণ কয়লাকে হীরকের স্ফটিকে রূপান্তরিত 
করা। তার। স্ষটিকীকরণের সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কথ! ভেবেছিলেন। কিন্তু 
সমস্যা হলো, কয়ল।র দ্রবণ প্রস্তত করা, কারণ কয়লা জল বা অন্ত কোন তরল পদার্থে 
দ্রবীভূত হয় না। কয়লা অতি উচ্চ চাপ ও উষ্ণতায় এবং সম্পূর্ণ বাধুশূন্ত স্থানে তরলীকত 
লোহান দ্রবীভূত হয়। এই দ্রবণকে পরে ঠাণ্ডা বরলে ছোট ছোট হীরকের স্ষাটিক 
পাওয়া যায়। 1879 সালে বৃটিশ বৈজ্ঞানিক জে. বি, হ্যানয় সর্বপ্রথম অনুরূপ পদ্ধতিতে 
হীরক সংশ্লেষণে সাফলা লাভের দাবী করেন। পরবুত্ণা কালে 1890 সালে ফ্রান্দের 
রলায়ন-বিজ্ঞানী হেনরী ময়সানও কৃত্রিম উপায়ে হীরক প্রস্তুত সাফলা লাভ করেন। 
হানয় বা ময়সান কর্তৃক প্রদণিত প্রক্রিয়ায় সংশ্রেষিত হীরক কিন্তু খনিজ হীরক অপেক্ষা 
মোটেই সুলভ হলে! না-_তার নুষ্পষ্ট কারণ হলো নির্মাণ-বায়ের প্রাচুর্য । ঘিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
চলবার সময় জার্মেনীর প্রখ্যাত রলায়ন-বিজ্ঞাণী গুন্টে, গ্যাসেল এবং রেবেন্টস্ক কৃত্রিম 
উপায়ে হীরক সংগ্লেষণের জঙ্গে বু গবেষণা করেও ব্যর্থ হন। 

প্রকৃতপক্ষে 1955 সালের ফেব্রুয়ারী মানে নিউইয়র্কের জেনারেল ইলেকটি,ক 
কোম্পানী সর্ব প্রথম ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কৃত্রিম হীরক উৎপাদনের বথ। ঘোবণ! করেন। উত্তর 
সংস্থা অঙ্গার-সমহ্থিত পদার্থকে প্রতি বর্ম ইঞিতে দেড় লক্ষ পাউগড চাপ গরযোগ করে এবং পাঁচ 
হাঁজার ডিগ্রী ফারেনহাইট উঞ্ণতায় উত্তপ্ত করে কৃত্রিম হীরকের ম্ষটিক গ্রস্ততে সক্ষম হান । 
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প্রাকৃতিক হীরক অপেক্ষা এসব কৃত্রিম হীরকের মূল্য বেশ কিছুটা কম পড়ে। এখন 
একট! প্রশ্ন উঠতে পারে--প্রাকৃতিক হীরক এবং কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তত হীরকের গুণ বা 
ধর্মের কোন তারতম্য আছে কি না? তারতম্য বা আছে, ৩1 হলে! তাঁদের আকার, গঠন- 
গ্রকৃতি ও তাদের মধ্যে অন্য অবিশুদ্ধ পদার্থের অবস্থিতিতে । কৃত্রিম সংশ্লেষণ পন্ধতিতে 
এখনো খনিজ হীরকের মত অত বড় শ্কটিক পাওয়া সম্ভব হয় নি। কাজেই অলঙ্কারে কৃত্রিম 
হীরকের মত অত ক্ষুদ্র ্ষটিক ব্যবহৃত হয় ন। হীরক কিন্তু শুধুমাত্র অলঙ্কারের শোভা- 
বর্ধনেই বাবহৃত হয় না; শিল্পগগতে, বিশেষ করে যুদ্ধান্ত্রের উপকরণ নির্মাণে হীরক 
ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কৃত্রিম উপায়ে বৃহত্তর হীরকের ল্ষটিক প্রস্তুতির জন্তে এখনো 


ব্যাপক গবেষণ! চলছে। 
শ্রীঞ্যোতির্ময় ছই 


উত্তর 


(পারদশিতার পরীক্ষা ) 

1. €ক) 

2. (ক) 

[ প্রসঙ্গ তঃ উল্লেখ্য যে, লাল দ্রবণটি খোলা বাতাঁপে রেখে দিলে আামোনিয়া! উবে বাওয়ায় 
লাল রং অদৃশ্য হয়| এজন্ে এই লাল রংকে ত্যানিপিং কালার বা ম্যাজিক রং বলা হয়| 

3. €(খ) 

| কাচা লোহার কারন থাকে শতকরা 22--45 তাঁগ, পেটা লোহান শতকর] 012--025 
ভাগ এবং ইস্পাতে শতকর। 0:25--1"5 ভাগ |] 

পু (গ) 

[ শতকরা ৪0 ভাগ তামা ও 20 ভাগ টিনের সংমিশ্রণে কাস প্রস্তত হুন্প। ] 

5, (খ) 

[তিন বা চার ভাগ হাইড্রোক্লোরিক আযাস্ড ও এক ভাগ নাইটিক আসিডের মিশ্রণে 
আয [কোয়ো রিজিয়।' তৈরি হয়|] ছুষ্। ০০ ণ টি 

5. €(খ) শিমলা ২০০ 

[হাইড্রোজেন অণুতে ছুটি পরমাণু থাকে । এ ছুটির পারঘাণবিক তারের যোগফল হচ্ছে 


হাইড্রাজেনের আপবিক ভার। 


উপাদানের একটি পরমাঁথুর তার ৯ 16 
এখন, পারমাণবিক ভার ** ররর 
অক্সিজেনের একটি পরমাণুর ভার 


এই হিসাবে হাইড্রোজেনের গারমাখবিক ভার হলো 1008 হুঙরাং হাইডোজেনের আণবিক 
ভার -. 2১ 1008. 2016] 


ভ্রম সংশোধন ২--নভেম্বর'71 লংখ্যার 690 পৃষ্ঠা 5131 সিগানিটি ও 330 কিলোমিটারের 
স্থলে মিটার? হবে। 


সেলুলোজ 


সেলুলোন্ধ হলো এক ধরণের কারোহাইড্রেট, যা উদ্ভিদ-কোষের প্রাচীর গঠন করে 
পেক্টিন নামক কিছু জৈব পদার্থের সঙ্গে । এই শক্ত আর মৃত কোষ-প্রাচীর উন্ভিদ-কোষেন 
মধ্যেকার প্রোটোপ্লাজমকে ধরে রাখে । কার্বোহাইড্রেট হচ্ছে কার্বন, অকিজেন আর 
হাইড্রে'জেন মিলিত এক ধরণের যৌগ। কার্কোহাইডেটে কার্নেব সঙ্গে অক্সিজেন ও 
হাইড্রোজেন সব সময় 21 অনুপাতে থাকে। চাল, গম, ভূটা, বাঁশ, খড় ইত্যাদির 
মধো প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট পাওয়। যায়। 


উত্তিদ সুর্যাংলাকে তার পাতার ক্লোগোফিলের সাহায্যে বায়ুমগুলের কারন ডাই- 
অক্সাইভ এবং জলীয় বাম্প শোষণ করে প্রথমে ফরম)ালডিহাইড এবং ক্রমশঃ শর্করা, ইা্চ 
এবং সবশেষে সেলুলোজ গঠন করে। সেলুলোজ নিক্ষিয় পদার্থ। তরল ক্ষার ঝ 
আাদিড, ক্লোরিন প্রভৃতি পদার্থের সঙ্গে সেলুলোজ কোন বিক্রিয়া করে ন। বলে ফিল্টার 
কাগজ তৈরি করতে এই সেলুলোজ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সেলু'লোজ আযসিড 
ব!ক্ষারে নিষ্ক্রিয় লে সাধারণ তুঙ্ধা বা পাটের আশ লঘু আসিড বা ক্ষার অ্রবীভূত 
করলে বিশুদ্ধ সেলুলোঙ্ধ পাওয়া যায়। প্রলঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, তুলার বেশীর ভাগ 
অংশই হুল! সেলুলোজ। 

বর্তমানে সেলুলোজ আমাদের যে কত কাজে লাগে, তা বলে শেব করা যায় না। 
কাপড়, কাগজ, মারসিরাইজড. কাপড় বা তুলা, নাইট্রেসেলুলোজ জাতীয় বিস্ফোরক, 
কৃত্রিম সিক্ক, দেলুলয়েড প্রস্ততি পদার্থে সেলুলোজ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। যে লব 
জিনিষের নাম করলাম, তাঁর কয়েকটা সম্বন্ধে আলোচনা করছি। 

কাগঞ্জ প্রস্ততি--উত্ভিদের স্লেলোজ থেকে কাগজ প্রস্ততির আধুনিক পদ্ধতি 
প্রথম আবিষ্কৃত হয় চীনে । ঘান, খড়, কাঠ প্রন্থতি পদার্থ সেলুলোজে পরিপূর্ণ । তাই 
ঘাঁস, খড়, কাঠ প্রভাতি *দার্থক টুকরা টুকৃরা রে কেটে কষ্টিক লোডার জঙ্গে মিশিয়ে 
উত্তপ্ত করলে সেলুলোজের সঙ্গে মিশ্রিত লিগনিন নিফাশিত হয়ে যায় এবং উৎপন্ন বিশুদ্ধ 
সেলুলোজের তন্তগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এবারে এই মেলুলোজকে র্িচিং পাউডার ব! 
অন্য কোন পদার্থ মিশিয়ে বিরঞ্জিত করা হয়। এই বিরগ্রিত সেলুলোজ তন্তর 
সঙ্গে মেশানো হয় আগাম, সাবান ইত্যাদি স'ইজিং পদার্থ। এখন এই বিচ্ছিন্ন সেলুলোজ 
তত্র ছিদ্রগুল ভরবার জন্তে কিছু পুরক (জিপসাম বা চীনামাটি ) মেশানে! হলে যে 
সেলুলোজের মণ্ড পাওয়! যায়, ত1 রোলারের সাহাধো পিষে নিলে অতি উৎকৃষ্ট কাগন্জ 
পাওয়। যাঁয়। সাইজিং পদার্থ মেশাধার আগে বিরঞজিত মগ্ডকে যদি অর্ধবন 
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সা্গফিউরিক আঙিডে ডুবিয়ে রাখা যায়, তবে এক রকম অর্ধন্থচ্ছ কাঁগজ পাওয়। যাঁয়। 
ওই কাগজই হলে! পা্চমেন্ট পেপার, ঘা টাকা তৈরি ব1 দলিল প্রভৃতি লেখবার জন্যে বাবহত 
হয়। আবার পুরক না মিশিয়ে যে কাগজ পাওয়া যায়, তা হলো। ফিপ্টার পেপার । 

কক্িম সিক্ষ-_সেলুলোজ ইথার ও আলকোহলের দ্রবণে মেশালে যে ঘন আঠালে। 
পদ্দার্থ পাওয়1 যায়, ত। সুঙ্্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়ে বায়ুতে চালালে যে সুশ্স তত্ত পাওয়! যায়, 
সেই তন্ত্কে আমোনিয়াম হাইড্রোলালফাইডে ভিজিয়ে নিলেই কৃত্রিম সিন্ধ বা রেয়ন উতুপক্ন 
হয়। বর্তমানে বন্্রশিল্ে এর চাহিদা খুব বেশী। সুন্ম ছিজ্রের বিভিন্ন রকম পরিবর্তন 
করে বিভিন্ন শ্রেণীন রেয়ন প্রস্তত করা হয়। 

মারলিরাইজ.ড. কাপড়--ঘন ক্ষারীয় দ্রবণে যদি কোন শৃতির কাপড় ভেজানে যায়, 
তবে সুতার সেলুলোজগুলি ফুলে গোলাঁকৃতির তস্ততে পরিণত হয় এবং স্তর কাপড় 
এক অদ্ভুত দীপ্তি লাভ করে--ঠিক সিক্ষের কাপড়েধ মত দেখায়। এগুলি স্ৃতির কাপড়ের 
চেয়ে অনেক টেকমই। জন. মার্সার নামে জনৈক রাসাঁয়নিক প্রথম এটি আবিফার 
করেন বলেই তার নাম অন্ুষ'কী এই কাপড়ের নাম হয়েছে মারলিরাইজ ড. কাপড় । 
অন্থরূপভাবে তুলাকে (কার্পান ) মারপিরাইজ ড. তুলায় রূপান্তরিত করা যায়। 

সেলুলোজের সাহায্যে বিশ্ফোরক ভ্রব্য তৈরি কর! যায়, সে কথা আগেই বলোছি। 
সেলুলোজকে আঁসিড (নাইটি.ক) মিশ্রণে নিম্নত্ীপে অনেকক্ষণ রাখলে এক 
বিশেষ ধরণের নাইট্রোসেলুলোজের উত্পত্তি হয়, যার নাম গান-কটন। এই গান-কটন 
দিয়ে বন্দুকের বারুদ তৈরি হয়। এই জাতীয় নাইট্রোসেলুলোজ নাইড্রে গিসারিনের সঙ্গে 
মেশালে করডাইট জাতীয় বিস্ফোরক তৈরি হয়। 

সেলু"লাজকে কপূর্ব ও আলকোহলের সঙ্গে উচ্চচাঁপে মিশ্রিত করলে এক ধরণের 
প্লা্টিক তৈরি হয়, যার নাম সেলুপয়েড । এই সেলুক্ষয়েড ছ'চে ফেলে ফিল্সা, চিরুণী, ফাউন্টেন 
পেন ইত্যাদি অনেক জিনিষ &'রি কর যাঁয়। সেসুঙ্গয়েড খুবই দাহ পদার্থ। 

এভ'বে সেলু'্লাজ দিয়ে আরও আনক পদার্থ তৈরি করা ষাঁয়। তাই 
সেলুলোজ শুধু উদ্ভিদের কোব-প্রাচীয়েই নয়, পরোক্ষভাবে আমাদের জীবনযাত্রায় অনেক 


সহায়ত! করছে। 
শ্রীচন্দন মুখোপাধ্যায় 


প্রশ্ন ও উত্তর 


প্রশ্ন 1. £ ক) বিহ্যৎ চমকানো কি? এর অস্তনিহিত পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু জানতে 
চাই। 
খ) বিত্যৎ চম্কানোর পর মেঘের যে ভীষণ গর্জন শোনা ধায়, তার 
কারণ কি? 
দিলীপকুম।র গিরি, ঘুশুড়ী, হাওড় 
দীপন্কর চক্রবর্তী, আগরতলা 
প্রশ্ন 2: কৌচকানো জামাকাপড় গরম ইন্ত্রির ঘা! ঘষলে টান হয়, কিন্ত ঠাণ্ডা 
ইস্ত্রির দ্বার। ঘষলে হয় না বেন? 
উমিলা দাশগুগু, চড়কডাজা, কলিকাতা -10 


উত্তর ]. £ ক) বিছ্যাৎ চম্কানো হচ্ছে মেঘ ও পৃথিবীর মধ্যে অথব। মেঘে 
মেঘে ভড়িং-মোক্ষণের ফল। পরম্পর বিপরীত ত়িতুস্ধর্মী মেঘ যখন কাছাকাহি আমে, 
তখন এদের মধ্যে দূরত্বের যথেষ্ট ব্যবধান থাকা সত্বেও এর! উচ্চ বিভববিশিষ্ট হবার 
দরুণ কিছু আধান এদের অস্তর্তর্শ মাধামের ভিত দিয়ে এক মেঘ থেকে অন্য মেতে 
যাতায়াত করে। এপস ফলে প্রার 1 আম্পিয়ারের মত তড়িং-প্রবাহের স্থতি হয়। তখন 
একই পথে অধিক মাত্রায় আধান প্রবাহিত হতে থাকে । একে বল! হয় লীডার গ্রোক। 
এর কলে তড়িত-প্রবাহের মাতা হয় প্রায় 10, আযাম্পিয়ার। এই লীভার ষ্রোক অপর 
মেঘে পৌছানোমাতই এ পথে বিপরীত মুখে অপর মেঘ থেকে সমস্ত আধান প্রথম 
মেঘের দিকে প্রবাহিত হয় । একে বলা হয় রিটার্ন ট্রেক । এই গ্রক্রিচায় তড়িং-প্রবাহের 
মাত্র! হয় প্রায় 10 থেকে 105 আম্পিক্লারের মত। তর়ং-মোক্ষপণের ভীরতা ট্টার্ন 
স্রোকেই সবচেয়ে বেশী । এই সময় যে আলাকের উৎপত্তি হয়, পথিবী থেকে আমর তাকেই 
বিছ্যৎ চম্কানো বলে থাকি । মেঘ ও পৃথিবীর বেলাতেও একই পদ্ধতি কার্ধকরী হয়। 

খ) তড়িং-মোক্ষণের সময় পার্খ্ববর্তা অঞ্চলে প্রচুর তাপের স্থষ্টি হয়। এই 
তাপের প্রভাবে বাঁত।সের মধ্যে হঠাৎ অধিক মাত্রায় সক্কোচন ও প্রসারণ সুরু হয়ে ধায় । 
ফলে প্রচণ্ড শব্দের উৎপত্তি হয়, যা আমরা পৃথিবী থেকে শুনি এবং মেঘের গর্জন 
বলে জানি। 

উত্তর 2, £ কৌঁচকানো জামাকাপড় যখন ঠা ইন্জ্ির ছারা ঘষা হয়, তখন 
জামাকাপড়ের উপর শুধুমাত্র চাপই প্রয়োগ কর] হয়। কিন্তু গরম ইস্তি প্রয়োগে 
জামাকাপড় একই সঙ্গে চাপ ও তাপের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। কৌচকানো অবশ্থায় 
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জামাকাপড়ের মধ্যেকার সুতার স্থিতিস্থাপকত। ধর্স ঠাণ্ডা ইন্ত্রি প্রয়োগে সাধারখত: পুরাপুরি 
নষ্ট হয় না। কিন্তু চাপ এবং ভাঁপেক প্রভাবে এই ধর্ম নষ্ট হয়ে বায়, ফলে জামাকাপড় 
টান হয়। ঠাণ্ডা ইক্মসি প্রয়োগের পর সুতার স্িষিস্থাপকতা বজায়- থাকায় জামাকাপ্ড় 


আবার কুচকে ঘায়। 


শ্ামসুজায দে+ 
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বিবিধ 


গোখরোর বিষে ক্যান্সার সারতে পারে 

নগ্থার্িল্লী থেকে সম্প্রতি ইউ. এন. আই. 
কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে গশুকাশ-্*যে গোখরে। 
সাপের কাড়ে মাছষের মৃত্যু হক, সেই গোখরে! 
সাপের বিষই এখন মাছুষের মারাত্বক ব্যাধি 
ক্যান্ার পিরাঁময়ে লাগতে পারে। 

বোঙ্াইয়ের ক্যালসার রিসার্চ ইনগ্লিটিউটে 
পরীক্ষা চালিক্ে দেখ। গেছে যে, কেন কোন 
জাতের ক্যাার নিরামক্সনে গোখরো সাপের ব্ষি 
ফলপ্রদভাবে ব্যবন্ার করা বেতে পারে। 

ইনস্িটিউটের বিজ্ঞানীর! গোখরে| সাপের বিষ 
থেকে একরকম নিব্ষ ( নন-টক্সিক ) প্রোটিন পৃথক 
করতে পেরেছেন, যা কোন কোন ক্যাজার নিরাময় 
করতে পায়ে। 

টেষ্ট“টিউবে এবং জীবজন্তর দেহে ক্লিনিক্যাল 
পরীক্ষায় এই গোখক্ছো-প্রোটিন ব্যবহার করে 
উদত্নাহুব্যঙজক ফল পাওয়া গেছে বলে তার! 
জানিয়েছেন। 


গোঁখরোর বিষ খেকে বিষাক্ত প্রোটিন 


পৃথক করবার পর এই ক্যাজ্সার নিরাময়- 
কারী গোখরো-প্রোটিন আবিষ্কৃত হরেছে। 
গোখরোর কামড়ে যে মৃত্যু হয়, তা এই বিষাক্ত 
প্রোটিনের জন্তে। গোখরোর বিষ , খেকে 
প্রাণঘাতী প্রোটিনগুলি দূর করা হুলে--অবশিষট 
অংশে খুব লামান্তই বিষ থাকে। বিষের এই 
অবশিষ্ট আাংশ থেকেই ক্যাজার নিরামগ্ষকারী 
নিবিষ প্রোটিন পৃথক কর] হয়। 

বোস্বাইক্সের ক্যানসার রিসা€ ইনস্টিটিউটের 
বিজ্ঞানীর দেখেছেন যে, এই লিথিষ প্রোটিন 
সাধারণ কোষগুলিকে ছেড়ে দিয়ে কেবল টিউমার 
স্লেগুলি ধ্বংস করে ক্যাপার দিরামন্্ করে| 

প্রোটিন যখন বেছে বেছে টিউমার-কোবযের 
ঝিষ্লীর উপর আক্রমণ চালার, তখন এই সব কোষ 
ধ্ধংল হয়। 

গোখরোর প্রোটিবের এই পিরিয জাচরণ 
ক্যালসার কোষের ঝি্ীর পরীক্ষার লম্ভতাবনাঁও 
উন্মুক্ত করে দিয়েছে । ক্যা্াক ফোষের ঝিশ্লী 
সাধারণ কোষের ঝিলী থেকে শ্বতন্ত্র। 


রী 
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